সরল. 
জ্বরচিকিৎম|। | 


প্রথম ভাগ । 





ইহাতে সবিরাম-জর ( ইনটগ্িটেন্ট ফীবর ) আর স্প-বিরাম-হর 
(রিমিটেণ্ট ফীবর ), এই দ্ব রকম জব ও তার শ্লান 'ত্ুকমূ. 
উপসর্গের চিকিৎস।, আর অনেক শক্ত শক্ত রোগীব. 
চিকিৎসার কথা খুব সরল ভাষায় লেখ! 
হইয়াছে। 
. কথায় কথায় দৃষ্টান্ত আর প্ররেক্কপ্শন্‌ দেওয়া হইয়াছে। 
নামে জর-চিকিৎসা, কাজে 
প্রাকৃটিস্‌ অব. মেডিসিনের চেয়ে কম 
হইবে না! । 


গৃহস্থ আর পাড়ার্গায়ের ডাপ্তরদের জন্যে । 


ডাক্ররযছ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। 


দ্বশম পংস্করণ। 





সকলিকাতাঃ ৩০ নং কর্ণওয়ালিস্‌ স্থীট্‌, 
সংস্কত যন্ত্রের পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত। 
১৩১৩। বৈশাখ চ 
মূল্য ১২ টাকা, ডাক মাশুল /১০। 
441 228%2 2252৮567, 


. কলিকাতা 
৭৬ নং বলরাম দে রী, 
মেট্কাফ, প্রেসে মুদ্রিত। 


বিজ্ঞাপন | 


. অনেক দিন থেকে ভ্বর-চিকিৎসার একখানি বৈ পিখি- 
বার ইচ্ছা ছিল। অবকাশ না থাকায়, এত দিন লিখিতে 
পারি নাই। বাঙ্গাল্ুয় এমন সকল ভাল ভাল, ডাক্তারি বৈ 
-নপ্রাকৃটিস,'অব মেডিসিন, প্রভৃতি -শ্বাকিতে আবার ভ্বর- 
চিকিস্মর,এক খানা বৈ আলাদা করিয়া লিখিবার দরকার 
কি?* এ রকম ইচ্ছাই বা কেন হুইল? দরকার কি 
সাও রলি: এ রকম ইচ্ছা কন হইল, তাও বলি। 
আমাদের দেশে আজ কাল ম্ব্যালেরিয়া- -জ্বরের.. যে রকম 
“বাড়াবাড়ি, তাতে গাঁয়ে গীঁয়ে, পাড়ায় পাড়ায় ডাক্তর 
থাকিঞন ভাল হয়।* বাড়ীতে বাড়ীতে থাকিলে আরে! : 
তাল হী কাজে, তাই-ই ঘটিয়া উঠিয়াছে। আমাদের 
যেটা প্রার্থনা, সেইটাই ঘটিয়াছে। কেমন করিদ্বা, . 
বলি। চাকুরি মেলে না। . বি এ, এম্‌ এ সব গড়াগড়ি 
যাইতেছেন। টাঁকা 'নৈইলে চাষ বাস হয় না; কোনও 
ব্যবসা” হয় 'না। শ্বরে বসিয়া থাকিলে খাওয়া! পরা" চলে 
না। বাপ মায়ে তেমন খরচ করিয়। পড়াইতে পপান্ধেন 
নাই।* সংসার চালাইবার কোনও উপায় দেখি না ।* জাজ 
কুল ,দেখিতেছি কেবল ডাক্তরদেরই উপায় বে্শী। কিন্তু 
ডরান্তুর হওয়া সোজা নয়। * বাঙ্গালা ক্লাশে পড়িতে, 
গেলেও বাঙ্গাল! ছাত্রবৃত্তি পাস চাই * তা পাস থাকিলেই 
বা সেখানকার তিন বছরের খরঢ দেয় কে? আজ খাই 
ত্ষরে এমন নাই। দিন কতক কাম্পাউগ্তারি একরিয়া, 
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গোটা পাঁচ ছয় অস্থদের নাম শিখিয়া, অমুক আজ. কাল 
বেশ দশ টাক! উপায় করিতেছে; বেশ গুচিয়ে উঠেছে ! 
আজ খায় ঘরে এমন ছিল না। টাকাও উপায় 'করি- 
তেছে। দশজন লোকও বাধ্য হইয়াছে। .এর বাড়। 
সখ আর কি আছে? আমাকেও ক্ষোন ডাক্তরের কাছে 
দিন কতক 'থাকিয়া; কম্পাউপ্ডারি শিখিতে হইল। -ত| 
নৈলে আর চলিল না। গোটা কতক অন্তুদের নাম শিখিয়! 
সহজ সহজ গোটা কতক রোগের মোটামুটি চিকিওস! 
শিখিয়া আসিতে পারিলে, এক রকম করিয়া খাইতে 
পারিব। শক্ত রোগী হাতে লইব না ; তার কাছেও যাইব 
না। কেবল সোজীন্জি জর জাড়িরই চিকিতস! করিব। 
তার. পর ভাল শিখিতে পারি, তখন ছুই একট। শক্ত 

রোগের চিকিৎসা! করিবার চেষ্টা করিব। এই রকম 
'ভাবিগ়া, আর ঠিক এই রকম করিয়া আঁজ কাল আমাদের 
দেশে এত লোক ডাক্তর হইয়াছেন, আর ডাক্তরি করি- 
তেছেন যে, প্রায় গায়ে গায়ে এক জন করিয়! ডাক্তর, 
তাছেন। অন্নেকে মনে করিতে পারেন, দেশে এত হাতুড়ে 
হুইলে, উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী হবে। কিন্তু 
আমি-তা,রলি না। এই লব হাতুড়ে ডাক্তর, নিত) নিত্য 
দেশের ত্য হিত করিতেছেন, বড় বড় ভাক্তর, বৈদ্যতদর 
. দরিয়া তা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। বড় বড় ভাক্তর- 
*দের, বড় বড় বৈদ্যদের মাসে মাসে অনেক টাকার দর- 
কার। শহরে না থাকিলে, তাদের কোন মতেই চলে না। 
বে গীঁছয়র 'লোকে ছু বেলা পেট ভরিয়া ভাত খাইতে পায় 


না, এই সব হাতুড়ে ডাক্তর সে সব গায়ের লোকের ত্রাণ- 
কর্তী। এদের ভিন্ন তাদের জীবন রক্ষার আর উপায় 
নাই। এঁদের হাতুড়ে বলিতে আমার যথার্থ ই কষ্ট হয়। 
সমাজের .ফাঁরা এত হিত করেন, তাদের এ রকম তুচ্ছ 
তাচ্ছিল্ না করিয়া, বিশেষ আদর করাই উচিত। যদি 
বল, পেটের" ভাতের জন্যে সব গাঁয়ে গায়ে হাতুড়ে ডাঁক্তর 
হইয়! বসিয়াছেন। তীর! ,আবার সমীজের কেমন করিয়। 
হিতকারী হইলেন? তা নয়? সৎপথে থাকিয়া টাক! 
উপায় করিবার জন্তো, যিনি যা করেন, তাতেই . তীর সমা- 
জের হিউ করা হয়। সমাজের হিত করিব বলিয়া, তিনি 
কিছু সে কাজ করেন না। টাকা উপ্রায় করিবার জন্তেই 
তিনি সে কাজ করেন। টাকা নৈলে, পেটের ভাত, পর- 
ণের পড় হয় না। “আবার, না খাটিলে টাকা-উপায় হয় 
না |), কাজেই, সকলকেই খাটিতে হয়। কারই বসিয়! 
থাকিবার যো নাই। এদিকে সংসারের এমনি বন্দোবস্ত 
যে, খাটিলেই সমাজের হিত করা হয়। ত। তুমি চাস-বাঁসই 
কর, ব্যবসাই কর, আর চাঁকরিই কর । সব তাতেই 'সমা- 
হিত হয়। মান, সন্্রম, নাম, যশ, 'সুখ্যাতির জন্মে 

| করিবে, তাতেও সমাজের হিত। যা ক্কুরিবে, তাতেই 
মাজের হিত। সমাজের হিত ছাড়া কথা নাই।.. কেবল 
ঝা ভান্যের গলগ্রহ হইয়া, নিতান্ত বসিয়া দিন কাটায়, 
দই দিয় সমাজের কোনও' হিত হয় না। তারাই 
সমাজের ও'ছা। সামান্য মজুরি কারলেও যদি সমাজের 
হিত করা হয়, তবে লোকের জীবন [রক্ষা করিলে, সমাজের 


(159) 
হিত কর! হইল ন1.? এ'রা এই রকম করিয়া, গে গায়ে 
ডাক্তরি করিতেছেন বলিয়!, দিন দিন যে কত শত গরিব, 
দুঃখী, কাঙালের জীবন রক্ষা! হইতেছে, ত| বলিতে পারা 
ষায় না। যখন ডাক্তরি এত চলিত ছিল না, ত্খন গাঁয়ে 
গায়ে হাতুড়ে হাতুড়ে বলিতে কষ্ট হয়-_বৈদ্যেরী এই 
রকম গরিব, "দুঃখী, কাঙীলের জীবন রক্ষা করিয়া বেড়াই- 
তেন। আমাদের 'দেশের পৌনর আনা লোক গরিৰ। 
পরিবারের দস্তর মত ভাত কাপড় দিয়া, বিনা কষ্টে 
চিকিশসার ,খরচ-_এখনকার ডাক্তুরি চিকিৎসার খরচ-_ 
চালাইতে পারেন, এমন লোক আমাদের দেশে হাজারের 
মধ্যে ৫০ (৬৫ জনও আছেন কি না, সন্দেহ। গায়িব, 
লোকের গরিব ডাক্তর বৈ আর উপায় নাই'। বড় রড় 
ডাক্তর ক্ি' বৈদ্যদের কাছেও তার! ৈৈ'ষিতে পারে না। 
তাদের নাম করিতেও তারা ভয় পায়। কাজেই, 'এই সৰ 
ভাক্তরেরই হাতে আমাদের দেশের পোনর আন! লোকের 
জীবন) এ'র| দিন কতক কম্পাউগ্ডারি করিয়া শা কিছু 
শিখিয়াছিলেন, আর দেখে, শুনে, ঠেকে যা কিছু শিখিয়া- 
ছ্েন, তাতে ভরা ওরসা করিয়া কোন শক্ত রোগী হাতে 
লইতে পারেন না। কাজেই গরিব, দুঃখী কাঙালের 
একটু শক্ত রকম দ্বর জাড়ি হইলে, বিনা চিকিৎসায় ভার 
মারা যায় ৮ এখন, এই ডাক্ররদের ভাল করিয়া শিখাইতে 
পারিলে, গরীব, ছুঃখী, কাঙাল সব বাঁচিয়া যায়; "বিন! 
চিক্িওসায় আর মার! যায় না। এখন দেখ যাক, এঁদের 
সাল করিয়া, শিখাইবার ' কোনও উপায়. . আছে কি না। 


(17৮4 ) 
বাঙ্গালায় 'যে সব ডাক্তরি বৈ-_প্রাকটিস অব মেডিসিন্‌ 
প্রভৃতি--আছে, তীরা তা বেশ বুঝিতে পারেন না। 
কাজেই, তার মত কাজও করিতে পারেন না। এই জন্যে, 
সেসব রৈ তাদের তেমন কাজে আসে না। ষেৰৈ 
পড়িয়া সহজে বুঝা যায় না, সে বৈ পড়িয়া , কেমন করিয়! 
চিকিৎস! করিতেন? কষ্ট করিয়া যে বই পাঁড়িতে হয়, ব! 
বুঝিতে, হয়, তাঁদের পক্ষে তু বইনয়?  পড়িলেই বুঝা 
যায়, আর "ভার মত কাজ করিতেও পারা যায়, এই - রকম 
বৈ-ই তাদের উপযুক্ত । যে বৈ পড়িয়া, এদের ভাল 
ড্স্তর করিতে চাও, সে বৈ উপন্যাসের বৈয়ের মত হইলে 
ভাল হয়। উপন্যাের বৈ পড়িতে কেউ কট" বৌধ করেন 
ন)” টঠীকলে*ইচ্ছা করিয়া পড়েন। তাতে যে সব উপদেশ" 
থাকে, তাও কষ্ট করিয়া শিখিতে হয় না পড়িরাব সঙ্গে 
সঙ্গেই শিক্ষা হইয়া যায়। উদাহরণ পাইলে যেমন, বুঝা 
যায়, যেমন মনে থাকে, এমন আর কিছুতেই নয়। করাঃ 
বার্তা কৈতে কৈতে, গল্প করিতে করিতে পথ চলিলে, পথ 
হাটার কষ্ট জানিতে পারা যায় না, অথচ পথ হাটা হয়। 
এদের বৈও 'সেই রকম হওয়া চাই। ছেলেদের “যেমন 
করিয়া শিখাইতে হয়, এঁদেরও তেমনি করা শিখইতে, 
হয়। ভারা যা কখনও দেখে নাই, শুনে নাই; তাদের 
তাই দৈখাইতে হয়, শুনাইতে হয়। কাজেই কথায় 
কথায় দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়। দিতে হয়, আঁকিয়া দেখাইতে 
হয়। এরকম না করিলে, তারা! কখনই বুঝিতে পারে না । 
'ষে কখনও মন্দির দেখে নাই, শিবও দেখে নাই রোজ 
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টার রর বলিলে, 
'সে কিছুই বুঝিতে পারে না। মন্দির কি রকম, বেশ 
করিয়! বুঝাইয়া বলিলে, আকিয়া দেখাইলে, তবে বুঝিতে 
পারে। এদেরও এই রকম করিয়া শিখাইলে, তবে 
চিকিৎসা শিখিতে পারেন ; আর সেই রকম কাজও “করিতে 
পারেন। ফল কথা, ধিনি যা! কখনও দেখেন, নাই, শুনেন 
নাই, লিখিয়া তাকে তা.ভাল করিয়। বুঝাইয়া দিতে হইলে 
যে উপায়, যে কৌশল, যে ফিকির করিতে হয়; এ বৈতে 
তার কোনও ক্রুটি করি নাই। এখন, যা ভাবিয়! বৈ খানি 
লিখিলাম, তা ষদ্দি সিদ্ধ হয়, তবেই আমার সব শ্রম সফল 
হইবে। এধিনি রোগ ভাল করিতে পারেন, তিনিই ষথার্থ 
চিকিৎসক । যে অন্থদে ব্যামো সারে, পেইই যথার্থ 
অন্থদ' । এ কথা যদি সত্য হয়_-সত্য না হবে কেন। 
'এত আর যেসে লোকের কথা নয়। আমাদের, বৈদ্য- 
শাস্ত্রের প্রধান গ্রস্থকর্তা মহামুনি চরক এ কথা বলিয়৷ 
গিয়াছেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন বূলিই যে, এ খুব সার 
কথা বলিতেছি, তা নয়। যদি বেশ করিয়া ভাবিয়৷ দেখ, 
বে যথার্থই এর চেয়ে সার কথা আর নাই। তাতেই 
বলি, অমুক হাতুড়ে, অমুক পণ্ডিত, এ কথা কথাই নয়. 
এ কথা 'বলাই উচিত নয়। যিনি কাজে পণ্চিত, তিনিই 
যথার্থ পঞ্চিত। এম ডি পাস করিয়াছেন ; কিন্তু সামান্য 
একটা জ্বরের চিকিৎসায়" চোকে অন্ধকার দেখেন; ছু 
বেলা . অন্থুদ. বদলান; রোগীকেও ভোগান, গৃহস্থকেও 
ভোগান। সেএম ডি তে আমার দরকার কি? আমার 
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দরকার ব্যামো ভাল হওয়া । যিনি আমার ব্যামে৷ সারিয়া 
“দিতে পারেন, তিনিই আমার মাথার মণি। বদি বল, তবে 
'কেন আমাদের শান্ত্রে বলে যে, পণ্ডিতের হাতে মরাও 
ভাল, তবু মূর্খের হাতে বাচাও কিছু না। এ কথার কি 
উত্তর দিবে? এ কথার আর উত্তর কি? মুর্খ কারে 
বলে, আগে "জিজ্ঞাস করি। যে,*'যে কাজ করে, সে 
কাজে* সে.পারগ হইলে, তাকে কি মুর্খ বলিবে? সে অন্য 
কাজে” মূর্খ হইতে পারে। কিন্তু সে নিজের কাজে মূর্খ 
নয়। নাপিতে ভাল কামাইতে পারিলে, তার কাছে আর 
তি চাও ? খরামিতে ভাল ঘর ছাইতে 'পাররিলে, তার 
কাছে আর কি চাও? ময়রা ভাল সন্দেশ মিঠাই তয়ের্‌ 
করিতে পারিলে, জর কাছে আর কি চাও? উকিলে 
“মোকদ্দামা জিতাইয়৷ দিতে পাঁরিলে, তাঁর কাছে আর কি. 
চাও"? ডাক্তরে রোগ ভাল .করিয়া দিতে পাঁরিলে* ত্র 
কাছে আর কি চাও ?, জ্বর জাঁড়ির বেশ চিকিৎসা করিতে 
পারেন। রোগী তার হাতে বেজায় হয় না। কিন্তু তিনি 
ইংরাজী ত 'জানের্ই না; বাঙ্গালাও ভাল জানেন* না। 
এতেই কি তাকে শ্রদ্ধা করিতে হইবে % অমুক' বিধয় 
ভাল জানি বলিয়া, কাজে যিনি তার পরিচয়. দিতে না 
*পাচরন, তাফ্রেই শ্রদ্ধা করা উচিত। যদি বল, তবে 
দেশে শ্ছাতুড়ে ডাক্তরের সংখ্যা বেশী করাই তোমার ইচ্ছ।। 
ইচ্ছা কেমন করিয়া? অমতে অরুচি কার? ডাক্তর 
পণ্ডিত হবেন, অথচ ভাল. চিকিংসক .হবেন-_-এমনটী ত 
মিলিলে হয়। "এ রকম পাইলে অগ্য রকমণ কে »চায়? 
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কিন্তু তা পাই কোথায়? আমরা পাড়ীর্গায়ে বাস করি। 
দিন আনি দিন খাই,। শহরে ভাল ডাক্তুর থাকিলে, 
তাতে আমাদের লাভ কি? বেল পাকিলে কাকের কি? 
আমরা যেমন মানুষ, আমাদের ভাক্তরও সব. তেমনি 
আছেন। .তীরা গরিবের ছেলে। পয়সা খরচ করিয়া 
বাপ মায়ে তাদের ভাল লেখা পুড়া শিখাইতে পারেন নাই । 
কাজেই, পেটের ভাত পরণের কাপড়ের আর কোনও 
উপায় না দেখিয়া, তাঁরা কোনও গতিকে সোজাসুজি 
জাড়ির একটু আধটু চিকিৎসা শিখিয়! আসিয়া আমাদের 
জীবন. রক্ষা 'করিতেছেন। এতে তাদেরও ছু পয়সা হুই- 
,তেছে, আমরাও বাঁচিয়া যাইতেছি। তারা এ রকম 
_ ডাক্তরি না শিখিলে, আমাদের আর উপায় ছিল নাঁ। 
, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তীরা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকুন, 
সবার দীর্ঘজীবী হউন। তদের হাতেই আমাদের জীবন। 
তারাই আমাদের বাস্ত দেবতা। তাদের সংখ্যা বত বাড়ে 
আমাদের ততই মঙ্গল। তা হইলে আমাদের পাড়ার্গীয়ে 
চিকিৎসার অভাবে আর কেউ মারা যার না। পাড়ার্ীয়ের' 
দু চাঁরিটা ছেলে, যাঁরা বেশ লেখ! পড়া শিখিয়া ভাল 
'ডাক্তর। হইয়াছেন, তারাও শহরে শিয়া ডাক্তুরি রুরিতে- 
ছেন। .তঁদের বিদ্য/ বেশী; আশাও বেশী। কালেই, 
পাড়াগীয়ে থাকিলে তদের পেট ভরে না। যেখানে পেট 
ভরে, তারা সেই খানেই যান। আমাদের দিকে ফিরেও 
চান নী। এতে সেই সূব গরিব ডান্তর ভিন্ন আমাদের 
জীবন. রক্ষা, আর কে করে? তাদের ভিন্ন আমাদের আর 
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গতি নাই। কি ভদ্র, কি ইতর, পাড়াীয়ের সকলেরই: 
মুখে এই কথা । তাতেই বলি, এই সব ডাক্তর নিজের 
ব্যবসা ভালা করিয়া শিখিতে পারেন, এমন উপায় করিয়! 
দিতে পারিলে, সমাজের যথার্থই হিত করা হয়। এদেরই 
শিখাইবার জন্যে, এই বৈ খানি লিখিলাম।* বৈ খানি 
পড়িয়। যদি তীরা আপন জাপন কাজে ভাল' পারগ হন, 
শহরের উাক্ুরদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া রোগী ভাল করিতে, 
পারেন, তবেই আমার শ্রম সফল হবে। 

অনেকে বলিতে পারেন, মেডিকেল কলেজে ব! মেডি- 
কেল্‌ স্কুলে যার! কখনও পড়েন নাই, হাজার শিখাইলেও 
তয় ভাল ভাক্তর হইতে পারেন না। রোগ চিনিতে 
পারিলে, আর রোগ* ভাল করিতে পারিলে যদি ভাল 
'ডাক্তর হয়, তবে এ কথা আমি মানি না। কেন না মেডি- 
কেল কলেজ কি মেডিকেল স্কুলের উঠান দিয়াও,*্বীর! 
কখনও হাটেন নাই, তহারাও আমার চিকিৎসা-দর্পণ--এর 
£চেয়ে সে ঢের, শক্ত বৈ, পড়িয়া অনেক জায়গায় ইংরিজি 
5 ভাল" ভাল ডাক্তরদেরও হারাইয়। দিয়ুছেনগ 
' এতেও কি তারা ভাল ভাক্তর হইলেন. না? "আমি জার্নি, 
ইংরিজি-ক্লাশের অনেক ডাক্তার অস্থদের নাম বানান- করিতে, 
সু করেন; যার কোষ্ঠবন্ধ, তাকে ধারক. অস্থদ গ্কাওয়াইয়! 
বসিয়া 'থাকেন1 এতেও তাদের*মন্দ ডাক্তর বিলে, সাধ্য 
কার? চাপরাসের এমনিই জোর ! * তাতেই বলি, বুদ্ধি, 
শিখিবার ইচ্ছা, আর শিখিবার 'উপায়--এই তিনই বীর. 
আছে, তিনি নিজের কাজে কখনই অপারগ হন না? 
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আগে ভাবিয়াছিলাম, এই বৈতেই :সব সার! করিৰ ॥& 
কিন্তু তা হইল না। তা কেমন করিয়া হবে.? বৈখানির, 
নাম জ্বর-চিকিৎসা; কিন্তু কাজে, এতে সকল: রোগেরই 
চিকিৎসা থাকিবে। কেন না, এমন রোগই নাই, যার সঙ্গে 
ভ্বর নাই। 'কাঁজেই, যে বৈয়ের নাম জ্বর-চিকিৎসা, সে 
বৈতে সকল রোগেরই কথ! থাক! চাই। এই জন্যে, এক. 
খান বৈতে সে সব লিখিতে পারিলাম না। এ তৈতৈ কেবল 
সবিরাম-ভুর ( ইপ্র্টিটে্ট ফীবর ) আর স্বল্প-বিরাম জবর 
€( রিমিটেণ্ট ফীবার ), এই ছু রকম জ্বরের কথা লিখিলাম । 
বশ্পবরাম:দ্বরের ১৮টা উপসর্গের নাম করিছি। তার মধ্যে 
"কেবল ব্রংকাইটিস্‌ রোগের কথ এতে বিশেষ কুরিয়] 
বলিছি। আর ১৭রকম উপসর্গের কথা এতে বলিতে গেলে. 
বৈ খানি খুব বড় হইয়৷ যায়। বড় বৈয়ের দামও বেশী। 
এই জন্যে, জ্র-চিকিওসার দ্বিতীয় ভাগে এ ১৭ রকম উপ- 
অর্গের কথা বলিব। 

দিন পোনের কি তারও বেশী হইল, এক জন ডাক্কর্‌ 
জামার সঙ্গে দেখ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি” ইংরিজি 
ক্লাশের নব্য $ডাক্তরদিগের মধ্যে একটা উজ্জ্বল রত্ব % | ত্বর 
চিকিতসার এখানে খানিক, ওখানে খানিক পড়িয়া" (তখন 
ছু শ পৃষ্ঠা আন্দাজ ছাপা হইছিল). বলিলেন-_চমাপনার 
ধাত্রী-শিক্ষা আমাদের দেশের সকলেরই যেমন আদরের 
লামগ্রা হইয়াছে, এ বৈ খানিও সেই রকম আদরের জিনিশ 
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হইবে) “বরং 'ভায়' চেয়ে আরে! বেশী ইবে। কেন. নী 
গর্ভাবস্থায়, সৃতিকাগৃছে, আর শিশু-পালিনের বেলাই ধারী 
শিক্ষার দরকার। কিছ্তু এ“ "টব খানি সব সময়, 'আর 
সকলেরই দরকার. হবে। ধাঁত্রী-শিক্ষা লিখিয়া, সৃতিকাগৃছে 
প্রসূতি ও শিশুদের জীবন: রক্ষার উপায় করিয়া দিয়াছেন 
এ বৈ খানি লিখিয়া, পরে তান্দরর জীবন রক্ষার উপায় করিয়া! 
দিলেন। “থরে ঘরে, এ বৈ এক এক খানি থাকিলে, গৃহস্থ- 
দের ডাক্তর ডাকিবার খুব কম দরকার হবে। স্টার এই 
কথায় 'আমার এই বৈ খানি লেখার শ্রম যেন অনেক সার্থক 
হুইল। এখন সাঁধারণেরও যদি সেই মত হয়, আর কাজে 
এ কে সেই" রকম ফল পান, তবেই আমার শ্রম সম্পূর্ণ 
সফল হইবে । . £ 

রসুস্থ হইয়৷ জ্বর রা রসের পরিপাক না হলে 
কুইনাইন খাওয়ান হইবে না; খাওয়াইলে £প্োগী “বড়ই 
ভূগিবে--বড়ই কষ্ট গ্লাবে। পাড়ার্গীয়ে-_সহরেও ..নয়, 
এমন ন্য়_ ছেলে, বুড়, জোওয়ানের মুখে এই কথা। ,শুছু 
ৃ এই ভুলেই যে, কত লোকের জীবন, নষ্ট হইয়াছে» আহি 
. হইতেছে, তা বলা বায়'না। রসের পরিপাক্ঠ,করিতে দিয়া, 
অনেক" জায়গায়__অনেক জায়গায় কেন, প্রায়ই-আমরা 
রোগীর জীবন পরিপাক করিয়। ফেলি। আজ ভ্বর* হইয়াছে, 
: আজই কি কুইনাইন দেওয়া বাধ? জার- দুই একটা : স্বর 
না দেখে কুইনাইন দেওয়া! হবে না। 'এ রকম: বন্দোবস্ত 
কোনশু, রোগের: সঙগে-বিশেষ ম্যালেরিয়-স্বরের সজে-_ 


। খাটে না। আজ যেমন? কবর ছাড়িল; কীল তেমন ছঁড়িবে 
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ফি লা, তার ঠিক কি? কাল্ভ্বরে রোগীর ফি অবস্থা 
ঘটিবে, কে বলিতে পাঁরে ? লোকের এ রকম ভয়ও নাই-_ 
এ. রকম ভাবনাও নাই--কেমন করিয়। থাকিতে? এ সব 
যে জ্ঞানের কাজ। এই জঙ্ঘো, ম্যালেরিয়া-্তবরেক্স এমন 
অঙ্গান্্র_কুইনাইন্‌__-থাকিতে আমাদের দেশে এত লোক 
মরে। গায়ের তাত থাকিতে কুইনাইন খাইতে নাই 7. খাইলে 
স্বর বাড়ে-দ্বর আট্কাইয়! যায়- রোগী ভোগে। এ 
ভুলেও য়ে কত লোকের জীবন নষ্ট হইয়াছে আর হুইতেছে, 
ত| বলা যায়না। আমাদের দেশের লোকের এই রকম 
ভুল শুদূে 'দিতে পাঁরিলে, দেশের যথার্থই হিত করা হয়। 
ছোট খাট হিত নয়__দেশের লোকের জীবন রক্ষা করাণ্হয়। 
এই জঙ্চে, এ লব ভুল শুদ্রে দিতে' যত দূর চেষ্টা করিতে 
হয়, তা করিছি। 
“ খুটু-জাখুরেরাও বৈ পড়িয়া! রোগী ভাল করিতে পারি- 
বেন--চিকিৎস! করিয়া লোকের কলাছে ঘশ পাবেন-__এটী 
আমার বড়ই ইচ্ছা। এই ইচ্ছ! বজায় রাখিয়৷ বৈ খানি 
,লিখিছি। এ বৈ খানিতে খামার সে ইচ্ছা কর সকল 
হইবে, লাধার্টপৈই তা বিচার করিবেন। 

খুট:আখুরেদের জগ্চে বৈ লিখিলাম বটে; কিন্ত পড়ে৷ 
প্ডিতর্দেরও শিখিবার এতে অনেক কথা থাকিল। 

বৈ খানির ভ্বর-চিকিতসা নাম দিইছি; কিন্তু এতে শুদু 
সবরের চিকিৎসা নাই। ভাক্তরদের কুসংক্কার-রোগেরও 
নেক টিফিৎসা ব্সাছে; সমাজেরও 'আনেক: কুসংস্কার- 
রোঁঠৈয় চিকিতুসার কথ! আছে। 
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বৈ খানির মাঝে মাঝে লেখা, আছে-কাল, রা্্ে 
একটা রোগী. দেখিতে গিইছিলাম ; দিন আফ্েক হুইল 
একটা রো: দেখিতে গিইছিলাম ; দ্রিন পোঁনর হুইল একটা 
রোগী দৈখিতে গিইছিলাম। কোন্‌ তারিখে দেখিছিলাম, 
তা লেখ! নাই। চৈত্র আর বৈশাখ এই উক্ মাসর মধ্যে 
সে*সব রোগী দেখিছি। 


ধলিকাত। 
১৬* নং বহবাজার ৮ আ্রীষভুনাঁথ মুখোঁপাধ্যায় | 
'২১শে জ্যেষ্ঠ, ৯২৮৭। 
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উদ. 
ভরমা। 


(প্রথম ও ছিতীয় ভাগ পড়িয়া! ) 


ধেবক জগবন্ধু সেন গুধস্ত প্রণাম শত সহত্র পূর্বক দিবেদন 
মিধম। মহাশয় আপনার নিকট *মাদৃশ ব্যক্তির কোনরূপ বাক্য 
প্রয়োগ কেবল বাচাপত! ভিন্ন আর [কিছুই নকে, ইহা! আনিয়াও 
আপনার 'অনাধারণ গাণ্ডিত্য এবং গুণবত্তা, আমাকে এন্বপ চঞ্চল 
ফয়িয়া তুলিক়াছে যে, আমি হত্ব করিয়াও তৃষ্তীস্তাব অবলম্বন 
করিতে পারিলাম না। 

আমার ' বৈগুবংশে জন, শ্বগগীয় পূর্ববপুরুষেরা' ৬পিতৃঠাকুর ক্মবধি 
অতি সম্মানের লহিত জাতীয় ব্যবসায়ের অনুষ্ঠান কৃরিক গিয়াছেন; 
বোধ হয় তরিষেণীর ঈশ্বরচন্ত্র কবিতূষণের নাম আপনার মত বিজ 
চিকিৎসকের অবিদিত লাই, কারণ বঙ্গদেশে অনেকেই অনুগ্রহ 
করিয়। তাহাকে নুচিকিৎসকের মধো গণন! করেন, দেই মহাত্মা 
আমার,পিত|; এইরপ পূর্ব পল্িচয় আমার পক্ষে গৌরবের 'হুইলেও 
আঁদ আর তাহাতে অধিকারী নই। কাল গ্রতাবে বাল্যধালে জাতীয় 
ব্যুসার়ের মাহাত্ম্য বুঝিতে অক্ষম হুইয়। ইংরাজি পড়িতে প্রবৃত্ত হই, 
এবং ববি ফিন্াত্র ইংরাজি অভ্যাস করিয়া বিষয় কর্ণ করিতে আরুজ্ণ 
করি। ' পরে জানোদয় এবং খয়সের কিঞিত গারমাণ হইলে মনে মনে 
বৃদ্ধি পরিত্যাগের জন্ত ক্ষোভের উদয় হয়। কিন্তু তৎকালে সংস্কৃত 
ভাষা বাতিমত ফুঁত্যান ক'রে আভোপান্ত আঘুর্ষেদ শাঙ্্র বা মেডি- 
ফেল কলেজে নিয়মিত অধ্য়নের কাল না থাকায়, নিজ নিজে 
যতদুর পারা যায়, চিকিৎসা-শাস্ত্ের জশীলনে প্রব্ন্থ হইলাম । ডাকা 
বৈস্ঠ ও হোরিওপ্যাথিক বিবরেয় ইংরাজী, হালা)" ও সংস্কৃত ভাষার 
মুদ্রিত পুগ্তক সকল অধ ও ধনে সঙ্গে চিকিৎস। আরম্ভ করিখাম। 
প্রা বার মখদর গন হর্ইল এই কার্য করিতেছি, ছুতরাং ঝুঁবিতে 
গাছ যা ন। পারি, আনেক চিকিৎল| বিষয়ক [পুপ্তক অধ্যগস হরিক়্াছি। 
ইংয়াজি বালা, ধা সংস্কৃত তাষার চিকিৎসা! বিষয়ে 'দৃত্ভন পুতফ 
গধাপিস্ক'হইলেই আছি উদ জব করি! খাফি। 
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এইকসপে অনেক পু্তক পল়্িরাষ্ছি বটে, কিন্তু আপনার সরল 
জর-চিক্রিংসার মত পুম্তক এভাবৎকাল পধ্যন্ত আমার নকলগোচয় 
হয় নাই। এই পুগ্ক খানি চিকিৎনা-শান্্র সাগরেয় একটী মহামূলা 
রত্ব ইহার(ভাবা যেক়প গ্রাঞ্ল, চিকিংদার রীতিও সেইনপ 
নৈপুণ্যের লহিত লিখিত । এই পুগ্তক খানি যাদুশ হাতুড়ে চিকিৎ- 
লকের এবং জরিপ গৃহস্থের পক্ষে যে কত উপকারী,তাহা। বর্ণনাতীভ। 
অধিক কি, ইহা ম্যালেরিয়া! দ্ দেশের অদ্ৃতত্তা ও স্বরূপ. বলিলে অত্যুঞ্তি 
হয় না"। আমার ভাষার" গ্রসয় জতি অন্--এতাদৃশ মহামূলা পুণ্তকের 
সমূদার ৩৭ প্রকাশ কন্িতে অক্ষম । তবে এইমাত্র বলিতে পাৰি যে, 
যে উদ্দেশে ইহা রচিত হইয়াছে, ইহা দ্বারা তাহা সম্পূর্ণদলে সাধিত 
হইবে সঙ্গেছ নাই। আর ইহা রটনা করিয়! আপনার অন্ত কোনরূপ 
1ত.হউক বা! না হউক, সহজ সহন্র দ্িগ্র ব্যক্তির প্রাণরক্ষায় জনা 
যে অসীম পুণ্য সঞ্চরী হইবে, সে বিষয়ে কোন সংশয়* নাই। এক্ষণে 
র্মস্বরেক্স নিকট প্রার্ধন। এই যে, তিনি আপনাকে-নীর্ঘজীবী কৃত্বিয়!' 
শশাগাখস্থ। প্রাপ্ত 'বঙ্গদেশকে পুমরায় লোকালয় করুন। উপসংহায়" 
পময়ে জিজ্ঞান্ত এই যে, সরল জর-চিকিৎসা কি দ্বিতীয় খণ্ডেই সম্পূর্ণ 
ইঙজাছে, অব! আয়ও চলিবে? আপনি যে দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিয়াছেন 
ল্িগ্রামছই ডাক্তারদিগের জন্ত একখানি মেটিরিস্! মেডিকা লিগ্িষেন, 
হাহা কি সম্পূর্ণ হইয়াছে? ক্বপ| করিয়া খদি এই পত্রের উত্তয় দে; 
“বে আমি প্রীচরণে তিকবাধিত্ত হইব। ইত্তি-.. 
[২০ কা্টিক ১১৮৯। 


লোকে আফিন, 
এস৬ পি) ভি) রেলওয়ে, লাহহাী। 


পনর সরল জর-চিকিৎসার ত্িতীঞ্জ ভাগ প্রকাশ হইয়াছে কি 
| জানিতে ইচ্ছা করি। প্রথম তাঁগ প্রকাশ করিয়া বঙগদৈশের 
শেষ উপকার করিগ্নাছেম। এমন কি, আঁধার এত দুর বিশ্বাস ছে, 
পনার জর-চিকিৎগার নির়দাহসায়ে জুয়-রোগী চিকিৎসিত হইলে 
রেজার রোগী দরিবে না।' আপনার অ/-উকিৎসা এপ্রকাশের পনর 
“তে আমি হত গুলি জঃ+গো্ী পোখিগছি। একটাও যয নাই। 
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আমার তের বৎসরের বছদর্শিতায় যাছা! ন। হইয়াছে আপনায় জর- 
চিকিৎসায় তাহা হইয়াছে। ১৮৮১১ ৫ই ফেব্রুয়ারি । ্ঃ 


প্রীশ্রীচন্্র রার। নেটব ভাক্তার 
'হুরিনাতি দাতব্য চিফিৎসাল়। 


মান্তবরেধু-_ 

মহাশয্ধ! অনেক দিন হইল আপনি ছুই খণ্ড .“নরল জর* 
চিকিস।” লিখিয়াছেন ইহার মধ্যে অনেক প্রশংস! পত্রও পাইয়াছেন, 
সুতরাং এ সম্বন্ধে আমার আর অধিক লেখা বাছল্য। কিন্ত গ্রন্থ 
 ছুখানি পড়িয়া, আমি এত সুখী চ্ইপ়াছি ষে ছু কথা না বলিয়া থাকিতে 
পারিলাম না। 

আপনি এই বৈ.ছুখানি লিখিয় অনেক হাছুড়ে ডাক্তরকে বিগ্ 
ডাক্তার করিয়াছেন। যে সকল গৃহস্থ চিকিৎসাভাবে মারা যাইর্তেছিল, 
এই বৈ পড়িয়! তাহার! নিজেই মুচিকিৎরসায় ধম প্রাণ উত্তয়ই রক্ষা 
ফরিতেছে। 

মেডিকেল গুলে তিন বৎসর বড় বড় নাম জাদা ডাক্তরেধ উপ- 
দেশ' শুনিয়া ও বৈ পড়িয়া যে ফর নাহুয় আপনার বৈ আগাগোড়। 
একবার পড়িলেই সে ফল হুয়। তাহাদের, মৌধিক ও লিখিত: উপ- 
দেশ উত্য়ই এত নীরস ও গোলমেধে যে কোন রূগেই, তাহাতে 
মন নিবিষ্ট হুইতে চায় না। এই জন্ত অনেক ছাত্র স্ুেক্স বে» বসিসথা 
নিশ্রীর বেলে শাস্তি লাভ করেন। বলা বাঁছল্য যে এক থান। নভেল 
পড়িতে যে লুখ, আনান বৈ পড়িতেও সেই সুখ) এতেও ধদি শিক্ষা 
মাঁহয় তব আর শিক্ষা হবে কিসে? ফলতঃ কিরুপে শিক্ষ/ দিতে হয় 
তাহ। আপমি ধেমন বুঝেন এমন বুঝি বড় বড় ডাক্তয়েয়াও বুঝেন ন1। 
এবং কেবল ই কারণেই তাহাদের পরিবর্তে আপনি শিক্ষক হইলে 
ইংরাজি ক্লীসের ছাত্রের! বাঙ্গাল! ক্লাসের ছাদের সঙ্গে আটিতে 
পারিতেন না। : . £ | 
- ইংরেজী ক্লাদের ছাত্রগণ বোর হপ় আপনার বৈ পড়া খ্ুখ। জনক, 
নে করেন। কিন্ত এ দ্ধ রাখিয়। তীছার] ব| ঠকেম। ধাহা হউক 
খায়! রসের 'ছাত্রদিগকে আমার অনুরোধ তাহারা পরীক্ষায়. পাশ 
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হইবার জন্য যে বৈ কেন পাঠ করন দা প্রকৃত শিক্ষা লাভ, করিবার, 
জন্য যেন যহ ঝাধুর বৈ গুলি সঙ্গে সঙ্গে রাখেন। 

আপনি ধেমন সরল ভাষায় ভাল বৈ লিখিয়াছেন, তেমন ইহার 
মূলাও সুলভ করিয়াছেন। ইহছাতেও বদি লোকে আপনাকে উৎ- 
সাহ ন! দেয়,তবে আর কিসে দিবে? | 

যাহা হউক ভরসা করি আপনি অর্থের দিকে টি না করিয়া ক্রমে 
প্রাকটিস অব মেডিসিনের যাঁবতীন্ম রোগের এইরূপ সুন্দর বর্ণন! 
করিয়! *দেপের হিত করিবেন। ধন স্থারী নখ, কিন কান্তি স্থায়ী। 
১২৯৯ ৩*গৌর়। টাঙ্গাইল কেদারপুর। 

বিনগ়াবনত 


শ্রীন্রকিশোর বনু ডাঁজর। 


- মহাত্মন ! 


আপনার নিকট এই ক্ধানি লিধিতেছি আর আমার চক্ষু দিয়া 
টদ্টস্‌ করিব জল পড়িতেছে। কেন? এইমাত্র আপনার সরল 
জ্বর-চিকিৎসা পড়িতেছিলাম। গুভক্ষণে আপনার জন্ম হইর়ছিল। 
ততক্ষণে আপনি ডার্জরি চিকিৎস| শিখিয়াছিলেন। আর করেকর্জন 
ডাক্তরও যদি আপনার মত হইতেন, তবে কি আজি বাঙ্গাল! দেশে এত 
লোক অকালে মরিত ? আপনার ্ধাত্রী-শিক্ষা* আপনার ৭শরীর-পাঁলন” 
আপনার আন্র আর বৈ হাহ না করিয়াছে, এক 'সরল অর-চিকিতাতে? 
তাহা করিবে। এ বৈ খানি পড়িরা যাহার যাহা ইচ্ছ। বলুন নামার 
ছদয় আপনার প্রতি এত কৃতজ্ঞ হয়, যে আমার কায! জাসে। 'গুশুকেট 
প্রতি পত্রে “আপনার দেশ হিতৈধিতার অবস্ত তৃ্ঠার্ত দেখিয়* আমি* 
'অবাক্‌ হই। এক একবার মনে হয়। আপনাকে কাছে পাঁইলে চক্ষুর 
জলশদ়ী আপনার পা ছু খানি ধুই়! দিতাম। ধন্ত আপনি। যোড়- 
হাতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আপনাকে তিমি দীর্ঘদীবী করুন। 
আপনি যে দেশছিত ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন ) তাহ যেন দীর্ঘকাল ধরিয়া 
গালন করিতে গারেন। আপনি কি পুরস্কার চাহেন ? যদ্দি টাঁছেন ভবে 
তাহারও অভাব নাই। *যে আপনার বৈ পড়িমাছে, সেই যে আপনাকে 
কত ধর্তবাদ দিষ্াছে তাহা, বলিয়। শৈষ করিবে? সেই ধ্জবাদ*লির 


(. ১৮০) 


বদি আকৃতি খাকিত, আপনার ঘরে বাড়ীতে আটিত না না। আমি প্রতিজ্ঞ 
করিয়াছি এখানে যত গ্রামা চিকিৎসক আছেন, তাহাবিগকে আপনার 
বৈ পাঁড়তে প্রবৃত্তি দিব। ন! গুনিলে পার ধরিয়া পড়াইব। 

১২৯* সাল ওরা আশ্বিন । | প্রণত শ্রীপশধর রায় 


ভাঙ। পোঃ আঃ জেল! ফরিদপুর, মাণিকদহ। 


শ্রদ্থাম্পদেযু-_ 

যাহারা পৃথিবীতে আপিয়াছে কিসে তাহাদের কা হয়, কিসে 
তাহারা দৃঢ় & বলবান হইতে পারে এটি প্রথম চিন্তার বিষয়্। তারপর 
বিস্তা, ধর্ম ও বিষয় কাধ্য। কিন্তু আমাদের দেশের লোক আগের কাজ 
আগে না করিয়া, গোড়ার দিকে ন! তাকাইক্ব! আগায় জল ঢালিতেছেন। 
রোগে রোগে যদি দেশটাই উচ্ছিন্ন গেল তবে আর রাজনৈতিক আন্দো- 
লন ও ধর্মের আন্দোলনে কি হইবে? দেশের বড় লোকদিগের এই অবস্থা 
কর্তব্য গ্রথম ও প্রধান কার্ষ্য অনবধান যার.পর নাই আঙ্ষেপের বিষয়। 

কিন্ত আপনার জর চিকিৎস। প্রভৃতি পুস্তকগুলি দেখিলে ও আপ- 
মাকে মনে পড়িলে এই আক্ষেপের অনেক সাস্বন! হয়) বঙ্গ দেশ আপ 
নার নিট অপরিশোধা খণে আবদ্ধ! আপনি চিকিৎসা বিষয়ে বঙ্গ 
দেশে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন। 

আপনার ছুই খণ্ড জর-চিকিৎসার গ্রটায়ের পর অবধি অসংখ্য লোক 
আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষ! পাইতেছে, ডা্রের তিজিটের দায় ও অনর্থক 
উদ্দেগ হইতে মুক্ত হইয়াছে। : ইতিপূর্বে বাটাতে জর হই দশ দিক 
অন্ধকার 'দেখিতাম্‌, এখন ভাক্তরের সহিত তর্ক করি এবং অনেক মময়ে 
তাহাদের, শ্রম বুবিধভ পারি। তাই বলি আপনি চিকিৎসা বিষয়ে বঙ্গ 


দেশে যুগান্তর আনয়ন করিয়।ছেম। গোধরভাঙ্গ! ৪ঠা, কার্তিক . 
+ বশী : '.. 
প্রীবরধা কান্ত মুখোপাধ্যায়। 
- খাননীয় মহাখঃ ! 


আমি, অঞ্জান অথচ দিত, গুঁতক্নাং ধংসারের 'পারনিড অথব! 
আগণা। “প্রতি আমাকে কেবল এই একটী'জান দিক্াচ্ছেন, যে জীবন 
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ও অর্থ তুল্যমূল্য নহে । জীবন রক্ষার্থ সর্বন্থাস্ত কর! বাইতে পাঁরে। 
এই একমাত্র জ্ঞানেই আমি ধনে প্রাণে মার! পড়িয়াছি এবং এমন 
সুখের সংসার আমার পক্ষে নরক-তুল্য ঘ্বণার সামগ্রী হইয়াছে। পূর্বক 
জ্ঞান থাকাতে ধাটীতে কাহার গীড়। হইবামাত্র ডাক্তর আনি, এবং 
তাঁহার প্রত্যেক আদেশ প্রতিপাঁলন করিক্বা থাকি। কেন ন। চিকিৎসা 
সম্বন্ধে নি্সে কিছু: শিখি নাই। ডাক্তরও যে সে সছে-য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট- 
সার্জন) ইহার ফগ এই হইয়াছে যে, খার মানের মঞ্ধে আমার গৃহে 
এক মাদগঞভাল যার না। ১২ বৎসরের মধ্য ৩ জনের ভয়ানক বাতঃ- 
শ্েক্স-বিকার হয়] এবং তিনজনই ৩* দিনের কমে অন্ন পার নাই। 
শুন্ধ ইহাই নঁহে ছুটি হষটপুষ্ট বলবান পুত্র-ত্ব হইতে বঞ্চিত হইম্নাছি। 
আমার বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসর । দারুণ পুত্র শোক, সাংদারিক কষ্ট অর্থ- 
নাশ ও ক্রমাগত সাংস[রিক গীড়ায় আমি ইহারই মধ্যে বলিপলিতাদিতে 
আন্ান্ত হইয়াছি। লোকে বৃদ্ধেরও কত আশা ও কত গুরস! দেখা 
যায়, অমি ঘোর নৈরাস্তে ভাসিতেছি। এতদিন ভাঁঝিতেছিলাম "দৈব. 
উপদ্রব নিবারপার্থে যথাসাধ্য চেষ্টা! করিয়াও যখন কিছুই করিতে পারি- 
লান্ত না, তখন পূর্ব্ব জন্মের মহাপাতকই 'মামার সকল ক্লেশের হেতু । 
কিন্তু দুর্ভাগ্াক্রমে করেক দিন হইল আপনার জর-চিকিংদ আমার 
নদ্ধন পথে পড়িয়াছে, নিস্তব্ধ শোকপিন্ধু আবার উপলিয়! উঠিষ্ঠাছে। 
গড়িতে পড়িতে আপনার পবিত্র পুস্তক অগশ্রঞ্জলে অপবিত্র করিয়াছি। 
বেশ করিয়া! দেখিলাম ১1* মাল পূর্বেও যদি ইহ পাইতাম, তবে নিশ্চর 
বল্িত পার আমার গৃহ চিরদিনের জন্ত এমন অন্ধকারময় হইতে দিতাম 
না। জ্ঞানসুর্ণ ডাক্তরের চিকিৎসা! প্রণালীর সহিত আমার মূঢ় চিন্তে 
স্বতই অটৈক্য ঘটিতেছিল, কিন্তু ভয়ে তাহার বিরুদ্ধ কাধ্ু করিস্তে পারে 
নাঈ। তখন এই পুন্তক পাইলে আমার মনের রর হি কাড়ি, 
নস্তানটও বাঁচিত। 
সমাস ডে। জন্মের মত গিরাছি। বদিশীপ্রন! গন তঝে শেষকালে 
'ক্ষাবৃততি উদ্ন্ধন অথবা! বিষ ইহার একতম আশ্রয় করিতে হুইবে। 
কিন্ত আমার মত সামান্ত প্রাণী থাকিলেও যা) না থাকিলেও তাই। 
কন্ত এ যে ছটা শিণু আমার অনৃষ্টে ডাকতরের লোমহ্্ষণ ভ্রমে ঘটনা 
স্রাতে ভাসিয়৷ গেল, তাহারা থাকিলে হয় ত কালে অনেক কাজ 
করিতে পারিত। কিছুই হইল না, সমস্তই আমার শ্বপ্নবঃ বোধ হই- 
তছে। আমার অদৃষ্টে যাহাই হউরক,,আপন।র এই পুস্তক দ্বারা” অপর 
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সাঁধারগের সবিশেষ উপকার হইবে, অনেক পিতা মাত শোকের জাল 
হুইতে রক্ষ। পাইবে সন্দেহ নাই। এক্ষণে ঠিক এই ধরণে একখানি 
সাধারণ রোগের চিকিৎস। পুস্তক প্রস্তুত করি! রূজার অনুমোদিত 
হত্যাকারিগণ হতে স্বদেখকে রক্ষ। করুন। এই স্কষ অন্বদ্ধ প্রলাপ 
িখিয়। কি হইল কেনই বা লিখিলাম? মনের আবেগ, শোকের তীব্র 
দহনে সদ্থির হইগনা এই কাণ্ড করিয়া ফেলিল।ম; অপরাধ মার্জনা 
করিখেন। ডান্তর কিরূপে জীবন্ত মন্তক ঘইবায় চিবাইর! চিবাইয়া 
খাইয়াছেন, যদি জানিতে চান তবে ঘরে লিখিব। 
১২৮৯। ৮ই পৌষ। নিব্দেক শ্রীমহিমচর্দ্র মুখোপাধ্যা্ধ 


গছ 
গোবরডাঙগ। স্কুলের হেড পণ্ডিতেকর নিকট। 





পরম পু্নীয় প্রযুক্ত বাবু যছুনাথ মুখোপাধ্যায় 
ডাজতর মহাশর শ্রীচরণ কমললেধু। 


মহোদয় 

আমি একজন দামান্ত হাতুড়ে ভাক্তর। চিকিৎস। ব্যবসায় অবলগ্ছন 
করিফা যৎসামান্ত উপার্জন করিয়। থাকি। প্রথমতঃ প্রাকৃটিস অব 
মেডিসিন ও মেটিরিয়। মেডিকা' প্রভৃতি কতিপয় চিকিৎস] বিষয়ক পুস্ত 
€কঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাঠ কক্ষিয়া তত্র! 'যংসামান্ত 'গ্রকার চিকিৎদা 
চালাইতেছিলাম। কিন্তু উক্ত পুস্তক সকল অত্যন্ত ছুরহ এবং সৃকল 
সনংশ পছজে বোধগম্য নছে। গুরু উপদেশ ব্যতীত তার্থতে সহজে 
জ্ানলাভের সম্ভাবনা অতি অল্প, স্থৃতরাং এ সকল পুস্তক বিশেষ আরত্ব 
করিতে পারি ননঁই। তদন্তর আপনার কৃত সরল জরচিকিৎস পুস্তক 
উপ খণড.গাঠ করি জন সমাজে চিকিৎসক বদিয়া পরিচ দিতে আর 
পূর্বের স্তায় তত সন্কোচ বোধ হয় না, প্রত্যুত স্থল বিশেষে বৃড়,বড় 
ডাঁজরদিগের মমকক্ষ হইতে পারিব, এমত আশ! করি । . ৃ 

মহাশ্ যে এদেশের কীর্দূশ উপকার করিয়াছেন, তাহা মংসশ 
সুত্র জনের সাধ্য কি যে লিখিয়। বাক্ত করে? 

সন ১২৮৯। ১৭ই পৌষ । শ্রীরামতারক ফোঙয়। 
পোষ্টাফিস বোলপুর, জিল! বীরভূম । সাং বিলান্ধি।. 


(১৮৬) 


সম্পাদক মহাশয়ের কলমে যাহা! বাছির হইবে, তাহাই অবার্থ গুরু. 
মন্ত্র। যদিও মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক বাঙাল! শ্রেণীতে 
কিছুকাল পড়িয়া প্রায় :৪। ১৫ বৎসর এই বাবদ! করিয়া আসিতে, 
এবং অনেক সময অনেক বিজ্ঞ (আম! অপেক্ষ! ) চিকিৎসকের চিকিৎসা 
প্রণালীও দেখিয়াছি, কিন্তু অর-চিকিৎসার এমন প্রণালী আর দেখি 
নাই। 

আমুরা পাড়ার্গীয়ে থাকি, জর লইয়াই আমাদিগের যত বুজরগি 
-ইহার পুঢ্ব যে সমস্ত জরে রোগী*গুলি ছট ফট, করিয়া! মরিত, জর 
চিকিৎপার উপদেশ অঙ্থুদারে কাজ্জ করিতে আরম্ভ করিয়া অবধি মৃত্যু 
দুরে থাকুক? ওঃ দিনের মধোই অধিকাংশ আরোগ। লাঁতি করে, আর 
আমাদের দেশের কবিরাজ মহাশয়ের! অবাক হইয়! চাহিয়ী থাকেন। 
১৮৮০ ১০শে নবেদ্বর। 


্রপ্যারিলাল মেন গুপত-_-পাঁজির। 


৯ মহাশয় 


অদ্য কয়েক দিন হইল আপনার “সরল জবর.চিকিৎসা” আনাইর। 
.পড়িয়। যার গর নাই উপকৃত ইইয়াছি। আমি কলেজে পড়ি নাই, কিন্তু 
রানাট্সনতরে খিয়রি, এবং এপ্রাক্টি গ্রভৃতি কতকগুলি ইংরাজী, এবং 
বাঙ্গালা বৈশদেখিয়।' যত উপকার ন! পাইয়াছি, এই পুস্তকে দে "সমস 
উপদেশ পাইয়াছি। যিনি এরূপ করিয়। গরুকে মানুষ করিতে পারেজ. 
ত্রাকে আমি সাষ্টাঙ্গে গ্রণিপাত্ত করি! 

আপনার রচনার প্রতি আমার এমন শ্রদ্ধা হইয়াছে ধে আপনার 
রডিতঞ্যে বয়েক খানি বৈ আছে সকল গুলিই না পড়ি! থামতে পারি- 
তেছি না। 


নিবেদক শ্রীশামকিশোর রাঁয়। 
গ্রাম-ঘুড়কা, পোঃ-_রাঁর়গঞ্জ, (সিরাজগঞ্জ ) 


ৃ (১৮) 
সেবক জীপ্রাণহরি শ্শীপ, প্রণাম নিবো নম্‌ল_ 


আপনার কৃত সরল জর-চিকিৎসব! প্রাকটিস অব. ষেডিমিন ১ম ও 
২য় ভাগ বাহার প্রভাবে নেটাব ডাক্তার মহাশয়গণ সর্কাত্রে স্খ্যাতি ও 
সস্তোষলাভ করিতেছেন উক্ত ২ খানি পুস্তক এবং গুলাউঠা ৪ কুইনাইন্‌ 
প্রয়োগ নামক “একথানি আপনার প্রণীত ক্ষুদ্র পুস্তক এই কয়খানি অল্প 
মূল্যের পুস্তক মামার পক্ষে বনু মূল্য হইলেও ক্রয় করিয়। ও আপনার 
অন্থমতি মতে একটা তাপমান-য্তর ক্রু করিয়। প্রত্যেক রোগীকে আপনার 
মতে চিকিৎস: করিয়া! সব্বত্রে কৃতকার্ষ্য হইয়শাছ। মহাশর,আপনার পুস্তক 
সমূহের অসাম গুণ ও আপনার অনীম উদারতার পরিচয় উক্ত পুস্তক 
সমূহের প্রত্যেক পংক্তিতে প্রকাশ পাইতেছে। বোধ করি আমিও 
আমার স্টার বিদ্যাহীন হুইয়াও চিকিৎসা করেন, এমন ব্যক্তিগণ কখনও 
ব্রংকাইটিদ, নিক্মমোনিয়া, প্রুরিসি ইত্যাদি সকল রোগের নাম, শ্বভাব 
কারণ, পরীক্ষ! ও চিকিৎসা করিতে কখনই সক্ষম হইত ন। কিন্ত 
মহাশয়ের অসীম করুণ! গুণে কেখল মাত্র ২, টাক! ব্যয় করিয়া সকলই 
অনায়াসেই কার্ধয চালাইতে পার্রিতেছে। 

মহাশয় যথার্থ বলিতেছি যে, আমি আপনাকে দেবত! তুল্য মনে 
করিছা পুজা করি। 


আপনার অনুগৃহীত ও গ্রতিপালিত 
প্রাণি চট্টোপাধ্যায় ॥ 
মাং ডূমরদহ, নদরাই পোষ্টাফিন। 


প্রিয় মহাশয় ! 


সরল জর-চিকিৎস! যে খ্াণাদীতে লিখিত হইয়াছে তন্ন অব্যব- 
সান্দী কেন ব্যবসা্ীদেন্ও যথেষ্ট উপকার হুইবে। ইহার দ্বিতীয় ভাগ 
প্রকাশিত হইয়াছে কি ন! জানাইলে সুখী হইব। এ পধ্যস্ত যত চিকিৎম! 
গ্রন্থ বাহির হইয়াছে আপনা স্থান তই প্রপালীর লেখা আমি দেখিতে 
পাই লবাই। « ট [ও 
চিকিৎসা দর্পণ পাঠে নিত্য নুতন নুতন চিকিৎসা-প্রালী জানিতে 


€ ১১ ) 


গারিতাম ; কিন্তু হুর্ভাগ্য বশতঃ আপনি নিদয় হইয়া সে নখে বঞ্চিত 
করিয়াছেন । ১২৮৯, ১৪ ফাস্তন। 
একান্ত বশীতৃত প্রীরষ্ণগোবিদা ম্ভুমদার। 
সঙ্গ, হুর্গীপুর, জেল! ষয়মন দিং। 


... মহাশয় আপনার প্রণীত সরল জর-চিকিৎস পুস্তক'খানি পাঠ করিয় 
ষে কি গ্রর্ধ্স্ত প্রীতিষ্লাভ করিয়াছি, তাহা লিখিয়। শেষ করিতে পারি 
না। আহ্ছি নিশ্চই বলিতেছি, যাইার| এই পুস্তক খানি ক্রয় করিয়। 
পাঠ করত উহার ওষধগুলি ক্রয় করিয়। গৃছে রাখিবেন, তাহাদিগকে 
আর ডাত্তর ডাকিতে হইবে না। এমন উৎকষ্ট পুস্তক আর হয় নাই, 
হইবেও না। 


নি ১৮ই অর্কটাবর | পরীনকুড়চন' চট্টোপাধ্যায়। 
মনিহাবাদ। 


*সং্প্রতি মহাশয় পরল জর-চিকিৎসা নাম দিয়! যে পুস্তক খানি প্রস্তুত 
কুরিয়াছেনর, তাহা কিবা দীন কিবা ধনী সকলের জররূপ তমোনুশের 
মরকত মশিশ্বরূপ হইয়াছে । তাহাতে জগতের যে কত উপকার হুই* 
তেছে ও হইবে তাহার সীম! নাই। এমন অত্যুতকষ্ গ্রন্থ কখনও মুদ্রিত 
হয় নাই বপিলে অতুক্তি হয় নাঁ। আমি যেকেবলএঁ গ্রন্থ এক খানি 
ডাঞ্ষে আব্বু! পাঠ, করিয়া, এই কথা বলিতেছি, এমন নহে। এখানে 
ভাল চিকিৎসকের অভাবে অগত্যা! আমাকে ৮।নটা বালকের ৩টা বালি 
কার, ৪টি স্ত্রীলোকের, ৫টি পুরুষের চিকিৎসা করিতে হইঞ্জাছে। কেবল 
আপনার জবুচিকিৎসার উপর নির্ভর করিয়! রোগীর অভিভাবকের দ্বার।* 
সাণফেট অব কুইন[ইন ক্রয় করিয়া আনাইয়. আপনার ব্যবস্থানুযায়ী 
মেক করাই! সকলকেই আরোগ্য করিয়াছি। 

৯৮৮০1 ২*শে ডিসেম্বর। শ্রগোপাণচন্্র দত্ত। 
ফ্কালিকাঁপুর মডেল স্কুল । 


বোধ হয় আপমাদের কাহারও অবিদিত .নাই বে, আমার এই 
মহেশপুর গ্রাম তিম বতমর হইতে ম্যারোরিয়। অরে গ্রপীড়িত্ত হইতেছে। 


(৭) 


ভাক্তর পেরি সােব গ্রতৃতি অনেক অনেক বিজ্ঞ ডাক্তর ও কবি 
রাঁজের চিকিৎস| হার! কোন উপকার না দেখিয়া, আমি বনগ্রাম সব 
ডিভিজনের তৃতপুর্বব ডেপুটী মাজিষ্টরেট, দেশহিতৈষী :মান্যবর শ্রীযুক্ত 
বাবু তারাপ্রসাদ বন্দে]াপাধ্যায় কর্তৃক অব্রস্থ মিউনিসিপাল অ।ফিসে 
প্রদ্ত আপনার সরল জর-চিকিৎস! পুস্তক দৃষ্টে এঁ ব্যাধ হুইতে প্রায় 
ছদ্দ শত লোককে মুক্ত করিয়াছি। প্রত্যেক গৃহেই আপনার এই পুস্তক 
এক এক খানি থাকিলে দেশের যে বহুল উপকার সাধিত হইবে, তাহা 
বলা বাহুল্য । "পুস্তকে ভাষা! এরূপ সরল হইয়াছে যে, টি 
অনায়াসে বুঝিতে পারেন।' আমরা কায়মনোবাক্যে. প্রার্থনা কলি, 
আপমি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া! এই প্রকার মূল্যবান পুস্তক প্রণয়ন 
কক্সত দেশের মঙ্গল বর্ধন কল্সিতে থাকুন।  ১২৮৮। ১১ই ভান্ত্র। 
শ্রীকৈলাশনাথ রায়চৌধুরী, মহেশপুর । 


মহিমাবরেধু- 
. প্রণ'ত পূর্বক সবিনয় নিবেদন, মিদম্‌। 


মহাত্বন! ভর়ঙ্করী (ম্যালেরিয়! ) পীড়া পিশাচীর প্রভুত পরাক্রমৈ, 
অন্মন্দেশ একবারে উৎমন্ন প্রায় হইয়1 গিয়াছে । তথাপিও, সেই দুর্দাস্তার 
ভীষণ উদর এখনও যে পূর্ণ হইয়াছে, তাহা বোধ হয় না । ৭৩ বংনর 
শরৎ খতুর শেষ ও হেমন্তের আগমন সময় প্রাপ্ত হইলেই, সেই রাক্ষমী 
বিকট বদন ব্যাদান পুর্ববক উৎসন্নাবশিষ্ট পল্লী গুলিকে গ্রাস করতঃ এক- 
বারে ক্রদন রবাকীর্ণ করে। দুর্ভাগ্য ক্রমে, এ প্রদেশে উপয়ক্ত ডাক্তর 
কি বৈদা, উভয় প্রকার চিকিৎসকেরই নিতান্ত অভাব, বাহার! ধনবান, 
তাহার! দুর হইতে ( বছ অর্থ ব্যয় করিয়1) উপযুক্ত চিকিৎসক আনাম! 
চিকিৎসিত হন। দরিদ্রর্দগের (আমার মত লোকদিগের ) রক্ষার 
ভার কেবল করুণাময় পরেশ্বরের অপার করুণার উপর নির্ভর করে। 
একে দঙ্গতি বিহীন,তাহাতে আবার হ্বদেশ মধ্যে চিকিৎসক নাই। ইহাতে 
ঈষ্বরের উপর নির্ভর ভিন্ন উপায় কি। যে সকল চিকিৎলক আছেন, 
তাহাদের'চিকিংদায় অপকার ভিপ্ন উপকারের কিছুমাত্র সম্ভাবন! নাই । 
মহোদয়! বিগত সন ১২৭৯ সাল হইতে ১২৮৩ সাল পধ্যন্ত প্রান্ন স.+ 
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বংমর অসীম মন্্রণা (রোগ শোক) ভোগ করিয়া পরিশেষে (১২৮১ 
মালের কার্তিক মাসে )ন্মামার একটী পরম বন্ধুর উপদেশ ক্রমে আপনার 
প্রণীত 'কুইনাইন প্রয়োগ গ্রণা লী, নামক পুত্বক খানি ও তল্লিধিত খঘধ 
কয়েকটা ক্রয় করি! বাবস্থা দৃষ্ট পূর্বক ব্যবহার করিয়!, কৃতান্তের করাল 
ফবল হটতে ( এক প্রকার) নিষ্কৃতি লাত করিয়াছিলাম। তৎপরে 
১২৮৯ সালে আপনার প্রণীত “সরল জর-চিকিৎসাঁ, নামক প্রাকৃটিস্‌ 
অব €মডিসন ( দরিদ্রের জীবন পর্কৃন্থ বঙিলেও* অতুক্তি হয় না) ক্রয় 
করিয়! তদ্ষ্টে চিকিৎসিত হুইয়! ( ও আত্মীয় স্বজনের চিপকৎস| করি) 
পুনর্জন্ম শত করিয়াছি । জরাদি কয়েকটী রোগের চিকিৎসার নিমিত্ত 
এদেশীয় চিকিৎসকদ্দিগকে ডাকিবার ( বেশী) প্রয়োড্ুন করে না। 
কিন্তু অন্তান্ত রোগের চিকিৎসার কোন উপায় করিতে ন! পারিয়া নিতান্ত ' 
ক্ষোভিত হইতে ভয়ণ রিমিটেন্ট ফীববের যে কয়েফটু উপসর্গের কথা 
লিখিয়াছেন, যদি দেই ( ১৮টী) কয়েকটা উপসর্গের নিদার্ন.ও চিকিৎস! ' 
বিদ্ৃত্তরপে জানিতে পারিতাম, তাহ! হইলে এদেশীয় চিকিৎসকদিগকে * 
টাক| ন! দিয়া, তাহাদের কাড়ী হইতে টাকা লইয়া আসিতে পারিতাম। 
অন্রঙ্গেশের সমস্ত অধিবাঁদীর সহিত এ অধীনের প্রার্থনা যে, অবশিষ্ট 
উপসর্গ-গুলির (লেখ! চারিটী বাদে ১৪টার) নিদান ও চিকিৎসাদি 
বিশদরূপে পিিয়া জর-চিকিৎসার তৃত্তীক ঠাগ খানি শীত্র প্রকাশন করিলে 
আমাদের সমস্ত দেশবাসীর জীবন রক্ষ। হয়। আর অধিক লিখিলে পাঠ 
করিতে বিরক্ত হইবেন, অথব। ভবাদৃশ ব্যক্তির বিরক্তের কথা, কোথায়? 


ভূত্য ব্রীযজেস্থ্র সর্ববাধিকারী। জলামুঠ৷ বরুড় ভেড়ী গ্রাম। 
- পোঃ আঃ ভগবানপুর, জেল! ফেদিনীপুর । 


শ্ীশ্রীচরণ ক মলেষু-_. 


সেবকন্ত গ্রণাম! পায় পরার্দ নিবেদনঞ্চ বিশেষ মহাশয়ের সরল জয় 
চিকিৎসা নামক দুইখণ্ড পুস্তক পাঠ করিয়া আমার মূঢ় চিত্তে জ্ঞানের 
উদয় হইল। আজি গ্রার় ২০ বৎসর চিকিৎস! ব্যবস! ক্ষরিতে ছি, কিন্তু 
এপ পুস্তক, কখন দেখি নাই। হাতে যেরূপ উপদেশ আছে বোধ 


(:১1%৭ ) 


হয় স্ত্রীলোকে টিকিৎস! করিতে সমর্থ হয়। এবং দীন দরিজ্রদের ঘে ধন 
প্রাথ বাঁচান যায়, তাহাও যথার্থ । | 
সেবক শ্রীকাঁলীপদ মজুমদার 

মোকাম কুটা পোড়াহাটা, কেমেস টুইড়ি সাহেব্রে জমিদারী । 


অসংখা' প্রণতি পূর্বক নিবেদন-" 

মহাশয় আমি নবহ্ীপে সভয়ে হোমিওপ্যাথিক ও *রটীলোপেখিক 
'মতে চিকিৎসা করিতেছিলাম। আপনার সরল জর-চিকিৎসা পাঠ 
ফরিয়। ও তদনুসারে চিকিৎস! করিয়া আমার এতদূর সাদ বৃদ্ধি হই- 
্বান্থে যে বড় বড় ডাক্তরদের সমক্ষে চিকিতৎস! করিতে আর ক্চি মাত্র 
সভীত চই না। , আপনার রুপায় এখন অধিকাংশ "ভদ্রলোকের বাড়ীতে 
চিকিৎসা করিতেছি । ওলাউঠার চিকিৎসা হোমিওপ্যাথিক মতে করি- 
তাম। গত ৮৭ সালের পৌষ মাসের ওলাউঠায় উত্ত' মতের চিকিৎসায় 
১টী রোগীও আরোগ্য না হওয়াতে অতান্ড ছুঃখিত হইয়! এ ভয়ানক 
রোগ্সের চিকিৎসার আর কোন ভাল পুস্তক হুইয়াছে কিন! সন্ধান 
করিতে ছিলাম। আপনার বিস্থচিকারোগের পুস্তক সংগ্রহ করিয়! মহা. 
শয়েক্স উপদেশ মত ৮৮৮৯ সালের উক্ত রোগের চিকিৎসা করিয়! বিশেষ 
ফল্প্রাপ্ত হইক়াছি । গত মাঘমানে ১৯টী রোগীর মধ্যে দুইটার জীবন রক্ষা 
হয় নাই। বিদ্দিতার্থ শ্রীচরণে কৃতজ্ঞতার উপহার প্রদান করিলাম ইন্ডি। 

শীঘ্র সরল জর চিকিৎসার তৃতীয় ভাগে বিবৃদ্ধি প্লীঃ1 ও যন্ষ্ঠ সংযুক্ত 
পুরাতন জরের চিকিৎন। বিশেষ করিয়া লিখিয়। পলীগ্রামন্থ ্ঃখী রোগী 
দি€গর জীবন রক্ষ। করিয়! অক্ষয় কীত্তি স্থাপন করুন। 


০... + ২৩শে ধত্তন। আপনার অপরিচিষ্ঠ ছাত্র 
নবদ্বীপ, দেয়াড়। পাড়। শরীপ্রহ্নাদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য । 
মহাশয় 


আমি চিকিৎসা ব্যবদীরী। যথারীতি আমুর্বেঘেক্ত ওবধাদি দবারায় 
চিকিৎসা করিতেছিলাম এবং “মাুর্কেদীয় গ্রস্থাদিও উপদেশ সহ যথ! 
নিধি আ্্যয়ন চেরিয়াছিলাম। পরে প্রথম ভাগ সরল জ্বর চিকিৎস! 
প্রাপ্ত হইয়। দেখিলাম পুস্তক পাঠ করিলে কাহারই উপদেশ লওয়া 


( ৯" 


কোনই প্রয়োজন রাখে না। আপনার কৃত প্রস্থ গুলি যে ভন্ধের ঘরটি 
এবং নব্য চিকিৎসকগণের দিব্য চক্ষু, তথিষয়ে কিছু মাত্রও সনেহ নাই। 
. এএকাস্তাস্থগত 
জান্ুপোতা: -ইস্লামগাতি পোঃ আঃ প্গোবিদ্দরাম ভোৌমিক। 
এন্‌, "বি, এস, রেল, দি আত্রাই । 


- পীপ্রীরণকমলেযু-_ 

আপনার" প্রণীত সরল জর চিকিৎসা ছই খও অতি কে সংগ্রহ, 
করিয়াষ্টি এবং তল্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী যে আমাদের তার বিস্তা বুদ্ধি 
হীন ব্যক্তির বিশেষ উপযুক্ত এবং আদরের সামগ্রী, তাহা! 'বল! বাহলা।. 
মহাপর যে এতদ্বাত্র। অর্থ বিহীন নিস্ব লোকদিগের সন্কটাপর ব্যাধি , 
হতে সহজে ও অন্ন বায়ে পারত্রাগ পাইবার উপদেষ্টা 'তাহী, বণ! বাহুল্য ॥ 
এমন কোন ব্ক্কি নাই রি তজ্জন্ত আপনাকে ধন্যবাদ দিতে বিস্ৃত" 
হইবে । গ্রণত 
ৃ | দেবক প্রীগোপালচন্ত্র পাল 

লগ্ীকোণ, রাজবাড়ী পোষ্ট ( গোয়ালন্দ )। 


মহাশয়ের প্রকাশিত সন্গল জর চিকিৎসা পাঠ করিয়া যে কতদূর 
উপকাক্জ্রাপ্ত হষটুযাছি, তাহ! এই সামান্য লেখনী দ্বারার প্রকাশ, করিতে 
অক্ষম। আপনি বথার্থই একজন দেশহিতৈষী, ও আপনা এই "* শ্চ্ 
পুস্তকে যে দেঁশের হিভদাধন করিবে, তাঁহা আমি বঙ্গ চাই না. দেশের 
সকল স্লোক যাহার পড়িবার ক্ষমত| আছে, তাহারা শ্বীাগ্ধ করিবে) 
তাহার আর সম্দছে নাই। আপনার পুস্তক খানির বাধাই ও কলেবর 
প্হিতে যেমন সুন্দর হইয়াছে, গুণ যে ইহার কত তাহ! বলিতে পারি 
না। ধদ্দি সাত আট দিন সর্বদাই আপনার পুস্তকের গুণের উপর 
লেখনী রাখি, তাহা হইলে ষে আপনার পুষ্ককের গুণ বর্ণন! করিতে 
পারি এমত নহে, যদি কিছু অংশ পারি তাহাও নন্দেহ। নিজে পুস্তক 
পাঠ করিয়৷ যে উপক্বার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা লিখিতেছি। যে রিষি- 
টেন্ট ফীবরে ৮1১০ দিন চিকিৎসা করিয়া কিছুমাত্র উপশম করিতে পারি- 
'তাম না, সেই গ্রিমিটেপ্ট ফীবরে অজ আপনার পুস্তকের ব্যবস্থার অন্- 


€ ১৭০) 
সারে চিফ করিয়া ৪৫ দিনে বিন! ক্লেশে রোগী ভাল করিয়া 


উঠিতেছি। 
রফছনাধ তষটাচাধয। 
১২৮৭। €ই টি কালপুর গ্রাম। 


মহাশয়, ', 

বঙ্গদর্শনে সমালোচন। টে আপনার সরল জর চিকিৎস। ১ম ভাগ 
ক্রয় করিয়া চিকিৎসা করিতে আরস্ত ক্ষরি। এ পধ্যন্ত যত গুলি রোগীকে 
দেখিয়াছি, সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছে । এরূপ সবল 'ভাষায় বু 
মূল্য রদ্ধ ব্গতাষার় কখন প্রকাশিত হয় নাই। আপনার ভাষ| বেমন 
প্রাঞ্জল বুঝাইয়া :দিবার শক্তি তেমনি অদ্ধিতীয়। ওধধ গুলি এমন 
অবার্থ ষে, রীতিমত প্রয়োগ করিলে রোগী নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। 
২৪শে ফেব্রুয়ারি । | 

১৮৮৬। জলগাইগুড়ি। : শ্রীদামোদর প্রসাদ সরকার 

প্রধান শিক্ষক, নন্দ্যাল স্কুল। 


ভি 
৬ 


আপনার প্রণীত জর চিকিৎসা গ্রন্ধানি আনাইয়। যে কতদুর ফল 

পাইয়াছি, তাহ! পত্রে লেখা বাহুল্য ।" এ কেবল আপনকা'র 'অন্ধের 

হাতে বটি প্রদান করা হইয়াছে। আমি ২৩ বৎসর প্রাকৃটিস্‌ আরম্ভ 

করিযাছিলাম মাত্র, কিন্তু সাহস ছিল না। আপনকার ধাত্রীশিক্ষা ও 

জর চিকিৎস। এই ছই থানি পুস্ত ক-পাওয়াতে ক্ষমতা বৃদ্ধি হইযস্ছছ এবং 
রিকিৎসার উন্নতি হুই়াছে-_অধিক লেখ! বাহুল্য । 

১২৮৭। ১২ই আঙ্গিন।: 
শ্রীহবীকেশ রায়। হ্ৃগুর বাঁধ। 


বৈ খাসি যে প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে অল্প বুদ্ধির লোককে উত্তম 
মনুধা করিলেন। কারণ বৈ ধাঁনির এমন গুগ যে, একথার দৃষ্টি করিলে 
সকল কথ ও দৃষ্টাস্ত লকপি স্মরণ থাকে ও বুঝিতে পারে। যাহার! 
পাঠ করিতে জানেন, তাছারাই বুঝিতে পারেন । ' এমন সরল বহি আর 
মুষ্টি করি, নাই-বে, কাছার নিকট আর উপদেশ" আবশ্তক করে না। 
অতি আঁশর্ধা বহি হইয়াছে । : অবশিষ্ট বহি খানি ত্বরায় প্রস্তত করিবেন 
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তাহ। হইলে পাড়ারগীযের লোকের যে করদুর উপকার, করিলেন, তাহ 
আমার এক মুখে বলা যায় না। . ১২৮৭) ৩১শে শ্রাবণ। 
৮.4 1 জীপ্রাণনাথ শর্শণঃ। সাং দোত্ত। 


বৈখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া! দেখিলাম ঘে, এ বৈ খানি জর 
চিকিৎস! না বলিক্। এখানি জীবনরক্ষক বলিয়াই আমার বিশ্বাস হইল। 
আপনি যেমন ধাত্রী-শিক্ষ! করিয়া প্লস্থতিদিগের*প্রাণ বাঁচাইবার উপায় 
করিয়াছেন? পের্বীর পালন দ্বারা যেমন রোগের হত্তে না পড়িতে হয়, 
তাহার উপুঁ করিয়! দিপ়াছেন। সেইরূপ সরল জবরচিকিৎস! করিয় 
বঙ্গবাসীন্দগকে, শ্বধু বঙ্গবানী কেন, সর্ব দেশী লোকেরই স্ত্বীবন রক্ষার 
উপায় বিধান করিয়াছেন। এমন উপকারী বৈ, যে পড়িতে জানে সেই 
বুঝিতে পারিবে এবং রাগের হাত এড়াইবার উপায় কুরিতে পারিবে। 
এমন বৈ হুর না, হইবে না। আপনার নিকট আমর! চিরকাল কৃতজ্ঞত! 
পাশে দ্ধ থাকিলাদ্দ। এ বৈ প্রচার করিয়। আপনি আমাদিগকে ভাল 
চিকিৎমক করিলেন। এজরচিকিৎস| অন্ধের ছাতে য্টি। বাঙ্গালীর 
ধম গ্রাণ রক্ষক। ১২৮৭। ২রাপৌধ। 
ঙ * শ্রীনবন্ধীপচন্ত্র রায়। নসরৎপুর। 


পরম শ্রদ্ধাপ্প্দ শ্রীধুক্ত বাবু বছুনাথ সুখোপাধায় 
মহাশয় সমীপেষু ' 
মহোদয়! 


বলিতে পারি না আপনার জন্ম কি গুতক্ষণেই ' হইয়াছিল ! 
আুপ্র্বীই *হস্বা বঈমাতার গ্ররুত প্রিয় সন্তান! আর্গনিই প্রকৃত 
বঙ্গের হুতুতার জন্য উন্মুক্ত জীবন! ,রুণ্ন বঙ্জবাসীদিগের আপনিই 
প্রকৃত সহায়! আপনিই তাহাদিগের অন্বস্ত-মরুভূমির মধ্য স্্লীতল 
আশ্রয় পা্দপের তুল্য! ইহা অভ্ুল আনন্দের বিষয় যে আপনার 
লেখনী বিনির্গত জুধারসে এই বঙ্গদেশ প্লারিত হইয়া! ম্যালেরিয়া: 'পীড়িত 
বঙ্গবাসী সকলকে পুরধ্বার জীবনীশক্তি প্রদান করিতেছে,। বলিতে কি, 
যে সুতত ক্র অশিক্ষিত নিধন পল্লিড়ে প্রতিবংসর চিকিৎসাতাঁষে শড় 


(১৮৮৪ ) 


'শত লোক অকালে কালগ্রালে পতিত হইত এবং ভীষণ শশীনের 
নার দর্শকের হয়ে যাহা, অন্তৃত হইত, তাহা এক্ষণে আপনার 
সরল জন্-চিকিৎসার গুণে অতীব স্বাস্থ্যকর রূপে গ্রতীরমান হইতেছে! 
যেখানে চিকিৎসকের নাষ গন্ধও ছিল না, সামান্ত হাডুড়ীয়ারা যেখানে 
মের দ্বিতীন্ব' অবভারের স্তার বিরাজ করিত, সেই স্থানে এক্ষণে 
আপনার “সরল অর-টিকিৎসা” প্রকৃতই তিষক বেপ ধারণ করিয়া! উক্ত 
স্থান্থ লীড়িত নিধন ব্যক্তি্নিগের জীবনের প্রধার উপায় হই! 
ঈাড়াইয়াছে। এবং যেন স্বীয় পবিত্র হল্ত ত্বারা উক্ত নিরুপায় 
বাঞ্চিদিগকে আশ্বাস প্রদান করিতেছে! স্থতরাং যমোপম হাতৃডিয় 
দিগের সুকরাল সূর্তিকল দুরীতৃত্ত হইয়া, ত্ৎপরিবর্তে আপনার. 
*সরল স্বাস্থাদাপিনী-ব্যবস্থা-স্বধাপায়ী? বলীয় যুবকগণ বিরাজমান ! যে 
- অঞ্চলে বা যে গ্রামে এফটী ডাক্তরও ছিল না, তথার গ্রামে গ্রামে ভাক্তর ! 
খরে ঘরে "সরল জর-চিকিৎসা*। নোর্টৰ ডাক্তরধিগের গর্ব সত্যই 
চূর্ণ হইয়াছে! আপনার ছাত্রের! “সরল জর-চিকিৎস!” রূপ অব্যর্থ 
ধন গ্রদান করিয়। হূ্দীস্ত অররূপ-মন্থুর নিধনে সক্ষম! | (মহাশয় ! 
আমর! আপনার নিশ্চয়ই ছাত্র ব1 শিষা হুইয়। আপনাকে গুরু বলিয়া 
মানিয়া লইয়াছি!) সুতরাং আপনিই তাহাদের পসার কমিল। 
ভিজিট কুড়াইবার দিন গেল! দেশের পর়িবগতণর ধরগ্রীণ রক্ষার 
উপায় হইল! কাজে কাঁজেই বলি আপনিই বঙ্গমাতার প্রি পু! 


(বার্থ পুতের ্ধর্য ফরিছেন। 
“এই বঙ্গ-ভৃূমিপঞ্ধে, 


স্ুযপঃ সমীর তরে। 
উড়ক সঘনে তব কীর্তির নিশান! 
কর্ন সুদীর্ঘ জীবী সর্বশকিমান্।” 
পোষ্ট মৌড়েন্বর, জেল! বীরভূম । গ্রণতঃ ছাত্র 
ভারা সিদ্ধি, সোজ চিকিৎসায় পীরাময়স্থ রায় (শর্মা )। 
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সূচীপন্র। 


আমাদের দেশে সচরাচর ছ রকম জর দেখা যায় ১ 


সবিরাম-অর (ইন্টর্দিটেন্ট ফীবয়) আর স্বষ্মবিরাম-জরেতু/ 

(রিমিটে্ট ফীবয়ের) আসল কারণ ম্যালেরিয়া ১ 
সব্রাম'অর আর স্ল্পবিরাম-জরের প্রভেদ . " ১.৭ 
তাপমানযন্্(ধ্মীমটর) ৃ 548 রঃ ৮০৮৯ 
ভাপমানবন্ত্ বযধহার করিবার নিয়ম ১০৮5 ঈস১৪ 
, সহজ মানুষের গাযজের ভাত ৪ ১১২১৩ 
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গেল---এ অবস্থায় কি করিবে? * ॥ ২৯১২১ 


মাথা 5৩ রাপিবায় জন্তে ইবাপোরেটটং লোশন তথ 
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মাথার মগজ থেকে রক্ত নাষাইবার যেমন অন্থদ ব্রোমাইড , 

অব পোটাসিমূম আর বেলাডন1, এমন অন্দ আর নাই ২৩ 
গঁদখালি গ্রনগর, আর উলোর মগামরীত্কে লোক অত 

শীত্র কেমন করিয়া মরিত. "০ ১*, ২৪ 
৫) কল্প দিয়। অর আদিল, আর মৃগিরোগে যেষন খেঁচুনি 

হুইয়। থাকে, রোগী সেই রফম খেঁচিতে লাগিল | 

এ অবস্থায় কি করিবে? তত ০০ ২৪--২৫ 
ফ্লোরোম্্ কেমন করিয়! শু'কাইতে হয় | ই 
কম্পেন্ সময় ছেলেদের তড়ক। হইলে কি করিবে? , ২৬ 
তড়কা নিবারণ করিবার অস্দ ৪ ২৭ 
তড়ক! হওয়ার পূর্ব লক্ষণ টি ২৭২৮ 
পু্বা-লক্ষণ দেখিয়! তড়ক] ন| হইতে দেওয়ার উপায় ২৯, 
৩) কম্প দিয়! জর আমিল, আর রোগী যেন মৃচ্ছ? অর্থাৎ ৪ 

ভ্রমি যাওয়ার মত হইলে--এ অবস্থায় সি করিবে? " ৩৪ 


€৪) বড দিয়া জর আসিল আর রোগীর হাতে পায়ে, 2 
* ভাবি খাল ধরিতে লাগিল-.এ অবস্থায় কি করিবে? -. ৩*- ৩১ 
৫/জবর আগিবার'মাগে কখন কখন মাথার কামড়, 
: হাতপ্পায়ের কামড়) কিা বাউ শৃলনির ন্ষন্টে - | 


রোগী অস্থর হঃ। এঅবস্থায়কি করিবে? / , একট 
১) কম্পের ময় কখন কখন রোগীর সফল গা আর 
চোক হলুদ বণ ভয় 4 ৪৪ ৬৬৬ ঙ 


(২) কম্পের সময় কথন কখন যোগীর আমর়ক্ত তেদ হয় 
কম্পের সম্র থে লব উপসর্গ হয়, জর ফুটিলেও “কখন 
. কখন সেই পব উপনর্গ হনব , 8 ৬১ 


€( ২৬৯ ) 


লেখকের নিজের কম্প-অরের চিকিৎসার বিবরণ 

-কম্পের শীত সহুজ'নীত নয়। রোগের শীত। এদিকে 
এত শীত, ওদিকে আবার গায়ের তাত কত 

একটা পোয়াতির কম্প-জরের পরিচয় ও চিকিৎসা 

জর চইবে কিনা কেমন করিয়! জানিবৈ ? আর 
জানিতে পারলে তা এড়াইবাঁর উপায় কি 

কারো কারো অরের পূর্ব-লক্ষণ জান! আছে 

২. গায়ের তাত বাড়।৷ আর দ্বাছ, তার চিকিৎন। 

পিপাসু-এআর পিপাস! শীস্তি করিবার উপায় 

মাথাধর1- মাথা-ধরাণমনেক রকম। মাথার কামড় 
মার শৃলনি বে অন্দে সাক্সে মাথার ভার দে 
অন্দে সারে না-__চিকিৎসা 

মাঁথার কামড় আর শৃূলনির অন্ব__মফিয়ে! নি 

মাথা ভারের অন্ুদ--কব্রোমাইড অব পোটা।সয়ন মিকণ্চর 

প্রলাপ অর্থাৎ ভুল-বকা-_চিকিইস। 

জর ফুঁটিলেখ্জ্ কা__িকিৎসা | 

জরে গায়ের তাত বেণী হইলেই ছেলেদের রাই তড়কা 
হইয়া থাকে_এক্টা ছেণের পারচয় কুইনাইন 
দিয়! জর'বন্ধ ন। করার ফল 

অপশন চ্জাত খুব খেশী হইলে, জোওয়ান বোর 

_. কখন কখন খেঁচুনি হয় তার চিক্ৎিস? 

দবিধাম অরের প্রকৃতি *** 

'ফাখর মিকম্চর__ডাইলিফুট হাইডে ক্লোরিন র্যাসিও 
মিকশ্চর, জজের চমৎকার অনুর্দ ১** 

রোগীর পেটকফাপা থাকিলে ডিককৃশন্রধ্সংকোনার বদলে 

ডিল্‌ ওয়াটর' দ্লিবে_-ডিককৃশন সিংকোম। নিষেধ* 
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বাইনম্গ্যা লিসাই (ব্রাঙি) 

৩, ঘাম হওয়া! আর জর ছাড়1--এ অবস্থায় কিকি করিবে, 

কুইনাইন্‌ সবিরাত্থ জরের অন্ুদ নয়-_্্ষান্ত্ 

কুইনাইন্‌ খাওয়াইবার আগে, সোজা জর কি বাক ক্র 
ঠিক কর! চাই_-সোজা, আর বাঁকা অরের লক্ষণ , 

ম্যালেরিয়া কি 

সব্রাম-জার রোগীর আকার টি আর নীতি 
অবস্থা কখন কি রকম হয়, চিকিৎসকদের 
ভানিয়া রাঁথ! বড় দরকার 

কুইনাইন্‌ খাওয়াইবার বাবস্থা ...  *** 

ঘাম ₹ইতে আরম্ভ হইলেই কুইনাইন্‌ খার্তফ়)ইবে 

গায়ের তাঁত থাকিতে কুইনাইন্‌ খাওয়াইলে জর*আটকাইয়! 
ধায়__কি সর্বনেশে কুসংস্কার 

কুইনাইন্‌ খাওয়াইলে গায়ের তাঁত কমে--একটা রোগীর 
পরিচয় র্‌ 

,কুইবাইনের ৩টা বিশেষ গুণ _ কি ডিও চিনের 

» জানা উচিত 
' কুইন[ইন্‌ খাও়াইবার ব্যবস্থা 

অর সারিলে বলকারক অন্তুদ খাওয়ান দরকার, কেন? 

বলকারক অন্গুদ রর 

কি কি অন্ুদের সঙ্গে দিলে কাব হো তেঙ্জ বাড়ে 

কুনাষ্টন আর সলফেট অব আয়র্ণ, হীরেকশ) মিকশ্চর 

শিশি আর বোতণে অস্ুদ দেওয়ার প্রভের 

আরফিঙের গলে মিশ।ইলে কুইনাঈনের গুহ তেজ বাড়ে 
না। তা ছাড়াও অনেক উপকার হয়।-__-কুইনাইন্‌ 
আর লডেনম্‌.( টা'চর শুপিক্সাই ) নিকস্চর 
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কুঈনাইনের সঙ্কে শেখে (আর্নেনিক ) কেমন করিয়! 
মিশাইতে হয় 

কুইনাইন আর আফিঙের বড়ি 

অনেকে বড়ি গিলিজ্ পারে না। রঃ 

এক্ট্রাকট জেন্পন্‌ দিয়া কুইন|ইনের বড়ি তয্জের 
কর! ভাল * 55১ 

কুইন'ইনের'তিত কিসে ঢাকে 

কুঈনাইন্‌ পেটে না থাকিলে কি করিবে ? 

বোগী "চৈতগ্ত হইয়। গেলে, তার শরীরের মধো কুইন। ঈদ 
প্রবেশ করাইস্কা! দিবার ছুইটী উপান্র আাঞ্ডে। চামড়ার 
নীচে পিচকিরি করা, আর গুহ্থ্বার দিয়া অশাতের মধ্যে 
গিচকিরি কর! 

1%) চ।মড়ার নীচে পিচকিরি করিয়! রন দেওয়া 

ঠামড়ার নীচে কেমন করিয়! পিচকিরি করিবে? 

কুহনাইন্‌ খাওয়াইলেও যে ফর্জী, চামড়ার ভিতর পিচকিরি 

* করিস্িদিলেও*সেই ফুল, বরং বেণী 

চামড়ার ভিতরে কুইনাইন্‌ পিচকিরি করার দরকার 

কখন 


৭) গুহদ্বার দিয়া আতের মধ্যে কুইনাইন্‌ পিচকিরি করা 


(পশ্কুইনাইন্‌ স্পিরিটে গলাইয়! পিঠের দড়ার মালিশ 
করিলেও উপকার হয় 
চামড়ার নীচে পিচকিরি করিবার গন্য আালাধকুইনাইন্‌ 
(নিষুষ্টাল কুইনাইন্‌) দরকার .*. *  *** 
চামড়ার নীচে পিচকিরি করিবার গনো, নিমুট্]ুল কৃই- 
নাইনের আারোক কেমন করিয়। গুয়ের করে 
ম্যালেরিয়! জরে উপসর্গ না মানি! কুইনাটুন্‌ দিবে * 
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ধ্যালেরিয়! জরে লন্িপাতে ও কুইনাইন্‌ দিবে 

একটী রোগীর পরিচ্ন ও চিকিৎসা 

্িমুলেণ্ট উত্তে্ক অন্দে কেমন করিয়। কাজ করে 
জানিলে. সন্গিপাতের বেশ চিকিৎসা কর! যায় 

শরীরের মধো কেমন করিয়! রক্ত চল! ফেরা করে 

ম্যালেরিয় বিষ হৃৎপিণ্ডের রক্ত চালাইবার যঙ্ত্ের 
বল নষ্ট করে ্ ্ 

হৃৎপিণ্ডের বল কমিয়াছে কিনা, জানিবার উপায় 

ম্যালেরিরা জরে রোগীর যে অবস্থাই কেন হোক্‌ না, 

_ আর যে উপসর্গ কেন থাঁক না, কু্ইনাইন্‌ দিতে 

কখনও ভূলিও না, কি ইতস্তত: কপ্রিও না 

একটী রোগীর পরিচয়--চার ভারি ভার উপসর্গ আম- 
রক্ত ভে, আর হিকি ছিল--মালেরিয়! জরে ন! 
ঘটাইতে পারে এমন রোগ নাই। তার চিকিৎসা 
আর একটা রোগীর পরিচয় রঃ ৮ 

মোটামুটি জানিয়। রাখ, ম্য।লেরিয়! অরে কোনও উপসর্গ 
্রানিবে না। জর ছাড়িলে, কি জর কমিলে উপসর্গের 

" অনু আৰ কুইনাইন্‌ একত্র দিবে 

কুইনাইন্‌ ছাড়৷ আর একটি অন্দ খাওয়াইলেও গায়ের 
তার্ভী কমে - সে অন্থদ রাকোনাইট, কাঠবিষ 

যেখানে গায়ের ভারি তাত, সৈধানে ফীবর মিকশ্চরের 
সঙ্গে টিংচর ক্ন্যাঞ্ষো নাইট দিলে বড় উপকার হয়। 
ছেলের! অন্থদ খাইতে 'বড় নারাজ, তাদের সোজ।- 
ছুজি অরে শুছু র্যাকোনাইটু দিলে খুব কাজ হয় 

আমাদের দেশে সচরাচর চারি রিম সবিরাম জর দেখ! 
যায়) কি কি--পে সব রকম জরের চিকিৎসা 


৮৩ 


৮৩৮৬ 


৮৭ 
৮৮ 


৯১৯৮ 


৯৮ 


৮৯১) 


৬ 


৯৪ 


১৫৬-৮১৬৮ 


( ২৩০ ) 


পৃষ্ঠা 
০১) যে জর একবার আসে, ০১০০ 
()ষে জর এক দিন অন্তর মাসে-_এক বি অন্তর পাল! 
জর-_তার চিকিৎসা **' ্ ১০১০৮১০২ 
(৩) ষে স্তর দুদিন অন্তর আদে-ছু দিন অন্তর গত 
জর-তষ্র চিকিৎসা -*, হে ১*২--১৯9 
(৪) যে জর রোজ দু বার আসে--ছুকালীন জর-_তাঁর 
চিকিৎসা! এ রি ১৯৪--১৪৮ 
,এ চাবি রকম জর ছাড়া; আরে! সাত রকম অর আছে 
গ্রে লব জব সচরাচর ঘটে না; সে সব জরেরও 
চিন্ডিংস! সেই শুক রকম ১০৮-:১৪৯- 
কুইনাইন্‌ সবিরাম জ্বরের যেমন অন্দ। তেমন অন্দঃ 
“মার আছে কি না রঃ ১১১০৯ 
কুইনাইন্‌, ম্যালেরিয়। অরের যেমন অন্দ, আসে েনিক্‌ ও । 
(শেঁখো) তেমনি অনুর । কুইনাইনের চেয়ে আর্সেনিকের 
শক্তি কথনই কম নয়-বরং বেশী ১, ্ ১১৯ 
কম্পন্িরে খ্্তর্ম নিক্€শে খে) £% ১৯১৯ 
মধিরাম-জরে কুইনাইন্‌ নৈলে চলে ১১০৬-১১৩ 
কুইণাইনের ব্দগে আপে'নিক্‌ (বে খো) ১১৩-১১৪ 
বৈদাদের এত অনাদূর কেন ১৮8 ১১০0৯১৫ 
পদেগার্ীর বিলাতি অনথদ নু ৯১৭ 
"দঝিরাম-জরের দেশী অন্ুদ আর কি কি আইছে ্ ৯১৮ 
২. হীরেকশ (পলফেট অব আবরণ) *.* প৯১১৮৯৮১১ ১ 
৩, নাটার বীচের শাস-দেপী কুইনাইন্‌ * )৯--১২৯ 
৪. নিম, আর্দেনিক্‌ আর পিংকোনার চেয়ে কম অন্দ 
নয়। নিম্রে গুণ "১, ১২০--১২৪ 


৫. গু্ঞ্চ) কম্পের তারি অন্ুদ। গুলঞ্চের' পালে! ১২---১২৫ 


পৃ 

পেট কফ.পা থাকিলে সাপ্ড, পানি খৈ, যব, ঝি) 
এ সন পণ্য নিষেধ 

মাংসের কাথ-_কেমন করিয়া তয়ের করে 

জ্বর ভাল হইফ়া গেলেও পর্থোর ধরাধর করিতে হয় 

স/নের ব্যবস্থা একটী রোগীর পরিচয়। স্নানের 
অব্যবস্থায় তার কি বিপদ ঘটিছিল 

জর সারিয়। গেলে কি নিয়মে ন্নান করিবে । ডাক্তরিও 
বৈদ্যক চিকিৎসায় পণ্যের হিতাণছত ফল 

আহার ও স্নানের নিয়ম ও ধরাঁধর ৃ 

কুইনাইন্‌ খাইপ। কান ভে! করিলে কি কন্তিলে 


1] রিমেটেণ্ট, কীবর, অর্থাৎ গল্লীবিরাম-ারের 
চিকিংস। *** তত 

স'বরাম-জরের চেয়ে স্বল্লবিরাম-জরের চি ৎ্স! 
শক্তু। হবল্পবিরাম-জরের চিকিৎসায় রোগীর | 

[বশেষ তদ্বির, অর চিকিৎসকের বিশেষ বিবে- 

চন! দরকার । কুইনাইন্‌ সবিরাম-জরেরও যেমন 

রাঙ্গা, শ্বশবিরাম-জরেরও তেষনি ত্রাহ্গান্্র। ফল 

কথা, ছু রকম অরেরই ঠিক এক চিকিৎস। 

বিয়াম-রে, রোগী কেন এত ভোগে 

হৃল্পবিরাম- ক *রোগীর মবস্থা আমর! কেমন করিয়। 
থারাপ' নর ঠা 

আমরা 'এখানে টাই ফরিড ফীবর্‌ তয়ের করি 

প্রথমে সকল রোগই দোজ। থাকে রঃ 


পৃষ্ঠা । 


১১৫২৭ 


১২৭--১:৮ 
১২৯-৮১৩১ 
১৩১ 


১৩১-7১৩৪ 
১৩৪--১১৫ 


১৩17--১৩৬ 
১৩৭ 


১৩০ - শেষ 


১৩৭ 
১৩৭ --১০৮ 


১৩৮ ১৪5 
১৪৩ 
২৪২ 


(২) 


সবিরাম-জবরের তিনূটা অবস্থা যেমন স্পষ্ট, স্বল্লবিরাম 
জরের তিননটা-অবস্থা। তেমন স্পষ্ট নয় 
শবরব্রাম-জরের তিন অবস্থার চিকিৎস। 
আমরা ্পবিরাম-অরকে টাইফয়িড, ফীবর করিয়া পি 
বিরাম: “জনের, একটী রোগীর পাঁরচগ্জ ও চিকিৎসা 
আর একটা রোগীর পরিচন্ন ও চিকিৎসা! 
তৃতীয় রোগীর পরিচয় ও চিকিৎসা 
£চতুথ রোগীর পরিচন্ন ও চিকিৎসা 
পঞ্চম রোশীর পরিচ্গ ও চিকিৎসা! 
সরিপাত-বিকারে রোগীর অবস্থা] 
এ অবস্থায় রোগী আর ছুটী উপসর্গ ঘটিতে পারে: 
৮১) শব্যাক্ষত (বেড সৌর) (২) চোকের মণিতে ঘা 
সমনিপাত-বিকারে কেমন করিয়! চোক যায়-_কেমন 
* করিয়া চেল! বাঁহর হয় 
চোকের মণি__তাঁর1 (পুত্লো) * উপতারা 
চোখের ম্গিত়ে ঘ._-ঢেলা! বরণ 
(১) শব্যাক্গত (ব্ডেসোর) 
শযা।কগত তি সোর) কোন জায়গায়, আর কেমন 
করিয়া ৬] 
ঠা সন্ত্বেড সোর)'ন! হইতে পায়, তার উপায় 
' শযযাক্ষঞ্চর (বেডসোবের ) অস্থদ 
(২) চাকের মণিতে ঘ| 
ভোকের পিছুটি পড়া, মণিতে ঘ1 হইবার রগ? ] 
চিকিৎসা 
ঠেকের মণিতে ঘ| হইয়াছে, কেমন ন কষ জানিবে ? 
চোকে ঢেল! বাহির না হইতে পায়, তার উপায় 


পৃষ্ঠা 


১৪০ 

১৪৪ 

১৩৪ 
১৪৬-৮১৫ই 
১৫২--১৫৮ 
১৮১৬১ 
১৬১৭৯ 
$ ১৭৬---১৭৩ 


১৪ 
১৭৪--১৭৫ 


১৭৫০১ ৭৬ 
১৭৭ 
৯৭৮ 
১৭৯ 


১৭১ --:১৮৬ 
১৮২4 -.১৮৩ 
১৮৩-- --১৮৪ 


১৮৪--০১৯৪ 
রে 


১৮৪ ৯৮৫ 
১৮৫০ শপি১০ত 


১৮৩৮৮ 


(১0৮5) 


পৃষ্টা 
বেলাডনার জল তত নি পু ১৮৯ 
বেলাডনার প্রলেপ ১ না ৈ ১৯০ 
্যাটেপীনের হুল কেমন করিয়া তয়ের করে ১৯১ 
ঢেল। বেরুলে পর,যদ তোমাকে ছা তবে তখন 
কি করিবে? 8১ ১১১-শ১৯২ 
চোকের মণিতে শাদ। দাগ (ঘায়ের জা ১৯২ 
দেই দ!গ উঠাইয়া দিবার অন্্দা. ...... ১৯৩ 
সন্নিপাত-বিকার ন! হুইতে পায়, তার উপায় কর! উচিত 
তাপমান-ন্ত্র আর কুইনাইন্‌ থাকিতে সে অবস্থা 
" কখনই হইতে দেওয়। উচিত নয় ১৯৪-__-১৯৫ 
সন্নিপাত-বিকারের যেমন অন্ুদ মৃগনাভি আর কপুরি, 
তেমন অস্থদ আর নাই ১৯৫ 
কন্তরী (মৃগনাভি) আসল কি ভেল তার পরীক্ষা ১৯৫--:১৯) 
শয্যাক্ষত ও চোকের মণিতে ঘা ছাড়া আরও ঢের 
উপসর্গ হু 2 «2 ১২৭ 
সেসব উপপগ কি কি দি এ ১০৮ ৮ ১ন৯ 
১, ব্রধচাইটিস্‌ রে র্‌ ১৯৯---_ শেব 
সহজ পার ক্য'পিলারি শ্রংকাইটিন্‌ রর ২৯ 
ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসের লক্ষণ ২০১ 


বুক পরীক্ষা করার যন্ত্র করাব যন্ত্র (ছ্রিথদ কোপ) পিঠে দিয়া শুনিছে ) 
ব্ংকাইটিস রোগে কি কি শব শুনিতে পাওয়া যায় ২*১-২০২ 
ংকাইটিন, রোগের পরাক্ষায় পিঠে ট্রিথসকোঁপ দিবে ২*২----২৩ 
ংকাইটিদ্‌ রোগে মোটে চারি রকম শব্দ শুনিতে 
পাওয়া হয় ৪ ২৯৩ 
সহজ ব্রংকাইটন, আর শক্ত ব! ক্যাপিল'্রি বকাইটিন 


চিকিৎসা র্‌ ৪ ৪৪৪ ২৬৩০০০৬১২০৫ 


(২8০ ) 


পৃষ্ঠা 

কাপিলারি ব্রংকাইটিস্‌ ছেলেদেরই খুব বেশী হই! থাকে ২০৫ 

ক্যাপিলারি বুংকাইটিস্‌ রোগে বিপদ্‌ ২*৫----২০৬ 

দুক্কোর মধ্যে বাতাস ভাল ন| যাওয়ার চিহ্ি .২০৬---২৯৭ 

দুল্কোর মধো বাতন যাওয়ার খুব ব্যাঘাত ঘাটলে, 

ছেলের আকার প্রকার, আর লক্ষণ দেখিয়া 'ত। 

ঙানা রা ্ ৬৮ 

£পেকাকুয়ামা ছেগেদের কাশির বড় অন্্দ ২০৮__-২০৯ 


,হনম্‌ ইপেকা থাওয়াইর়। বমি করানহ ব্রংকাইটিদ্‌ 
রোগা থেকে ছেলেদের বাচাইবার একমাত্র উপায় ২৫---২১১ 
গছ পেটে ইপেকাঞ্চয়ানা খাওয়াহণে শীঘ্র থাম হয় 


না, বারে বারে ওয়াক স্বোলে * ১২১০ 
হপেকাকুয়ান| ছাড়। আর কোনও অসুদ খাওয়াই] 

বমি করাইবে না, কেন? বি ২১০-৪২১৯ 
ক্রুকাইটিন্‌ আসল রোগও হইতে পারে জরের | 

উপনর্গও হইতে পারে ৮" ২১১ 
কুহঙ্গীইন্‌ ্কাংকাইটিসু রোগ্রেও চমৎকার অন্থদ ২২ 
একটা আতুরে ছেলের জরের চিকিৎসার পরিচয় ২১৩ 
একটা রোগার পরিচয় ও চিকিৎসা। তার স্বপ্লাবরাম- 

অরে ক্যাঁপিলারি ব্রংকাইটিস্‌ উপসর্গ হইছিল ২১৪-___-২২৪ 
পঞ্চা্গণয়ের ও মাঝারি মহরের ডাক্তরদের পরিচন় ২২৬-__-২২৭ 
ভাল সহরের ডাক্তারের পরিচর় ২২৮_:২২৯ 


হক্পবিরাষ অরে *রিমিশনে” অর্থাৎ গায়ের তাত কমিলে, 
কুইনাইন্‌ নখাওয়াইলে যে বিপদ্‌ হয়।, আর “রিমি- 
শনে” অর্থাৎ গাবের তাত কমিলে বেশী করিয়া! 
কুইনাইন্‌ থা ওয়ানই রোগীর জীবন রক্ষার একমাত্র 
উপার়__একটি__রোগীর পরিচয় ২৩৬--:-৮২৩১ 


€( ২৮০ ) 


পুরাণ ক্রেণিক) ব্রংকাইটিস্‌ 

প্রায় সকল ব্যামে।ই ছু রকম-_ নূতন আর পুরাণ 

নৃত্তন আর পুয়াণ বামোতে তফাত কি 

নৃতন ব্য।মো ক্রম পুয়াণ পড়িয়া! বাইতে পারে। 
আবার অনেক ব্যামোর গোড়া থেকেই পুরাণ 
ভাব হইতে পারে 


সরল 


জ্বর-চিরিৎস! 


প্রথম ভাগ 


আমদের দেশে সচর/চর ছু রকম জুর দেখা যায়। 
উত্ধরিজিতে এই ঢু রকম জুরকে ইণ্টর্টিটেন্ট আর রিমিটেপ্ট 
ক্গীবার বলে। বৈদ্ধরা এই ছু রকম ভ্বরকে বিষম-ন্বর বলেন। 
ম্যালেরিয়া (এক রকম দুষ্ট বাম্প-_বাতাস ) এই ছু রকম 
হ্বরের আসল কারণ। আজ কাল ডাক্তারের! ইন্টর্্িটেপ্ট 
ফাঙধারে » বাঙ্গালা সরিরাম-ভ্বর, :আর রিমিটেন্ট ফীবারের 
বাঙ্গাল! স্বল্লবিরাম-জ্বর, করিয়াছেন। এ রকম অনুবাদ অন্দ 
হয় নাই ॥ এতে বেশ অর্থবোধ হয়। এই জ্য, আমরা 
ইপট্টটেন্ট ফীৰ্রারের বদলে সবিরাম-ুর, আর রিমিটেপ্ট 
ফীবারের, বদলে স্বপ্পবিরাম-জ্বর বলিব । 

সবিরাম-জ্বর আর লল্পবিরাম-ভ্বর, এই ছুই রকম জ্বরের 
প্রভেদ সকলে বেশ জানেনা । এই প্রভেদ বেশ জানা 
না থাকায়, অনেক' জায়গায় ঠিক চিকিৎুস। হয় না। এই 


জঙ্টো, এই ছু রকম জ্বরের প্রভেদ্ধ এখানে আগেই "মোটামুটি 
বলিলাম । 


মবিরাম আর স্বল্লবিরাম জরের প্রভেদ। 


.সবিরাম-জ্বরের আর স্বল্লবিরাম-ন্বরের প্রভেদ ____ 
সবিরাম-ভ্বরে জর একবারে ছাড়ে, জ্বর ছাডিলে রোগী আপ- 
নাকে বেশ সচ্ছন্দ বোধ করে। স্বল্পবিরাম-জুরে 'জ্বর এক- 
বারে ছাড়ে মা. একটু কম হয় মাত্র, তার পর আবার জ্বরের 
প্রকোপ হয়, অর্থাৎ জ্বরের উপর জ্বর আসে। মোটা কথায়, 
সবিরাম-জুরে গা ঠাণ্ডা হইয়। আবার জ্বর আসে। স্বল্প- 
বিরাম-স্বরে গ| ঠাণ্ডা হয় না, গায়ে তাত কমে মাত্র, তার 
পর আবার গায়ের তাঁত বাড়ে 

এ ছ্ৰাড়া সবিরাম-ছ্বরের সুত্রপাতে 'কম বা বেশী শীত' 
হয়। চাদর বা উড়নী গায়ে দিয় কারো শীত ভাঙে, কারো 
বা লেপ মুড়ি দিলেও শীত ভাঙে না"। এ রকম বেশী শীত 
হইয়া! যে জবর আসে, সেই জ্বরকে কম্পভ্বর বলে। কম্প- 
জব্কে ভাক্তরেরা এগিয়ু বলেন। এই শীত গেলেই গায়ের 
তাত বাড়ে আর দাহ হয়, গায়ে কাপড় সয় না। এই জন্টে, 
লেপ দিয়! চাপিয়! ধরিয়াও যার শীত নিবারণ হইতেছিল .না, 
পে. এখন উড়ু,নি খান পধ্যস্ত গায়ে রাখিতে গারে না। 
গায়ের এই. রকম তাত মার দাহ কয় ঘণ্ট! প্রায় সমান 
থাকে। তার পর ক্রমে কমে। ভর ছাড়িবার আগে 
কপাবো, নাকে, ওষ্ঠের উপর, গলায়, বুকে “বিন্দু বিন্দু_ঘাম 
হয়। এই ঘাঁম ক্রমে ক্রমে অর্ননাঙ্জে দেখা দেয়। শেষে: 
এত ঘাম হয় যে, রোগীর পরণের কাপড়, গায়ের কাপড়, 
মাথার চুল, সব ভিজিয়। যায়। রোগী যেন একবারে নেয়ে 
উঠে। 'পব রোগীর সমান ঘাম হয় না.,। কারে বেশী হয়, 
কারে! কম হয়। কিন্তু সবিরাম-জ্বরে জ্বর ছাড়িবার আগে 


সবিরাম আর হ্ুল্লবিরাম'জরের প্রতেদ । 


ঘাম হইবেই হইবে । ঘাম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গায়ের তাত 
ক্রমে কমিতে থাকে । শেষে গায়ের তাত আর কিছুই 
থাকে না । * ঠিক সহজ গায়ের মত হুইয়া যায়। এই রকম. 
সহজ গ! কয় ঘণ্টা থাকিয়া, আবার রর রকম “করিয়া! জ্বর 
আসে * যখন জ্বর হয়, তখনই সুরের এ রকম তিনটা অবস্থা 
ঘটে। অর্ধাৎ-ভ্রের সূত্রপাতে শীত বা কম্প হয়, শীত বা 
কম্প গেলে গাজর তাত আর দাহ হয়, গায়ের তাত আর 
দাহ কমিলে ঘাম হয়। সবিরাম জ্বরে এই তিনটা ব্যাপার 
ঘটিতেই চায়। এই জন্যে, ভাক্তরেরা বলেন, এ, জ্বরের 
তিনটা , অবস্থা-নআর প্রত্যেক অবস্থায় তারা ভিন্ন ভিন্ন 
ব্যবস্থা দেন। ভাল কথায়ণ্তারা শীত ব| কম্পের অবস্থাকে 
শীইলাবস্থা, গায়ের তাত মার দাহের অবস্থাকে উষ্তাবস্থা 
আর ঘাম হওয়ার অবস্থাকে ঘন্মাবস্থা বলিয়া থাকেন 
ঠিক চিকিৎসার জন্তে এ,রকম ভাগ বিলি ভাল। এই 
জগ্ে, এরকম ভাগ বিলি মনে করিয়া রাখা উচিত। স্থুল 
কথা যে জ্বরে এই তিনটা অবস্থা স্পট ঘটে, সেই হ্ব্রই 
সবিরাম-জ্বর নিশ্চয়'জানিবে ! 
্ল্লবিরাম-জ্বরে ওরকম তিনটা অবস্থা স্পষ্ট ঘটে না। 
স্রুরু-প্রকোপ হইবার আগে অল্প শীত হইতে পারে, কিন্তু 
কম্প কখনও হয় না। গায়ের তাত কমিবার আগে লল্ল 
ঘাম হইতে পারে, কিন্তু পরণের কাপর্ড, গায়ের কাপড়, . 
মাথার চুল ভিজিয়! যায়, এমন ঘাম হয় *না। যদিই হয়, ত 
গা জুড়োয় না। ঘামের সময় বোধ হয়, যেন এই ”“বার *গ। 
হুড়বে, কিন্তু ঘুম শুকাইয়া৷ গেলে গায়ের যে তাত, সেই 


সবিরাম আর স্থল্লবিরাম-জরের প্রভেদ। 


তাত । ঘাম হওয়ার পর রোগী আপনাকে বেশ সচ্ছন্দ বোধ 
করে না। 

সবিরাম-জরে গায়ের তাত তত বেশী হয় না, জ্বরের 
ভোগ কম, বিরাম বা বিচ্ছেদ কাল বেশী, কি দুই সমান 
সমান। শল্লবিরাম-জরে গায়ের তাত বড় বেশী হয়, ধ্বরের 
ভোগ অধিক, গায়ের তাত কিছু কমে বটে, কিন্ত একটু 
বাদেই আবার যে সেই। 

সবিরাম-ত্বরে উপসর্গ আর বিপদ কম, স্থৃচিকি্সা হইলে 


রোগী শীঙ্ সারে। স্বল্পবিরাম-ছ্বরে উপসর্গ আর ও | 


অনেক, স্ুৃচিকিৎস৷ হইলেও রোগী শীঘ্র সারে না। 
কেউ বলে, অমুকের জ্বর-বিকারে মৃত্যু হইয়াছে, তখন নি 
করিবে যে, রোগীর স্বল্পবিরাম-হ্বর হইয়াছিল । 

" সবিরাম-ভ্বরের চিকিৎস। সহজ । ্বল্পবিরাম-ভ্বরের 
চিকিৎসা সহজ নয়, রোগীর বিশেষ. তদ্ির আর চিকিৎসকের 
বিবেচনা আবশ্থাক। 

:. অমুক আজ ছয় দিন একদ্বরি হইয়া আছে বিলে, 
দিন রাতের মধ্যে তার হ্বর একবারও একটু কমে না, এ 
রকঈ মনে কর! হইবে না। অবশ্ঠই কোন না কোন সময়ে 


তার ভরের প্রকোপ কিছু কমে, গায়ের তাতও কিছু ধাম), 


সপ 


কিন্তু সে এত কম যে, গায়ে হাত দিয়া ঠিক করা যায় না। 


এই জন্যে, দিন রাত জ্বরের সমান ভোগ বলিয়া বোধ হয়। 
ফলকিন্ত তা নয়। এ রকম জ্বর স্বল্লবিরাম-জ্বর ভিন্ন আর 
কিছুই নয়। ঘড়ি ধরিয়া নাড়ী দেখিয়া, আর বগলে আর 
একটা যন্ত রাখিয়া এই জ্বরের কম বেশী ঠিক করিতে হয়। 


স্থপনবিরাম-জরের চিকিৎসায় ঘড়ি, আর তাপমান-বন্থ আবশ্ক। ৫ 


এই যন্ত্রগী এ রকম জ্বরের চিকিৎসায় বড় আবশ্যক। আজ 
কাল এর বাবহারও খুব দেখ। যায়। ইংরিজিতে এই যন্- 
টাকে খন্ম্মিটর বলে। বাঙ্গালায় একে তাপমান-যন্ত্র বল! 
যায়। গায়ের তাপ লেশ মাত্র কমিলেও এই যন্ত্র দিয়া তা 
জানিতে পার! ঘাঁয়। আগে ,এই যন্ত্রের ব্যবহার ছিল না। 
এই জন্তো, 'এ রকম স্বরে রোগী অনেক দিন ভুগ্গিত, আর 
অনেক €রাগী মারাও পড়িত। এখন এ যন্ত্রের ব্যবহার 
নার বেশ শিখিয়াছেন, আর ধীর! ঠিক চিকিৎসা করিতে 
পারেন, তাদের হাঁতে এ রকম রোগী বেশী দিন ভোগে না, 
মার তাদের হাতে রোগীর বিপদও কম। 
স্বল্পবিরাম-দ্বরে নানী দেখিতে ঘড়ি কম আবশ্বুক নয়। 
গায়ের তাত লেশ মাত্র কমিলেও যেমন তাপমান-যন্ত্র দিয়! 
তা জানিতে পারা যায়, নাড়ীর বেগেরও কম বেশী তেমনি, 
“ঘড়ি দেখিয়া বেশ জানিতে পারা যায়। গায়ের তাত কিছু 
মাত্র কমলেও নাড়ীর বেগ কিছু কমে। কিন্তু সে এত কম 
যে, শুছু হাত ধরিয়! 'দেখিয়। ত! ঠিক্‌করা শক্ত। খড়ি 
ধরিয়। নাড়ী দেখিলে তা ঠিক করিতে পার৷ শায়। কিন্ত 
াপমানন্যন্ত্রে যেমন সুষ্ষম জানা বায়, আর ওর উপর যত 
*নির্ঠর করিতে *পার। যায়, ঘড়ি ধরিয়। নাড়ী দেখিনা তেমন 
হয় না।' তবে তাপমান-যন্ত্র দিয়! গায়ের তাতের কমি বেশী, 
আর ঘড়ি দেখিয়। নাড়ীর বেগের কসি বেশী ঠিক করাই 
তাল। এতে ছুটা, প্রধান বিষয়েরই (গায়ের তাত আর 
নাড়ীর বেগ) ঠিক্‌ রাখ! হয়। এই জন্যে, শ্বল্পধিরাম-ছ্'রের 
চিকিৎসায় ডাপমান-যন্ত্র আর খাঁড়ি বড় দরকার। এমন কি 


৬ সবিরাম আর স্বল্নবিরাম-জর, ছুয়েরই কুইনাইন মহৌষধ । 


নৈলে নয়। অল্প খরচেই এই ছুটী দ্রব্য সংগ্রহ করিতে 
পারা যায়। ৫৬ টাকায় তাপমান-যন্ত্র পাওয়া যায়। 
আজ কাল ১০। ১৫ টাকায় ঘড়ি কিনিতে পাঁওয়৷ যায়। 
এক বারে এত টাকা খরচ করিতে ধারা না পারেন, তারা 
প্রথমে যেন শুদ্ু তাপমান-যন্ত্রই কেনেন। শুছু "এতেই 
তাদের কাজ চলিবে। তার পর সুবিধা: হইলে ঘড়ি 
কিনিতে পারেন। কিন্তু এটি জানিয়া রাখুন ঘড়ি নৈলে 
চলে, তাপমান-যন্ত্র নৈলে চলে না। সব চিকিশসকেরই 
যেন এটা বেশ মনে থাকে । .... 

যখন গায়ে হাত দেওয়া যায়, তখনই গায়ের সমান 
তাত। যখন নাড়ী দেখা যায়, ভখনই নাঁড়ীর সমান বেগ। 
এতে কাজেই যে বলিতে হয়, দিন রাত জ্বরের সমান ভোগ ॥ 
এমন জ্বরে কুইনাইন কেমন করিয়া দেওয়। যায়? এই 
রকম ভ্রমে পড়িয়া! কি চিকিৎসক, কি বাড়ীর লোক, 
রোগীকে মিছামিছি ভোগান। তাপমান-যন্ত্র কাছে, থাকিলে 
এ রকম ভুল হইতে পারে না । সকালে, দুপরে, সন্ধ্যায়, 
রাত্রে তাপমান-যন্ত্র ব্যবহার করিলে, গায়ের তাতের কমি 
বেশ ছাপা থাকে না। 

ধবিরাম-দ্বরে তাপমান-যন্ত্ররও দরকার রি ঘতিরএ, 
দরকার নাই। শীত করিয়া বা কম্প দিয়া জ্বর আসা, আর 
ঘাম দিয়! জ্বর ছাড়া, মেয়ের! পধ্যন্ত বুঝিতে পারে।, 

সবিরাম-ক্বর আর স্বল্লবিরাম-জ্বর, ছুয়েরই কুইনাইন্‌ 
মহৌষধ । সবিরাম-জ্বরে কুইনাইন্‌ ব্রগ্ধাপ্্র বলিয়া সকলেই 
জানেন। কিন্তু স্বল্পবিরাম-ভ্বরেরও যে কুইনাইন্‌ মহৌষধ, 


পি 


কুইনাইন থাকিতে সবির!ম ও স্বল্নবিরাম-জরে মৃত্যু হওয়া উচিত নয়। 


সকলে তা জানেন না। জানেন ন! বলিয়াই স্বল্লবিরাম-জ্বরে 
রোগী এত ভোগে । গা ঠাণ্ড। না হইলে কুইনাইন্‌ দিতে 
নাই__এ সংস্কার সাধারণের ত আছেই, চিকিৎসকদেরও 
মধ্যে বেশ আছে। এই জন্যে, স্বল্লবিরাম জুরে সময় মত 
কুইন্ইন্‌ না পাইয়া অনেক রোগী মার! পড়ে । কুইনাইন্‌ 
না পাইলে জ্বর আর উপসর্গ ক্রমেই 'বাড়িতে থাকে, শেষে 
রোগী মারা যায়। আমার বিবেচনায় কুইনাইন্‌ থাকিতে 
সবিরাম-হ্বরে আর স্বল্নবিরাম-স্বরে রোগীর মৃত্যু হওয়া উচিত 
নয়। এই ছু রকম ভ্বরে কি নিয়মে কুইনাইন্‌ খাওয়াইতে 
হয় এর পর বিশেষ করিয়৷ বলিব। এ 
"সবিরাম-জ্বরের চেয়ে স্বল্পবিরাম-জর কম ঘটে। সবল 
ধ্যক্তিদের সচরাচর সবিরাম-জ্বর হয়। রোগ! আর হূর্ববল 
পলাকদের .সচরাচর স্বল্পবিরাম-জ্বর হয়। সবিরাম-জ্বরে 
্টরুতর উপসর্গ প্রায়ই ঘটে না। ন্বল্পবিরাম-্বরে গুরুতর 
উপসর্গ প্রায় সর্বদাই ঘটে॥ 

* এঁধন বোধ-করি, গাঠকবর্গ সবিরাম-ছ্বর আর ল্পবিরাধ- 
ছর, এ ছু রকম জ্বরের প্রভেদ মার স্বভাব *এক রকম 
নোটামুটি বুঝিতে পারিবেন । এদের প্রভেদ গার স্বন্ডাব 
মোটামুটি বুঝিতে ,পারিলে, টকিৎসাও বেশ সহজে এ 
পাঁরিবেন। 

তাপমানন্ত্র দ্রব্যটা, কি, আর এ কেন্সন করিয়। ব্যবহার 

করিতে হয়, এখনতাই বলিব। এ. যন্ত্রটার ব্যবহার বেশ 

করিয়া জানিয়া রাখা উচিত। নৈলে, শক্ত ভ্বরের* চিকি৪” 
খায় চিকিৎসক অপ্রতিভ্ হইতে পাঞুরন। 


৮ তাপমান-বন্ত্র। 


তাপমান-ঘন্ত্র-ছোট একটা কাচের নল, ছুই মুখই 
বন্ধ। এর গোড়ার দিকে ডুগডুগির মাজার মত দুটা খীঁচ 
আছে। গোড়ার খাঁচটীর নীচে পারা থাকে । নলটা ধরিয়। 
দেখিলে এইগুলি বেশ দেখা যায়। তার পর যদ্দি বেশ 
ঠাউরে দেখ, তবে নলের মধ্যে সরু একটা শাদা রেখা 
নীচের খাচ থেকে ( পারার উপর থেকে ) বরাবর নলের আগা 
পর্য্যন্ত চলিয়! গিয়াছে, দেখিতে পাইবে। নলগ্ী আড় 
করিয়! সালোতে ভাল করিয়! দেখিলে, এই শাদা সরু রেখাটা 
বেশ দেখা যায়। এই সরু রেখাটা নলের ভিতরকার সরু 
খোল। নলের গোড়ায় তাত পাইলে এই সরু খোল দিয়া 
পারা উপরে উঠে। এই সরু খোল বা চুড়ি দিয়া' যখন 
পারা উপরে উঠিতে থাকে, তখন বোধ হয় ঠিক যেন একটা 
সরু কাল রেখা ব| কালির দাগ উঠিতেছে। * আলোতে" 
ধরিলে এই কাল রেখাটা বেশ দেখা যাইবে বলিয়া, এর 
পেছন দিক্টি অর্থাৎ নলের বেড়ের প্রার অদ্ধেক খানি 
শা! । নলের গায়ে ছোট বড় অনেকগুলি দাগ' কাট।। 
ছোঢ নলগুলিতে ৯৫ থেকে ১১০ পর্য্যন্ত ১৬টা বড় দাগ 
আছে। বড নলগুলিতে ৯০ থেকে ১১৫ পর্যন্ত ২৬টা বড় 
দাগ আছে। এই দাগ গুলির এক একট্রীকে ইং রিজিতে 
ডিগ্রী বলে। বাঙ্গালায় ডিগ্রীকে অংশ বলা যায়। যেমন: 
১০০র দাগে পারা উঠিলে তাত ১০০ ডিগ্রী বা ১০০ অংশ 
হইয়াছে বলি। দুটা দুটা বড় দাগের মধ্যে চারিটী করিয়া 
লেট দাগ আছে। এই ছোট দাগের এক এবটা এক 
ডিগ্রা বা অংশের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। যেমন ১০০র 


তাপমান-হস্ত্র দ্রব্যটী কি, আর এ কেমন করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। ৯ * 


দাগ ছাড়াইয়া ছোট ছুটী দাগ পর্য্যন্ত পারা উঠিলে, তাত 
,০০ ডিগ্রী বা. অংশ আর এক ডিগ্রী বা অংশের পাঁচ 
ভাগের ছু ভাগু হইয়াছে বলি। ছোট চারিটা দাগ পর্ধ্স্ত 
উঠ্ঠিলে, ১০০ ডিগ্রী বা অংশ আর এক ডিগ্রী বা অংশের পাঁচ 
ভাগের চারি ভাগ্ন হইয়াছে বলি। ছোট চাঁরিটী দাগের 
উপর "আৰু ছোট দাগ নাই, বত একটি দাগ আছে। এই 
দাগে পারা উঠিলে তাত ১০১ ভিগ্রী ঝ অংশ হইয়াছে বলি। 
এই রকম" করিয়া! হিসাব করিতে হইবে। চারিটা , অন্তর 
একটা বড় দাগের গায়ে অঙ্ক লেখ। আছে। ছোট দাগ 
গুল্ির"গায়ে কিছুই লেখা নাই । 

তাপমান-যন্ত্র ব্যবহার করিবার নিয়ম_-রোগীর বগলে 
তাপমান-যন্ত্র রাখিয়া তার গায়ের “তাত পরীক্ষা করিতে হয়। 
€রাগীর বগলে দিবার আগে তাপমান-যন্ত্রের গোড়াটি তোমার 
স্কাতের মুঠোর মধ্যে খানিক ক্ষণ রাখিবে। তার পর, 
হাতের তাত পাইয়া ৯৫ ভিগ্রী বা অংশ পর্যন্ত পারা উঠিলে, 
যন্ষ্টা রৌগীর বগুলে বেগ জুত করিয়া দিবে। কাপড় দিয়া 
আগে বগল মুচিয়া ফেলা চাই। বগলে যন্ত্রী এমনি ক্জুত 
বরাত করিয়া রাখিতে হইবে যে, ওর ঠিক্‌ গোড়া (অর্থাৎ 
যার, মধ্যে পারা, আছে ) ষেন' বগলের মধ্যে থাকে, আর 
গল থেকে ন| পড়িয়া যায়। পড়িয়া গেলে কি ক্ষতি, তা 
বুঝিতে পারিতেছ। রোগীর পরীক্ষা ত,হইলই না, লাভের 
মখে) বন্ত্রটা ভাঙ্গিরা গেল। এই জন্যে চিকিৎসকে রও খুব 
মাবধান হওয়া চাই, রোগীরও খুব সতর্ক হওয়া চাই 

রোগী যদি শুইয়! থাকে, তবে তাকে কাইত হইয়া শুতে 


১০ তাপমান-যন্্র ব্যবহার কারবার নিয়ম । 
বলিবে। সে কাইত হইয়া শুলে তার বগলে তাপমান-মনত্ 
এ রকম সাবধানে রাখিতে বলিবে। ডাইন পাশে শোয় ত 
ব। বগলে, আর বাঁ পাশে শোয় ত ডাইন বগলে যন্ত্র দিবে। 
রোগী যদি বসিয়। থাকে, ৩বে বগলে বন্ত্র রাখিয়া তাকে এক 
হাত দিয় ওর আগাটী ধরিয়া রাখিতে. বলিবে। ডাইন 
বগলে যন্ত্র দেও ৩ বাঁ হাত'দিয়া ধরিতে বলিবে।. আর বা 
বগলে যন্ত্র দেও ত ডাইন হাত দিয়া ধরিতে বলিবে। এ 
রকম সাবধান হইলে যন্ত্রটা ভাঙ্গিয়। যাইবার ভয় থাকিবে না। 
প্রাচীন কি বড় কাহিল রোগীর বগলে তাপমান-যন্ত্র খুব, 
সাবধানে 'রাখিতে হইবে । কেন না, তাদের বগলের মধ্যে 
খোল, খুব সতর্ক হইয়া হাত দিয়া ধরিয়! না রাখিলে, বগল 
থেকে যন্ত্র পড়িয়া যাইতে পাঁরে ! এই জন্যে, এ রকম রোখ্রীর 


পরীক্ষার সময় এ কথাটা যেন মনে থাকে । 

তাপস্থান-যন্ত্র বগলে ১০ মিনিট রাখিবে। তারপর ঠাউর়ে 
দেখিবে পারা কতদূর উঠিয়াছে। কত ডিগ্রা উঠিয়াছে, 
আর তার উপর কয়টা ছোট দাগ ছাড়াইয়াছে, বেশ করিয়। 
দেখিয়া তবে,বগল থেকে যন্ত্র লইবে। কেন না, বগল থেকে 
যন্ত্র ুইলেই পারা নামিতে আরম্ভ করে; কাষেই তখন কিছুই 
ঠিক করিতে পারা যায় না। এই রকম, যন্ত্রের জুনেক 
অন্থবিধা । কেন না, রোগীর বগলে যন্ত্র থাকিতে, পারা কত 
দুর উঠিয়াছে ঠিক কব! চাই, নৈলে পরে ঠিক, করা যায় না। 
আগে এই রকম যন্ত্রের ব্যবহার ছিল । 

., আজ..কাল্‌ আমরা যে যন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকি, তাতে 
ও অন্ুবিধা নাই । বগলে দ্খ মিনিটু রাখিলে পারা যেখানে 


তাপমান-যন্ত্র দিয়া গায়ের তাত পরীক্ষা । ১১ 


উঠে, বগল থেকে যন্ত্র লইলেও পারার খানিকটে, যেন একটু 
ছোট কালির কসি সেই খানেই থাকে। সে পারা টুকু ঘা 
দিয়! নীচে নাঁমাইয়া না দিলে আর নামে না । যত দিন না! 
নামাইয়া দ্রবে, তত দিন সেই খানেই থাকিকে। যন্ত্র পুন- 
রায় ব্যবহার করিবার সময়, অর্থাৎ আবার, সেই রোগীর কি 
অন্য রোগীর বগলে দিবার সময়, ৯৫র দাগ পর্য্যন্ত এ পারা 
টুকু ঘা দির নামাইয়া দিতে হইবে। যন্ত্রের গোড়াটী ডান্‌ 
হাতে মুটো করিয়। ধরিয়। বাঁ হাতের তেলোয় একটু: জোরে 
বার কতক ঘ৷ দিলে, পারা টুক্কু এপর্যন্ত নামিয়া, আসিবে। 
. যতক্ষণ ৯৫র দাগ পর্য্যন্ত না নামিবে; ততক্ষণ এ রকম 

করিয়া ঘ! দিবে। কিন্তু*যন্ত্রের গোড়া৷ যেন হাতের মুটোর 
বাহিরে না থাকে, থাকিলে হাতের তেলোয় জোরে ঘা 
: লাগিলে ভাঙ্গিয়া৷ যাইতে পারে। এ রকম ঘা দিয়া 'এ. 
পার টুকু ৯৫র দাগ পর্য্যন্ত নামাইবে। তার পর, আগের 
মত্তু হাঁতের তাত দিয়! নীচের পারা ৯৫র দ্রাগ পর্য্যন্ত উঠা- 
_ ইবে। নীচে থেকে পারা উঠিয়। উপরকার পারা টকুুর 
সঙ্গে মিলিলে, যন্ত্র রোগীর বগলে দিবে। ৫বুশ ঠাউরে 
দেখিলে জনিতে পারিবে যে, উপরকার পারা"টুকুর সঙ্গে 
স্কাচের পারা একবারে মিলিয়। যায় না। দুয়ের মধ্যে 
একটু ফাক থাকে । এই ফাক টুকু বাতাস। বাতাস টুকুর জন্যে 
 উপরকার পার! টুকু নীচে নামিতে পাঁরে না। যেখানে 
উঠে, সেই খানেই থাকে। যন্ত্রের গোড়ায় তাত লাগিলে 
নীচে থেকে পারা উঠিয়। উপরকার পার! টুকুর্কে ঠ্েলি়া 
উপরে লইয়া ঘ্লায়। তার পর বগল থেকে যন্ত্র লইলে নীচের 


২ তাঁপমান-বন্ত্ দিয়া গায়ের তাত পরীক্ষা। 


পারা ক্রমে ক্রমে একবারে নামিয়া পড়ে । কিন্তু উপর- 
কার পার! টুকু বেখানকার, সেই খানেই থাকে । এ বাতাস 
টুকুর জখ্ডে নামিয়া পড়িতে পারে না। বগলে মন্ত্র রাখিয়। 
যখন দেখিবে যে, পারা অনেকক্ষণ এক জায়গায় আছে, আর 
উঠিতেছে ' না, তখনই বগল, থেকে যন্ত্র লইবে। মোটামুটি 
দণ মিনিট রাখিলেই হয়। ৃ 

শিশুদের ীড়ায় আরও সাবধানে তাপমান-ন্ত্র ব্যবহার 
করিতে হয়। তার! সহজেই চঞ্চল ; গীড়া হইলে তার! বড় 
খিটখিটে হয়। বগলে কোনু মতেই খন্ত্র রাখিতে দেয় না। 
ফেলিয়। দিতে কি হাত দিয়া ধরিতে নিয়ত চেষ্টা করে। 
এই জন্তে অনেক ভুলিয়ে ভালিয়ে 'তাদের বগলে যন্ত্র রাখিতে 
হয়। যতক্ষন বগলে যন্ত্র থাকিবে, ততক্ষণ তার হাত দুরখখানি 
কোঁশল করিয়া ধরিয়া রাখিবে। হার তার বাঁউর উপর হাত 
দিয়া বগল চাপিয়া রাখিবে। ? 

সহজ গায়ের তাত ৯৮১ ডিগ্রী বা অংশ । স্হজ মানু- 
ষ্রে বগলে তাপমান-মন্ত্র দশ মিনিট রাঁখিলে, ৯৮র দাগ 
ছাড়াইয়া, "পারা ছোট ছুটী দাগ পর্যন্ত উঠে; তার 
উপরে আর উঠে না। সব সহজ মানুষেরই' যে গায়ের 
তাত সমান, তা নয়। যদি পাঁচ জন সহঙ্জ মানুষের ্গাষেরু 
তাত অমনি করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ, তবে দেখিবে হে 
কারো গায়ের তাত ৯৮, কারে ৯৮১, কারো ৯৮ , কারে 
৯৮২ কারো বা ৯৯ ডিগ্রী বা অংশ। এই জদ্যে সহজ 
মানুষের গায়ের তাত গড়ে ৯৮১ ডিগ্রী বা অংশ স্থির করা 
হুইগ়াছে। সহঙ্স মানুষের গয়ের তাত মননে করিয়া রাখ! 


ভাপমান-যন্ত্র দিয়। গায়ের তাত পরীক্ষা । ১৩ 


চাই। নৈলে, জুরে গায়ের তাত কত বাড়িল, কেমন করিয়া 
ঠিক করিবে? যে দাগে পারা উঠিলে সহজ গাঁয়ের তাত 
বুঝায়, সেই দাগে একটী বড়সা আকা আছে। চিকিত- 
সকদের স্থুবিধার, জন্যে এ দাগ্রটাতে এ "রকম চিন্ত 
দেওয়া হইয়াছে । এ চিন্কটা থাঁকায সহজ গায়ের 
ভাত ভুল হয় না। দাগ গুলি ঠাউরে দেখিলে ৯৮র 
দাগের উপর ছোট ছুয়ের দাগে এী চিহ্ুটী দেখিতে 
পাইবে । 
[.., ৯৯র দাগের উপর পারা উঠিলে, কিন্তু ১৫০র নীচে 
থাকিলে, অল্প ছ্বরভাব ঠিক করিবে । ১০০র দাগে পার! 
উঠিলে স্পষ্ট জ্বরভাব “স্থির করিবে ১০০র উপর হত 
উঠিবে, জ্বরের ততই প্রকোপ ঠিক করিবে। ১০২র কিন্থা! 
১০৩র দাগে পারা উঠিলে, জুর খুব বেশীও নয়, কমও নয়: 
স্থির করিবে। ১০৩র দ!গ ছাড়াইয়৷ পারা যত উপরে 
উম্ম, 'ততই তারি জবর হইয়াছে জানিবে। এর পর এ সব 
ভাল করিয়৷ বলিব। 
ঘড়ি ধরিয়া কেমন করিয়া নাড়ি দেখিতে হয়,,*এখন তাহ 
বল্বি। সহজ মানুষের নাড়ী প্রতি মিনিটে গড়ে ৭২ বার 
স্ট্ড়ে । সকলের নাড়ী সমান চলে না। বদি পাঁচ জন 
সহজ মানুষের নাড়ী ঘড়ি ধরিয়৷ পরীক্ষ! করিয়া দেখ, তবে 
দেখিবে যে, কারো নাড়ী প্রতি মিনিটে ৮০ বার, কারো ৭৫ 
বার, কারে৷ ৭২ বার, কারো ৭০ বার, কারে বা ৬৫ বার 
পড়ে। এই জন্যে, সহজ মানুষের, নাড়ী প্রতি মিনিটে গড়ে 
৭২ বার পচ্ডে বলিয়। শ্মির করা. হুইয়াছে। এনা মনে 


১৪ গায়ের তাতের সঙ্গে নাড়ীর বেগের একটা বেশ সন্বন্ধ আছে। 


করিয়া রাখা চাই । নৈলে, জ্বরে নাড়ীর বেগ কত বাড়িল, 
কেমন করিয়! ঠিক করিবে ? 
গায়ের তাতের সঙ্গে নাড়ীর বেগের একটী বেশ সন্থন্ধ 
আছে। এই' দম্দ্ধটী চিকিৎসকদের মনে করিয়া রাখ! 
উচিত। গায়ের তাত এক টি্রী বা অংশ বাড়িলে, "প্রতি 
মিনিটে নাঁড়ী ১০ বার বেশী পড়ে । যেমন, গায়ের তাত ৯৯ 
ডিগ্রী বা অংশ হইলে, প্রাতি মিনিটে ৭৫ বার নারী পড়ে। 
গায়ের তাঁত ১০০ ডিগ্রী হইলে, প্রতি মিনিটে ৮৫ বার 
নাড়ী পড়ে॥ গায়ের তাত ১০১ ডিগ্রী হইলে, প্রতিমিনিটে 
৯৫ বার নাড়ী পড়ে। গায়ের তাত ১০২ ডিগ্রী হইলে, প্রতি 
মিনিটে ১০৫ বার নাড়ী পড়ে । তাঁপমান-যন্ত্র বগলে রাখিয়। 
আর ঘড়ি ধরিয়া নাড়ী দেখিয়। প্রায় এই রকম ফল পাবে। . 
" অনেক কারণে নাঁড়ীর বেগের ইতর-বিশেষ ঘটে (যেমন 
চিন্ত/ হইলে, ছুঃখ হইলে, বা রাগ হইলে নাড়ীর বেগের 
ইতর-বিশেষ ঘটে )। কিন্তু গায়ের তাতের সে রক ইত্বর- 
বিশ্ষে ঘটে না। এই জগ্যে, জ্বরের চিকিৎসায় গায়ের 
তাতের উপরই বেশী নির্ভর করা উচিত। আর এই জন্যেই, 
ঘড়ির চেয়ে তাপমান-যন্ত্র এত আবশ্যক । ৃ 


ইন্টম্মিটে্ট ফীবর অর্থাৎ মবিরামভবরের 
চিকিৎস|। 


কম্প ব৷ শীত__গিয়া' দেখিলে রোগীর. রুম্প দিয়৷ জবর 


ইন্টর্দিটেন্ট ফীবর 'র্থাৎ সবিরাষ জরের চিকিৎসা! । ১৫ 


আসিয়াছে। ছুট! লেপ চাপা দিয়া এক জন ধরিয়! রাখিয়াছে, 
তবু কম্প নিবারণ হইতেছে না। এ অবস্থায় কি করিবে ? 
একবার অবিয়! দেখিবে, কিসে এ কম্প নিবারণ হয়। কম্প 
নিবারণ করিবার কত গুলি উপায় জানি। 

*(১) গরম'জলের টপে, রোগীকে রানিক "ক্ষণ গল৷ 
পর্যন্ত ডুবীইয়! বসিতে দিলে কম্প তখনই নিবারণ হয়, আর 
রোগী বন়্ই আরাম বোধ করে। যথার্থই কম্প নিবা- 
রণের এমন উপায় আর নাই ! কিন্তু ঘরে যদি গরম জল 
'তয়ের থাকে, আর খড় গামল। ঝ। টপ থাকে, তবেই এ 
ব্যবস্থ৷ হইতে পারে। নৈলে যে আনিতে নিতেই সময় 
যাবে।' গরিব দুঃখাদের বাড়ীতে ত এ বাবস্থ। হইতেই 
পারে না। 

(২) গরম জলের টপে বসাইবার কোনও উপায় নাই । 
এখন কি করিবে ? ভাবিয়! দেখিবে, আর কিসে শীত নিবারণ 
হয়। গ্রাম জলের বোতল উপর-পেটে অর্থাৎ বুকের কড়ার 
নীচে, ছুই বগলে "ছুই উতর মাঝখানে, দুই হাতের তেলোধি, 
আর ছুই পারের তেলোয়, খানিক ক্ষণ ধরিয়া রাখিলে 
বেশ শীত" ভাঙে। এখানেও গরম জল দরকার, বে 
হুল্প বলিয়৷ শীত্ব প্রস্তুত হইতে পারে। এক বগুনো বা 
এক পাঁতূলে গরম জল করিতে বিস্তর ক্ষণ লাগে না। 
বোতল ব| শিশিতে গরম জল পুরিয়া কাচ আঁটিয়া দিবে। 
তার পর, বোতল বা শিশির গায়ে স্তাক্‌ড়া জড়াইয়া 
উপর-পেটে, . ছুই বগলে, ছুই উরতের মাঝ-ানে, শুই 
হাতের তেলোয় আর ছুই পায়ের তেলোয় ধরিয়! রাখিবে। 


১৬ কম্প-জররে কল্প নিবারণের উপার--মুষ্টিযোগ | 


জলটা খুব গরম হুওয়! চাই, নৈলে শীগ্তর জুড়াইয়! যাইবে, 
আর ভাল শীতও ভাঙিবে না। 

(৩) ঘরে বোতল কি শিশি যদি নাথাফে ত কি 
করিবে? চারি খন পাতল! ইট আগুনে তাতাইয়া তাতে 
অম্নি করিয়া ন্যাকড়। জড়াইয়া! ছুই হাতের হেলোয়' ছুই 
উরতের মাঝ-খানে, আর দুই পায়ের তেলোয় ধরিয়া রাখিলে 
বেশ শীত ভাঙে । এ রকম গরম গরম আর ন্যাক্ড়া জড়ান 
আর ছুই খান ইট লেপের মধ্যে ছুই পীঁজরে ধরিয়! রাখিলে 


আরও ভাল হয়। 
| (8) রোগীর বাড়ীতে কি তার নিকটে যদি ইট না 


পাওয়া! যায় তকি করিবে? বালি ভাজিয়! সেই তপ্ত বালি 
ছুই তিন পুরু কাপড়ে বড় একটা পুঁটলি করিবে। এই 
পুষ্টলি দিয়! উপর-পেটে, ছুই উরতে, ছুই পায়ের তেলোয়, 
ছুই হাতের তেলোয়, আর ছুই বগলে, আর পাঁজরে সেক 
দিবে। এ রকম গোটা 'আফ্টেক পুটলি একবারে তয়ের 
করিতে পারিলেই ভাল হয়। তা হঈলে সেক দিবার বেশ 
সুবিধ। হয়। হাতে, পায়ে, উরতে, বগলে, পাঁজরে ও গেটে 
একবারে সেক পায়। বালি শীঘ্র জুড়াইয়! যায়, এই জগ্ভে, 
বারে বারে বালি ভাজিয়া লইতে হয়। এক প্রস্ত বালি 
ভাজিতে থাকিবে, আর এক প্রস্ত ভাজ। বালি দিয়৷ সেক"' 
দিতে থাকিবে। তাঁজা বালির এ রকম সেক সব গৃহস্থেরই 
বাড়ীতে ঘটিতে পারে । ৃ 

(৫) কম্বল কি কীথা আগুনে তাতাইয়া সেই তপ্ত কম্বল 
কি কীথ! দিয় রোগীর সব গা! ঢাকিয়। দিবে ।, তার উপর 


কম্প-জ্বরে কম্প নিবারণের উপায়-মুষ্টিষে।গ। ১৭ 


লেপ, কাথা, কি আর কোন মোট! কাপড় চাপ দিবে। 
এতেও বেশ শীত নিবারণ হয়। 

তার পর দেখিবে, কম্প নিবারণের এই পাঁচটা উপায় 
ছাড় আর কোনও যুক্তি আছে কিনা? আছে। রোগীর 
পেটে কোনও গরম জিনিষ পড়লে তার শতৈ ভাঙিতে পারে। 
গরম দুধ* গরম জল, কি গরম চা, খানিক খানিক খাওয়াইয়। 
দিলে বেশ শীত ভাঙে, আর রোগী আরাম বোধ করে। সব 
গুহস্থের বাড়ী চা থাকে না। কাজেই, সব জায়গায় গরম চা 
খাওয়াইবাঁর ব্যবস্থ। 'কর! যায় না । শুদু গরম জল খাওয়া কট 
গা ্যাকার ন্াকার করে। আবার শুছু গরম ছুধ খাইলেও 
পেট ভার হয়। এই জদন্ত, একভাগ গরম দুধ আর তিন 
ভাগ গরম জল একত্র মিশাইয়া বারে বারে খাইতে দিবে। 
চা-ই হোক্‌, আর জল-নিশনো ছুধই হোক্‌, খুব গরম গরম 
খাওয়া চাই। যতক্ষণ কল্প বা শীত থাকিবে, ততক্ষণ মাঝে 
মাঝে গুরম চা বা গরম ছুধ খাওয়া চাই। এক এক বারে 
খানিক খানিক চুমুক দিয়া খাইবে। হাতে, পায়ে, উরত্তে, 
বগলে, গায়ে এই রকম সেক ব! তাত পাইলে, *আর পেটে 
গরম চ| ব্রা গরম ছুধ পড়িলে, কম্প ঝ৷ শীত “অনেক *ক্ষণ 
থাকিতে পারে না, শীপ্রই যায়। 

কম্প ন! হইয়। বদি সামান্য শীত বোঁধ হয়, তবে বেশী 
কিছুই করিতে হইবে না। মোটা জ্োয়ালে কি শুকৃনে! 
মোট! গামোচ৷ দ্রিয়া গা খুব জোরে ঘুষিয়া ফেলিলে ও রকম 
শীত শীত ভাব দূর হইয় যায়। এই রকম করিয়া গা মিয়া 
গরম জামা, গরম কাপড়, ঝা শার্দ। মোট! কাপড় গায়ে দিবে। 


১৮ লডেনম্‌ খাইলে কম্প নিবারণ হয়। 


তার পর, এক বাটা গরম চা, কি গরম দুধ (এ গরম জল- 
মিশানো ) চুমুক দিয়! খাবে। 
এই মুষ্টিযোগ গুলির মধ্যে যেখানে যেটী স্বিধা, সেখানে 

সেইটি খাটাইবে। তার পর, একবার ভাবিয়া দেঁখিবে, 
খাওয়াইলে,কম্প নিবারণ হয়, এমন কোন অস্থ্দ আহে কি 
না। আছে। লডেনম্‌ ( মাফিডের আরোক) খাওয়াইলে 
কল্প নিবারণ হয়। কম্প আরম্ত হইতেই, কি কম্প আরম্ত 
হওয়ার পরেও আধছটাক জলের সঙ্গে ৭০৭৫ ফোটাস্ক লডে- 
নম (টিংচর ওপিয়াই ) খাওয়াইয়া দিলে শীঘ্রই কম্প নিবারণ ' 
হর। কম্প নিবারণ ছাড়া, এতে আর একট। বিশেষ উপকার 
হয়। জ্বরের ভোগ আর যাতন| কম হয়। যে অন্তু এক- 
বারে খাওয়াইলে কম্প নিবারণ হয়, ভ্বরের ভোগ আর যাতনা, 
কম হয়, সে অন্থুটা মনে করিয়! রাখা উচিত। এতে জরের 
ভোগ কমুক ন! কমুক, যাতনা ত নিশ্চয়ই কমে। এ অন্থুদের 
এমন গুণ আছে জানিতে পারিলে, চিকিগসক ন। দিলেও 
রোগী অস্থুদ চাহিয়া খায়। 

' ছেলেদের কম্প আসিতেই টিংচর ওপিয়াই (লডেনম্‌ ) 
আর সোপ 'লিনিমেন্ট সমান ভাগে মিশাইয়। তাদের পিঠের 


* ১৮ বছরের উপর যাদের বয়স, তাদেরই পক্ষে এই মাত্রা। 
৯২ বছরের উপর আর ১৮ বছরের নীচে যাদের বয়স, তাঁদের পঞ্গে 
অর্ধেক মাত্রী। ১২ বছরের কম বয়স হইলে এ অস্ত থাওয়াইবে না, তার 
বলে পিঠের ফাঁড়ায়.পড়েনম্‌ আর গোপ লিনিমেন্ট সমান ভাগে মিশাইয় 
মালিশ করিবে। 


কম্পের সময় গায়ের উপরবুকার রক্ত সবশরীরের ভিতর বায়। ১৯ 


দাড়ায় মালিশ করিলে কম্প নিবারণ ত হয়ই, অনেক জায়গায় 
জর আসাও বারণ হয়। 

মুগ্টিযাগেই হোক্‌, আর অন্দ খাওয়াইয়াই হোক, যত 
শীঘ্র পার, কল্প নিবারণ করিবে । কেন না, কম্প অনেক ক্ষণ 
থাকা*ভাল নয় * এ ছাড়া কম্পকে সহজ, জ্ঞান কর! হইবে 
না। যদ্দি কম্প বেশী হয়, আর অনেক ক্ষণ থাকে, তবে 
অনেক ৰিপদ্ ঘটিত পারে। কম্পের সময় গায়ের উপরকার 
রক্ত সব শরীরের ভিতরে চলিয়া যায়। এই জন্যে, হাত পা 
এত হ্রাণ্ত। হয়। আর হাত দেখিলে নাড়ী এত সরু আর কম 
জোর বোধ হয়। শরীরের মধ্যে যে রক্ত চলিয়া যায় বলি- 
লাম, রক্ত কোথায় যায় ? শরীরের মধ্যে ষে সব মন্ত্র আছে, 
সেই সব যন্ত্রের মধ্যে গিয়! রক্ত জম| হয়। পিলের মধ্যে গিয়| 
রক্ত জম৷ হয় । যকৃতের মধ্যে গিয়া রক্ত জমা হয়। যাকে 
মেটে, পাত, বা অগ্রমাস বল, তাকেই ভাল কথায় যকৃ্ড বলে। 
কুঁজোর মধ্যে গিয়া রঞ্ত' জম! হয়। ফুক্কোর ভাল কথ! 
বৃক্ষ, । মাথার মগজের মধ্যে গিয়া রক্ত জমা হয়। মগ- 
জের ভাল কথা মস্তিষ্ক । কম্প অনেক ক্ষণ থাকিলে, কাজেই 
এই সবণ্যস্ত্রের মধ্যে রক্তও অনেক ক্ষণ জামির! থাঁকে। 
কুম্প গেলে ক্রমে ক্রমে সব যন্ত্র থেকে রক্ত গায়ের উপরে 
'ফিরে আসে। পিলে আর পাত, এই ছুই যন্ত্রে সব চেয়ে 
বেশী রক্ত" জম! হয়। এই জন্যে কম্পের সময় এই ঢুই 
বস্তের আকার সব চেয়ে বড় হয়। কম্প গেলে আর 
আর সব যন্ত্র আগের মত হয়, কিন্তু পিলে «আর *ষ্টিক 
আগের মতহয় না, একটু বড় থাকে। এই রকম করিরা 


২* কম্পের সময় উপসর্গ । 


ষত বার কম্প হয়, প্রতি বারেই পিলে আর পাত একটু 
করিয়! বাড়িয়া যায়। শেষে এত বড় হয় যে, নাই পর্যন্ত 
বা তার নীচেও নামে। পিলে, পাত কেবল 'বাড়ে এমন 
নয়, অনেক জায়গায় খুব শক্ত হয়। পিলে পাত শক্ত 
হইলে শীঘ্র সারে না। ছোট ছেলেদের পাত শত্তু-হুইলে 
প্রায়ই তারা মারা যায়। এ সব এর পর বেশ করিয়া 
বলিব। ঞ 
তাতেই বলিতেছি, কম্প যদ্দি বারে বারে না হইতে দেও, 
আর অনেকক্ষণ না থাকিতে দেও, তবে 'পিলে পাত .কখনই 
অত বাড়িতে পারে না__শক্তও হয় না। একি কম স্ববি- 
ধার কথ! ? শুদু এক কম্প নিবাদ্ণ করিই চিকিশসক কত 
কাজ করিলেন। | 
কম্পের সময় উপসর্গ-_বারে বারে কম্প হুইলে যে কেবল 
পিলে পাতই বাড়ে আর শক্ত হয়, এমন নয়। কখন কখন 
ভার চেয়েও ভারি রকম অপকার হয়। যথা3-_. রা 
*. ১। অনেক জায়গায় দেখা” যায়, কম্প দিয়! জ্বর 
গাসিল আর রোগী অচৈতগ্ভ হইয়া! গেল' বিশেষ তদ্ধির 
ন। "করিলে রোগীর আর চৈতন্য হয় না। শীন্রই মারা 
যায়। | রঃ 
২। ম্বগি রোগে ধেমন খেঁচুনি হইয়। থাকে । কম্পী" 
দিয়। জবর আসিলে 'কারে৷ কারে! সেই রকম খেচুনি হয়। 
কম্পপ দিয়া জবর আসিলে অনেক ছেলে-পিলের তড়কা হয়। 
একে তঁডকাও বলে, দড়কাও বলে। বেশী ত্বকম জ্বর 
হইলে কচি ছেলে পিলের প্রায়ই তড়কা, হয় । কোন 


মাথায় জল-প দিবার ব্যবস্থ! । ২১ 


কোন ছেলের কম্প দিয়া জ্বর আসিতেই তড়কা হয়| 
আবার কোন কোন ছেলের গায়ের তাত খুব বাঁড়িলে তড়কা 
হয়। 

৩। কম্প দিয়া ভ্বর আসিলে কেহ কেহ যেন মৃচ্ছণ 
যাওদ্বার মত হয়, অর্থাৎ ঠিক্‌ প্লেন ভ্রমি যায়। 

৪1 কম্প দিয়! জ্বর আসিলে কারো! কারো হাতে পায়ে 
ভারি খাল, ধরে। 

১। কম্প দিয়! জর আদিল আর রোগী অচৈতন্ত 
হইয়া'গেল--এ অবস্থায় কি করিবে ? হাত, পায়ে, বগলে, 
উপর-পেটে, উরতে যে রকম করিয়া সেক দিবার কথা আগে . 
বলিছি, সেই রকম সেক"দিবার ব্যবস্থা ত করিবেই। তা 
ছাঁড়া, ছু পায়ের ডিমে ছুখান, আর ছুপায়ের তেলোয় ছুখান 
'রাইয়ের পলস্তারা দিবে। রাইয়ের পলস্তারাকে ইংরাজিতে 
নাষ্টাড প্র্যা্উর বলে। মাষ্টাড প্রযাষ্টউর বলিলে আজ কাল 
বাব্সার[ মবাবসাযী প্রায় সকলে বুঝিতে পারেন। তার 
পর, মাথ। ন্যাড়া করিয়া জল-পটি দিবে। শুদু হিম জলৈ 
সরু ন্যাক্ড়। ভিজাইয়। মাথায় পরি করিয়া দিলেওচ্ছ্য়। এক 
জগ গডিকলো আর জাট ভাগ হিম জল একত্র মিশাইয়! 
তে সরু ন্যাক্ড়। ভিজাইয়। মাথায় দিলেও হয়। ১ গুন্ম 
'মিযুরিয়েট অব ফ্যামোনিয়। (নিশেদূল ), ১ ওন্স রেক্টি- 
ফাইড, স্পিরিট, আর ৭ গুন্দ হিম ওল একত্র মিশাইয়া, 
তাতে সরু ন্যাক্ড়। ভিজাইয়া৷ মাথায় দিলে সব চেয়ে ভাল 
হয়। এতে মাথা বড় ঠাণ্ডা হয়। একে ইংরা্িতে ইবা- 
_ পোরেটিং লে]শন্‌ বলে। ভ্বর-বিকারে রোগীর মাথ! ঠা 


২২ মাথায় জল-পটি দিবার ব্যবস্থ । 


করিবার এটা বড় অন্থদ। এ কেমন করিয়া তয়ের করিতে 
হয়, সকলেরেই জানিয়! রাখা উচিত আর এ তয়ের করাও 
বড় সহজ । যথাঃ-_ | 


চে 


মিঘুরিয়েট, অব ফ্যামোনিয়া ( নিশেদল ) ০৯ ডাম। 
রেক্টিফাইভ. স্পিরিট , ১৮ ৮১ উন্দ 
হিম জল পা ৫ ১১৭ ৭ ক্ষ 


একজ্র মিশাইয়া একটা শিশি কিন্বা বোতলে রাখিয়া 
দেও।. শিশি কিম্বা বোতলের মুখ কাক্‌ দিয়া আঁটিয়া রাখ! 
ভাল। এই ভাগ বিলি মনে থাকিলে, যত খানি ইচ্ছা তত 
খানি আরোক তয়ের করিয়! লইতে পার । | 

রোগীর মাথায় জল-পটি দিতে বলিলে অনেকে এক খান 
মোটা, ন্যাক্ড়া, তা কালই হোক্‌, আর ফর্শাই হোক, তিন 
চারি পুরু করিয়৷ জলে ভিজাইয়! মাথায় দিয় থাকেন। এতে 
উপকারের চেয়ে অপকার বেশী, হয়। মাথায় গরমপুল,- 
টিস্‌ দিলেও যে ফল হয়, এ রকম তিন চারি পুরু ন্যাক্ড়া 
তিজাইয়া মাথায় দিলেও সেই ফল হয় । কেন না, মাথা থেকে 
আগুনের মত যে তাব বাহির হয়, সে ভাব ত ন্যাক্ড়া ফুডিয়া 
বাঁইির হইতে পারে না। কাজেই, খানিকক্ষণ পরে ন্যাকড়া 
খানি ষেন আগুন হইয়া উঠে। এতে মাথা কেমন কর্যি! 
ঠাণ্ডা হইতে পারে, বুঝিতেই পারিতেছ। এ রকম ভূল 
গৃহস্থের ত হয়ই।” অনেক চিকিৎসকেরও হয়। এই জন্য, 
চিকিৎসক যখন রোগীর মাথায় জল-পটি দিবার ব্যবস্থা 
ফরিবেন" তখন স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিবেন যে, ন্যাকড়া 
খানি যেন ফর্পা, সরু, 'আর এক পুরু হয়। ছু তিন পুরু 


কম্পের সময় রোগী অচৈতন্ত হইলে কি করিবে। ২৩ 


করিয়। দিলে কি অপকার হয়, তাও বলিয়! দিবেন । মাথায় 
জল-পটি দিয়া, তার উপর পাখার বাতাস দিলে আরও ভাল 
হয়। জল শীঘ্র শীপ্ব শুকাইয়া ষায়, আর মাথা ঠাণ্। হয়। 
ন্যাকড়। এক বারে শুকাইতে দেওয়া! হইবে না । শুকনো 
শুকনো হইলেই আবার জল দিয়া ভিজাইয়া দিবে। 

এতেও যদি চৈতন্য ন! হয়, তবে ঘাড়ে বেলস্তরা দিবে। 
বেলস্তরা ছু রকম। বেলস্তরার আরোক আর বেলস্তরার 
পটি। বেলস্তরার আরোককে ডাক্তরেরা লাইকর লিটি 
বলেন। আর বেলস্তরার পটিকে এমপ্ল্যাষ্টর লিটি বলেন। 
ছুয়েতেই ফোন্কা! হয়। এই জন্যে, যেখানে বীর যেটি 
সুবিধা, সেখানে তিনি সেইটা ব্যবহার করিতে পারেন। 
ফল কথা, বেলস্তরা খুব তেজাল হওয়া.চাই, নৈলে ফোস্ব। 
হইবে না। 

এ ছাড়া, রোগীর দি গিলিবার শক্তি থাকে, তবে 


শাঞ্চে একটা অন্ুদ খাওয়াইয়। .দিবে। সে অন্থুটা নীচে 
লিখিয়৷ দিলামঃ-_ | 


ব্রোমাইড অব পোরটািয়ম রঃ ৮. ১৫ গ্রন 
টিংচর অব বেলাডনা ১* মিনিম্‌ 
প্রহিম জল রি ১ ওন্ম ( আধ ছটাক.) 


একত্র মিশাইয়া একটী শিশিতে , রাখিয়া দেও। 
ব্রোমাইড অব পো্টাশিয়ম বেশ গলিয়া গেলে, রোগীকে 
আরোক খানি সব খাওয়াইয়। দিবে। এই যে ,আরোক্‌ 
খানি তয়ের করিলে, এ এক মাত্রা সবর্থাৎ এক বার খাওয়াই- 
বার মত। এই মাত্রা মনে রাখিয়া, -যত খাঁনি ইচ্ছা তত 


২৪ মাথার মগজে রক্ত জমা হইলে রোগী অচৈতন্য হয়। 


খানি অন্তদ তয়ের করিতে পার। রোগীর যতক্ষণ বেশ 
চৈতন্য না হয়, ৩৪ ঘণ্টা অন্তর এই অন্তু নিয়ম করিয়া 
খাওয়াইয়। দিবে। 

এর আগেই বলিছি যে, কম্পের সময় গায়ের উপরকার 
রক্ত পাত, পিলেঃ ফুক্ধো, মাগার মগজ-_এই সব যন্ত্রে গিয়া 
জমা হয়। মাথার মগজে বেশী রক্ত জম। হুইলে, রোগী 
অচৈতনা হইয়া যায়। মাথার মগজ থেকে এই রক্ত নামাইবার 
যেমন শম্ুদ ব্রোমাইড. অব পোটাসিয়ম্‌ আর বেলাডনা 
তেমন আর নাই। এই জন্যে, এ অন্ু্দ ছুটয সকল 
চিকিৎসকেরই সংগ্রহ করিয়৷ রাখা উচিত । ৃ 

আমাদের দেশে গদখালি, শ্নগর,। আর উলোর মহা" 
মারীর কথ! সকলেই শুনিয়। থাকিবেন। অনেকেই শুনিয়া 
ছেন, সে সময় এ সব গাঁয়ে বাড়ী বাড়ী, ঘরে ঘরে, সব মরিয়! 
থাকিত। কম্প দিয়! জ্বর আসিলে, যে যেখানে লেপ 
কাথা মুড়ি দিয়া শুইত, সে সেই খানেই থাকিত, আর 
উঠিত না। এর আগেই বলিছি যে অনেক জায়গায় এমন 
ঘটে যে” কম্প দিয়া জ্বর আসিলে রোগী অচৈতন্য হইয়া 
যাঁয়। বিশেষ তদ্বির না করিলে তাঁর আর চৈতন্য হয় 
না। শীত্রই মার! ধায়। এ লব জায়গায়ও ঠিক এই রকম 
ঘটিছিল। ডি 

২। কম্প দিয়! জ্বর আসিল, আর মৃগি রোগে যেমন 
খেঁচুনি হইয়। থাকে, রোগী সেই রকম খেঁচিতে লাগিল। 
"এ অবস্থায় কি করিবে? কি করিবে, তা পরে বলিব। 
সবিরাম ত্বরের শীত বা কম্পের অবস্থায় শীত বা কল্প ন 


ক্লরোধন্খ্ব শু'কাইবার ব্যবস্থ। ১৫ 


হইয়া, কখন কখন এই রকম খেঁচুনি হয়। আমি একবার 
এই রকম খেঁডুনি দেখিছিলাম। ক্লোরোফণ্্ শুঁকাইয়া 
তার খেচুনি নিবারণ করিছিলাম। শীত বা কম্প গেলে 
যেমন গায়ের তাত, বাড়ে অর্থাৎ স্বর ফোটে, এখানে তখচুনি 
গেলে সৈই রকম গায়ের ভাত বাঁড়িয়াছিল। এ রকম খেঁচুনি 
হইলে কি করিবে, এখন বলি। 

ক্লোরোফণ্ম শুঁকাইয়া তার খেঁচুনি নিবারণ করিবে। 
কিন্তু ক্লোরোফম্ম শু'কান সহজ নয়।| কেন না এতে 
রোগীর বিপদ আছে। ভাল জুত বরাত করিয়া, আর 
সাবধান*হইয়া না শুকাইতে পারিলে রোগী মারা পড়িতে 
পারে। জার অনেক জায়গায় এমন মারাও পড়েছে। 
এই জন্যে, ক্লোরোফম্মরকে লোকে এত ডরায়। কিন্তু 
সাবধান হইয়া ক্লোরোফণ্ম শুকাইতে পারিলে কোনও 
. বিপদ ঘটে না। 

* এক খান রুমাল বা, পাতলা ন্যাকড়। ছু তিন পুরু করি 
. একটা ঠোডা তয়ের কর। ময়রারা শাল-পাত্বের যেঁমন 
ঠোডা তয়ের করিয়া থাকে, এ ঠোডাও ঠিক 'সেই রকম 
করিয়া করিবে। এই ঠোডায় এক ডাম (৬০ ফোটা) 
কুন্দোজ ক্লোরোফন্ম ঢালিয়! দেও। এক জায়গায় যেন 
ঢালিয়া দিও না--ঠোডার মধ্যে চারি দিকে * ছড়াইয়া৷ ঢালিয়! 
দিবে। ঢালিয়। দিয়াই ঠোভাটা রোগীর নাকের গোড়ায় 
ধর। ঠোডা এমনি জুত করিয়া ধরিবে যে, ঠোডার নীছে 
দিয়া যেন নাকে বাতাস যাইতে, পারে। খানিক ক্ষণ 
ঠোঁট এই * রকম করিয়া রাখ তার পর ঠোষা 


২৬ ক্লোরোফন্্র শু কাইলে নব রকম খেচুনি নিবারণ হয়। 


তুলিয়া শু'কিয়৷ দেখ। যদ্দি ক্লোরোফর্ম্ের গন্ধ ভাল রকম 
না পাও, তবে, আর ড্াঁম খানেক ক্লোরোফন্দ ওতে এ রকম 
করিয়া ঢালিয়া দেও । বত ক্ষণ খেঁচুনি থাকিবে, তত ক্ষণ 
এই রকম করিয়া ক্লোরোফন্া শুকাইবে। ক্লোরোফণ্ম 
শুকাইবার সময়, রোগীর মাথা এক জম রি রাখিলে 
ভাল হয়। 
ক্লোরোফম্্ শু'কিলে সব রকম খেছুনি নিবারণ হয়। 
সৃগির খেঁচুনি, হিষ্টিরিয়ার* খেঁচুনি, এমন কি, ছেলেদের 
তড়কা পর্য্যন্ত নিবারণ হয়। 
ক্লোরোফর্ম গুঁকাইয়! খেচুনি নিবারণ হইলে, রোগীর 
যদি সহজেই জ্ঞান হয় ত ভালই | নৈলে, রোগী অচৈতন্য 
হইলে, যে যে রকম করিতে হয়, এর আগে বলিছি, ঠিক 
সেই রকম করিবে। 
কম্পের সময় যদি কোন ছেলের তড়ক৷ হয়, তবে তার 
ছু পায়ের ডিমে দুখান রাইয়ের পলস্তরা (মঞটার্ড যার ) 
দিবে। আর গাড় ব৷ ঘটি করিয়া হিম জল উচু থেকে সরু 
ধারে মাথুর উপর নিয়ত ঢালিবে। এ ছাড়া চোকে মুখে 
হিম জলের আছড়া বারে বারে দিবে। যতক্ষণ খেঁচুনি 
থাকিবে, তত ক্ষণ এই রকম করিবে । ছেলের গলা পর্যক্ত 
কাপড় চোপড় দিয়া বেশ করিয়৷ ঢাকিয়া, মাথায় এ রক 
করিয়া ভুল ঢালিলে আরও ভাল হয়। খেঁচুনি গেলে 
হাতে, পায়ে, বগলে, গরম জল-পোরা শিশির তাত নিয়ত 
"** হিষ্টিরিয়াকে বৈগ্কেরা গুলস-বাযু ( বাই গোলা ) বলেন। এ রোগ 
সত্রীলোকদেরই হয়। পুরুষেরও কখন কখন হইয়। থাকে । 


কম্পের সময় তড়কা হইলে কি করিবে ? ২৭ 


লাগাইবে। মাথ! কামাইয়৷ হিম জলের পটি দিবে। জল 
যত হিম হয়, ততই ভাল । মাথায় যে পটি দিবে, তা সরু 
আর এক. পুরু হওয়া! চাই। এর আগেই এ সব বেশ 
করিয়া বলিছি। . ন্যাকড়ার জল শীঘ্র শীত্র শুকাইয়! দিবার 
জন্যে মাথার উপর আস্তে আস্তে, পাখার বাতা” দিবে। গলা 
থেকে পা “পর্য্যন্ত মোটা কাপড় চোপড় দিয়া বেশ করিয়া 
ঢাকিয়৷ রাখ! চাই। শি্কর চৈতন্য হইলে, অর্থাৎ অন্ুদ 
গিলিতে পারিবে এমন বোধ হইলে, তাহাকে একটা অস্থুদ ছু 
ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে | অস্ুদটা নীচে লিখিয়া দিলাম । 


আফ্প্রেডাইড অব. পোটাসিয়ম. ***. **১ ৩ গ্রেণ 
ব্রোমাইড অব. পোটাসিয়ম্‌ ১০ ০৮৮১০ গ্রেণ 
টিচার অব বেলাডনা রী রী ৩ মিনিম্‌ 
সিরপ অব. জিঞ্জর ০০ ২০ মিনিম্‌ 
ডিল ওয়াটার বা মৌরি-ভিজের জল ৮৭ ৬ ডাম 


একত্র মিশাইয়! একটা শিশিতে করিয়! রাখ । এই যে 
আরোক খানি তয়ের করিলে, এ ছয় মাত্রা অর্থাৎ ছয়বাঁর 
খাওয়াইবার মত। এক এক বারে ছয় গাগের এক 
ভাগ করিয়া! খাওয়াইবে। সুবিধার জন্যে, শিশির গায়ে 
ক্কাগজের ছয়টা দাগ কাটিয়া লইবে। এক এক বারে এক 
এক দাগ ঢালিয়া খাওয়াইয়া দ্িবে। এক বছরের ছেলের 
পক্ষে এই মাত্রা। ছেলের বয়স বুবিয়ী! অন্থদের মাত্রার 
ইতর-বিশেষ করিবে । বয়স বুঝিয়! “অন্দর মাত্রা কেমন 
করিয়া! ঠিক করিতে হয়, এর পর বেশ করিয়া বলিব” 


তড়কহইবে কি না, ছেলের ভাব ভঙ্গি দেখিয়। অনেক 
৭ 


২৮ ভড়কা হওয়ার পূর্বব লক্ষণ। 


বুঝা যায়। আগে বুঝিতে পারিয়া যদি সাবধান হইতে 
পার, তবে ছেলের তড়কা হওয়া নিবারণ করিতে পার। 
তড়ক! হইবার আগে ছেলে থেকে থেকে চম্‌ক্যে উঠে। 
মুখ চোকের ভাব দেখে বোধ হয়, ছেলে যেন কোন রকম 
ভয় পাইয়াছে। তাক চেয়ে থাকিতে পারে না । চোকের 
কোণ খুব রাড! হয়। হাতের তেলো, পায়ের তেলো হিম 
হয়। গলা আর কপাল খুব গরম হয়। মাথার মধ্যে 
দিয়া যেন ভাপ উঠিতে থাকে । এই গুলিরমধ্যে, থেকে 
থেকে চমক্ে উঠাই তড়কা হওয়ার নিশ্চয় চিহ্ন জানিবে। 
তড়কা হওয়ার ঠিক আগেই ছেলে ঘন ঘন চম্কায়, আর 
বেশী চম্কায়। এই লক্ষণগুলি €দখিলেই ঠিক করিবে যে 
ছেলের নিশ্চয়ই তড়কা হবে। এইগুলি দেখিলে, দেরি 
না করিয়৷ ছেলের দু পায়ের ডিমে ছু খান মাষ্টার্ড বসাইয়া 
দিবে। পলস্তারা উঠিয়া না যাইতে পারে, এই জন্যে ওর 
উপর বেশ করিয়া ন্যাকড়া জড়াইয়৷ দিবে। তার পর 
হাঁতের তেলোয়, পায়ের তেলোয়,' ছু বগলে গরম জল- 
পোরা শিশির তাত দ্িবে। শিশির গা বদি বড় গরম হয়, 
তবে তাতে ন্যাকড়া জড়াইয়া৷ হাতে, পায়ে, বগলে দিবে। 
নৈলে, ফোস্কা পড়িবে। তার পর, ছেলের মাথা কামাইয়। 
দিবে। মাথা কামান হইলে, হম জলে সরু ন্যাকড়া ভিজা- 
ইয়া মাথায় পটি করি! দিবে । তার পর উপরের লিখিত 
আরোক এক দাগ করিয়। ছু ঘণ্ট। অন্তর খাওয়াইবে। 


মাঞ্টীর্ডের ভাল ধরিলে, ছেলের সে রকম ভাব ভঙ্গি 
আর থাকে না। সে রকম থেকে গেকে আর চমক্যে উঠে 


পায়ের ডিমে মষ্টীর্ড দিলে মাথ|র মগজের রক্ত নামিয়। আসে। 


না। আর সে রকম অঘোর হইয়াও থাকে না। বেশ 
চৈতন্য হয়। সে রকম আর চোক বুজিয়া থাকে না। 
ফল কথা 'তড়ক! হইবার আর ভয় থাকে না। আধ ঘণ্টার 
বেশী মাষ্টার্ড 'রাখিবার দরকার নাই। অর্থাও খুব জ্বাল! 
ধরিধ্পেই ও তুলিয়া ফেলিবে4 যদি বল, জ্বালা ধরিয়াছে 
কিনা, কেমন করিয়া জানিতে পারিব। খুব ছোট ছেলে 
ত আর বলিতে পারিবে না। ছেলে যদি কীদে, বারে বারে 
পা নাড়ে আর বারে বারে ভ্বালার জায়গায় হাত দেয় বা 
পলস্তারা খুলিয়া! ফেলিতে চায়, তা হলেই জাল! ধরিয়াছে 
ঠিক ক্লারবে। ছেলে একটু বড় হয় ত সে নিজেই ভ্বালার 
কথ! বলিবে। মাষ্টার গুলিয়া ফেলিয়া গরম জলে ন্যাকড়া 
,ভিজাইয়! সেই ছুই জায়গা বেশ করিয়া মুছিয়। ফেলিবে। 
তার পর, ওর উপর নাপিকেলের তেল দিয়া দিবে। অলিব 
অইল্‌ অর্থাৎ স্থুইট্‌ অইল্‌ দিতে পার ত আরও ভাল । 

* গ্কায়ের ডিমে মঞ্টার্ড দিলে আর মাথ! ন্যাড়। করিয়া 
জল-পটি বসাইলে, মাঁথার মগজের রক্ত নামিয়৷ আসে । 
এই জন্যে তড়কা হইবার ভয় যায়। এটা সঞ্কলেরই মনে 
রাখা উচিত। এই সঙ্গে উপরের লিখিত আরোক, অর্থাৎ 
আায়োডাইড অব. পোৌটাদিয়ম আর ব্রোমাইড অব পোটা 
সিয়ম্‌ ঘটিত আরোক, ২ ঘণ্ট। অন্তর খাওয়াইলে আরও 
তাল হয়। তড়ক! হইবার ভন্নট। এক বারেই যায় । 
এক বছরের ছেলেকে যে মাত্র! দেওয়া যায়, এখানে সেই 
মাত্রাই লিখিয়া দিইছি। বয়স বুঝিয়! মাত্রার ইতর-ফিশৈষ 
করিবে। 


৩০ কম্পের সময় রোগী মূষ্ছা যাওয়ার মত হইলে কি করিবে! 


৩) কম্পদিয়াজ্বর আসিল, আর রোগী যেন মুচ্ছা 
অর্থাৎ ভ্রমি যাওয়ার মত হইল--এ অবস্থায় কি করিবে? 
হাতে, পায়ে, বগলে, উপর পেটে, উরতে যে রকম করিয়া 
সেক দিবার"কথা আগে বলিছি, সে রকম সেক ত দিবেই। 
তা ছাড়া, রোগীকে একটা ল্লস্থুদ বারে বারে খাওয়াইবে। 


অন্ুদটী নীচে লিখিয়া দিলাম | 
য্যারোম্যাটিক ম্পিরিট অব য়্যামোনিয়া ৮৮ ২৯ মিনিম্‌ 
ব্রাণ্ডি একের নম্বর) 5, , 8 ২ ডাম 


একত্র মিশাইয়! রোগীকে খাওয়াইয়৷ দেও । যতক্ষণ রোগী 
চাঙ্গা না হইবে, ততক্ষণ আধ ঘণ্ট। অন্তর কি এক ঘণ্টা 
অন্তর এই অস্থুদ খাওয়াইবে। অস্থদ যদি বারে বারে 
,তয়ের করিতে না চাও, তবে ছয়বার খাওয়াইবার মত অন্ুদ 
একবারে তয়ের করিয়া লইবে। এখন যে আরক থানি 
তয়ের করিলে, সে এক মাত্রা অর্থাৎ একবার খাওয়াইশর 
মত।, এই মাত্রা মনে রাখিয়া, যত বারের ইচ্ছা, অন্ুুদ 
তয়ের করিয়ী লইতে পার। 

৪1 কম্প দিয়া জ্বর আসিল আর রোগীর হাতে পায়ে 
ভারি খাল্‌ ধরিতে লাগিল--এ অবস্থায় কি করিবে? ছুই 
বগলে আর উপর-পেটে এ রকম করিয়! সেক দিবার ব্যবস্থা 
ত করিবেই। তা ছাড়া শু'ঠের গুঁড়ো দিয়! হাত পা খুব 
জোরে ঘষিয়া দিতে বলিবে। আর যেখানে যেখানে খাল 
ধরিবে, সেখানে সেখানে খুব জোরে টানিয়। দিতে বলিবে। 
খানিক ক্ষণ এই রকম করিলেই খাল ধর ক্ষান্ত হইবে। 


লেখকের কম্প-জরে চিকিৎসার পরিচয়। ৬১ 


৫1 জ্বর আমিবার আগে কখন কখন মাথার কাগড়, 
হাত পায়ের কামড়, কিম্বা বাউ-শুলের জন্যে রোগী অস্থির 
হয়। এই সময় ষদ্দি সে ৫ গ্রেন কুইনাইন্‌ খায়, তবে 
খানিক পরে তাহার হাত পায়ের কামড় ত যায়ই; স্বর 
আসা বারণ হয়। বীর * কুইনাইন* খাওয়া অভ্যাস 
আছে, তার ১০ গ্রেন্‌ কুইনাইন্‌ খাইলে ভাল হয়। 

৬।* কম্পের সময় কখন কখন রোগীর সকল গু! আর 
চোক হলুদ বর্ণ হয়। যকৃতে (যাকে পাত বা মেটে বল) 
বেশী রপ্ত জম! হয় বলিয়। এমন ঘটে। কম্প গেলে, এ 
রকম হলুদ-বর্ণ ক্রমে কমিয়া যায় 

, ৭। কম্পের সময়“কখন কখন রোগীর আমরক্ত তেদ 
হয়। অন্ত্রের (যাকে আত বল) মধ্যে বেশী রক্ত 'জমা 
হইলে, এমন ঘটে । কম্প গেলে এ উপসর্গ ক্রমে যায়। 

কম্পের সময় কখন কুখন যে যে উপসর্গ হয় বলিলাম, 
স্বরঞ্চুটি&লও কখন কখন সেই স্ব উপসর্গ হইয়া থাকে। 
এর পর এ সব বেশ করিয়৷ বলিব। 

সম্প্রতি আমার কম্পন্থর হইয়াছিল। কম্প.অসিতেই 
দশ গ্রেন্‌ কুইনাইন্‌ খাইলাম। কুইনাইন্‌ খাইয়! তাড়াতাঁড়ি 
শন জাম! গরম মোজা পরিলাম। তার পর, তিন চারি 
খান কম্বল গায়ে দিয়! শুইলাম। তার পর, খুব গরম চা 
এক বাটি চুমুক দিয়া খাইলাম। এই রকম করায় কম্প 
শীপ্রই গেল। আর এতে বিশেষ লাত হইল এই যে জ্বর 
আর বড় ফুটিতে পারিল না। জুরের যে একটা উট তাঁগ 
বড় ইইল না । তেমন গাত্রদাহও . হইল না, পিপাসা 


৩২ ম্যালেরিয়া-জরের পক্ষে কুইনাইন্‌ বথার্থ ই. বরহ্ধান্তর। 


হইল ন1।: .কম্প গেলে, খানিক পরে বিন্দু বিন্দু ঘাম 
'হুইতে লাগিল। . এই সময়ে বগলে তাপমান-যন্ত্র দিয়া দেখি- 
লাম, পারা ১*১র দাগে-উঠিল। এর পর আর পাঁচ গ্রেন্‌ 
কুইনাইন্‌ খাইলাম। কুইনাইন্‌ খাওয়ার খানিক পরেই খুব 
ঘাম হইতে লাগিল। ঘণ্টা" খানেক পরে বগলে আবার 
তাপমান-যন্ত্র দিয়! দেখিলাম, পাঁরা ৯৯র দাগ ছাড়াইয়া ছোট 
ভিনটা দাগ পর্য্যন্ত উঠিল। খানিক পরেই গায়ের তাত 
সহজ হইল । 
এখানে কম্প এত শীত গেল কেন? কম্পের পর জুর 
বেশী ফুটিতে পারিল ন! কেন? জরে দাহ, পিপাসা প্রভৃতি 
যে সব কষ্ট হইয়া থাকে তা হইল না কেন? আর 
জ্বর অত শীঘ্রই ব! ছাড়িয়া গেল কেন? কম্প আসিতে 
* দশ গ্রেন্‌ কুইনাইন্‌ খাইয়াছিলাম বলিয়া, এই সব সুবিধা 
হইছিল। নৈলে, কম্প স্বরে যে তিনটা অবস্থা যে নিয়মে 
ঘটিয়া থাকে, তাই ঘটিত। আর জ্বরের যে অন্থুধ, সাও 
এড়াইতে পারিতাম না। কম্প আসিতেই যে দশ গ্রেন্‌ 
কুইনাইন খাইয়াছিলাম, সেই কুইনাইন যেমন ধরিল ( কানের 
মধ্যে ঝাঁপ শব্দ হওয়া কুইনাইন ধরার চিহ্ন), অমনি 
একটু একটু শ্রীক্ম বোধ হইতে লাগিল । গ্রীত্ম বোঁধ হুইজে। 
কম্প আর কোথায় থাকে ? 
ম্যালেরিয়া-ত্বরের পক্ষে কুইনাইন যথার্থই ব্রঙ্গান্্। 
ম্যালেরিয়া-ভ্বরে ভুত বরাত করিয়া সময় মত কুইনাইন 
খাওয়াইতে পারিলে, রোগী কখনও মারা পড়ে না। 
কম্প নিবারণের জন্তে যতই কেন কর না €রাগীর কিছু-. 


কম্পের শীত সহজ শীত নয়। ৬৩ 


তেই" এক বারে শীত ভাঙে নাক্। ওত আর সহজ শীত 
নয় যে, লেপ কাথা! টাপা দিলে, আর হাতে, পায়ে, গায়ে 
তাত দিলে শীত ভাঙডিবে। ও যে রোগের শীত। তা যদি 
না হবে, তবে গায়ের এত তাত, তার উপর আবার এত 
শীত!" এ, দিকে হাত পা! এত ঠাণ্ডা, আর রোগী শীতে 
থর্থর্‌ করিয়া কীপিত্েছে, কিন্তু বগলে তাপমান-যন্ত্র দিয়া 
দেখ, পারা ১০৫র দাগে উঠিবে, কখন কখন তা ছাড়্ইয়াও 
,উঠিবে। তবে, এর আগে যেমন বলিছি, হাতের তেলোয়, 
পায়ের তৈলোয়, দুই বগলে, উপর-পেটে, আর ছুই, উরতের 
মধ্যে এন্রকম সেক পাইলে, আর খুব গরম গরম চা কিন্থা 
,জল:মিশন ছুধ (খুব গরম )' এক বাটি চুমুক দিয়া খাইলে, 
রোগীর তত কষ্ট থাকে না। কম্প আর বেশী হইতে পারে 
না আর বিস্তর ক্ষণ থাকেও না। এ ছাড়া, এ রকম 
করায়, কম্পের সময় শরীর্রের মধ্যে যে সব যন্ত্রে রক্ত গিয়া 
জমাঞ্হয়,* সে সব যন্ত্র থেকে রক্ত. শীঘ্র কিরিয়া আসে। 
এইটাই এর বিশেষ উপকার জানিবে। কম্পের দময় গব 
যন্ত্রে রক্ত জম৷ হইয়াই ন! অনিষ্ট করে। সে আু্নষ্ট যদি- 
না হইতে দিলে, ওবে ঢের করিলে। কিন্তু কম্প আসিতেই 
দুুনাইন খাইয়া এই গুলি 'করিলে আরও ভাল হয়। 
আমার নিজের. দৃষ্টান্ত দিয়া এর আগেই তা বলিছি। 

এখানে একটি রোগীর কথা. বলি। মাস খানেক হইল, 
একটা পোআঁতির চিকিৎসা! করিছিলাম। উপরে! উপরি. 


_* কেবল গরম জলের টপে গলা পঞ্ত্ত ডুবাইয়া থাকিলে, তখনই 
' ভাঙে। 


৬৪ একটা গোআতির কম্প জরের চিকিৎসার পরিচয় । 


তার ছু বিন কম্প দিয়! জ্বর আসে। বাড়ীর লোক ভাতে 
বড় একট! মনোযোগ করেন নাই । তিন দিনের দিন বেলা 
৯টার সময় যেমন কম্প দিয়া জ্বর আসিল, আর পৌঁআতি 
অচৈতন্ত হইয়! গেল। আট মেসে পোআতি কম্প ভ্বরে 
এই রকম অটৈতন্ত হইয়া* গেল দেখিয়া, গৃহস্থের ' চৈতন্য 
হইল। বেলা ৪টার সময় যখন দেখিলেন যে পোআতি 
ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল, তখন তাড়াতাড়ি আমাকে 
ডাকিয়! পাঠাইলেন। সন্ধ্যার একটু আগে আমি গিয়! 
দেখিলাম পোমাতি অস্থির; নিয়ত হাত প! ছুড়্িতেছে, 
বালিশ বিছানা, লেপ ধরিয়া টানিতেছে। দু জন ভ্রীৌলোক 
তাকে ধরিয়! রাখিতে পারিতেছে না; হাত প| সব গ! ঠাণ্ড। 
যেন পাথর। হাতের তেলো, পায়ের তেলোও তেমনি বা 
. তার চেয়েও ঠাণ্ডা । নাড়ী অমনি স্তর মত বোধ হইতে 
লাগিল। হাত দেখিবার সময় আমার জামার হাত! এমনি 
জোরে ধরিছিল যে, আমি তা সহজে ছাড়াইতে পারি নুই। 
পোআতির এই অবস্থা দেখিয়! তার যে রকম চিকিৎসা 
করিছিলাম, নীচে ত। লিখিয়। দিলাম। 
তার হাতে, পায়ে, বুকে, পণজরে, শু'ঠের' গু'ড়ো খুব 
করিয়৷ মালিশ করিতে বলিলাম। বাজার থেকে শুঠ এনে 
ঘরে তার গুঁড়ে। তয়ের করিতে দেরি হবে। সে দেরি 
এখানে সৈবে না 'বলিয়।৷ ডিস্পেনসরি থেকে তখনই এক 
পোঁআ আন্দাজ শু'ঠের গুড়ো কিনিয়। আনিতে বলিলাম। 


* হাতের তেলে, পায়ের ভেলে! এই রকম ঠা! হওয়া সন্নিপাতের 
চ্হি। 


) তার সন্লিপাঁতের চিকিৎস!। ৬৫ 


দুই বগলে গরম-জল-পোরা দুটি শিশি বা বোতল রাখিতে 
বলিলাম। গুলের আগুনে ন্যাক্ড়া তাতাইয়া, হাতে, 
পায়ে সকল গায়ে বেশ করিয়া সেক দিতে বলিলাম। যত 
ক্ষণ হাত, পা, সব গ| বেশ গরম না৷ হইয়া উঠিবে, ততক্ষণ 
এ রকম করিয়া শুঁঠের গুঁড়ো মালিশ, আর 'আগুনের 
সেক করিতে বলিলাম । বুকের বাঁ দ্দিকে অর্থাৎ যেখানে 
হাত দিলে*বুক ছুড়ছুড জানিতে পারা যায়, সেই খানে 
.শুঁঠের গুড়ো বেশ করিয়া মালিশ করিতে বলিলাম । 
খাওয়াইধার দুটি অস্তুদ দিলাম। একটি, নাড়ী ভাল 
করিবার * জন্তে। আর একটা, চৈতন্য করিবার জন্যে। 
.অসুদ ছুটা নীচে লিখিয়া দিলাম যথাঃ 

নাড়ী ভাল করিবার জন্তে ৷ 


য্যারো ম্যাটিক্‌ স্পিরিট অব ফ্যামোনিয়া ১... ২ ডাম 
স্পিরিট অব ক্লোরোফন্ম (ক্লোরিক ঈথর ) ১. ২ ড্রাম 
ব্রাণ্ডি (একের নম্বর ) ্ ,.. ১৯৩ 
টিং সিংকোনি কো পর ১৮ ওড়াম , 
টিংচর ডিজিটেলিস্‌ তা ০ ৯ ই ডর 
সিরপ অব জিঞ্জর ঃ ২ *৬ডামূ 
াকুই ফ্যানিথাই (ডিল ওয়াট | .. ওঙ্ক্দ 


প্ঞকত্র মিশাইয়। একট! শিশিতে করিয়া! রাখ। এইযে 
আরোক খানি তয়ের করিলে, এ ছয় মাত্র! অর্থাৎ ছয় বার. 
খাওয়াইবার মত। এক এক বারে ছয় ভাগের এক ভাগ 
করিয়া খাওয়াইবে। স্থবিধার জন্যে, শিশির গায়ে কাগজের 
দাগ কাটিয়া লইবে। এই অস্থদ, এক এক দাগ ঘণ্টায় 
ঘণ্টায় খাওয়াইতে বলিলাম। এই . ন্থুদ্াকে ছ্িমুলেপ্ট 


৩৮ কম্পের সময় কুইনাইন খাওয়ার ফল। 


ছাড়া, আর একটা! লেপ তার গায়ে দিয়া দিলাম। এক 
ঘণ্টার মধ্যেই কম্প, শীত সব গেল। আর জ্ঞানেরও কোন 
তফাত হইল না । 

কাল যে কম্প তিন চারি ঘণ্টা ছিল; ষেকম্পে পৌআতি 
এক বারে অচৈতন্য হইয়! গিইছিল ; আর যে কম্পের শেষে 
তার নাড়ী অমন ছিন্ন ভিন্ন, ঝর ভার অন উুরন। হইছিল; 
আজ সে কম্পে তার কিছুই করিতে পারিল না কেন? আর 
সে কম্প এত শরীগ্রই বা গেল কেন? সে বিষম কম্পের 
হাতে পোআতিকে আজ কে বাঁচাইল? কুইনাইন্‌। 
ম্যালেরিয়!-জ্বরে কুইনাইনকে কি সাধে ব্রহ্ষান্্ বলি? 
ম্যালেরিয়াজ্বরে যে অবস্থাতেই কেন কুইনাইন্‌ দেও না, 
উপকার হবেই হবে। অপকার কখনও হবে না। কুই- 
নাইন্‌ থাঁকিতে ম্যালেরিয়া-জ্বরে জীবন নষ্ট হওয়া উচিত 
নয়। এর পর,» এ সব বেশ, করিয়া বলিব। 

কম্প দিয়া জর আসার কথা পড়িতে পড়িজে এই যে 
পৌআতির বুত্তাস্তটী পড়িলে এতে কিছু শিখিলে কি না? 
যদি ভাবয়া দেখ ত অনেক শিখিলে। গোড়া থেকে ধর। 
(১) কম্প দিয়া জ্বর আসা অর্থাৎ ম্যালেরিয়া-জ্বর সহজ 
ব্যাপার নয়। একে সহজ জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা 
কখনই উচিত নয়। এতে না ঘটিতে পারে, এমন বিপদই 
নাই। অতি অল্লে জীবন নষ্ট হুইয়! থাকে; আর হয়ও। 
€২) জ্বরে এই রকম সান্সিপাতিক বিকার হইলে মোটামুটি কি 
করিতে হয়, তাও শিখিলে। (৩) কম্প দিয়া জ্বর আসিলেও 
কুইনাইন্‌ খুওয়াইলে উপকার ॥হয়। এমন কি, অনেক 


কম্পের খানিক আগে কুইনাইন খাইলে কোন উৎপাত ছয় না ৩৯ 


জায়গায় রোগীর জীবন.রক্ষা করা হয়। এখানে কম্পের 
সময় কুইনাইন্‌ দেওয়াতেই ত পোআতির জীবন রক্ষা 
হইছিল। জ্বরের উপর কুইনাইন্‌ খাওয়াইয়। অনেক জায়- 
গায় বাক জ্বর. সোজ। করিছি'। জ্বরের ভোগ কমাইয়! 
দিইছি।. জ্বরে বেশী উপসর্গ হুইতে দিই, নাই"। আর 
রোগীকে শীখ্রই চাক্গা করিছি। এর পর, .এ সব বেশ 
করিয়! বলিৰ ।: শীঘ্র কাজ করিবে বলিয়া এমন তর জায়- 
গায় শুদু কুইনাইন্‌ না দিয়, কুইনাইন্‌ মিক্শচর্‌ দিবে__ 
যেমন এখানে দ্িইছিলাম। 

কম্পু আসিবার খানিক আগে, অর্থাৎ ঘণ্টা ছুই আগে, 
কুইনাইন্‌ খাইতে পারিলে* কোনও উৎপাত হইতে পারে 
না)" 

“যদ বল, স্বর হইবে কি না, কেমন করিয়! জানিতে 
পারিব। ত। জানিবার সঙ্কেত আছে। কোন খানে কিছু 
নাই, ৪জমূনি কম্প দিয়া জ্বর আসিল_-এ রকম প্রায় ঘটে 
না। জ্ুর হইবার আগে অনেক রকম অসুখ হয়। গা" 
মাটি মাটি করে; কোন কাজ করিতে ইচ্ছা হয় গা) বারে . 
বারে হাই উঠে আলিম্টি ছাড়িতে হয় ; আড়া মোড়! ভাভিতে, 
হয়; শুয়ে থাকিতে ইচ্ছ। করে; হাতে পায়ে বল থাকে না, 
আর হাত পা যেমন কুকুরে চিবুতে থাকে । এই গুলি, 
ভ্ররের পুর্বব-লক্ষণ জানিবে। এই পূর্বব-লক্ষর্ণ গুলি না! মানিয়! : 
যদি দস্তুর মত সান, আহার কর ত নিশ্চয়ই জ্বরে পড়িবে । 
আহার করিতে" ভর সয় না। শরীরের এ অরস্থাক়্ি স্নান 
করিব মাত্র কম্পু দিয়! ভর আসে । * আর. এই সকল পূর্বব- 
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. লক্ষণ জানিতে পারিয়া যদি ১০ গ্রেন্‌ কুইনান্‌ খাও, গায়ে 
বেশ করিয়া কাপড় দেও, কোন পরিশ্রম না কর, রো 
ন। বেড়াও, জলে না৷ ভেজ, ন্মান আহার না! কর, মার খুব 
গরম গরম*একবাটি চা বা জল-মিশনে! ভুধ ( বেশ গরম) 
চুমুক দিয়া খাও, তবে ভ্বরের হাত নিশ্চয়ই এড়াইতে পার। 
আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া-ঘ্বরের ষে রকম উপদ্রব, তাতে 
এ নিয়মটা সকলেরই যত্ব করিয়া! মনে রাখ! উচিত 
' কারে! কারে! জ্বরের পুর্বব-লক্ষণ এমন ঠিক্‌ জানা আছে 
যে,সে বলিতে পারে যে আমার আজ, কি কাল জ্বর হবে। 
পাষের ডিমে ব্যথা, বাউ-শুলনো, পায়ের গোছের রেশয়ার 
গোড়ায় ব্যথা__এই কয়ুটী লক্ষণের একটা হইলেই আমি 
নিশ্চয় জানিতে পারি, আমার জুর হইবার আর দেরি নাই। 
এ লক্ষণ মানিয়া যদি কুইনাইন্‌ খাই, ত জ্বর আসে না। 
ন। মানি ত স্বরের হাত এড়াইতে, পারি না। এ লক্ষণ ন! 
মানিলে ত্বর যে নিশ্চয়ই হয়, কুইনাইন্‌ না খাইয়া! তা বেশ 
পরীক্ষা! করিয়। দেখিছি। 

অনেক কচি ছেলের কান কামড়াইলে হয় সেই দিনই 
নয় তার পর দিন স্বর হয়। এই জগ্যে, ছেলের কান কাম- 
ডাইতেছে জানিতে পারিলে, অনেক জায়গায় ম! বাপে দুর 
হওয়া! যেন গুণিয়! বলিতে পারেন। . ্ 
গায়ের ভাত বাঁড়। আর দাহ-_কম্প গেলে রোগী আর 
 গ্ৰায়ে কাপড় রাখিতে পারে না। লেপ, কাতা, কম্বল, জামা 
হা গায়ে থাকে, গব খুলিয়! ফেলে। গাঞ্নের তাত ক্রমে 
বাঁড়িতে থাকে ৷. শেষে এত বাড়ে ষে, বগলে তাপমান-বন্ত 
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দিলে, পার! ১০৬র দাগ পধ্যন্ত উঠে। গায়ের এই রকম 
তাত যে, সব রোগীরই হয়, তা নয়। অনেক জায়গায় পারা 
১০৩র দাগ ছাড়ায় না। রোগী আর বিছানায় থাকিতে চায় 
না। হিম মাটিতে শুতে চায়। বিছানা থেকে হাত, পা 
মাটিতে ছড়ুইয়। দেয় (যদি মেজেতে থাকে )। হিম জল 
হাতে, পায়ে, গায়ে, মাথায় মাখিতে চায়। হিম জিনিশ 
( যেমন ফেঁরো, বাটি, থাল) হাতে করিয়া রাখিতে "চায় । 
,গায়ের দাহতে বিছানায় স্থির হইয়া থাকিতে পারে না-_-এ 
অবস্থায় কি করিবে? গাত্রদাহ কিসে নিবারণ করিবে? 
গাত্র-দাস্থ নিবারণ করিবার অতি চমণ্কার অন্ুদ আছে। 
তিন্‌ ভাগ হিম জলে এক তীঁগ বিনিগার (স্থকা ) মিশাইয়া 
প্লেই জলে কর্শা তোয়ালে গামোছা, বা ন্যাক্ড়া ডুবাইয়া 
নিংড়াইয়া রোগীর সব গা বেশ করিয়া মুছাইয়৷ দিবে। 
গা এমনি করিয়া মুছাইয়! দ্মিবে যে, গাঁয়ে যেন জলের দাগ 
পড়ে। অর্থাত তোয়ালে; গামোছা,.বা ন্যাক্ড়া খুব জোরে 
নিংড়ান হইবে ন| ; তাতে যেন একটু জল থাকে । এই বুকম 
করিয়! বারে বারে গা মুছাইয়! দিবে। বাঁর কতক এই রকম 
করিয়া গা মুঁছাইয়! দিলে, রোগীর গাত্র-দাহ এমনি নিবারণ হয় 
ওঃ আগুনে যেন জল পড়ে । এরকম করিয়া! গ! মুছছাইয়া দিলে 
রোগী যে কি আরাম বোধ করে, তা বলা যায় না। বিনিগার 
যদি ঘরে না থাকে, তবে শুছু গরম জলে এ রকম করিয়। 
গা মুছাইয়া দিলেও হইতে পারে। গায়ের তাত বযেষন, 
ধে জল দিয়! গা মুছাইয়া দিবে,,লে জলের তাত তার চেয়ে 
অনেক কম হওয়া চাই । নৈলে, রোগীর আরাম. বোধ হবে না। 


৪২ মাথার ভার;নিবারণের অন্ধ । 


পিপাঁস।-_---এ রকম করিয়া, বারে বারে গা মুছাইয়া 
রোগীর গাত্র-দাহ নিবারণ করিলে । এখন তার পিপাসা 
শান্তি করিবার উপায় কি? তার মুখ-শোষ কিসে নিবারণ 
করিবে ? গগাত্রদাহ যেমন সহজে নিবারণ 'করিলে, পিপাস৷ 
শান্তি করিবার সেই.রকম “সহজ উপায় আছে। রোগীকে 
অন্য জল ন! দিয়া, এক বোতল জল তয়ের করিয়! দিবে। 
সেই জল সে বার কতক খাইলেই, মুখ-শোষ আর পিপাস৷ 
ছুই-ই দূর হবে। মুখ শোষ আর পিপাসা শাস্তি করিবার, 
জল এই রকম করিয়৷ তয়ের করিতে হয় £-_ 


ক্লরেট অব. পটাশ, *** রি ২ ডাম. 
সিটি,ক ফ্যাসিড ১ ডাম। 
হিম জল তি ২* ওন্স (আড়াই পোওয়া )। 


একত্র মিশাইয়। একটা বোতলে বা পাথরের বাটিতে রাখিয়৷ দেও। 
যখন জল খাইতে চাহিবে, তখনই এই জল খাইতে 
দিবে। একটু একটু করিয়া জল দিবার দরকাঁর নাই। 
'এক এক বারে. আশ মিটাইয়া জল খাইতে দ্রবে। তাতে 
কোনও ভয় করিবে না। জল ফুরাইয়া গেলে, আবার 'জল 
তয়ের কাঁরয়। লইবে। এই জল এই. রকম* করিয়া বার 
কতক খাইলে মুখ আর জিব বেশ সরস হইরে। . 
মাথা-ধরা-_-গাত্র-দাহছ গেল, পিপাসা! গেল। কিন্তু 
মাথার ঘাতনায় রোগী অস্থির । এখন কি করিবে? মাথার 
যাতনা দুর করিবার উপায় কি? মাথা-ধরা অনেক রকম। 
'মাথার কি রকম ধাতনা হইতেছে, রোগীকে জিজ্ঞাস! করিয়া 
ঠিক্‌করিবে। নৈলে, আন্দাজে অন্থ্দ দিলে. উপকার হবে 
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ণা। বরং হিতে বিপরীত হইতে পারে। মাথার কামড় 
আর শুলনি ষে অন্দে পারে, মাথার ভার সে অন্দে সারে 
না। রোগী যদি বলে, মাথার-মধ্যে যেন জিয়ল মাছে 
হানিতেছে, কি. ছুচ ফুটাইতেছে, কিন্বা কটুকটু করিয়া 
কামড়াইতেছে, ব! যেন চিবাইতেছে, আর 'সেই যাতনায় সে 
অস্থির হয় তবে তাকে মাথা নাড়িয়া দেখিতে বলিবে। সে 
বদি বলে 'মাথ! নাড়িলে ভার বোধ হয় না, আর তার চোক 
লাল না দেখ, তবে নীচে যে অস্থদ লিখিয়৷ দিলাম, সেই 
'আনুদ তাকে ২ ঘণ্টা অন্তর বার কতক খাইতে দিবে। দু তিন 
বার অস্থদ খাইলে তার মাথার ও রকম যাতনা থাকিবে না। 
তিন বার খাওয়াইবার মত নন্দ এক বারে তয়ের করিয়া 


লও । 
মরিয়া ৮ ,.১... ই গ্রেন (আধ গ্রেন্‌) 
স্পিরিট, অব ক্লোনোফম্খ ১ ডাম 
টি গু 
হিম জণ ৫ ৩ উন্স ( দেড় ছটাক ) 


একত্র মিশাইয়৷ একটা শিশিতে রাখ । শিশির গায়ে 
কাগজের তিনটা দাগ কাটিয়া দেও। এক এক দাগ, এক 
এক বারে*খাইতে বলিয়া দিবে । ষদি একবাঁর আনু 
খাইয়াই মাথার যাতনা যায়, তবে আর খাইবার দরকার 
নাই। মাথার যাতন! যত ক্ষণ ন| যাবে ততক্ষণ নিয়ম মত 
অন্থদ খাইবে। স্পিরিট ক্লোরোফণ্মে € একে ক্লোরিক 
ঈথরও বলে) মফিয়। গলে, অন্ুদ তয়ের করিবার সময় তা 
যেন মনে থাকে । ১ডাম স্পিরিট, ক্লোরোফন্দী মাপের 
মাসে লইয়া, তাতে আধ গ্রেন্‌ 'মঞ্িয়া ফেলিয়া দেও। 


৪৮ মাথার ভার নিবারণের অস্ুদ | 


একটু একটু করিয়া গ্রাসটা খানিক ক্ষণ নাড়িলে, মফিয়া 
বেশ গলিয়। যাবে। মফিয়া৷ বেশ গলিয়৷ গেলে, তবে তাতে 
জল মিশাইবে। মফিয়৷ ওজন করিবার জগ্ঠ ভাল নিক্তি 
চাই। ডিস্পেন্সরির জন্তে ভাল নিক্তিরই দরকার। 

রোগী, বদি বূলে যে, মাথা এত ভার যেন বোঝা” আর 
মাথার উপর ষেন জলের কলসী বসাইয়া রাখিয়াছে, আর 
বালিশ থেকে মাথা তুলিতে ভার বোধ হয়, তবে' ও অন্থুদ 
না দিয়া আর একটা অনুদ দ্রিবে। মাথা ভার কি না, 
মাথা নড়িয়া দেখিলেই তা বেশ জানিতে পাঁরা যায়। মাথা" 
নাড়িলে বোধ হয়, যেন ছুই রগে ছুই পেরেক হান! রহি- 
য়াছে। এ রকম মাথ! ভারে কিছুণ্কম কষ্ট হয় না। বেশ 
জোর করিয়৷ তাকান যায় না। এ রকম মাথা ভারে চোক 
লাল হয়, আর চোকের কোণে যেন রক্ত ঢালিয়া দিয়াছে, 
এমনি বোধ হয়। মাথার মগজে রক্ত জমা হইলে, মাথা 
এই রকম ভার হয়_-এ অবস্থায় রোগীর মাথা ,মুড়াইয়। 
দিবে। মাথা মুড়াইয়া জল-পটি দিবে। কম্পের মময় 
অচৈতন্য হুইলে, রোগীর মাথায় জল-পটি দ্রিবার যে রকম 
নিয়ম বলিয়। দিইছি, এখানেও ঠিক সেই রকম নিয়ম 
করিবে। তার পর, নীচে যে অস্থদটি লখিয়া দিলাম, সেই. 


অস্থ্দটা তাকে বার কতক খাওয়াইবে। ছয় বার খাওয়াই- 
বার মত অস্থ্দ এক€রারে তয়ের করিয়া লইবে। 


ব্রোমাইড অব পোটাসয়মম. .... ১২ ডাম (দেড় ভাম ) 
টিংচর অব বেলাডনা ' ১১ ৯ ডাম। 
হিজল - ৮ ৬ ওন্স। 


একত্র মিশাইয়া' একটা শিশিতে রাখ । 


সুর ফুটিলে প্রলাপ অর্থাৎ ভুলৰকা । 3৫ 


শিশির গায়ে কাগজের ছয়টা দাগ কাটিয়া লও । যত 
ক্ষণ মাথার ভার না যাবে, তিন চারি ঘণ্ট! অন্তর এক এক 
দাগ অস্থ্দ খাবে" ক্রোমাইড অব পো্টাসিয়ম্‌ আর টিংচর 
অব, ৰেলডোনা, মাথার মগজ হইতে রক্ত নামাইবার চম্কার 
অস্দ।' এ অন্থুদ খাইলে আবার ঘুম আসে ৮ ঘুম *আদিলে 
রোগীকে খুমাইতে দিবে । জাগাইয়া ' অন্থ্দ খাওয়াইবার 
দরকার নাই ঘুম ভাঙিলে যদি বলে, মাথার ভার একে 
বারে যায় নাই, তবে আর এক দাগ অন্তু্দ খাওয়াইবে। 

প্রলাপ অর্থাৎ ভুল বক1-_-_ভ্বর ফুটিলে কখন কখন 
রোগী ভুল বকে । মাথার মগজে রক্ত জমা হইলে, রোগী 
এই রকম ভুল বকে কবিরাজের একেই বিকার বলিয়া 
থাবেন। ভুল-বকা, মাথা খুব গরম হওয়া, আর ছুই চোক 
লাল হওয়া, এই তিনটাই 'বিকারের লঙ্ষণ। এ রকম 
দেখিলে, তখনই রোগীর মাথ। সাড়া করিয়৷ জল- -পটি দিবে। 
তার পুর [ু্রামাইড অব পো্টাসিয়ম্‌ আর টিংচর অব বেলা 
ডনা- ঘটত এ অস্থদ তিন চারি ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে। 
ক্রোমাইড অব. পোটাসিয়ম্‌ আর টিংচর অব €বেলাডনা, 
বিকারের বড়*অস্ত্রদ। বিকারের লক্ষণ চ্টোলে, আর রোগী 
সহূজ হইলে, এ অন্তুদ আর খাইয়াবে না। কেমন করিয়া 
মাথাঁয় জল-পটি দিতে হয়, আর মাথা ঠাগা'রাখিতে হয়, 
এর আগেই তা বেশ করিয়৷ বলিছি। এখানেও ঠিক সেই 
রকম কঞ্জিবে। এই রকম করিয়া মাথায় জল-পটি দিলে, 
আর এ অন্থু্দ খাওয়াইলে রোগীর বিকার কেটে্যাবে ৭* 
এতে যদি বিশেষ, উপকার না পাও, "আর . রোগীর ভুল-বকা 


৪৬ জ্বর ফুটিলে তড়কা । 


ক্রমে বাড়ে (এ রকম কিন্তু প্রায় ঘাটে না) তৰে কম্পের 
সময় রোগী অচৈতন্ত হইয়। গেলে, যে রকম যে রকম 
করিতে হয় বলিছি, এখানেও ঠিক সেই রকম করিবে। 
ঘাড়ে এক .খান বেলাস্তরা, আর ছুই পায়ের ডিমে ছু খান 
মঞটর্ড পল্যা্টর বাইয়া দিবে। এর নিয়মও আগে বলিছি। 
এখানেও সেই নিয়ম করিবে। পু 
ভ্বর.ফুটিলে তড়ক।_-এর আগেই বলিছি, ভ্োোন কোন 
ছেলের কম্প আমিতেই তড়্‌কা হয়। জ্বর ফুটিবার আগে 
অর্থাৎ হাত পা ঠাণ্ড। থাকিতে তড়কা হইলে যে রকম ষে 
রকম করিতে হয়, এর আগেই তা বলিছি। জর ফুটিলে 
পর তড়কা হইলেও ঠিক সেই রকম করিবে ; কেবল হাতে, 
পায়, বগলে গরম জল-পোরা শিশির তাত দিতে হইবে না । 
কেন না, জবর ফুটিলে ত আর হাত পা ঠাণ্ড| থাকে না। 
ভ্বরে গায়ের তাত খুব বেশী হইলে, ছেলেদের তড়কা 
হইতে পারে, আর প্রায়ত হইয়। থাকে। এ কথাট। যেন 
সকলেরই বেশ মনে থাকে । বারে বারে চম্‌কে ওঠা যে 
তড়কার দুনব-লক্ষণ, এর আগেই তা বলিছি। আর কি 
উপ্য়ে তড়কা নিবাখ্ধণ করা যায়, আর তড়ক। শুইলেই বা 
কি করিতে হর, তাও এর আগে বলিছি। ূ 
গায়ের তাত বেশী হইলে ছেলেদের প্রায়ই তড়ুকা হ্‌ইয়। 
খাকে_এ কথাটা থুহস্থদেরও খুব মনে রাখা চাই। এখানে 
একটা ছেলের কথ বলি। মাস ছুই হইল, একুটা ভর 
লেক আমার কাছে তার ছেলের জঞ ব্যবস্থ। জানিতে 
আদিয়াছিলেন। বলিলেন, আমার ছোট ছেলেটার ( বয়স 


কুইনাইন দিয়া জর বন্ধ ন৷ করার ফল। ৪৭ 


বছর খানেক ) কাল বেল! দশটার সময় ভারি জ্বর হইছিল; 
গায়ের তাত বড়ই বেশী হইছিল। যত ক্ষণ গায়ের তাত 
ছিল, ছেলে কেবল চম্‌কে চম্‌কে উঠেছে । তার পর, রাত্রি 
দশটা বেজে গেলে গা জুড়াইল। গা জুড়াইলে* পর, ছেলে 
তবে চোক মেলিল। রাত্রে বেশ্ট ছিল, আর কোনও অন্ুখ 
হয় নাই ।” আজ সকালেও বেশ আছে, দেখিয়া আসিয়াছি। 
কাল তণ্তাকে কোনও অন্তু দিই নাই। আজ তাকে 
কোনও অন্ুদ দিতে হবে? অস্থদ দিতে হবে কি না 
আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন? আজ আবার সে রকম 
ভর হইলে কি ছেলে বাঁচিবে? হয় ত ভয়ানক তড়্‌কা 
হইয়াই মারা যাবে । ছেলেটী যদি বাঁচাইতে চান, তবে* 
এখনই গিয়। তাকে ৩ গ্রেন্‌ কুইনাইন্‌ খাঁওয়াইয়া, দিন। 
তার পর কাল যে সময় জবর আসিয়াছিল, আজ তার ঘণ্ট। , 
খানেক মাগে আর ৩ গ্রেনু কুইনাইন্‌ খাওয়াইয়! দিবেন। 
কাল্‌ রাষ্তত্র গা জুড়াইয়। গেলে ৩ গ্রেন করিয়৷ কুইনাইন্‌ 
বার তিন চারি খওয়াইতে পারিলে, আর আজ সকালে এবার 
ছুই খাওয়াইলে জ্বর আর আসিত না। আমার* এই কথা 
শুনিয়৷ তিমি বলিলেন, অত টুকু ছেলেকে কুইনাইন্‌ খাঁও- 
যাব ?, আর এক দিনের ত্বরেই কুইনাইন্‌ দ্বিব? ভাল 
দেখি--বলিয়! চলিয়া গেলেন। তার পর দিন শুনিলাম, 
সারি রকম তড়ক৷ হইয়৷ ছেলেটা মার ”গিয়াছে। কুই- 
নাইন্‌ তাকে ১ গ্রেনও খাওয়ান হয় নাই, জিজ্ঞাসা করায় 
জানিতে পারিলাম । এই ভল্্র লোকটার ব্যবহার, “কামারকে 
ইস্পাত ফাঁকি,দিবার মত হইছিল . এখানে সামান্ত বুদ্ধির 


৮ জরে গায়ের তাত খুব বেশী হইলে, জোমান রোগীর ও খেচুনি হয়। 


তুলে ছেলেটা মারা গেল। গা জুড়াইয়া গেলে ৩ গ্রেন্‌ 
করিয়। কুইনাইন্‌ বার তিন চারি খাওয়াইলে, ছেলেটার 
জীবন রক্ষ। হত। এই ব্যক্তি ছেলেটার জীবন হেলায় 
হারাইলেন পাড়ার্গায়ে মনেক ছেলে পিলে এই রকম 
করিয়া মারা পড়ে । পাড়গায়ে বলিয়া কেন, জান! শুন! 
ন! থাকিলে, সকল জায়গায় .এই রকম ঘটে। | সাধে কি 
বলি, ম্যালেরিয়।-ভবরকে সহজ জ্ঞান করা উচিত 'নয়। এই 
জন্যেই বলি, জ্বরের উপরও কুইনাইন্‌ খাওয়ান ভাল । জীবনটা 
ত রক্ষণ হয়। জর আাসিবার মাগে কুইনান্‌ খাঁওয়াইলে 
সুবিধার ত কথাই নাই। এই জন্তে, ছেলেদের একটু 
অন্ুখ হইলে, কুইনাইন্‌ খাঁওরাইয়াঁ দেওয়। ভাল। কেন না, 
তারা ত মার জ্বরের পূর্বব-লক্ষণ বুঝিতে পারিবে না। এর 
পর, এ সব বেশ করিয়৷ বলিব। 

দ্বরে গায়ের তাত খুব বেশী হইলে, জোমান রোগীরও 
কখন কখন খেঁচুনি হয়। ছেলেদের হইলে এ রকম ,খেঁচু- 
নিকে তড়কা বলে। বসন্ত-্ছরে গায়ের তাত বড়ই বেশী 
হয়। এই জন্যে, অনেক জায়গায় সেই জ্বরের তাড়সে 
রোগীর সৃগির মত খেচুনি হয়। এ রকম হইলে, আগে 
যেমন বলিছি, ক্লোরোফণ্ম শু কাইয়া থেচুনি 'বন্ধ করিবে.। 
তার পর মাথ! নেড়। করিয়৷ জল-পটি দিবে। আর ক্রোমাইড 
অৰ্‌ পে।টাপিরম জার টিংচর অব বেলাডনা-ঘটিত এ অন্থুদ 
দুই, তিন বা চারি, ঘণ্ট। অন্তর খাওয়াইবে |. জ্বরেতেই 
হোক, জার অন্য কোন কারণেই হোক, ম্বগির মত খেঁচুনি 
হইলেই, এই নিয়মে চিকিৎসা করিবে । 


সবিরাম-জরের প্রকৃতি । ৪৯ 


জ্বর ফুটিলে, সব রোগীর সমান অন্ুখ হয় না। শীত বা 
কম্প যেমন সকলের সমান হয় না, জ্বরও তেমনি সকলের 
সমান হয় না। কারো কারো! জ্বর সামান্যই হয়। গায়ের 
ভাত, দাহ, পিপ্রাসা, মাথার ফাতনা--এ সবই. কম হয়। 
মাবার কারো কারো জ্বরে কাঁটু ফাটিতে থাকে ।" গায়ের 
এমনি তাত“ষে, ধান দিলে খৈ হয়। গাত্র-দাহতে মাটিতে 
ভিন্ন থাকিন্তে চায় না । পিপাসায় নিয়ত জল জল করিতে 
থাকে। আর মাথার যাতনায় অস্থির হয়। এ সব 'ভারি 
স্তরের লক্ষণ । কিন্তু ভারি জ্ুরই হোক্‌, আৰ সামান্য জ্বরই 
হোক্‌, খানিক ভোগ করিয়া! আপনিই ছাড়িয়া যাঁয়। এ 
সবরের স্বভাবই এই । জার এই জনো একে সবিরাম- 
(ডূর'বলে | 

এ জ্বর আপনিই ছাড়িয়া! যায় বলিয়া, রোগীকে বড় 
একটা! অন্দ খাওয়াইবার দরুকার হয় না। তবে গাত্র-দাহ, 
পিপাসা, য্লাথার যাতনা_-এ সব কট দুর করিবার জন্যে, 
আগে যে যে অস্থদের কথ! বলিছি, সেই সব অন্থ্দ খাওয়া- 
ইতে হয়। শুদু এই করিলেই এ জ্রের চাকৎসা করা 
হইল। কিন্তু ও সব অন্ধ ছাড়া, ঘন কারক (যা খাওয়া" 
ইলে ঘাম হয়) কোন অস্থাদ খাওয়াইলে রোগীর কের 
আরও লাঘব হয়, আর জুরও বোধ হয় শীস্্র ছাড়ে। নীচে 
একটী অনথদ লিখিয়! দিলাম এই অস্থুর্দটী আমি সর্ববদ1ই 
ব্যবহার করিয়া থাকি! সবিরাম-জবরই হোক, আর স্বল্প- 
বিরাম ভ্বরই হোক, ভ্বরের ভারি প্রকোপ হইলে, এঁ অন্থুটি 
পাওয়ালে যেন আগুনে জল পড়ে, . এমনি হয়। য় 


৫৪ | ঘর্মকারক অন্ুদ | - 


বার খাওয়াইবার মত অনু একেবারে তয়ের করিয়া 
লও । 


ডাইলিয়ট হাইডোক্লোরিক্‌ য্যাসিড.. . ১ ড্বীম 
বাইনম্‌ ইপেকা ২৩5 ৬ বিন্দু 
স্পিরিট অব ক্লোরোফত্ন্ম (ক্লোরিক য্যাসিড ঈথর) ২ ডাম 
টিংচর সিষ্কোনি কো "১১ '৩ ডাম 
টিংচর কার্ডেমম কো! ***. ** ৩ ভূণম 
ডিককৃশন্‌ সিক্কোনা :.... -*, ৫ ওঁন্ন 


একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ । 

শিশির গায়ে কাগজের ছয়টা দাগ কাটিয়া দেও ॥ এক 
এক দাগ ছুই কিতিন ঘণ্টা হান্তর খাওয়াইবে। হ্বরের 
তাড়শে রোগীকে যদি বেশী অবসন্ন কি ছুর্বল দেখ, ওবে 
এক এক মাত্রা অর্থাৎ এক এক দাগ অস্থুদ ঢালিয়, ডাতে 
২ ড্াাম করিয়! বাইনম্‌ গ্যালিসাই যোগ করিয়৷ দিবে । কিন্া 
অনু তয়ের করিবার সময়, ছয় বার খাওয়াইবার অন্দে 
একবারে ১২ ভাম অর্থাৎ দেড় 'পন্ন গ্যালিসাই যোগ 
করিয়া লইবে! ব্রাপ্ডিকে বাইনম্‌ গ্যালিসাই বলে। 
প্রেক্কপ শনে বাইনম্‌ গ্যালিসাই লেখে । - * 

রোগীর যদি পেট একটু ফীপ ফাঁপ বোধ হয়, তবে 
ডিককৃশন্‌ দিংকোনার বদলে ডিল ওয়াটার দিবে। ডিল 
ওয়াটারকে য্যাকুই, য্যানিথাইও বলে। রোগীর পেট-ফণপ 
থাকিলে (তা যে রোগেই কেন হোক না), ডিককৃশন্‌ সিং- 
কেধন! ক্নই দিবে না। আগে যদি পেটফাপ! না থাকে, 
আর অন্নুদ খাওয়াইতে খাঁওয়াইতে পেটের ফীপ হয়, তবে 


পাড়াগায়ের ডাক্তরদের মন্তদের গুণের পরিচয়। ৫১ 
তখনই ডিককৃসন সিক্কৌনা বন্ধ করিয়া, তার বদলে ডিল- 
ওয়াটার দ্িবে। ডিল-ওয়া্টায় পেট ফণপার বড় অন্ুদ। 
রোগীর পেট ফীপিয়। ঢাক হইয়াছে, তবু ডিককৃশন সিঙ্কোন। 
রন্ধ করিতেছে না-এ রকম ভুল অনেক .চিকিৎসকেই 
করিয়া থাকেন। বুঝাইয়। বলিতে গেলে ত্বার৷ আবার রাগ 
নরেন । 

বাইন্ম গ্যালিসাই (ক্রাণ্ডি) দু রকম। একের নম্বর 
আর দুয়ের নম্বর । একের নম্বরের দাম বেশী। এই' জন্যে 
আনেক জায়গায় ডাক্তরেরা ছুয়ের নম্বর ব্যবহার করিয়। 
থাকেন। পাঁড়ার্গায়ের ডাক্তরেরা একের নম্বর কখনও 
ব্যবহার করেন না, বলিলেই হয়। কিন্তু একের নম্বরে 
খে'উপকাঃ হয়, ছুয়ের নম্বরে তার সিকি উপকার ও হয় না। 
এই জন্তে ডিস্পেন্সারিনে সববদদাই একের নম্বর গ্যালিসাই 
(ব্রাণ্ড) রাখিবে। দাম বেশী বলিয়া অন্ুদে কখনও 
খারাপ জিনিস ব্যবহার করিবে ন|। খারাপ জিনিস ব্যব- 
হার” করেন বলিয়া, পাঁড়ার্গীয়ের ডাক্তরদের অস্তথুদে অনেক 
সময় তেমন কাজ হয় না, কাজেই পশারের অনেক হ্থানি 
হয়। সকল ডাক্তরেরই এটী মনে করিয়া রাখা উচিত। 
পুরাণ হইয়া গেলে, অনেক অন্থদের তেজ থাকে নাঁ। এই 
জন্যে তাতে তেমন উপকার হয় না। এটাও পাড়ার্গায়ের 
চিকিতসকদের জানিয়া রাখা উচিত। «কেন না, তীর! 
অনেক দিনের পুরাণ অস্ুদ ব্যবহার করেন বলিয়া এমন কি 
অনেক জায়গার অপ্রতিভও হন। তবু পুরাণ অচ্ছদের মায়া 


ছাড়িতে পারেন না। সকল * রোগের চিকিৎসায় ছুটা 
নি 


৫২ ঘাম হওয়। আর জর ছাড়া । 


জিনিসের বড় দরকার। ভাল চিকিৎসক আর ভাল 
অন্থদ। চিকিৎসকের জ্ঞান থাকা চাই, অস্থদের তেজ থাকা 
চাই। এ নৈলে যেমন আশা, তেমন ফল পাওয়া যায় 
না। আমি" দেখিছি, পাড়ার্গীয়ের অনেক চিকিত্সক বেশ 
চিকিৎসা করেন,' চিকিৎসার বেশ প্রণালী জানেন আর 
রোগও চিনেন। কিন্তু অন্রদের তেমন তেজ না থাকায় 
তারা গৃহস্থকে তেমন তুষ্ট করিতে পারেন ন। 
ঘাম হওয়া আর ভর চাঁড়া-যে জ্বর রোজ আসে, সে. 
জ্বরের ভোগ ১২ ঘণ্ট|। ভর ছাড়িবার আগে ঘাম হয়। 
ঘাম হইতে আরম্ভ হইলেই গায়ের তাত কমিতে, থাকে, 
গায়ের তাত এত শীম্ব কমিয়! যায় যে, স্তাঁপমান-যন্ত্র দিয়া 
পরীক্ষা করিয়া দেখ ত আশ্চর্য্য হইবে। যতক্ষণ গায়ের 
তাত সহজ না হয়, ততক্ষণ প্রতি দশ মিনিটে তাপমান-যন্ত্রের 
ছোট এক দাগ অর্থাৎ এক ডিশ্রি বা অংশের ঈ (পাঁচ 
ভাগের এক ভাগ) করিয়। তাত কমিয়া যায়। জাপয়ান- 
যন্ত্রের গায়ে দীগ কাটা, তার ভাগ বিলি আর হিসাব, এর 
আগেই বেশ করিয়া বলিছি। আর সহজ গায়ের তাত, যে 
গড়ে'৯৮২ ডিশ্রি বা অংশ তাও এর আগে বলিছি। গা 
জুড়াইলে রোগীর আর কোনও অন্নুখ থাকে না। ঠিক 
সহজ মানুষের মত হয়। কোথায় বা গাত্রদাহ, কোথায় 
বা পিপাসা, আর কোথায়ই বা মাথার যাতনা । রোগীকে 
দেখিলে, রোগী বলিয়াই বোধ হয় না। ৃ 
*' ঘাম'হইতে আরস্ত হইলে আর হিম জল খেতে দিবে না, 
পাখার বাতাস দিবে না, বাইরের বাতাস গায়ে লাগিতে 


এজরের প্রকাত একবার ভাবির। দেখা আবশ্ ক ৫৩ 


দিবে না। গা আছুল না রাখিয়া বরং একখান মোটা 
কাপড় গায়ে দিলে ভাল হয়। গ| ঢাকিয়া রাখিলে ঘামট! 
বেশী হয়। খাম হইতে দেওয়া বড় ভাল। বেশী ঘাম 
হইলে শুকনো কাপড় দিয়। ঘাম মুছাইয়! দিবে, 

যখন দেখিবে যে, আর একুটুও ঘাম ভুইতেছে না. তখন 
গরম জলে" ফর্শা তোয়ালে, গামছ। 'ব1 ন্যাকড়৷ ডুবাইয়া, 
নিংড়াইয়ঃ সবগা খেশ করিয়া মুছাইয়া দিবে। মুছাইয়া 
দিয়া, তখনই শুকনে। কাপড় দিয়া আবার সব ঠী বেশ 
'করিয়া, মুছাইয়। লইবে। পরণের কাপড় ছাড়িয়া, আর 
এক খান পরিষ্কার কাপড় পরিতে বলিবে। তার পর গা 
নিতান্ত খোল। ন! রাখিলে ভাল হয়। 
,' ভ্বর ছাড়িল, রোগী সুস্থ হইল। এখন কি করিবে? 
এজুরের প্রকৃতি একবার ভাবিয়া দেখিবে। ছেড়ে যায় 
শাবার আসে । এই রকম বারে বারে ছাড়ে আর বারে " 
বারে আসে। এ জ্বরের * প্রকৃতিই এই | তবেই, একবার 
জ্বর ছাড়িলে আর না আমিতে পারে এমন উপায় করা 
চাই। এমন উপায় আছে কি না, তাও একব্রার দৌঁখবে। 
উপায় ছেট খাটে। নাই। এমন উপায় আছে যে আর 
কোনুও রোগের তেমন উপায় নাই। সে উপায় আর কি-_ 
কুইনাইন। কুইনাইন ত সবিরাম জ্বরের অন্থদ নয়__ব্্ধান্ত্র! 
এমন অস্তৃদ যদি আর দুটা থাকিত, তা “হইলে ত ডাক্তরদের 
লেকে দেবতা বলিত। সবিরাম-ঘবরে জ্বর ছাড়িলে, ঠিক 
ব্যবস্থ। মত কুইনাইন খাওয়াইতে পারিলে, জ্বর* আসা 'মিশ্চ- 
য়ই বন্ধ হয়| বিজ্বুরে কুইনাইন খাওয়াইয়৷ ঘদি জ্বর বন্ধ 


৫8 সোজ! আর বাকা জরের লক্ষণ । 


করিতে না পার, তবে স্থির করিবে যে, হয় কুইনাইন ভাঁল 
নয়, নয় উপযুক্ত মাত্রায়, কিন্বা সময় মত কুইনাইন খাওয়ান 
হয় নাই। এ 
কুইনাইন খাওয়াইবার আগে ঠিক কর, স্ুরটা সোজা 
কিব্বাক। কেন না, সোনা! জবর হইলে সহজেই দ্র বঙ্গ 
করিতে পার! যায়। ভর কাঁকা রকম হইলে, তত সহজে 
বন্ধ করিতে পারা যায় না। যদি বল,ভ্তর সোজা" কি বাক! 
তা আগ্নে থাকিতে কেমন করিয়া জানিব? গা জানিবার 
বেশ উপায় আছে। সে উপায় এই-_সহজ জ্বরে কম্পের 
সময় জিব পরিষ্কার থাকে, ভ্বর ফুটিলে শাদ! হয়, আর ঘাম 
হইতে আর্ত হইলে লাবার পরিক্ষার হয়। এ সঙ্কেতঢা 
সব চিকিৎসকেরই মনে করিয়া রাখা উচিত। ছুর বাক! 
, হুইলে, সকল সময়েই জিব শাদা থাকে। কম্পের সময়ও 
শাদা থাকে, জর ফুটিলেও শাদ! থাকে, ঘামের সময়ও শাদা 
থাকে এমন কি, জ্বর ছাঁড়িলেও শাদ। থাকে । আনার, এর 
চেয়েও শক্ত ভুরে, সকল সময়েই জিব কটাশে দেখা যায়। 
যদি বল, ভুঁর যেখানে এক বারে ছাড়িয়া! যায়, আর বিজ্বুরে 
কুইনাইন খাওয়।ইলে জুর আগা বন্ধ হয়, 'তবে সৌজা, বাক! 
কি শক্ত জ্বর, এ জানিবার দরকার'কি? দরকার বেশ 
আছে। সহজ ভ্বর ছেড়ে, ছুবারের জায়গায় চারি বার 
আদিলেও তত হানি নাই। কিন্কু বাকা বা শক্ত ছবরে ত৷ 
কখনই ভাবা হইবে না। কেনন|, এক বারের জ্বরেই 
রেগী আধ-মর! হইয়া যায়। এর উপর মার ছুই এক বার 
জ্বর আসিলে কিআর রোগী জীয়স্ত থাকে? "তবেই দেখ, 


ম্যালেরিয়া কি? ৫৫ 


সোজা, বাঁকা, কি শক্ত জ্বর, জানা দরকার নয়? এই গুলি 
জানা না থাকিলেই চিকিৎসক অপ্রতিভ হন। রোগীর 
আাত্বীয় স্বজন জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলেন কোনও ভয় 
নাই; রোগী ছুই এক দিনের মধ্যেই আরোগ্য হইবে। 
কিন্তু তিনি জানেন না যে, সেই, ছুই এক, দিনের মধ্যেই 
রোগী মারা'যাবে। এরূপ ঘটনা চিকিশুসকের পক্ষে বড়ই 
অপযশের বিষয় । 

এর আগেই বলিছি যে, সবিরাম-স্বরের আার ্ল্লবিরাম- 
'স্বরের মাসল কারণ ম্যালেরিয়া । এই জন্যে, এ ছু রকম 
স্বরকে ম্যালেরিয়া-জ্বর বলে । ম্যালেরিয়া শরীরের মধ্যে 
যত অধিক প্রবেশ করে, জ্বরও তত বাঁকা আর শক্ত হয়। 
ম্যালেরিয়া এক রকম গ্যাস । গ্যাস ইংরেজি কথা । এর 
ভাল বাঙ্গাল! কথা বাম্প। ভিজে মাটি শুকাইবার সময় 
সেই মাটি থেকে উঠে। » এই জন্যে, আমাদের দেশে 
বষারশেষে শরতের রৌন্রের যখন ভারি তেজ হয়, তখনই 
জয়ের এত বাড়াঝাড়ি দেখা যায়। এই বাষ্পকে ডাক্তদুররা 
ম্যালেরিয়া বলেন | জীবন নষ্ট করিবার ক্ষমত। ম্যালে-. 
রিয়ার খুবই আছে। একবারে অধিক ম্যালেরিয়া শরীরে 
প্রবেশ করিলে জীবন তখনই নষ্ট হয় । গদখালি, এ্ীনগর, 
উল্লো প্রভৃতি গ্রামের মহামারীর কথা শুনিয়৷ থাকিবে। 
সেই মহামারীর সময়, কেউ দু ঘণ্টার মধ্যে, কেউ তিন 
ঘণ্টার মধ্যে, কেউ চারি ঘণ্টার মধ্যে মরিয়াছিল। এতে 
ম্যালেরিয়াকে বিষ না বলিয়া আর কি বলিবে? প্বাক *ব 
শক্ত হ্বরের লক্ষুণ দেখিলেই ঠিক কাঁরিবে বে, শরীরের মধ্যে 


৫৬.  ম্যালেরিয়া-জরে রোগীর অবস্থা কখন্‌ কি রকম হয় ' 


এই বিষ অধিক আছে। কাজেই, সতর্ক আর সাবধান 
হইয়া চিকিৎস| না৷ করিতে পারিলে, রোগীর মৃত্যু এক রকম 
নিশ্চিততবেই দেখ, সহজ, বাঁকা কি শক্ত '্ধরের লক্ষণ 
জানিয়! রাখা দরকার কিনা? তা নৈলে, শরীরে বেশী 
ম্যালেরিয়। প্রবেশ, করিয়াছে, কি কম ম্যালেরিয়৷ প্রবেশ 
করিয়াছে, তাহ! জ।নিবার আর উপায় নাই। | 
কুইনাইন্‌ খাওয়াইবার কথা বলিবার আগে, ,এ জ্বরে 
রোগীর 'আকার প্রকার. আর নাড়ীর অবস্থা কখন্‌ কি রকম 
হয় বলিব। কেন না, এ গুলিও চিকিশুসকদের জানিনা 
রাখা বড়' দরকার। (১) কম্পের সমর _রোগীর বণ 
ফ্যাকাশে হয়, কান, ঠোঁট, মার .নখ নীল বর্ণ হয়, মুখ 
খানি যেন চুপসে যায়, আর সব গারের চামড়া কুঁচকে 
কীটা-কট। হয়। নাড়ী সরু হয়, বেগ ভারি বাড়ে আর 
মাঝে ম।ঝে জসমান পড়ে, নিশ্বাসও ঘন ঘন পড়ে। (২) 
গায়ের তাত বাড়িলে-গাষের চামড়া যেন কুলে উঠে 
আর রাঙ। হয়। মুখ চোক লাল হর। নাড়ার বেগ 
আর পুষ্টি বাড়ে, আর নাড়ী যেন শক্ত হয়। €৩) থাম 
হইতে আরন্ত হইলে -নাড়ী ক্রমে সহজ হইফ়্া* আসে। 
এ জুরে প্রত্াব কখন কেমন হয়, জান! উচিত। কম্পের 
সময় প্রত্রীৰ কম হয়, কিন্তু পরিষ্কার হয়। কম্পের শেষে 
প্রস্রাবে জলের ভগ খুব বেশী হর। গায়ের যখন খুব 
াঁত, তখন প্রঅ(ব কম হয়, আর ঘন হয়। গায়ের তান 
কমিত্রার আগে, জলের ভাগ একটু একটু করিয়া কমে। 
আর ঘাম হইতে শারন্ত হইছে, জলের ভাগ খুব শীদ্র শীঘ্র 


কুইনাইন্‌ খাওয়াইবার বাবস্থা । ৫৭ 


কমিয়! যায়। এই জন্যে. কম্পের শেষে রোগী পরিক্ষার 
জলের মত অনেক খানি প্রস্রাব করে। গায়ের তাত 
কমিবার আগে " প্রশ্নাৰ তার চেয়ে কম হয়। আর ঘাম 
হইয়া গা জুঁড়াইয়া গেলে রোগীর প্রআাব কমও* হয় রাডাও 
হয়। 
কুইনাইন খাওয়াইবার ব্যবস্থা---_-আমাদের দেশে 
সবিরাম-ন্বরে জ্বর ভোগের পর রোগীর ঘাম হইতে আরম্ত 
হইলেই, কুইনাইন খাওয়ান উচিত। নৈলে, অনেক 'জায়- 
গার কুইনাইন খাওয়াইবার সময় পাওয়া যায় না। ঘাম 
দিয়। ভুর ছাড়িল, চিকিৎসক নিশ্চিন্ত হইলেন। * নিয়ম 
নত কুইনাংন, খাওয়াইতে বলিয়া গেলেন। কিন্তু এমন 
নেক জায়গায় ঘটে যে, ডিস্পেন্সেরি থেকে কুইনাইন 
আঁপিয়। পৌঁছিবার আগেই আবার জ্বর আসে । এই জন্যে 
দাম হইতে আরন্ত হইলেই, কুইনাহন খাওয়ান ভাল । 
এতে খু টুইলাইন খাওয়াইবার অনেক সময় পাওরা ঘার। 
গোগাি গ বেখ ঠাণ্ডা না হইলে, কুইনাইন, খাওয়াইতে 
25স্থগ ভয় পান, চিকিশুসকণ্ড বড় সাহস করেন ন না।, 
গয়ের তাত *থাকিতে ঝুঁইনাইন, খাওয়াইলে, সেন্বর এক 
হা আর কখনও ছাড়ে না_দ্বরটা আটকাইয়। যায় । 
*সংস্বারও ছেলে, বুড়ো, জোআন সকলেরই আছে। 
এই রকম অংস্কার থাকায়, অনেক জায়গাথ৷ ভারি অনিষ্ট 
হয়। গ! একেবারে পাথরের মত ঠাণ্ডা না হইলে কুইনাইন, 
খাওয়ান হয় না। এদিকে গ। ঘদিই পাতরের মন্ড ঠাণ্তা* 
২য়, ভসেঙ্জর আমিবার এক আধ ঘণ্টা আগে হয়। 


৫৮  গাঠাণ্ড হইলে কুহনাহন্‌ খাওয়াইলে আর জর অসেঁ না। 


তখন কুইনান্‌ খাওয়াইলে জ্বর আসা বারণ হয় না। কেমন 
করিয়া হবে? কুইনাইন্‌ পেটে পড়িয়া কাজ করিবার 
সময় পাইল কৈ? এই রকম করিয়া কুইনাইন্‌ খাওয়ান 
হয়, কিন্তু জবর,আসা বন্ধ হয়না । এতে রোগীও ভোগে, 
কুইনাইনেরও অপয়শ হয় । , 

গ। ঠাণ্ডা হইলে, কুইনাইন্‌ খওয়াইলে আর জ্বর আসে 
না। কুইনাইনের এই ধম্মটাই সকলের জান! আছে। 
কিন্তু কুইনাইন্‌ খাওয়াইলে যে আবার গায়ের তাত কমে, 
তা, বোধ হয় অনেকে জানেন না, চিকিৎসকদের এটা 
জানিয়।৷ রাখ ভারি দরকার । তা হইলে, অনেক জায়গায় 
ভারি জ্বরে রোগী বেজায় হইতে পারে না। বিশেষ, 
স্ব্লবিরাম-ভ্বরের চিকিৎসায়, কুইনাইনের এ ধনটা তাদের 

, ভারি কাজে লাগে । এ সব এর পর বেশ করিয়৷ বলিব। 
এখানে আমার একটা রোগীর কথা-বলি। রোগীর 
বগলে তাপমান বগ্্র দিয়া দেখিলাম, পারা ১০৬র দাঁগ 
ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। গায়ের এ রকম তাত অনেক ক্ষণ 
থাকিলে, রৌঁগী অচৈতন্থ হইয়া যাইতে পারে, মৃগির মত 
খেঁচুনি হইতে পারে, আর জ্বর ছাড়িবার সময় নাড়ী ছাড়িয়! 
যাইতে পারে । এই ভাবিয়া তাকে দশ গ্রেন্‌ (পাঁচ রতি) 
কুইনাইন্‌ খাওয়াইয়া দিলাম। পেটে গিয়! শীঘ্র কাঁজ 
করিতে পারিবে বিয়া, শুদু কুইনাইন, না দিয়া, কুইনাইন, 
মিক্শ্চর্‌ করিয়। খাওয়াইয়! দিলাম। কুইনাইন, মিকৃশ্চর্‌ 
কেমন কয়া তয়ের করিতে হয়, আজ্‌ কাল্‌ অব্যবসায়ারাও 
তা জানেন। আধ পলা খাঁনেক জলে ১০ গ্রেন কুইনাইন, 
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বেশ করিয়া মিশাইয়!, তাতে ১০ ফোটা ডাইলিয়ুট সল- 
ফিয়ুরিক্‌ ফ্যাসিড (জল-মিশনো মহাদ্রীবক) ফোটায় ফোটায় 
ঢালিয়া দিলে, কুইনাইন বেশ গলিয়া যায়। বেশ গলিয়া 
গেলে, তাতে আধ ছটাক আন্দাজ জল ঢাঁলিয়। দিয়া 
রোগীকে ,খাওয়াউয়া দিবে। *কুউনাইন্‌* খাওয়ান হঈলে 
এক ঘণ্টা পরে আবার তাপমান-যন্ত্র বগলে দিয়! দেখিলাম, 
*০৬র দাঁগ ছাড়াউয়৷ পারা যত খানি উপরে উঠিছিল, 
+১০৫র দাগের তত খানি নীচে পর্লান্ত উঠিয়াছে। আবার 
পণ্টা খানেক পরে দেখিলাম, পারা ১০৪র দাগেও উঠিল না । 
এই সমক্প তাকে আর দশ গ্রেন কুইনাইন এ রকম ( অর্থাৎ 
'মিক্ষ্চর) করিয়। খাওয়াইয়া দিলাম । এ ধারে ঘণ্টা 
ছেড়েক পরে দেখিলাম, পারা প্রায় ১০২র দাগ পর্যন্ত 
উঠিগ্াছে। গায়ের তাত ১০২ অংশ থাকিলে কোনও ভয় 
নাউ । কেন না, খুব সামান্ জ্বরেও গায়ের তাত ১০২ অংশ 
ষ্যাতথাক্ষে । এই জন্যে, রোগীকে, আর কুইনাইন্‌ দিলাম 
না। বিশেষ, তার কান ঝা-ঝাঁ করিতে লাগিল। জার 
কষঈনাইন দিতেও হইল না। গায়ের তাত ক্রমে কমিয়া' 
সইজ হইল।" 

* ঝুইনাইনের তিনটা বিশেষ গুণ আছে। সকল চিকিৎ- 
সকেরই এ তিনটা গুণ জানিয়া রাখ! উচিত। জানিয়া. 
রাখিলে ম্যালেরিয়া-জুরের চিকিৎসায় তিনি” কোথাও অপ্র- 
তিভ হইবেন না । (১) একটী গুণ এই যে, জ্বর-বিচ্ছেদে 
কুইনাইন্‌ খাইলে আর ভ্বর আসে ন্মু_এই গুণটা “সকলের 
বেশ জানা আছে। (২) আর একটা "গুণ এই যে, জ্বরের 
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পুর্ব-লক্ষণ জানিতে পারিয়া, কুইনাইন খাইলে জ্বর আসা 
বারণ হয়। জুরের পূর্বব-লক্ষণ এর আগেই বেশ করিয়! 
বলিছি। এ গুণটা সকলের বেশ জানা নাই। এ গুণটা 
ধাদের জানা আছে, জ্বরের হাত এড়াবার উপায় তাদের 
জানা আছে। “এই গুণটা «প্রথম গুণটির মত সকলের বেশ 
জানা থাকিলে, গৃহস্থের। অনেক জায়গায় চিকিৎসার খরচ 
এড়াইতে পারেন। (৩) আর একটী গুণ এই যে, কুইনান, 
থাওয়াইলে গায়ের তাত কমে এই গুণের পরিচয় এই 
মাত্র দিইছি! এই গুণটী বার ভাল রকম জানা আছে, 
তার হাতে ভারি 'ভ্বরেও রোগী মারা যায় না। হুর গায়ের 
তাত খুব'বেশী হইলে, অনেক রকম উপ্পর্গ ঘটিতে পারে। 
এ ছাড়া, ভ্বর ছাড়িবার সময় নাড়ী ছাড়িয়া যাইতে পারে। , 
এখন কুইনাইন. খাওয়াইবার কথা বলি। এর আগেই 
বলিছি যে, ঘাম হইতে আরম্ত হইলেই রোগীকে কুইনাইন্‌ 
দিবে। নৈলে, আনেক জায়গায় কুইনাইন, খাওয়াইবার 
স্ময় পাওয়া যায় না। কুইনাইন, খাওয়াইবার নিয়ম 
: অনেকে :অনেক রকম বলেন। কিন্তু আমি দেখিছি, ঘাম 
হইতে আরম্ভ হইলেই ১০ গ্রেনও আবার জ্বর আসিবার ছু 
ঘণ্ট। আন্দাজ আগে ১০ গ্রেন, আর এর মধ্যে,ছু ঘণ্ট। 
. অন্তর ছু গ্রেন, কুইনাইন. খাওয়াইলে ১০০র মধ্যে ৯৯ জায়- 
গায় ভ্বর আসা বন্ধ হয়। এ রকম নিয়মে কুইনাইন্‌ 
খাওয়াইলে চিকিৎসক “কানও জায়গায় অগ্রতিভ হুইবেন 
“মা। মনে কর, আক্ত বেলা ৮টার সময় জ্বর আসিল ' সেই 
স্বর রাত্রি ৮টার সময় ছাড়িল। ভ্বুর যেমন ছাড়িল, অর্থাৎ 
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যেমন ঘাম হইতে আরম্ত হইল, অমনি ৯০ গ্রেন কুইনাইন্‌ 
খাওয়াইয়া দিলে। তার পর ছু ঘণ্টা অন্তর, অর্থাৎ রাত্রি 
১০টার সময় একবার, ১২টার সময় একবার, ২ টার সময় 
একবার, ৪টার সময় একবার, ছু গ্রেন করিয়া” কুইনাইন, 
খাওয়াইলে! ভোর ৬ টার সময় অর্থাৎ ভ্বর আসিবার 
ঢু ঘণ্টা আগে ১০ গ্রেন কুইনাইন্‌ খাওয়াইয়া দিলে। 
বেল! ৮্টার সময় ভ্বর আাসিবার কথ, কিন্তু ঘুর আসিল,না। 
(রোগীর কান ভৌ-ভে! করিতে লাগিল। তিন ঘণ্টা রোগাকে 
কুইনাইন, দিলে না। বেল! ১১টার সময় ২ গ্রেন, কুইনা ইন, 
দিলে। বেলা ২ টার সময় আর ২ গ্রেন ছিলে । তার পর 
স্টার সময় একবারে ১০ গ্রেন কুইনাইন খাওয়াইয়া দিলে। 
ষদ্রি বল, ৬টার সময় আবার ১০ গখ্রেন, কুইনাইন দিবার দর 
কারকি? আমি অনেক যায়গায় দেখিছি, মে সময় জর 
আসিবার কথা, কঞ্ধ, কু ইনাইন্চ খাওয়াইয়! দি সে সময় জ্বর 
মাসিগে না দেও, তবে তার ১২ ঘণ্টা পরে আবার জ্বর 
আসে। বেলা ৮টার সময় জ্বর আসিবার কথা, কুইনাইনন্‌ 
খাওয়ান হইছিল বলিয়া, সে সময় জ্বর আসিল ন|1? রোগী 
মনে করিল *আজ. মার জবর আসিবে না। চিকিৎসকও 
তাই» বলিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু রাত্রি ৮টার সময় 
আবার জ্বর আসিল। চিকিৎসকের কাছে সংবাদ গেল।. 
চিকিৎসক আসিয়া বলিলেন, তাই ত, ভর আঁসিবার ত কথা 
নয়; তবেকেন এরকম হইল? সেই জন্যে বল্ছি, যে 
সময় ভূর আসিবার কথা, দে সময় ,দ্রর না৷ আদিলে, তাঁর" 
দশ ঘণ্টা পরে দশ গ্রেন, কুইনাইন খাওয়াইয়। দেওয়! ভাল। 
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তার পর দেখিলে, রাত্রি ৮টার সময়ও জুর আসিল না। 
তখন নিশ্চিন্ত হইলে । রারে রোগীকে আর কুইনাইন, না 
দিলেও চলে। কিন্ত ভোর ৬্টায় আঁবার ১০ গ্রেন, কুই- 
নাইন্‌ দেওয্ব! চাই ৷ তার পর বেলা ৩টা পর্যন্ত ছুই তিন 
ঘণ্টা অন্তর ২ গ্রেন করিয়। "কুইনাইন, দিলে । ৬টার সময় 
এক বারে ৫ গ্রেন, কৃইনাউন, খাওয়াইয়া দিলে। রাত্রি ১০ 
টার সময় ২ গ্রেন দিলে। রাত্রে জার কুইন।ইন দিবার 
দরকার নাই । তার পর ভোর ৬্টায় ৫ গ্লেন কুইনাইন্‌ 
দেওয়া চাই। পু 

মনে কর, £নামবারের দিন বেলা ৮টার সময় জর ভাসে, 
আশার সেই জ্বর রাত্রি ৮টার সময় ছাড়ে। তার পর এ 
নিয়মে কুইনাইন খাওয়াইয়। বৃহস্পতিবারের ভোর পধ্যন্ত 
জ্বর আঁসিতে দিলে না। এখন কি করিবে? কুইনাইন্‌ 
বন্ধ করিবে? না, এখনও জ্বর আসারুমাশস্ক। করিয়া, 
ল্প মাত্রায় দ্রিন কঙক কুইনাইন্‌ খাওয়াইবে ? . একটু 
ভাবি) দেখিলেই আর দিন কতক কুইনাইন খাঁওয়ানই 
উচিত বলিয়া বোধ হইবে । কেন না, ষে জর রোজ আসে 
কুইনাইন খাওয়াইয়া সে জ্বর বন্ধ করার পধ্ধ, যদি আর 
কুইনাইন, না খাওয়াও, তবে আট দিনের দ্দিন হাবার জ্বর 
আসে । এতেই লোকে বলে কুইনাইন খাইলে ভর আটু- 
কাইয়া যায়। শরীর থেকে হুর একবারে যায় না। ফল 
কিন্তু তা নয়। এ রকম ভাবাই লোকের ভুল। এই 
ভুলের বজান্যেই সাধারণের কাছে, বিশেষ ইতর লোকদের 
মধো, কুইনাইনের তত মাদর নাই। জ্বরে জ্বরে খোলা 
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করিয়া ফেলিতেছে, তবু জ্বর আট্কাইয়া৷ যাইবার ভয়ে, কুই- 
নাইনের কাছেও যাইতেছে ন। ইতর লোকদের মধ্যে এ 
রকম সর্বদাই ঘটে । এর ফল এই যে, চারি আনার কুই- 
নাইন আনিয়। খাইলে যে জ্বর সারিত, সেই জুরে জীবনটা 
ন্ট হয়। এ ছুঃখ কি ঝ্মখিবার জায়গা আছে ? 
পাড়ার্গায়ে ত এই জন্যেই জ্বরে এত মরে। তবেই দেখ 
যে জ্বর রোর্জ আসে, কুইনাইন, খাওয়াইয়া সে ভর, বন্ধ 
কুরার পর, আট দিন পর্য্যন্ত কুইনাইন, খাওয়ান বড় দর- 
কার। শবে, দ্বর বন্ধ হওয়ার পর, দুই তিন দিন যেমন 
বাধা-বীধিঃকরিয়া কুইনাইন, খাওয়াইতে হয়, তার পর তেমন 
রুরিবার দরকার নাই। বাধা-্বাধি করিয়। কুইনাইন 
খাওয়াইনার কথা এই মাত্র বলিছি। রোজ সকালে ৫ 
[গ্রন আর সন্ধ্যার গে এ গ্রেন খাইলেই হয়। আট 
দিন পধ্যন্ত এই নিয়মে কুইন্টইন্‌ খাওয়া চাই। তার পর 
একটা ট্ননক্‌ অর্থাশ বলকারক অস্ত খাওয়াইলে ভাল 
্য়। 

অনেকে বলেন, বলকারক অন্ুুদ খাওয়াইবার? দ্রকাঁর . 
নাই। কিন্ত বাস্তবিক তা নয়। দরকার বিলক্ষণ আছেঁ। 
জুরে শহরের যে বলের হাঁনি করে, সে বল টুকু যাতে শীঘ্র 
হয়, তার উপায় করা কি ভাল নয়? এ ছাড়া, ভর থেকে 
উঠে যদ্দি বেশ ক্ষুধা হয়, আহারে বেশ? রুচি হয়, বেশ 
আহার করিতে পারে, আর যা৷ খায় তা বেশ পরিপাক হয় 
হবেই রোগী শীত্বর সেরে উঠিতে পারে। বলকারক অনু 
না খাওয়াইলে *আনেক জায়গায় এ গুলি ঘটে না। কাজে 


৬৪ বলকারক অন্ুদ । 


কাজেই, রোগীও বেশ সেরে উঠিতে পারে না। হাতে 
পায়ে বল পায় না। কোন পরিশ্রমের কাজ করিতে পারে 
না। শরীরেও বেশ জুত পায় না। এ ছাড়া; সামান্য 
একটু অনিয়ম করিলেই আবার জ্বরে পড়ে। তবেই দেখ, 
বলকারক অস্থুদ না খাওয়াইবার দোষ কত। বলকারক 
অন্থুদ ত অনেক রকম। তার মধ্যে কোন্টা বাঁছিয়। দিবে ? 
নীচে সে স্থ্দটী লিখিয়া দিলাম, সেই অন্থদটী আমি 
সর্বদাই ব্যবহার করিয়া থাকি । যথ1ঃ-- | 


দি 


কুইনাইন রর রা ২৪ গ্রেন 
টিংচর ফেরিমিযুরিয়েটিস নি ২ ডাম 
ডাইলিযুট নাইটি.ক ফ্যাসিড রঃ ১ ড্বম 
ইনফিযুশন কোয়াসিয়। টা ১২গন্স 


একত্র সিশাইয়া একটী শিশিতে রাখ, আব (খশির গায়ে কাগ- 
জের ১২টা দাগ কাটিয়। দেও। 

এক এক দাগ এক এক বারে খাইবে। প্রাতি দিন 
তিন দাগ করিয়। খাইবে। সকালে এক দাগ, দুপরে এক 
দাঁগ, সন্ধ্যার সময় এক দাঁগ। চারিদিনে ১২ দাগ অন্ুদ 
ফুক্লাইবে। ফুরাইয়া গেলে, অন্থদ আবার তয়ের করিয়া 
লইবে। যত দিন না শরীর বেশ সচ্ছন্দ আর সবল হইবে 
তত দিন বেশ নিয়ম করিয়া এই বলকারক অস্ুুদটা খাইবে। 

এর আগে ফে১ কুইনাইন. খাঁওয়াইবার কথা বলিলাম, 
শুঢু কুইনাইন্‌ খাওয়াইবে, না কৌন অন্রদের সঙ্গে মিশাউয়া 
খীওয়াইবে ?. মহাদ্রাবক (সলফিয়ুরিক য্যাসিড ) দিয়া 
গুলিয়া খাওয়াইলে, পেটে গিয়। কুইনাইন, খুব শীঘ কাজ 


কি কি অন্ুদ সঙ্গে দিলে কুইনাইনের তেজ বাড়ে। ৬৫ 


করে। এ কথা আগেই বেশ করিয়া বলিছি। আফিং 
শৌঁখো (আর্সেনিক), হিরেকল ( সলফেট্‌ অব আয়র্ণ বা 
ফেরি সল্ফ )--এই তিনটা অস্থদের যেসে একটার সঙ্গে 
মিশাইয়৷ খাওয়াইলে, কুইনাইনের তেজ বাড়ে'। সকল 
চিকিতসকেরই এটি মনে করিয়া* রাখা .উচিত। কেন না, 
শুদু কুইনাইন্‌ খাওয়াইয়! যেখানে ভাল ফল পাওয়৷ না যায়, 
(সখানে এ তিনটা শন্থদের ষেসে একটীর সঙ্গে মিশ|ইয়া 
কুইনাইন, খাওয়াইলে, বেশ কাজ হয়। এই জন্যে, জ্বর 
চাঁড়িলে, রোগীকে সলফেট অব আয়র্ণ অর্থাৎ হীরেকশ দির। 
কইনাইন£মিকৃশ্চর দিয় থাকি। সে মিকৃশ্চর নীচে লিখিয়া 
দিলাম । যথ1১- 


ঠুইনাইন টি ২ ৫ ১৪ গ্রেন 
হীরেকশ (ফেরিসল্ফ ) রঃ ্ ২ গ্রেন 
ডাইলিয়ুট সলফিয়ুরিক য্যালিড ... ১০ মিনিম 
পরিষ্কার £ছম জল ... ১ এক খুন্স (আধ ছটাক ).. 


একত্র মিশাইয়৷ একট! শিশিতে রাখ । 

এই যে অন্থদ তয়ের করিলে, এ একবার খাইবর মত । : 
এই রকম হিসাব করিয়! ৬ বার খাওয়াইবার মহ অনু এক 
বাক্েতযের করিয়া একট! শিশিতে রাখিয়! দিতে পার। 
শিশির গায়ে কাগজের ছয়টা দাগ কাটিয়া, দিলেই হইল।. 
এক এক বারে এক দাগ করিয়! খাওয়াইবে। জুর ছাড়িলে 
মাঝে মাঝে দশ গ্রেন, করিয়! যে কুইনাইন. খাওয়াইবার কথা, 
এর আগে বলিছি, হীরেকশের সঙ্গে তার মিকৃশ্চর এই 
রকম করিয়! তয়ের করিতে হয়। 


৬৬ ছ গ্রেন আর পাঁচ গ্রেন কুইনাইনের মিক্শ্চর। 


আর ছু ঘণ্টা অন্তর ২ গ্রেন করিয়া যে কুইনাইন 
খাঁওয়াইবার কথা বলিছি, তার মিকৃশ্চর যে রকম করিয়! 
তয়ের করিতে হয়, নীচে তা লিখিয়া দিলাম 


কুইনাইন্‌ রা রঃ "১... ১২ শ্রেন। 
হীরেকশ € ফেরিসল্ফ )£ 255 ৩ গ্রেন। 
ডাইলিফুট সলফিঘুরিক ফ্্যাদিভ, ১... ৯২ মিনিম্‌ 
পরিষ্কার হিম জল ৪ ৬ উন্স (৩ ছটাক) 


একত্র মিশাইস্ব! একট! শিশিতে রাখিয়া দেও । 
শিশির গায়ে কাগজের ছয়টা দাগ কাট। এক এক 
দগ এক এক বারে খাইবে | 
পাচ গ্রেন কুইনাইনের মিকৃশ্ছ৮র এই রকম করিয়। 
তয়ের করিতে হয়। যথা-- 


কুইনাইন ৪ ক ও ৫ গ্রেন 
হীরেকশ (ফেরিসলফ ) 2 দা ১ গ্রেন 
ডাইলিয়ুট্‌ সলফিঘুরিক য়্যাসিড্‌ ১৮৫ মিনিম 
পরিষ্কার হিম জল ১ ওন্স (আধ ছটাক ) 


. একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ । 

এই যে অন্ুদ তয়ের করিলে, এ এক বাঁর খাইবার 
মত। এক বার খাইবার মত অস্থদকে ভাল কথায় এক 
মাত্র! অসুদ বলে। যদি ইচ্ছা হয় ত এক বারে ছয় মাত্র! 
অনু তয়ের করিয়া রাখিতে পার। 

_ শিশির গায়ে কাগজের দাগ কাটিয়া, অস্থুদের মাত্র! ঠিক 
করিয়া দেওয়া বড় ভাল। শিশির গায়ে দাগ কাটা থাকিলে, 
বাড়ীর মেয়েরাও অন্থদ খাওয়াইতে পারে। এ ছাড়া, সক- 


শিশি আর বোতলে অন্তু দেওয়ার প্রভেদ। ' ৬৭ 


লেরই এক রকম জানা আছে যে, খাওয়াইবার অন্থদেরই 
শিশির গায়ে দাগ কাটা থাকে । এই জন্তে, খাওয়াইবার 
শস্ুদের বদলে অন্য রকম অন্তুদ খাওয়ান সচরাচর ঘটে না। 
সহরে ডাক্তরের প্রায়ই শিশির গায়ে এই. রকম দাগ 
কাটিয়া দিয়! থাকেন। কিন্তু ,পাড়াগীয়ে * ভাক্তচুরর! দাম 
বেশী বলিয়া, শিশি প্রায়ই ব্যবহার করেন না। শিশির 
বদলে ঝেঁতলে অন্ুদ দেন। কাল বোতলের মধ্যে যে 
অনু থাকে, বাইরে থেকে তা৷ কিছু দেখা যায় না॥ কীজেই 
'তার গায়ে কাগজের দাগ কাটিয়া অন্তদের মাত্রা ঠিক করিয়! 
দেওয়া যায় না। এই জন্যে, সহরে ভাক্তরের যেমন বলিয়। 
থাকেন, এক দ।গ করিয়া অন্থুদ খাইবে, পাড়ার্গায়ে সে রকম 
ধ্লিলে চলে না। সেখানে বলিতে হয়, আধ ছটাক, এক 
কাচ্চা, কিন্ব। আধ কীচ্চ। করিয়। খাইবে। আধ ছটাক 
এক কীচ্চ।, কিম্বা আধ কীচ্চ। কত টুকু, আন্দীজ করিম! 
ঠিক কর সোজা নয়। এই জন্যে, অনেক জায়গায়, রোগী 
ছয় বারের অস্থুদ চারি বাঁরে খাইয়। ফেলে, নয়, চারি বারের 
অন্ুদ আট বারে খায়। পাড়ার্গায়ে, বিশেষ ইঞ্তর লোক: 
দের মধ্যে,*হৃদ খাইবার এ রকম অনিয়ম প্রাই হইয়া 
থাকে। এ রকম অস্থ্দ খাওয়ায় যে অনেক জ।য়গায়, উপ- 
কারের চেয়ে অপকার বেশী হয়, তা বেশ বুঝ। যাইতেছে। 
এই জন্যে, 'পাঁড়ার্গায়ে আরোক অন্ুুদ (বোতলে করিয়া ন! 
দিয়া, শিশিতে করিয়। দেওয়াই ভাল। কুলি করিবার অস্থুদ, 
দুইবার অন্ুদ, কিম্বা মালিশ করিবার অনুদ ঞিশিতে* না 
দিলেও চলে। কিন্তু খাইবার অস্বীদ শিশিতে করিয়া দিবে। 


৬৮ আফিঙের সঙ্গে দিলে কুইনাইনের তেজ বাড়ে। 


আর তার গায়ে কাগজের দাগ কাটিয়া দিবে। এক বারে 
গোট! পঞ্চাশ ৬ গুন্স শিশি কিনিয়। রাখিলেই মোটামুটি 
কাজ চলিতে পারে। পঞ্চাশটে শিশির দামও কিছু বেশী 
নয়, ছু টাকাতেই পাওয়া যায়। অস্থুদ খাওয়। হইয়া গেলে, 
শিশি ফিরিয়া দিবার যদি নিয়ম করিয়া দেও, তা হইলে ত 
শিশির অভাব হইতে পারে না। এ ছাড়া, বারে বারে নুতন 
শিশিতে অন্থুদ দিবে না । প্রথম বার যে শিঙ্সিতে অন্দ 
দিবে, ফিরে বারে মন্দ আনিতে আসিবার সময় রোগীকে 
সেই শিশি আনিতে বলিবে। পাড়াগায়ে ডাক্তারের! এই 
নিয়ম করিলে, পয়সা খরচের ভয়ে তাদের শিশির বদলে 
বৌতলে করিয়া অন্থদ দিতে হয় না। 

এর আগেই বলিছি, হীরেকশ (কেরি সল্ফ,) আফিং 
(ওপিয়ম্‌) আর শেঁখে। (আর্সেনিক ) এই তিনটী অন্ুদের 
যে দে একটার সঙ্গে মিশাইলে, কুইনাইনের তেজ বাড়ে। 
কুইনাইনের সঙ্গে হীরেকশ কেমন করিয়া মিশাইতে 
হয়, এর আগেই তা বলিছি। কুইনাইনের সঙ্গে 
আফিং কেমন করিয়া মিশাইতে হয়, নীচে তা লিখিয়া 
দিল'ম $--.-. ৃ 

কুইনাইন্‌ রঃ ১৮১5 গ্রেন্‌ 


ড।ইপিফুট মল্ফথুরক্‌ ফ্যাসিড্‌ ১১০ মিনিম্‌ 
টিংচর ওপিয়াই € লডেনম্‌) ১৮৮...১* মিনিম্‌ 
হিম জল ... ১১১ উক্গ (আধ ছটাক) 


একত্র মশাইয়া একটা [শশিতে রাখ। 
এই যে অন্তু তয়ের' কধিলে, এ এক বার খাইবার 


কুইনাইনের সঙ্গে আসে'নিক কেমন করিয়! মিশাইতে হয়। ৬৯ 


মত। এই রকম হিসাব করিয়। যত বারের ইচ্ছা, অস্থাদ 
ওয়ের করিয়। লইতে পার । 

আফিডের সঙ্গে মিশাইলে কুইনাইনের গুছু তেজ বাড়ে 
না। তা ছাড়াও অনেক উপকার হয়। জ্বরের সঙ্গে 
পেটের ব্যামো থাকে ত, কুইন্তাইনের স্তঙ্গ আফিং দিলে 
তারি উপকার হয়। পেট ব্যথা করা, পেট কামড়ান, ভাল 
ঘুম না হওয়া__-এ সব উপসর্গও আফিডে সারে । আফি- 
ডের এ বড় গুণ। এ গুণটা সকল চিকিৎসকেরই' যেন 
“মনে থাকে । 

কুইনাটুনের সঙ্গে শেঁখে। ( মার্সেনিক ) কেমন' করিয়া 
মিশাইতে হয়, নাচে লিখিয়া দিলাম। শেখোর সঙ্গে 
কুইনাইন মিকৃশ্চার ( আরোক ) তয়ের করা সোজা নয়। 
এই জন্মে, কুইনাইনের পিল্‌ অর্থাৎ বড়ি করিয়! দিবে $-- 


কুইনাইন ৪ টু ২ গ্সেন্‌ 

আনি (শেঁখো ) ০, ৮ স» গ্রেন্‌ 
(এক খ্রেণের ২৪ ভ[গের এক ভাগ ) 

এক্ষ্রাস্টী জেন্খন্‌ যত টর্চ দরকার ।. 


একত্র*মিশাইয়া একটা বড়ি তয়ের কর। 

এই রকম হিসাব করিয়া, যত গুলি ইচ্ছা, তত গুলি 
বর়ি* ভয়ের করিয়া লইতে পার। জ্বর ছাড়িলে ৩ ঘণ্টা 
অন্তর এক একটা বড়ি খাইতে বলিবে। ও | 
১ খ্রেনের ২৪ ভাগের ১ ভাগ ওজন কর সোজা নয়। 
এই জন্যে, কুইনাইন্‌ ১২ গ্রেন। আর্সেনিক ॥০ আধ গ্রোন্‌* 
আর এক্ষ্রাক্ট, জেন্শন্‌ যত টুকু "দরকার, একত্র মিশাইয়া 


খও অনেকে বড়ি গিলিতে পারে না। 


তাতে ১২টা বড়ি তয়ের কর। তা হইলে এক একটী 
বড়িতে স্ গ্রেন করিয়। আর্সেনিক]থাকিবে। 

আফিডের সঙ্গে কুইনাইনের যদি বড়ি করিয়া! দিতে 
চাও, তবে এই রকম করিয়। দিবে 2-_ 


কুইনাইন । ১৮ রা ১০ গ্রেন্‌ 
আফিং রা ১.১. ১ গ্রেন্‌ 
এক্ট্ান্ট. জেনৃশন্‌ *** যত টুকু দরকার 


একত্র মিশাইয়া একটা বড়ি তয়ের কর। 

বড়ি যদি কিছু বড় হয়, আর তা গিলিতে কষ্ট হইবে 
বলিয়া 'বোধ হয়, তবে ওতে একটা বড়ি না করিয়া, ছুটা 
বড়ি তয়ের করিবে । একটার পর আর একটী বড়ি 
খাইবে। 

ভারি তিত আর বিকট বলিয়া অনেকে কুইনাইন্‌ মিক্‌- 
শ্চর খাইতে চায় না, কুইনাইনের বড়ি খাইতে চায় । জু 
বরাত করিয়া, বড়ি গিলিয়া খাইতে পারিলে, মোটেই তিত 
জানিতে পার! যার না। কেউ কেউ তিত লাগিবার ভয়ে 
কুইনাইনং মিকৃশ্চরও খায় না; আবার বড়িও গিলিয়া 
খাইতে পারে না। বড়ি গিলিতে গেলেই তদের গলায় 
বাধে। মুখে জল লইয়া শাদা কুইনাইন্‌ গিলিয়া, খাওয়া 
ভিন্ন এদের আর উপায় নাই। মেয়েদের মধ্যে অনেকে 
বড়ি গিলিতে পারে না। বিশেষ ঘাদের হিষ্টিরিয়! অর্থাৎ 
গুল্মবারু রোগ আছে, তারা ঝড়ির নামে ভয় পায়। আমার 
বেশ মনে আছে, একটা স্ত্রীলোক মুসুরির চেয়েও ছোট 
বড়ি গিলিতে পারিত না। এই নিমিত্তে. মেয়েদের জন্যে 


এক্ষ্রাক্ট, জেন্শন্‌ দিয়! কুইনাইনের ধড়ি তয়ের করা ভাল। ৭১ 


অন্তদ ব্যবস্তা করিবার সময় তাদের জিজ্ঞাসা করিয়া 
আরোক, বড়ি, কি গু'ড়ো লিখিয়! দেওয়! ভাল। নৈলে 
দাঁম দিয় অন্্রদ আনিয়া, হয় ত, তা কোন কাজে না লাগিতে 
পারে। ছেলেদেরও মধ্যে অনেকে বড়ি গিলিতে পারে 
না। আমার একটা ছেলে €&দশ বছরের কম নয়) কোন 
মতেই বুড়ি খাতে চায় না। বড়ির নামে সে ডরায়। 
বগার্থই সেঁ বড়ি গিলিতে পারে না। গিলিতে গেলেই তার 
গলায় বাধে। আবার তার চেয়ে যারা চারি পাঁচ বছরের 
ছোট, তারাও সহজে বড়ি গিলিয়! খায় । | 

আন্কে জিনিষ দিয়া কুইনাইনের বড়ি তয়ের করিতে 
পারা যায়; কিন্কু এক্ট্াক্ট জেন্শন্‌ দিয়া বড়ি তয়ের করা 
মব চেয়ে ভাল। কেন না, নিজে জেন্শন্ই জরঘ্ম আর 
বলকারক (টনিক )। কাজেই, জেন্শনের সঙ্গে মিশাইলে 
কুইন্নাইনের তেজ বাড়ে বৈকমে না। 

ওর «আগেই বলিছি, ডাইলিউট্‌ সল.ফিউরিক্‌ ফাসিডে 
গুলিয়া খাওয়াইলে, পেটে গিয়৷ কুইনাইন্‌ শীত্র কাজ কুরে। 
*এই জন্যে, যেখানে কুইনাইন্‌ খাওয়াইবার বেণী সময় ন! 
পাবে, সেখানে কুইনাইন্‌ মিকৃশ্চর্‌ ছাড়া আর কিছু*দিবে 
না| আর) এক বারে পুর মাতা অর্থাৎ ১০ গ্রেন্‌ দিবে। 
জর আসিতে বেশী দেরি না থাকিলেও, এই নিয়মে কুই- 
নাইন্‌ খাওয়াইলে, অনেক জায়গায় স্বর আস! বন্ধ হয়। 
জ্বর আস এক বারে বন্ধ না হইলেও, জ্বরের তেজ আর 
ভোগ এত কম হয় যে, তাতে রোগী বিশেষ কান ফট 
পায় না। 


৭২ কুইনাইনের তিত কিসে ঢাকে। 


কুইনাইন্‌ যে স্চিত আর বিকট, তাতে ছোট ছেলেদের 
কুইনাইন্‌ খাওয়ান সোজ। নয়। জার করিয়া খাওয়হিয়। 
দিলেই নমি করিয়। ফেলে । এই জন্যে, এমন কোন 
ফিকির করা" উচিত, যাতে ছেলেরা কুইন্াইনের তিত ন৷ 
জানিতে পারে।' এমন কান ফিকির মাছেকি না? 
আছে । | | 


(১ ট্যানিক ঘ্যাসিডের সঙ্গে মিশাইয়া খাওয়াইলে, 
কুইনাউনের তিত মোটেই জানিতে পারে না। ১০ গ্রেন্‌, 
কুঈনাইনের সঙ্গে ২ গ্লেন ট্যানিক্‌ ফ্যাসিভ,৫ গ্রেনের সঙ্গে 
১ প্রন, ২॥০, মাড়াই গ্রেনের সঙ্গে ॥০ গ্রেন্‌, এই নিয়মে 
মিশাইবে। কুইনাইনের লঙ্গে ট্যানিক্‌ য্যাসিভ বেশ 
করিয়া মিশাইয়া, তাতে একটু মিষ্টি আর জল দিয়া খাওয়'- 
ইয়া দ্রিলে, বেশ খায়! উপস্থিত মতে যে মিষ্টি পাও, তাই 
দিতে পার। গুড়, চিনি, মধু, সিরপ, এর মধ্যে যে সে 
একটা দিলেই হইল । যেখানে ভরের সঙ্গে পেটের ব্যামে 
থাকে, সেখানে ট্যানিক্‌ ফ্যাসিডের সঙ্গে কুইনাইন্‌ খাওয়া- 
ইলে, ছুটা উপকার হয়। এক, এর তিত জানিতে পারে 
না। আর, জুরের সঙ্গে পেটের-ব্যামোও সারিয়া যায়। 
ট্যানিক্‌ ফ্যাসিডে কিছু কোষন্ঠ বন্ধ করে। কিন্তু গস্ম দুধ 
খাওয়াইয়া তা দুর করিতে পারা যায়। 

(২) হরীতকী '(হত্ত,কী ) চিবাইয়! খাইয়া, তার পর 
কুইনাইদ্‌ খাইলে কুইনাইনের তিত মোটেই জানিতে পারা 
যাঁয় না। ' এই জন্যে, ট্যানিক্‌ ফ্যাসিডের ব্দলে হরীতকীর 
শুঁড়োর সঙ্গে মিশাইয়া কুইনাইন্‌ -খাওয়াইলেও হইতে 


কুইনাইন্‌ পেটে ন! থাকিলে কি করিবে ? ৭৩ 


পারে। *শুদু হরীতকী বলিয়া নয়, যাতে বেশী কষ আছে, 
তাতেই কুইনাইনের তিত ঢাকে । 

(৩) কাফিরও (কাওয়ার) সঙ্গে খাইলে কুইনাইনের 
তিত কিছুই জানিতে পারা যায় না। খাইবার জন্যে, চা, 
কাফি (কাওয়া) কেমন করিষ্া তয়ের করিতে 'হয়, আজ, 
কাল, প্রায় সকলেই ত! জানেন। কাফির ঘন কাথের 
সঙ্গে মিশা ইয়া খাইতে হয়। কাফির সঙ্গে মিশাইয়া , কৃই- 
নাইন খাইলে ছুটী উপকার হয়। একটা উপকার এই যে, 
কুইনাইনের তিত জানিতে পার! যায় না। আর একা" 
উপকারঃ এই যে. কুইনাইনের তেজ বাঁড়ে। কেন না 
কাফি নিজেই জ্বরপ্ন। 

যেখানে পেটে অন্থুদ থাকে না) খাওয়াইলেই বমি হইয়। 
যাঁর, সেখানে ভ্বর ছাঁড়িলে রোগীকে কুইনাইন্‌ খাওয়াইবার 
কি ফিকির করিবে? কুইন্মইন্‌ মিকৃশ্চর খাওয়াইলে, পেটে 
থাকিন্তী স্ত, তখনই উঠিয়া পড়িল।. শাদ৷ কুইনাইন্‌ খাওয়া- 
ইলে, তাও উঠিয়া পড়িল। বড়ি করিয়া খাওয়াইলে তাও 
উঠিয়া পড়িল। এখন কি করিবে? কুইনাইন্‌ খাওয়াই- 
লেও যে ফল হয়, চামড়ার নীচে কুইনাইন্‌ পিচকিরি করিয়া 
দিলে সেই ফল হয়। আবার গুহাদার দিয়া আঁতের মধ্যে 
কুইনাইন পিচকিরি করিয়া দিলেও সেই ফল হয়! 
এ জানা! থাকিলে আর ভাবনা কি? চামড়ার 
নীচে, আর আতের মধ্যে পিচকিরি করিয়া কুইনাইন্‌ 
দিলে যখন ভ্বর আসা বারণ হয়, তখন কুইনাইন্ খা ওয়্টি- 
বার উপায় স্ত্া থাকিলে, কি কুইনাইন্‌ পেটে না 


৭8 চামড়ার নীচে পিচ্কিরি করিয়া কুইন।ইন্‌ দেওয়া। 


থাকিলে, চিকিৎসককে অপ্রতিভ হইয়া! চলিয়। আসিতে 
হয় না। 

কুইনাইন্‌ খাওয়াইবার উপায় না! থাকিলে যে বলিলাম, 
তাতে বুঝিলে কি? অচৈহন্য হইয়া গেলে রোগীকে কুই- 
নাইন্‌ খাওয়ান যাঁয় না। কুইনাইন্‌ বলিয়া কেন? কোন 
অন্ুদই খাওয়াইতে পারা যায় না। আহার দেওয়াও চলে 
না, তা মন্দ! জ্বরে রোগী মচৈতন্য হইয়।, গিয়াছে। 
কুইনাইন্‌ ভিন্ন তাকে বীচাইবার আর উপায় নাই। কিন্তু 
কুইন।ইন্‌ খাওয়াইবার উপায় নাই । রোগী অচৈতন্য; খায় 
কে? এ'রকম অবস্থায় তার শরীরের মধ্যে কুইনাইন্‌ প্রবেশ 
করাইয়া দিবার দুটা উপায় মাছে । একটা উপায়, চাম- 
ডার নাচে পিচকিরি করিয়! কুইনাইন্‌ দেওয়া। আর 
একটা উপায়, গুহ্থদ্বার দিয়! আঁতের মধ্যে কুইনাইন্‌ পিচ. 
কিরি করিয়া দেওয়া । শেষের উপায়টার চেয়ে, আগের 
উপায়টাতে বেশী ফল পাওয়া বায়। সুরে 

(ক) চামড়ার নীচে পিচকিরি করিয়া কুইনাইন্‌ দেওয়। 
_-ইংরাজিতে একে সবকিউটেনিয়স্‌ ইঞ্জেকশন বলে। 
চাম্ডার নীচে এই রকম পিচকিরি করিয়৷ অন্থদ দেওয়| 
আজ কাল খুব চলিত হইয়াছে। আগে এ রকম ছিল না, 
প্রায় সকল ভাল ডাক্তরেরই এই রকম পিচ.কিরি করিবার 
একটা করিয়া যন্ত্র পাছে । এই যন্ত্রকে ইংরিজিতে হাইপো- 
ডশ্মিক সিরিঞ্ বলে। এই যন্ত্র কাচের খুন ছোট একটা 
গিচ.কিরি বৈ আর কিছুই নয়। এই পিচ্‌কিরির আগায় 
পিতলের খুব সরু একটা নল লাগান আছে এই নলের 


চামড়ার নীচে পিচকিরি করিবার নিয়ম । ৭৫ 


গাগা কলম্ছে করিয়। কাটা । এই জন্তে, নলের অজ, 
আগাঁটী ছুচের আগার মত সরু । এ রকম সরু না হইলে, 
চামড়া বিধন যাবে কেন? মাপের গ্রাশের' গায়ে যেমন 
দাগ কাটা, এই' পিচ.কিরিরও গায়ে সেই রকম ন্দাগ কাটা। 
সব পিচ.কিরির গায়ে এক রকম দাগ কাটা নয়? কোন 
কোন পিচ্‌কিরির গায়ে ৮টা দাগ আছে। দাগে দাগে 
১, ২. ৩.৪. ৫. ৬. ৭- ৮_-এই রকম অঙ্ক লেখা আছে। 
এর দাগ আর অঙ্ক সব নীচে আছে, বুঝিয়! লইতে হয়। 
এই ৮টা দাগ, ৮ মিনিমের মাপ। চামড়ার নীচে, যে কয় 
মিনিম্‌ জ্বস্ুদ পিচকিরি করিতে চাও, পিচ.কিরিতে করিয়। 
সেই কয় মিনিম্‌ লইবে। মাবার, কোন কোন পিচ.কিরির 
গায়ে ২০টি দাগ কাটা । আর ৫র দাগে, ১০র দাগে, ১৫র 
দাগে, আর ২০র দাগে অঙ্ক লেখা । এখানেও ২০্টা দাগ 


২০ মিনিমের মাপ । এক স্গিনিম্‌ প্রায় ছু ফোট!। 


চ্সিডাঁর নীচে কেমন করিয়া পিচকিরি করিবে? চাম- 
ডার নীচে ধে কয় মিনিম্‌ অন্থদ পিচংকিরি করিয়া দিতে 
চাও, আগে , পিচকিরিতে করিয়া টানিয়া লইকে। তুর 
পর পিচ.কিরির কলমছে ছুঁচলে! আগাঁটী চামড়ার ভিতরে 
আড়ন্ভীবে চালাইয়। দিবে। নলের আগা যতটুকু কলমছে 
কাটা, চামড়ার ভিতরে তত টুকু চালাইফু! দেওয়া চাই।. 
টামড়ার ভিতরে কলম্ছের সব খানি বেশ গিয়াছে দেখিয়া, 
পিচকিরির বাঁটটী শান্তে আস্তে ঠেলিয়। দিবে।, অন্থদু 
খানি চামড়ার ভিতরে গেলেই, সেই জায়গায় চামড়া ফুলিয়। 
উচ হইয়া উঠে। চামড়া এই রকম উচ হইয়া উঠিয়াছে 


৭৬ কোথায় কোথায় চামড়ার নীচে পিচ্ডকরি করে। 


দেখিয়া, তবে কলম্ছে আগা টুকু চামড়ার ভিতর থেকে 
আস্তে আস্তে বাহির করিয়৷! লইবে। খানিক পরে চামড়ার 
সে ফুলে! টুকু আর থাকে নাঁ। কেবল একটু নীল দাগ 
থাকে।  উপরকাঁর শির বাচাইয়! চামড়। ফুঁড়িবে। কেন 
না, শির ফুঁড়িলে রোগীর অনেক ।বপদ ঘটিতে পারে । 
বাউতে যেখানে ইংরিজি টিকে পরে, সেই খানকার চামড়ার 
ভিতরে এ রকম করিয়া অন্তু চালাইয়া দিবে । 
কুইনাইন্‌ ছাডা আরও কোন কোন অস্থদ সময় বিশেষে 
চামড়ার ভিতরে এই রকম করিয়া! দিতে হয়। সেই সব 
অন্দর মধ্যে মফিয়। আর য্যাটোপিয়! প্রধান মফিয়! 
খাওয়াইলে যে উপকার হয়, চামড়ার ভিতরে পিচকিরি 
করিয়। দ্রিলে কখন কখন তার চেয়েও বেশী উপকার হয়। 
এ ছাড়া, চামড়ার ভিতরে পিচ€কিরি করিয়া দিলে, তখনই 
তখনই উপকার পাওয়া যাঁয়। খাওয়াইয়। দিলে কিছু 
দেরিতে ফল পাওয়! যায়। জ্বরে চামড়ার ভিন্রে পিচ. 
কিরি করিয়া কুইনাইন্‌ দেয়। ব্যথা শুলোয় পিচ.কিরি 
. করিয়া ধফিয়। আর র্যাটোপিয়া! দেয়। বাউতে, যেখানে 
টিকে পরে, সেই খানকার চামড়ার ভিতরে পিট কিরি করিয়া 
কুইনাইন্‌ দেয়। ব্যথ শুলোয় বাউতে না দিয়া, , ব্যথা 
শুলোর কাছে চামড়ার ভিতরে পিচ্‌কিরি করিয়া মরি 
কি ফ্যাটেপিয়' দিতে হয়। এ সব কথ! এর পর ভাল 
করিয়া বলিব। 
এখন কুইনাইনের কথ৷ বলি। মোটামুটি জানিয় রাখ 
ষে, কুইনাইন্‌ খাওয়াইলে যে ফল হয়, চামড়ার ভিতরে পিচ- 


সকলেরই এই রকম এক একটা পিচ.কিরি রাঁথা উচিত। ৭৭ 


কিরি করিয়া! দিলেও সেই ফল হয়। বরং পিচ.কিরি 
করিয়া দিলে, সেই ফল খুব শীঘ্র পাওয়া যায়। এ ছাড়া, 
যত খানি কুইনাইন্‌ খাওয়াইতে হয়, তত খানি কুইনাইন্‌ 
পিচ্‌কিরি করিতে লাগে না । তার চেয়ে ঢের কম কুইনাইন্‌ 
পিচকিরি করিলে সমান কল গ্থাওয়! যায়৷ তাপমান-যনত 
(খন্মমিটর) যেমন স্কল ডাক্তরেরই এক একটী রাখ। 
উচিত; তেমনি চামড়ার ভিতরে অন্দ দিবার এই রকম 
এক একটী পিচ্‌কিরিও রাখ। উচিত । তবে তাপমান-যন্ত্রে 
চেয়ে এ পিচংকিরির দাম কিছু বেশী। দাম বেশী বলিয়া, 
এ রকম/দরকারী যন্ত্র কাছে না রাখা পরামর্শ নয়। ' বিশেষ, 
.একবার কিনিলে, পাঁচ সাত বছরের মধ্যে হয় ত, আর 
বিনিবার দরকার হয় না। এই পিচ.কিরি কাছে থাকিলে, 
আনেক জায়গায় মরা রোগী ঝাঁচাইতে পার। চৈতন্য নাই, 
গিলিবার শক্তি নাই, আহুরও দিবার যো৷ নাই, অস্থ্দও 
খা ওয়খুইন্তর উপায় নাই। বাঁচিবে ন| বলিয়া ভাক্তর, বৈদ্য 
জবাব দির গিয়াছেন। এই রকম রোগীকেই মর! রোগী 
বলিতেছি। 

এর আগেই বলিছি যে, টার খাওয়াইলে গায়ের 
তাতুক্ষমে। আর গায়ের ভাত বেশী হইলে, কুইনাইন্‌ 
খাওয়াইয়া সে তাত শীত্র কমাইয়! না দিলে, রোগীর কি কি 
বিপদ্‌ টিতে পারে, তাও এর জাগে বলিছি (৫৮--৫৯র 
পাত দেখ)। রোগী অচৈতস্ত হইয়। গেলে ত, চামড়ার 
ভিতরে পিচ্‌কিরি করিয়া কুইনাইন্‌ দিবেই। তা ছাড়ী, 
গায়ের তাত খুব শীত্র কমান যেখানে দরকার, সেখানে কুই- 


৭৮ চামড়ার ভিতরে কুইনাইন পিচকিরি করার দরকার কখন্‌? 
নাইন্‌ “না খাওয়াইয়া, চামড়ার ভিতরে এ রকম করিয়া 
পিচকিরি দিবে। কেন না, খাওয়ানর চেয়ে পিচকিরিতে 
খুব শীঘ্র কাজ হয়। এ কথ! এর আগেই বলিছি। যদি 
বল, গায়ের তাত কমান খুব শীঘ্র দরকার কিনা, কেমন 
করিয়া জানিব 1 তা জানা শক্ত নয়। কেন্‌ না, যখন 
দেখিবে যে গায়ের তাত ঘত বাড়িতেছে, রোগীর উপসর্গও 
তত . বাঁড়িতেছে ? তখন গায়ের তাত না কমাইলে কি 
আর রক্ষা আছে? রোগী নিশ্চয়ই মারা যায়। এই রকম 
অবস্থায় চামড়ার ভিতর কুইনাইন্‌ পিচকিরি করিয়৷ দিবে। 

অনেক জায়গায় এমন ঘটে যে, যত ক্ষণ জব থাকে, 
ততক্ষণ রোগী অচৈতন্য থাকে । জর ছাড়িলে চৈতন্য হয়। 
আবার যে জ্বর আসে, সেই অচৈতন্য হয়। ফিরে বারে 
আর চৈতন্য হয় না। রোগী মারা যায়। এ জ্বরের আবার 
বিচ্ছেদ-কাল বড় কম। কালেই, কুইনাইন্‌ খাওয়াইয়া 
নিশ্চিস্ত থাকা যায় না। পেটে গিয়া কুইনাইন্‌*কাজ 
করিতে ন|! করিতেই, আবার জর আসিয়! পড়ে। এমন- 
তর জায়গীয় চামড়ার ভিতরে কুইনাইন্‌ পিচংকিরি করিয়! 
দিলেই ভাল হয়। কুইনাইন্‌ একবার পিচ্‌কিরি করিয়া 
দিলেই কাজ হয়, এমন নয়। অবস্থা বুঝিয়, ছু 'রারও 
দিতে হয়, তিন বারও দিতে হয়, চারি বারও দিতে হয়। 

(খ) যে রকম অবস্থায়, চামড়ার ভিতরে কুইনাইন্‌ পিচ.. 
-কিরি করিয়া দিতে হয়, সে রকম অবস্থায় গুহ্দ্বার দিয়া 
আঅঁতের মধ্যে কুইনাইন্‌ 'পিচ্‌কিরি করিয়! দিলেও হইতে 
পারে। তবে, চামড়ার ভিতরে পিচ্‌কিরি করিলে যেমন 


গশ্থদ্বারের মধ্যে কুইনাইন পিচ.কিরি করিয়া দিবার ব্যবস্থা । ৭৯ 


ফল পাওয়া যায়, আর কুইনাইনের কাজ যেমন শীঘ্র হয়, 
এতে তেমন হয় না। ১০ গ্রেন কুইনাইন্‌ ২।৩ ওন্স 
জলের সঙ্গে মিশাইয়া, কাচের পিচ.কিরি করিয়! গুহাদ্ধার 
দিয়া আতের মধ্যে দ্িবে। রোগীর অবস্থ। বুঝিয়া, এ পিচ.- 
কিরিও বারে বারে করিতে হয় ।* 

(গ) অনেকে বলেন, ৮ গ্রেন্‌ কুইনাইন্‌ এক কাচ্চ। 
(চারি ডণম) স্পিরিটে গলাইয়া, শীত বা কম্প আরম্ত 
হইতেই, পিঠের দীড়ায় অদ্ধেক খানি (আধ কীচ্চা) মালিশ 
করিয়া, পোনর মিনিট পরে, পিঠের দাড়ায় আর অদ্ধেক খানি 
আবার ম্নালিশ করিলে, প্রায়ই জ্বর আস! বন্ধ হয়। " 

বমির দ্রুণই হোক, আর রোগী অচৈতন্য হইয়! গেলেই 
হোক্‌, কুইনাইন্‌ খাওয়াইবার উপায় না৷ থাকিলে, হয় চাম- 
ডার ভিতরে পিচ্কিরি করিয়। দিবে, নয়, গুহ্ন্বার দিয়া 
আতের মধ্যে পিচ.কিরি *করিরা দিবে; নয়, পিঠের ফড়ায় 
এ গ্রকম্ম করিয়া কুইন্ইন্‌ মালিশ করিবে। কিন্তু চামড়ার 
ভিতরে পিচকিরি করাই সব েরে ভাল, এটা যেন *মনে 

কে। 

খাওয়াইবার জন্যে, কুইনাইন্‌ মিকশ্চর্‌ যেমন করিয়া 
শয়েকু, কর, চামড়ার ভিতরে পিচ্‌কিরি করিবার: জন্য সে 
রকম মিকশ্চর তয়ের করিলে হবে না। চামড়ার ভিতরে 
পিচংকিরি করিবার জন্যে আর এক রকম মিকম্চর্‌ চাই। 
সে মিকশ্চর্‌ কেমন করিয়া তয়ের করিতে হয়, নীচে লিখিয়া 
দিলাম ৪-- 

যে কুইন/ইন্‌ সচরাচর খাওয়ান' যায়, তাকে সল্‌্ফেট 


৮* চামড়ার নীচে পিচকিরি করিবর গন্তে কোন্‌ কুইনাইন দরকার । 


অব, কুইনাইন বলে। বাজারে যে সোগা-মার্কা হাওয়া 
কুইনাইন্‌ বিক্রি হয়, তাকেই সল্‌্ফেট অব. কুইনাইন্‌ বলে। 
পিচকিরি করিবার জগ্তে সল্ফেটু অব্‌ কুইনাইন্‌ দরকার 
হয়. না। 'পিচকিরি করিবার জন্যে, বাজারে আলাদ! 
কুইনাইন্‌ বিক্রি, হয়। এই কুইনাইনকে ইংরিজিতে নিয় 
টাল কুইনাইন্‌ বলে। নিয়ুটণাল কুইনাইন্‌ বলিয়া চাইলেই 
বাজারে পাওয়া যায়। এ কুইনাইন্‌ যেখানে সেখানে 
পাওয়া যায় না। সাহেবদের ডিস্পেন্নরিতে পাওয়া যায়৷ 
পিচ.কিরি করিবার জন্যে, জলের সঙ্গে এই কুইনাইন্‌ কেমন 
করিয়া মিশাইতে হয়, নীচে লিখিয়। দিলাম ৪ 

১০ গ্রেন্‌ নিয়,টদাল কুইনাইন্‌ খলে করিয়! লও । তাতে 
এক ডাঁম পরিক্রুত (চোআন ) জল ঢালিয়! দেও । পরিত্ত 
জলকে ইংরিজিতে ডি্িল.ওয়াটর বলে। যতক্ষণ কুইনাইন্‌ 
বেশ গলিয়া না যায়, ততক্ষণ নুড়ি দিয়া খুব করিয়া 
ঘোটে!। শুছু ঘুঁটিলেই যদি কুইনাইন্‌ গলিগ্তা নায়, ত 
ভাল্লই। নৈলে, কখন কখন তাতে একটু তাতও দিতে 
'হয়। এই রকম করিয়। তয়ের করিলে এক মে ১০ গ্রেন 
করিয়! নিযুটল কুইনাইন্‌ থাকে । | 

যদি ১০ গ্লেন কুইনাইন্‌ একবারে পিচ.কিরি স্করিতে 
চাও, তবে ২০ মিনিম্‌ ধরে--এমন একটী পিচ.কিরি করিয়! 
৩ বার ৩ জায়গায় পিচ্‌কিরি করিবে। তা| হইলে, এক 
ডাম পিচ্‌কিরি করা হবে। ১৫/গ্রন পিচ.কিরি করিতে 
চাও ত, এক বার ২৫ মিনিম, আর এক বার ১০ মিনিম 
পিচংকিরি করিবে। 


ম্যালেরিয়! জরে উপসর্গ না মানিয়। কুইনাইন্‌ দিবে। ৮১ 


অনেকে বলিতে পারেন, “কুইনাইন্‌ পিচংকিরি করা, 
তবে ত খুব ফেসাদ দেখিতেছি। সচরাচর বাজারে যে 
কুইনাইন্‌ পাওয়া যায়, সে কুইনাইন্‌ হবে না। তা ছাড়া, 
ও আবার অত কষ্ঠ করিয়া গলাতে হয়”--এ'সবই সত্য । 
কিন্তু যেখানে কুইনাইন্‌ খাওয়্ইবার কোনও উপায় নাই, 
কি খাওয়াইলে পেটে থাকে না, সেখানে, যে উপায়ে 
রোগীর প্রীণ বাঁচাইতে পারা যায়, তাকে ফেসাদ মনে, করা 
হবে না। বিশেষ, সচরাচর যা ব্যবহার কর না, প্রথম 
প্রথম তা বাধ-বাধ লাগে । কিন্তু অভ্যাস হইয়! গেলে, 
সেহ কাজই আবার সব চেয়ে সোজা বলিয়৷ বোধ 
হয়। 

, ম্যালেরিয়া*বিধ শরীরের মধ্যে আছে, আর সেই বিষে 
রোগীর জীবন নষ্ট করিতেছে-_এটা ঠিক জানিতে পারিলে, 
রোগীর যে অবস্থাই কেন স্োক্‌ না, আর যে উপসর্গ ই কেন 
উপস্থিত থাক না, যে, কোন রকমে হোক্‌ তার শরীরের 
মধ্যে কুহইনাইন, দিবে। গিলিবার শক্তি থাকে ত কুইন[ইন, 
মিকশ্চর্‌ করিয়া খাওয়াইয়া দিবে। আর সেশক্তি না. 
থাকে ত, চাঁমড়ার ভিতরে কুইনাইন্‌ পিচ.কিরি করিয়া দিবৈ। 
বিকুু্রের চিকিৎসায় য| যা করিতে হয়, তা ত করিবেই। 
মাথা ন্যাড়া করিয়৷ জল-পটি দিবে। পিচংকিরি দিয়া বাহ্ছে 
করাইয়া দ্রিবে। আর ঘাড়ে বেলেস্তরা দিবে। তা ছাড়া, 
চামড়ার ভিতরে পিচংকিরি করিয়া কুইনাইন, দিবে। রোগীর 
অবস্থা বুঝিয়া ৩ঘণ্টা, ৪ঘণ্টা, কি ডুঁঘণ্টা অন্তর কুঁইনাইনের 
পিচংকিরি. দিকে। গায়ের তাত সহজ " হইলে, নাড়ীর অবস্থা! 


৮২ সন্িপাঁত অবস্থায় কুইনাইন্‌ দিলে অপকার হয় না--উপকার হয়। 


ভাল হইলে, আর রোগীর চৈতগ্য হইলে, তবে কুইনাইনের 
পিচংকিরি বন্ধ করিবে। 

অনেকে বলেন, সঙন্মিপাত ( কল্ল্যাপ্ন) অবস্থায় কুইনাইন 
দিলে অপকার হয়। এমন কি রোগী মারা যায়। কিন্তু 
আমি তাবলি না। আগে দেখিতে হবে, সঙ্নিপাতের কারণ 
কি? যদি ম্যালেরিয়া-বিষের জন্যে সন্নিপাত ঘটিয়া থাকে, 
তবে, কুইনাইন. দিলে অপকার হবে কেন?' বরং তার 
বিপরীত হবে। যার জন্যে সন্নিপাত, কুইনাইন, তাকে 
আগে নষ্ট করিবে। সঙ্লিপাতের কারণ ঘুচে গেলে, 
সামান্য গ্রিমুলেপ্ট, অন্থদেই সম্পিপাত দূর হয়। “ষ্রিমুলেপ্ট, 

ংরিজি কথা । এর ভাল বাঙ্গালা উত্তেজক । অনেক 
জায়গায় স্টিমুলেপ্ট, (উত্তেজক ) অসুদ রাশি রাশি খাওয়া- 
ইয়াও যে, রোগীর সঙ্গিপাত ঘুচাইতে পারা৷ যায় না, তার 
কারণ কি? ম্যালেরিয়া-বিষে*্রোগীর জীবন নষ্ট করি- 
তেছে।  শুছু টিমুলেপ্ট ( উত্তেজক্‌ ) অন্থদে কি” ঝরিবে ? 
ডাক্তরেরা ছ্রিমুলেণ্ট, (উত্তেজক ) অস্থদের সঙ্গে, টিংচর 
 সিংকোনা, ডিককৃশন্‌ সিংকোন! দেন বলিয়াই, অনেক জায়- 
গায় ম্যালেরিয়া-বিষের তেজ কমাইতে পারেন।' ফল কথা, 
দিংকোনারই প্রসাদে তারা এমনতর রোগীদেক.চাঙ্গা 
করিতে পাঁরেন। ম্যালেরিয়া-বিষের তত তেজ না| থাকিলে, 
তাহা শুদু সিংকোনা দিয়াই পার পান,। কিন্তু যেখানে 
ম্যালেরিয়া-বিষের বড় তেজ, মেখানে গুহু সিংকোন! দিলে 
“কাজ হয় না। সেখানে, টিংচর সিংকোনা আর ডিকক্শন্‌ 
সিংকোনার চেয়ে তেজাল রকম অন্ুদ ণাই। নৈলে, 


ম্যালেরিয়া-জরে সন্নিপাতেও কুইনাইন দিবে। ৮৩ 


ম্যালেরিয়া-বিষের সে তেজ নষ্ট করে কে? ম্যালেরিয়া- 
বিষের সে রকম তেজ থাকিতে, হাজার গ্রিমুলেপ্ট (উত্তেজ্জক) 
অন্ুদ খাওয়াও, রোগীকে কখনও বাঁচাইতে পারিবে না। 
তবে সচরাচর ম্যালেরিয়া অত তেজাল ভাবে উঁপশ্থিত হয় 
না বলিয়াই বক্ষ । নৈলে, তীদেধধ নিশ্চয়ই" বলিতে হয়-_ 
“তাইত, রোগীটিকে কিছুতেই বাঁচাইতে পারিলাম না। 
এত ছ্রিমুলেপ্ট (উত্দডেজক ) শন্ুদ খাওয়াইলাম ! . এত 
তুদ্বির করিলাম-_সব বুথ! হইল 1” “সাপের বিষে শরীর 
ভুলিতেছে, মাখন মাখিলে কি, সে হালা থামে? , কখনই 
না! ম্যালেরিয়-বিষে শরীরের সব যন্ত্র নষ্ট করিতেছে, 
নাড়ী বসাইয়। দিতেছে, জীবন নষ্ট করিতেছে ॥ শুছু গ্িমু 
লেট, ( উত্তেজক ) অস্ত্দে কি করিবে ?” 

এখানে আমার একটা রোগীর কথ! বলি। অনেক 
দিন হইল, একটা রোগী দেখিয়াছিলাম। সাত আট বছরের 
একটাশ্মেয়ে। বৈকালে তার কম্প দিয়া জর আপিল। 
তাঁর ভাই ডাক্তর। বাড়ীতেই ডিস্পেন্সরি। কান্তেই, 
ডাক্তুর, কি অন্দ, আনিবার জন্যে, বাইরে যাইতে হইল 
না। ডাক্তর একটী ফীবর্‌ মিকশ্চর তয়ের করিয়া! দিলেন। 
্রেক্শ্সময় যে আরোক-অস্থদ দেয়, তাকে ইংরিজিতে 
ফীবর্‌ মিক্চর বলে। ভগিনী ফিবর্‌ মিকশ্চর খাইতেছে. 
বলিয়া, ভাই নিশ্চিন্ত হইলেন। রাত্রে তার বড় খোঁজ 
খবর লইলেন না। শেষ রাত্রে স্ববও ছাড়িল, নাড়ীও 
ছাড়িল। হিমাঙজ হুইল, ছট্ফট্‌ কুরিতে লাগিল'। তার' 
পিতার কাছে গে শুইয়া ছিল। তার ছটফটানিতে, এ পাশ 


৮৪ একটী রোগীর পরিচয়। 


ও পাশ করাতে তীর ঘুম ভাডিয়া গেল। তার পর তিনি 
মেয়ের গায়ে হাত দিয়া দেখেন, গা-যেন পাঁক--এমনি 
ভিজে আর ঠাণ্ডা । এই দেখে ভয় পাইয়া, তাড়াতাড়ি 
তার ছেলেকে ডাকিলেন। ছেলে (ডাক্তর) আসিয়া, 
ভগিনীর এ রকম অবস্থ। দেখিয়া তিনিও খুব ভয়, পাইলেন। 
বলিলেন তাইত! এরই মধ্যে এত খারাপ হইয়াছে। 
আমি, ভাবিয়াছিলাম সোজা জ্বর। যা হোক, আর দেরি 
করা! হবে না। এই বলিয়া, সে রকম অবস্থায় যেয়ে 
ট্িমুলেণ্ট (উত্তেজক-_যাতে গ! গরম হয়, নাড়ী হয়) 
অন্থুদ দিতে হয়, সব দিলেন। কিন্তু তাতে কিছুই হইল 
না । ক্রমেই তার অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল। সকাল 
বেলা, তার ভাই এক জন প্রাচীন ডাক্তরকে লইয়া আঙি- 
লেন। বাইরের ডাক্তর, মেয়েটার অবস্থ। দেখিয়া তার 
ভাইকে ডাকিয়া বলিলেন--এর লীচিবার আর কোন আশাই 
নাই। বিশেষ, যখন এত গ্ঠিমুলেণ্ট ( উত্তেজক") ৭ অস্থাদ 
দিযও কোন ফল দর্শে নাই, তখন এর আশা ভরস৷ ছাড়িয়া 
দেও। এই বলিয়া! তিনি চলিয়! গেলেন। ভাই বাইরের 
ডাক্তরের মতে মত দিয়া এক রকম নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্ত 
বাপ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। নিয়ত বলিতে গি- 
লেন আর কি কোন ডান্তর নাই? ডাক্তরের অভাব কি 
বলিয়া, ছেলে বাড়ী থেকে 'বেরুলেন। শেষে আমাকে 
সঙ্গে করিয়! তিনি বাড়ী গেলেন। আমি গিয়। দেখিলাম, 
'গলাউঠার সন্নিপাত অবস্থায় রোগী যেমন ছট্ফট্‌ করে, এ 
পাশ ও-পাশ্‌,করে, মেয়েটীও প্রায় সেই রকম করিতেছে। 


একটী রোগীর পরিচয়। ৮৫ 


হাত, পা, গা, ঠাণ্ডা যেন পাঁক । হাতের তেলো, পায়ের 
তেলো পর্য্যন্ত যেন বেডের গা, এমনি ঠাণ্ডা । বগলেও 
নাড়ী পাওয়া গেল ন1। নাক, মুখ যেন চুপ্লে গিয়াছে, 
চোক বসিয়া গিয়াছে । আঙ্গুলের নখ সব নীল বর্ণ হইয়া 
গিয়াছে। কথা নাকে উঠিয়াছ্ধে। কেবল" জ্ঞানের বেশী 
তফাত হয় নলাই। গিলিবার শক্তিও বেশ আছে্চ। মেয়ে 
টার এই জবস্থ! দেখিয়া, তার ভাইকে বলিলাম, আপনার! 
ত এর আশা ভরস৷ ছাড়িয়াই দিয়াছেন। এখন আমি যা 
“বলি, তাই করুন। তাতে কোনও কথা কইবেন না। 
আপনি তে এক জন স্থুবিজ্ঞ ভাক্তর। ম্যালেরিয়-বিষে 
মেয়েটার জীবন নষ্ট করিতেছে. তা আপনি বুঝিতে পারি- 
ডেছেন না। এ বিষের অন্থুৰ না দিয়া, শুছু ছ্টিমুলেপ্ট 
(উত্তেজক ) দিলে কি হবে? এ বিষের তেজ নষ্টনা 
করিলে, কোনও ষ্টিমুলেপ্টুই (উত্তেজক ) খাটিবে না। 
তাই এবন্রা, সন্গিপাতেরও দস্তর মত চিকিতস! করুন, আর, 
মালেরিয়া-রিষ নষ্ট করিবার জন্যে কুইনাইনও খাওয়ুইয়া 
দিন। কুইনাইন, খাওয়াইবার কথা বলায় তিনি «এক বারে 
চম্কিয়া উঠিলেন। এ অবস্থায় কুইনাইন !--বলিয়া আর 
কিছুসবুলিলেন না। তা, এখন আপনি যা ইচ্ছা, করিতে 
পারেন। আমি ত ওর আশা ভরস| ছাড়িয়াই দিইছি। 


* ওলাউঠার সন্িপার্তে রোগীর অবস্থা যেমন হয়, ম্যালেরিক্া- 
জরের সন্নিপাঁত অবস্থায়ও রোগীর অবস্থ প্রায় তেমন হয়। এতেই 
বলি, ওলাউঠা-বিধের আর ম্যালেরিয়।-বিষের প্রক্কৃতি এক রকম। 


৮৬ ম্যালেরিয়-জরের সন্নিপাতের চিকিৎস! | 


এই রকম কথা বার্তার পর, তার কি রকম চির করি- 
ছিলাম, নীচে তা লিখিয়া দিলাম £₹_ 

' গা ভারি ঠাণ্ডা, শুঁঠের গু'ড়োর মালিশে কাজ হবে না 
ভাবিয়া, তেজাল মষ্টার্ড (রাইয়ের গু*ড়ে!) দিয়া সব গা, 
বিশেষ ধা বুকটা, খুব মালিশ করিয়া দিতে বলিলাম। 
হাতের তেলোয়, পায়ের তেলোয়, বগলে গরম জল-পোরা 
শিশি দিতে বলিলাম। তার পর, ছু ঘণ্টা অন্তর ব্রাণ্ডির 
সঙ্গে কুইনাইন, আর ১৫ মিনিট্‌ অস্তর একটা গ্রিমুলেপ্ট 
( উত্তেজক ) মন্দ খাঁওয়াইতে বলিলাম ৷ শন্ুদ দু'টী নীচে 
লিখিয়! দিলা'মঃ-- 


(১) ব্রাণ্ির সঙ্গে কুইনাইন্‌। 


কুইনাইন্‌ রা ঃ ২৪ গ্রেন্‌ 
ডাইলিয়ুট সল.ফিয়ুরিক য়্যাসিড ... ২৪ মিনিম্‌ 
বাইনম গ্যালিসাই (১ নম্বর) *.. ২ ডম 


গ্) € 


য্যাকুই ফ্যানিথাই ( ডিল ওয়াটর ) ২২* আড়াই ) গুন্স 
একত্র মিশাইয়। একটা! শিশিতে রাখ । 
,শিশির গায়ে কাগজের ছয়টা দাগ কাটিয়া দেও। এক 
এক দাগ ২ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াও । 


(২) ষ্টিমলেপ্ট, মিকৃশ্চর ( উত্তেজক মিশ্রণ ) 


য্যারোম্যাটিক স্পিরিট অব ফ্যামোনিয়া ১ডাম 
স্পিরিট ক্লোরোফন্্ ( ক্লোরিক ঈথর ) ১ ডাম 

« *ম্পিরিটধবাইনম্‌ গ্যালিসাই € ১র নম্বর ) ৬ ডাম 
টিংচর ডিজিটেলিস্‌ ৮ পর ২০ মিনিম 


টির সিংকোনি কো নে ২ ডাম 


সন্নিপাত অবস্থায় কোন্‌ কোন্‌ অস্থদের দরকার ৮? 
সিরপৃদিঞজর :..*. ১ ৯, ৪ ডাম 
্াকুই ফ্যানিখাই ( ডিল ওয়াটর ) ৪ ওন্দ পুরাইয়া 

একন মিশাইয়৷ একটী শিশিতে রাখ। 


শিশির গায়ে কাগজের ১২ট দাগ কাটিয়! দেও। এক 
এক দাগ ১৫*মিনিট হাস্তর খাওয়াও । 


এই রকম তদ্বির করিলে, ৫৬ ঘণ্টার মধ্যে মেয়েটীর 
অবস্থা অনেক ভাল হইল। অবস্থা যেমন ভাল হইতে লাগিল, 
টিমুলেপ্ট (উত্তেজক ) তেমনি তফাত তফাত দিতে বলিলাম । 
সন্ধ্যার আগেই, তার সঙ্নিপাত ঘুচিল। রাত্রে কোন 'উপসর্গ 
ব। উপদ্রব ঘটিল না। পরদিন সকালে, মেয়েটিকে বেশ চাঙ্গা 
দেখু গেল। তার ভাই ডাক্তর, কাজেই, আর কোন তঘ্ধির 
না চিকিৎসার কথা আমাকে বেশী কিছু বলিতে হইল না। 


য্যামোনিয়া, ঈথর, আরএব্রাপ্ডি যে গ্রিমুলেপ্ট (উত্তেজক) 
মন্দ, ৪ত৯ প্রায় সকলেই জানেন । হিমাঙ্গ হইলে, নাড়ী 
ন। থাকিলে, কি নাড়ী খারাপ হইলে, অর্থাৎ সন্নিপৃঁত 
ঘটিলে, এই কয়েকটা অন্ুদ দিতে হয়, তাও অনেকৌর জানা . 
আছে। কিন্ট্রী সন্নিপাত অবস্থায় ডিজিটেলিস্‌ কেন দেয়, 
তা অুল্লেকে জানেন না। য্যামোনিয়। আর ব্রাণ্তির চেয়ে, 
ডিজিটেলিসের ক্ষমত| বেশী বৈ কম নয়। গ্টিমুলেপ্ট ( উত্তে-. 
জক ) অস্ত্দ্দে কেমন করিয়া কাজ করে জানিলে, সন্গিপাতের 
বেশ চিকিতসা করা যায়। এইজন্যে, এখানে তাই একটু 
লিখিয়! দিলাম । 

বা মাইয়ের নীচে হাত দিলে যে ধুক-ধুক করা জানিতে 


৮৮ শরীরের মধ্যে কেমন করিয়! রক্ত চল! ফের! করে। 


পার, সে রকম ধুক-ধুক করার একটা যন্ত্র আছে। রোগা, 
কাহিল মানুষের বাঁ মাইয়ের নীচে হাত দিলে, এ রকম 
ধুক-ধুক করা বেশ জানিতে পার! যায়। এ যন্ত্রটাকে 
ইং রিজিতে ৷ হার্ট বলে, ভাল বাঙ্গালা কথায় হৃৎপিণু বলে, 
হৃদয়ও বলে।” এই হৃত্পিণ্ডের কাজ (অর্থাৎ ধুক"ধুক 
করা ) যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ শরীরের মধ্যে রক্ত চলা 
ফেরা করে, আর ততক্ষণ জীবন থাকে । ওর কাজ বন্ধ 
হইলেই, রক্তের চলা ফেরা বন্ধ হয়, আর জীবনও যায়। 
শরীরের মধ্যে যে রক্ত চলে, সে কাঁর বলে চলে ? এই 
যন্ত্রের বলে চলে। পিচ্কিরি করিয়৷ চালাইয়া দিলে, রক্ত 
যেমন সব শিরের মধ্যে চলিয়া যায়, এই যন্ত্রের মধ্যে এমনি 
কল বল আছে, আর এর নিজেরই এমনি শক্তি আছে'ষে 
ঠিক সেই রকম পিচকিরির মত সব শিরের মধ্যে রক্ত 
চালাইয়! দেয় । আবার, শির গুলির এমনি শক্তি যে, 
সেই রক্ত আবার সেই. যন্ত্রে লইয় উপস্থিত কুরৎ এই 
রৰম করিয়! শরীরের মধ্যে রক্ত নিয়ত ঘুরিয়! বেড়াইতেছে। 
ৃ যতক্ষণ এই যন্ত্রের বল ঠিক থাকে, ততক্ষণ শরীরের 
মধ্যে রক্ত চলা ফেরার কোনও ব্যাঘাত ঘটে না। কিন্তু 
এমন অনেক বিষ আছে, | শরীরের মধ্যে প্রবেশ "হ্রিলে, 
এই যন্ত্রের বল, হয় এক বারেই, নষ্ট হয়, নয়, ক্রমে ক্রমে 
একটু একটু করিয়া নষ্ট হয়। একবারেই নষ্ট হইলে, 
তখনই রেক্তের চলা ফেরা বন্ধ হয়, আর তখনই মৃত্যু হয়। 
'ম্যালেরিয়া-বিষও এই রকৃম করিয়া এ যন্ত্রের বল নষ্ট করে। 
কাজেই, কুইনাইন দিয়া, ম্যালেরিয়! বিষ *নষট ন| করিলে 


হৎপিণ্ডের বল কমিয়াছে কি না, জানিবার উপায়। ৮৯ 


আর হৃুপিণ্ডের যে বল নষ্ট হইয়াছে, স্টিমুলেন্ট (উত্তেজক ) 
অনু খাওয়াইয়া সেই বল আবার না করিয়া! দিলে, রোগীকে 
বাচাইতে পারা ধায় না। সন্নিপাত ঘটিলে ষে সব ছ্রিমুলেপ্ট 
( উত্তেজক ) অস্ত্্দ দেওয়া যায়, হৃৎপিণ্ডের ঝল বাড়ানই 
তাদের কাজ। বে সব মন্দ তখনই তখনই হৃৎপিণ্ডের 
বল বাড়ায়, তাদের ছ্টিমুলেপ্ট (উত্তেজক ) বলে। এই 
নব ্রিমুলে্টে (উত্তেজক ) মন্দের মধ্যে ডিজিটেলিস্‌ 
একটা প্রধান অন্ুদ। এইজন্যে, এখানে আর আর 
িমুলেন্টের (উত্তেজকের ) সঙ্গে টিংচর ডিজিটেলিস্‌ দিই- 
ছিলাম। হগপিণ্ডের বল কমিয়াছে জানিতে পারিলেই 
ডিজিটেলিস. দিবে। সন্নিপাত অবস্থায় অন্ত অন্য গ্রিমুলে- 
ট্রে সঙ্গে দিবে। সহজ রোগে টনিক অর্থাৎ বলকারক 
অস্দের সঙ্গে দিবে । 

যদি বল, হৃপিগ্ডের, বল কমিয়াছে কি না, কেমন 
করিয়া, »জানিব? তা জানা শক্ত নয়। হাত ধরিয়! 
দেখিলেই সব জানিতে পার । হাত ধরিয়া যে নাড়ী দেখ, 
সে নাড়ীকি? আর নাড়ী ক্ষীণ হইয়াছে, বা নাড়া নাই, 
বলিলেই বা একি বুঝ ? যতক্ষণ শরীরের মধ্যে রক্ত পেশ 
চলা ফেরা করে, ততক্ষণই হাত ধরিয়। বেশ নাড়ী পাও । 
রক্তের চল! ফের! কম হইলে, নাড়া ক্ষীণ হইয়াছে বুঝ। 
রক্তের চলা ফেরা বন্ধ হইলে, আর নাড়ী” পাও না--তখন 
বল নাড়ী নাই। ফল, কিন্তু নাড়ী বা শির যেখানকার, 
সেইখানেই থাকে । কেবল তার মধ্যে দিয়া রক্তক্তর. চা 
ফেরা বন্ধ হইয়ু! ষায়। তবেই হৃত্পিণ্ডের বল কমিয়াছে কি 


৯০ ম্যালেরিয়া-জরে কুইনাইন দিতে কখনও ভুলিবে না । 


না, নাড়ী দেখিয়া! তা বেশ ঠিক করিতে পার। সন্নিপাত 
অবস্থায় কখন কখন হাতে নাড়ী পাওয়া যাঁয় না, কিন্তু 
বাউতে কি বগলে নাড়ী পাওয়া যায়। এর কারণ কি? 
এ রকম ন্বটিলে কি বুঝিবে? হৃৎপিণ্ডের বল এত কম 
হইয়াছে'ষে, হাতের ক্জা ,পর্য্স্ত রক্ত আসিয়! পঁহুছিতেছে 
না, এই বুঝিতে হইবে । ই্টিমুলেন্ট (উত্তেজক ) অস্থদ 
দিয়া হৃৎপিণ্ডের বল বাড়াইতে পারিলেই সম্নিপাত ঘুচাইতে 
পার। টা 
এর আগেই বলিছি যে, ম্যালেরিয়! জ্বরে যে রকম উপ- 
সর্গই কেনথাক না, আর রোগীর অবস্থা যে রকমই কেন 
হোক না, কুইনাইন দিতে কখনও ভূলিবে না, কি ইত: 
স্ততঃ করিবে না। নির্ভয়ে কুইনাইন দিবে। কুইনাইন 
দিলে উপসর্গ কি উপদ্রব বাড়িবে, এ একবারও মনে করিবে 
না। কেন না, উপসর্গ, কি উপদ্রবের কারণই ত ম্যালে- 
রিয়া। কুইনাইন দিয়! যদি ম্যালেরিয়া-বিষ নষ্ট 'করিতে 
পারিলে, তবে উপসর্গ কি উপদ্রবের আসল কারণই ত নষ্ট 
করিলে । * কুইনাইন খাওয়াইলে উপসর্গ বাড়িবে বলিয়! 
যদি কুইনাইন না দেও, তবে তোমার হাতে সে রোগীর মৃত্যু, 
এক রকম ধরিয়া রাখ । তবে যদি বল, কুইনাইন না দরিয়া ও 
ত অনেক শক্ত রোগী বাঁচাইয়াছি। সে সব তেমন শক্ত 
রোগ নয়। সে গ্ব রোগীর এমন শক্ত রোগ হয় নাই, ঘার 
এক একটা উপসর্গেই প্রাণ নষ্ট হইবার কথা। যে 
রোগে এঁই রকম ভয়ানক, উপসর্গ ছু তিনটা উপস্থিত থাকে, 
সেই রোগই আদত শক্ত । আর সেই রোগই চিকিৎসককে 


একটী রোগীর পরিচয়। ৯১ 


হমশিম খাইয়ে দেয়। মাঝারি রকম শক্ত রোগীও যদি 
$খনও বাঁচাইয়া থাক, তাও সিংকোনার প্রসাদে বাঁচাইয়াছ। 
এ কথ, এর আগেই বলিছি (৮২--৮৩র পাত )। যে 
বকম শক্ত রোগীর কথ! বলিলাম, সেই রকম একটা শক্ত 
রোগীর চিকিতসা নীচে লিখিয়! দিলাম । সেই চিকিৎসায় 
দেখিবে ম্যালেরিয়া-জবুরে কুইনাইনে, মরা ' রোগীকেও বাচ* 
২তে পারে ।* মর! রোগী কাকে বলে, এর আগেই তা 
[লিছি (৭৭র পাঁত)। এই চিকিওসায় দেখিবে, উপসর্গ 
নর্বারণের অসথদ, আর মূল রোগের আসল অন্মুদ, কেমন 
[ক্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল । মূল রোগ যে ম্যালেরিয়া 
থার আর আসল অস্্দ যে কুইনাইন, তা বুঝিতেই পারি- 
ত্ছ। 

" এখানে আমার একটা রোগীর কথা বলি। বছর 
রানেক হইল, এক দিন বৈকালে একটা রোগী দেখিতে 
গইছিলাম। রোগীর বয়স ৪০৪৫ বছরের কম নর। 
যামো৷ তদুর বাড়িতে হর; তা৷ বাড়িয়াছিল। ঘড়ি ধরিয়। 
ড়া দেখিলাম, প্রতি মিনিটে ১৪৪ বার নাড়া পড়িতেছে। 
গায়ের তাত ঠিক করিবার জন্যে, তার বগলে তাপমান-যঞ্র 
.থণ্মমিটর ) দিলাম। ১০৪র দাগে পারা উঠিল। জিব 
!ব শুকনো আর রাঙ|। ডান কেকের মধ্যে যেখানে 
লবর থাকে, সেখানে ভারি ব্যথা । লিবর ইংরিজি কথা । ' 
এর ভাল. বাঙ্গাল! কথ| বকৃত | ভাষা কথায় মেটেও বলে, 
বাতও বলে। পাঁটার যে মেটে দেখেছ, সেই €মটেকে * 
লবরও বলে, যকৃতও বলে, পাঁতও *বলে। ডান কোকে 


৯২ লিবরে রক্ত'জমা কেমন করিয়! পরীক্ষ! করিতে হয় । 


পাঁজরের উপর আর তার নীচে ঝা হাতের ছুটী আঙ্গুল 
উপুড় করিয়৷ রাখিয়া, তার উপর ডান হাতের মাঝের 
তিনটা আঙ,লের আগা দিয়া, একটু জোরে ঘা দিতেই 
রোগীর ভারি ব্যথা লাগিল। এতেই জানিলাম, তার 
মেটের (লিবরের ) মধ্যে রক্ত জমা হইয়াছে। কোন যন্ত্রে 
রক্ত জমা হইলে তাতে ভারি ব্যথ। হয়। এই রকম ঘা! 
দিয় সে ব্যথা ঠিক করিতে হয়। বা হাতের "আঙুল সরা. 
ইয়। সরাইয়া দিতে হয়, আর তার উপর ডান হাতের 
আঙুল দিয়া এ রকম করিয়। ঘা দিতে হয়। কত দুর 
লইয়া ' ব্যথ হইয়াছে, এতে তাও জানিতে পারা যায়। 
নাড়ীর অবস্থা, গায়ের তাত, জিব, আর লিবরে ব্যথা_-এই 
রকম করিয়! পরীক্ষা করিবার সময়, তার চারি পাঁচ বার 
হিক্কি উঠিল; আর দুই চারিটে ভুল কথাও বলিল। এ 
ছাড়াও মাঝে মাঝে পেটের কামড় আর শুলনিতে এক এক 
বার অস্থির হইতে লাগিল। আমি মেখানে বসিয়া! থাকিতে 
থাকিতেই, তার দু বার আমরক্ত ভেদ হুইল। এর আগে, 
আর এক জন ডাক্তর তাঁর টিকিৎস! করিয়াছিলেন । তিনি 
অনেক অনু বিন্দু দিইছিলেন; কিন্তু ক্বিছুতেই তার 
ব্যামে। খাটো করিতে পারেন নাই। পর পর তার, ব্যামে 
বাড়িতে লাগিল দেখিয়, তিনি তার আশা ভরসা ছাড়িয়া 
দরিয়া যান। তা আত্মীয় স্বজন সকলেই বলিল যে, জ্বরের 
প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই সব উপসর্গ ঘটিয়াছে। 

“* এঁর আগেই বলিষ্ছি যে, ম্যালেরিয়! বিষে না ঘটাইত্ে 
পারে, এমন রোগই মাই। ম্যালেরিয়া ভুপ্পে যে সব উপসর্গ 


রোগীকে চাঙ্গা! করিবার অস্থুদ ৷ ৯৩ 


দেখিতে পাও, আর যে সব উপসর্গের কথা শুনিতে পাও, 
সে সব উপসর্গ ম্যালেরিয়।-বিষেতেই ঘটায়। এ জানা না 
থাকিলে, সে সব উপসর্গ মাসল রোগ বলিয়া ভুল হইতে 
পারে। এ রকম ভুল হইলে, রোগীকে যতই, কেন অস্থ্দ 
খাওয়াও না, কখনই তার রোগ, সারিতে পারিবে না। এ 
রকম ভুল" অনেকেরই হইয়া থাকে । 'এই রোগীটার যিনি 
চিকিৎসা ক্লরিছিলেন, তারও এই রকম ভুল হইছিল। এই 
জন্যে, তিনি এর আশা ভরস! ছাড়িয়া দিয়া যান। উপ- 
'সর্গেরও চিকিৎসা করা৷ চাই। মূল রোগেেরও চিকিতসা 
কর! চাই। তা হইলেই রোগীকে বাঁচাইতে পারা যাঁয়। 

তার পর, এর যে রকম চিকিৎসা করিছিলাম, এখন 
ধুলি। ডান্‌ কৌকে অর্থাত লিবরের ( যকৃতের ) জায়গায় 
এক খান বেলম্তর! বসাইয়৷ দিলাম। তার পর, যে সব 
অস্থদ ব্যবস্থা করিছিলাম, নু্চে তা লিখিয়া দিলাম | 


রোগীকে, চাঙ্গা করিবার জন্যে । 


(১) ক্যারোম্যাটিক্‌ স্পিরিট অব. ফ্যামো নিয়া ৪ ভীম 

স্পিরিট অব. ক্রোরোফন্ম্ন (ক্লোরিক ঈথর ) ৪ ডাম - 

স্পিরিট্‌ বাইনম্‌ গ্যাপিসাই (ব্রা ) ১র নশ্বর ৩ঙ্দ 

টিডুর সিংকোনি কো ৬ ডাম 

টির কার্ডেমম্‌ কো *** ৬ রাম, 

ডিককৃশন্‌ সিংকোনো! ৭ ১২ ওন্স পুরাইয়া 
একত্র মিশাইয়! একটা শিশিতে রাখ । 


শিশির গায়ে কাগজের ১২টা দাগ কাটিয়া দে । এক 
এক দাগ অস্ুদ্ব ছু ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে বলিলাম । 


৯৫ পেটের কামড়, শূলনি, বেগ দেওয়া! অসুর । 
পেটের কামড়, শুলনি, বেগ দেওয়া, আর বারে বারে 
বাহো যাওয়! নিবারণ করিবার জন্যে । 


(২) টিংচর ওপিয়াই € লডেনম্‌) ১১ ৪ ডাম 
মিষুসিলেজ ( গঁদ-ভিজের জল ) ৫ ৪ ওক্স 
একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ। 


শিশির গায়ে কাগজের ৮ট! দাগ কাটিয়া দেও। এক 

এক দাগ তিন ঘণ্টা অন্তর, গুহাদ্বারের মধ্যে পিচ.কিরি 

করিয়া! দিতে বলিলাম। এ রকম করিয়! পিচংকিরি দিবার 

জন্ত, কাচের একটা ছোট পিচকিরি দরকার। এ রকম' 

পিচ কিরি 'বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। এর দামও বেশী 
নয়। তিন আনা, চৌদ্দ পয়সায় পাঁওয়! যায়। 
ভুল-বকা। সারিবার জন্যে । 


৩৩) ব্রোমাইড অব পোটাসিয়ম্‌ ...... ১২ দেড় ডাম 
টিংচর অব. বেলাডনা ৫ ১ ড্রাম 
সিরপ জিগ্রর ট এ ৬ ডাম 
ডিল্‌ ওয়াটর (য়্যাকুই র্যানিথাই )  , ৬ ওন্স পুর্ব ইসা 


«একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ । 

শিশির গায়ে কাগজের ৬টা৷ দাগ কাটিয়া দে৪। এক 
এক দাগ ৬ ঘণ্ট। অন্তর খাওয়াতে বলিলাম। 

পথ্য-_.-ছুধ, র্যারারুট। আর মাংসের কাথ দিতে 
বলিলাম। * 

তার পর দিন সকালে গিয়া দেখিলাম, রোগীর অবস্থা 
আগের চেঞ্লে অনেক ভাল । ঘড়ি ধরিয়া নাড়ী দেখিলাম, 
প্রতি মিনিটে নাড়ী ১২০ বার পড়িতেছে। _ তাপমান-যন্ত্ 


কুইনাইন্‌ মিকৃশ্চরের সঙ্গে রক্ত-আমাশীর অন্থুদ । ৯৫ 


(র্্মমিটর ) বগলে দিয়া দেখিলাম» ৯৯র দাগ ছাড়াইয়া 
ছোট ৪টা দাগ পর্য্যন্ত পারা উঠিয়াছে। কিন্তু জিব প্রায় 
তেমনি শুকনো আর রাড আছে, হিন্কি আগের চেয়ে কিছু 
কমিয়াছে। পেটের কামড়, শুলনি, আর বেগ তত নাই। 
ভুল-বকাও, তত নাই। আর রোগীকে আগের চেয়ে কিছু 
যেন চাঙ্গা দেখিলাম । 

গায়ের তাত সহজ হইয়াছে। আর কি দেরি করা 
য়ায়? জ্বর আর আসিতে না দিলে, সব উপসর্গ আপনিই 
যাবে। যে জুরে এ সব উপসর্গ আনিয়াছে, সে জ্বর গেলে, 
কি আর-.উপসর্গ থাকিতে পারে ? আর জ্বর গেলে উপসর্গ 
.কার আশ্রয় লইয়া থাকিবে ? তবে জর আসা বারণ 
করিবার ও অস্থ্দ দেওয়। চাই, আর তার সঙ্গে উপস্থিত উপ- 
সর্গ নিবারণের অস্থদ দেওয়া চাই। নৈলে, ছু কাজ এক 
বারে সিদ্ধি হবে কেন? এই বলিয়া আর দেরি না করিয়া, 
তখনই» ক্কুইনাইন্‌ মিক্শ্চর খাওয়াইয়| দিলাম। কুইনাইন্‌ 
মিক্ণরে কি কি অনুদ দিইছিলাম, নীচে তা লিখিয়া 
দিলাম। ূ 


কুইনাইন্‌ ৪8 *** ১ ডাম 
ডাষ্টরলিফুট সল্‌ফিষুরিক ফ্যাসিড. & ১ 
টিংচর ওপিয়াই ( লডেনম্‌ ) সের 
বাইনম ইপেকা রি রি ৬ ৯ 
ডিল ওয়াটর টি ১, ৬ উল পুরাইয়া 


একত্র মিশাইয়া একটা শ্িশিতে রাখ। 
শিশির গাঞে কাগজের ৬টা দাগ কাটিয়া দেও । যখন 


৯৬ হিক্লি নিরারণের অস্ুদ--সল্‌ফিয়ুরিক্‌ ঈথর। 


জ্বর না থাকিবে, ৩ ঘণ্টা অন্তর এই অস্থুদ এক এক দাগ 
খাওয়াইৰে। 
সন্ধ্যার একটু আগে গিয়া দেখিলাম, রোগীর অবস্থা 
এক বারে "ফিরে গিয়াছে। ভ্বর আসে নাই। ভুল-বকা 
নাই। হিক্কি অনেক কম।€ জিব তত শুকৃনে!। নয়, আগের 
চেয়ে ঢের সরস, আর তত রাডাও নয়।*% বারে বারে বাহ্ো 
যাওয়া, পেটের কামড়, মার শুলনি অনেক কর্ম। সঞ্চিত 
মল অনেক নিঃসরণ হুইয়াছে। . 
চারি দ্রিন ঠিক এই রকম নিয়ম করিয়া অস্থদ আর পথ্য 
দিলে, রোগী বেশ আরোগ্য হইল। কেবল হিক্কি থামাই- 
বার জন্যে, তারে আর একটা অন্থুদ দিতে হইছিল। সে 
অন্থদটি নীচে লিখিয়া দিলাম । | 
সল্ফিযুরিক ঈথর ঃ ৪ ডাম 
ডিলওয়াটর ( ্াকুইযানিখাই ) , নর ১* ওক্দ 
একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ । 
শিশির গায়ে কাগজের ৮টা দাঁগ কাটিয়া দেও ।' যত 
বার হিকি, হইবে, তত বার এই অন্থদ এক এক দাগ করিয়। 
খাগয়াইবে। এটী হিক্কির বড় চমত্কার অন্ন । খাওয়া- 
ইব মাত্র হিন্কি বন্ধ হয়। কিন্তু খানিক পরে আবার হুয়। 
আবার এক দাগ অম্গুদ খাওয়াইলেই বন্ধ হয়। এই" রকম 
করিয়। বারে বানর খ।ওয়াইতে হয়। হিক্কি যদি নিতান্ত 
বাঁকা রকম ন! হয়, তবে, পাঁচ সাত বার অন্ুদ্দ খাওয়াইলেই 


রাঙ। জিব, পেটের দোষের আর আতের দোষের চিহ্ন। 
অমন রক্ত-আমাশায় জিব-রাঙা হইবে আশ্চর্য্য কি ? 


উপসর্গ দেখিয়া ম্যালেরিয়া-জরে কুইনাইন্‌ দিতে ভয় করিও না। ৯৭ 


হিক্কি থামিয়! যায়। নৈলে, অনেক বার খাওয়াইতে হুয়। 
ফল কথা, এর চেয়ে হিক্কির ভাল অন্থ্দ আ'র নাই। 

এখানে যে সব উপসর্গ ঘটিছিল, দে সব উপসর্গ থাকিতে 
রোগীকে কুইনাইন্‌ দেওয়! উচিত নয়, আর, এ "সব উপসর্গ 
থাকিতে কুইনাইন্‌ দেয়ও ন11? কুইনাইন্‌ দিলে উপসর্গ 
বাড়ে বৈ কমে না। এ রকম ভাবিয়া, আমি যদি তাকে এ 
রকম করিয়া কুইনাইন্‌ ন! খাঁওয়াইতাম, তবে তাকে কখনই 
,ববাচাইতে পারিতাম না।  কুইনাইন্‌ খাওয়াইন্ক্বা হিকি 
বাড়িবে, জিব আরও শুক্‌নো হইবে, ভুল-বকা 'আরঃ 
বাড়িবে, *রক্ত-আমাশ! আরও বাড়িবে--এ যদি ভাব, 
এ রকম রোগীর চিকিৎস! করিয়া কখনও যশ পাইবে ন!। 
কুইনাইন্‌ না- দিলে অপ্রতিভ হইবে । “এই সব উপসর্গ 
দেখিয়া ধারা কুইনাইন্‌ দিতে ভয় পান, তাদের হাতে এ 
রকম রোগী প্রায়ই মার! যাধ। | 

এখানে কুইনাইনের-্াজে টিংচর ওপিয়াই আর বাইনম্‌ 
ইপেকা দিবার কারণ কি? এ কথা জিজ্ঞাস! কল়্িতে 
পার। এর আগেই বলিছি যে, মূল রোগের অন্থদ, আবার 
উপসর্গ নিবারণের অস্থ্দ, ছুই অস্ত্দই এক সঙ্গে দেওয়া 
চাই» নৈলে, তেমন কাজ হয় না। এখানে মূল রোগের 
অন্থদ কুইনাইন্। আর উপসর্গ অর্থাৎ আমরক্ত ভেদ,. 
পেটের কামড়, আর শুলনির অস্্দ টিংচর ওপিয়াই আর 
বাইনম্‌ ইপেকা। এ ছাড়া, আফিডের সঙ্গে মিশাইলে 
কুইনাইনের যে তেজ বাড়ে, তা এর *আগেই, বলিছি। আর, 
'বাইনম্‌ ইপের্কা শুছু বক্ত-আমাশার অস্থদ নয়, ভ্বরেরও 


৯৮ আর একটা রোগীর পরিচয়। 


অন্থদ। কাজেই, এ রকম কুইনাইন্‌ মিক্ম্চর্‌ খাওয়াইলে 
যে, জ্বর আর উপসর্গ ছুই-ই দমন হবে, তা বেশ বুঝা 
যাইতেছে । 

আমার বেশ মনে আছে, এই রকম কুইনাইন্‌ মিক্শ্চর 
খাওয়াইয়া, আর লডেনমেঞ্ ( আফিঙের আরোকের ) এ 
রকম পিচকিরি বারে বারে দিয়। আর একটী রোগীর ভ্বর 
আর রক্ত-ভেদ ভাল করিছিলাম। তার পেটের কামড়ও 
ছিল, বেগ শুলনিও ছিল। রক্ত-ভেদ হইতেছে, তার উপর. 
আবার কুইনাইন্‌ খাওয়াইবে? এ কথা, রোগীর আত্মীয় 
স্বজনে ত বলেই । অনেক চিকিৎসকেও বলেন। কিন্তু 
কি জন্যে রক্ত-ভেদ হইতেছে, সেটা আগে ভাবিয়া দেখা 
উচিত। এ রক্ত-ভেদ, ম্যালেরিয়া-জ্বরের একট! উপসর্গ 
বৈতনা। কাজেই, উপসর্গেরও অন্থদ দেওয়া চাই, আর 
সেই সঙ্গে ম্যালেরিয়া-জ্বরের 'আসল অন্থদ, কুইনাইনও 
দেওয়া চাই। এ রকম বুঝিয়া স্থঝিয়া চিকিৎসা ক্করিতে 
পারিলে, হাজার কেন উপসর্গ থাক না, আর রোগীর অবস্থা 
যতুই কেন খারাপ হোক না, কখনও অপ্রতিভ হইবে না । 

মোটামুটি জানিয়া রাখ-_.-- ম্যালেরিয়া-জ্বরে কোনও 
উপসর্গ মানিবে না । জর ছাড়িলে, কি জ্বর কমিলে,* উপ- 
সর্গ নিবারণের মন্দ, আর কুইনাইন্‌ একত্র মিশাইয়া দিবে। 
উপসর্গকে কখনও মূল রোগ বলিয়া! ভুল করিও না। জ্বরের 
(তেজ কমু; কিন্তু মাথার কামড়ে রোগী মশ্থির! এখানে 
মাথার কামড়কে কি বলিবে £ মূল রোগ বলিবে, না উপ- 
সর্গ বলিবে ? মুল রোগ বলিয়া চিকিৎসা ফর ত ঠকিবে। 


য্যাকোনাইট খাওয়াইলে গায়ের তাত কষে। ৯৯ 


:কন না, অহথদ বিহৃদ দিয় মাথার যন্ত্রণা কমাইলে। . রোগী 
ধকটু আরাম পাঁইল। কিন্তু আবার জ্বর যে আদিল, সেই 
ঢথার কামড় চারি গুণ বাড়িল। এতে তোষার উপর 
'রাগীর ভক্তি থাকিবে কেন ? যখন জ্বর ছিল না, .বা..কম 
ছল, তখন মাথার কামড়ের অন্ু্দের সঙ্গে কুইনাইন্‌ খাওয়!- 
লে, মাথার ' কামড়ও সারিত, জ্বর আাসাও বারণ . হইত।, 
শব জায়গায় এই রকম বুঝিয়৷ কাজ করিবে। 

,$ এর আগেই বলিছি যে, কুইনাইন্‌ খাওয়াইলে গায়ের 
হাত কমে। কুইনাইন্‌ ছাড়া আর একটী অস্থ্দ আছে, 
€ খাওয়ইলেও গায়ের তাত কমে এ অস্ত্রের নাম 
এাকোনাইটু । কাঠবিষকে উংরিজিতে য্যাকোনাইট 
1লে। জুরে যদি বড়ই গায়ের তাত হয়, তবে ৫০র পাতে 
যে হাইডেক্লোরিক ফ্যাসিড মিকৃশ্চর লিখিয়! : দিইছি, 
সই মিক্শ্রের (আরোকের ) সঙ্গে ৬ ফোটা টিংচর 
কোন, মিশাইয়া , লইবে। . তা হইলে, একবার 
ধাওয়াইবার অন্দে এক ফোটা করিয়া টিংচর য্যাকোনাইট 
খাকিবে। এ অস্থদ কম মাঁজায় খাওয়াইলে বেশী 'উপকার - 
য়, এ অঙ্ইীদ খাওয়াইলে, গায়ের তাত কমে আর খুব 
বাঘ ঘুম হয় ; আর ঘামও খুব হয়। শুদু একটু জলের 
শঙ্গে, এক ফোটা কি আধ ফোটা করিয়া টিংচর য্যাকোনাইট্‌ . 
ধাওয়াইলেও গায়ের তাত কমে, আর খুব ঘাম হয় 
হলের! অস্থদ খাইতে বড় নারাজ। তাদের ০াজান্থজি 
খবরে শুছু ফ্যাকোনাইটু খাওয়াইলেইই বেশ কাজ' হয় ** 
ধায়ের তাতও কমে, ঘামও হয়। গায়ের তাত কমিলে, আর 


১৩৩ সবিরাম-জর চারি রকম। 


ঘাম হইলে, কুইনাইন্‌ দিয়া স্বর আস! বন্ধ করিতে পার। 
8৫ ওন্স জলে এক ফোটা টিংচর ফ্যাকোনাইট. দিয়া 
ছোট বিমুকের এক বিনুক (চা খাবার চামচের এক চামচ ) 
অর্থাৎ এক ডুাম করিয়া সেই জল এক বছরের ছেলেকে 
ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়াইতে'পার। বয়স ' বুঝিয়! এই রকম 
হিসাব করিয়া অন্থুদ দিবে। 

ইন্টর্শটেন্ট ফীবর অর্থাৎ সবিরাম-স্বরের লক্ষণ, উপ- 
সর্গ আর চিকিৎসা! এক রকম মোটামুটি বলিলাম । ইট. 
শ্মিটে্ট ফীবর অর্থাৎ সবিরাম-ন্বর কত রকম, এখন তাই 
বলিব। 

আমাদের দেশে সচরাচর চারি রকম সবিরাম-জুর দেখা 


যায়। 
(১) যেজ্র রোজ এক বার আসে। এতক্ষণ এই 


জ্বরের কথ! বলিতেছিলাম। 'এ জ্বরের ভোগ ১২ ঘণ্টার 
বেশী বৈকম নয়। বিচ্ছেদ-কাল, ১২ ঘণ্টার স্্ছি কম। 
ঞজ্র সচরাচর সকাল বেলা হয়। আমাদের দেশে এই 
ভুরই খুব সাধারণ । ৃ 

গা ররর একে পালাছর 
বলে । এর পাল! এক দিন অন্তর। এ নম্বরের ভোগ 
৮ ঘণ্টার বেশী নয়। বিচ্ছেদ-কাল ১৬ ঘণ্টার কম নয়। 
এ জবর সচরাচর ছুপর বেলা হয়। 

(৩) যে জ্বর ছু দিন অন্তর আসে। একেও পালা-ুর 
''বলে। "এর পালা ছু, দিন অন্তর । এ জ্বরের ভোগ ৬ 
ঘণ্টার বেশী নয়। বিচ্ছেদ-কাঁল ১৮ ঘণ্টায় কম নয়। এ 


ছকালীন-জর--পালা-জর । ১৩১ 


হর সচরাচর বিকেল বেল! হয়। এক দিন অন্তর পালা- 
সবরের চেয়ে, ছু দিন অন্তর পালা-্বর শক্ত। এক দিন 
নন্তর পালা-জ্বরে; গায়ের তাত সব' চেয়ে বেশীক্ষণ থাকে । 
£ দিন অন্তর পালা-জ্বরে শীত বা কম্প সব চেয়ে, অনেকক্ষণ 
ধাকে। এক দিন অন্তর পালা-জবরের চেয়ে ছু দিন অন্তর 
পালা-ভ্বুর কম। 

€(৪)*যেজ্বর রোজ ছু বার আসে। একে ছৃকালীন জ্বর 
বলে। এ জ্বরের নামে লোকে ডরায় । এ বড় শক্ত জর 
এজ ছাড়ান বড় শঞ্। বিশেষ, এ জ্বরের সঙ্গে যদি 
পিলে পাত থাকে, তবে রোগীকে ব্বাচানই ভার । * দিনের 
বেলায় যে সময় জ্বর আসে, রাত্রেও সেই সময় স্বর আসে। 
কখুন কখন, এ নিয়মের একটু এদিক ওদিক হয়। 

(১) যেজ্বর রোজ একবার আসে, তার চিকিৎসা কেমন 
করিয়। করিতে হয়, তা এর আগেই বলিছি। 

(২) যে জ্বর এক দিন অন্তর আসে, তাকে এক দিন 
অন্তর পালা-ত্বর বলে। 'অন্থ্ৰ দিয়! পাল! বন্ধন! করিলে, 
পালাজ্বর অনেক দিন থাঁকে। ৬৭ মাসও থাকে, এক. 
বছরও থাকে কখন কখন, কিছু দিন পরে পাল! আপমিই 
বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু সচরাচর এ রকম ঘটে না। পালা- 
জ্বরে, জ্বর, আসিবার আগে প্রায়ই কম্প হইয়৷ থাকে। 
কম্পতেই পিলে আর পাত বাড়ে এ কথা এর আগেই 
বলিছি। এই জন্যে, পালা-প্বরকেও সোজা : জ্ঞান কর! হবে 
মা। ধত শীত্্র পার, পাল! বন্ধ করিয়া দিবে! * ** 

টিকিতসা--মনে কর, রবিবারের দিন বেলা ছুপরের 


১৯২ পালা*জ্বরের চিকিৎসা । 

সময় কম্প দিয়! জ্বর আদিল। তাঁর পর, রাত্রি ৮টার সময় 
ঘাম দিয়া সেই জ্বর ছাড়িল। যেই জ্বর ছাড়িল, সেই দশ 
গ্রেন কুইনাইন্‌ খাও। তারপর, মঙ্গলবারের দিন (সেই 
দিন জ্বরের .পালা ) সকাল পর্য্যস্ত, ২ গ্রেন করিয়। কুইনাইন্‌ 
২ ঘণ্ট। শ্ন্তর খাও। তারুপর বেলা ৮টার সময় ১০ গ্রেন্‌ 
আর বেল! ১০টার সময় ১০ গ্রেন কুইনাইন্‌ খাঁও। বেলা 
ছুপরের সময় যে জ্বর আসিবার কথা, সে জ্বর আর আসিবে, 
না। তবেই দেখ, এই রকম করিয়। কুইনাইন্‌ খাইলে, এক 
দিনেতেই পাল! বন্ধ হইয়া যাঁয়। মঙ্গলবারের দিন 
ছুপরের' সময় পালা বন্ধ হইয়! গেল। তারপর,, বৃহস্পতি 
বারের সকাল পধ্যন্ত, আবার ২ গ্রেন্‌ করিয়া কুইনাইন্‌ 
৩ ঘন্টা অন্তর খাও। তারপর, বেল! ৮টার সময় ১০ খ্রেন, 
আর বেল! ১০টার সময় ১০ গ্রেন কুইনাইন্‌ খাও । বৃহ" 
স্পতি বারের দিন. বেলা দুপুরের পর থেকে, শনিবারের 
দিন সকাল পর্যান্ত ২ গ্রেন করিয়া! কুইনাইন্‌ ৪ ঘট] অন্তর 
খাও। তার পর, বেল! ১০টার সময় ১০ গ্রেন্‌ কুইনাইন্‌ 
খাও। এই রকম করিয়া ৩ পালা বন্ধ হইয়া গেলে, প্রথম 
পালা বন্ধ হওয়ার দিন থেকে ১৪ দিন পধ্যন্ত 'একটী বল- 
কারক অন্ত্দ খাও। ৬৪র পাতে এই বলকারক , অস্দ 
লেখা, আছে । ৬৫র আর ৬৬র পাতে ১০ গ্রেনের মিকৃষ্চর, 
মার ২ গ্রেনের« মিকৃশ্চর লেখা আছে। এখানেও সেই 
£কম করিয়া.অনুদ ভয়ের করিয়া লইবে। ৮. 

রঃ €(৬).ঘে জ্বর ছু দিন অন্তর, আসে, তাকে ছু বির 
ধীলা-স্বর বলে। এক “দিন: অন্তর পালা-ুর়ের. যে রকম 


ূ পালা-জরে কুইনাইন্‌ খাওয়াইবার নিয়ম । ১০৬ 
চিকিৎসা বলিলাম, ছু দিন অন্তর পাঁলা-জ্বরেও ঠিক্‌ সেই 
রকম চিকিতস! করিবে। উপরো উপরি ৩ পাঁলা বন্ধ হইয়া 
গেলে, প্রথম পালা বন্ধ হওয়ার দিন থেকে ২১ রি পর্ধ্যস্ত 
এ বলকারক অস্থদটা খাবে। 

যদি বল, পালা বন্ধ হইয়া ঞগালে, ১৪ দিন কি২১ দিন 
প্যযস্ত অত" বাধা-বাঁধি করিয়া কুইনাইন্‌ খাইবার দরকার 
কি? দরকার কি, তা বলি। এর আগেই বলিছি (৬২র 
পাতে) যেজ্বর রোজ আসে, কুইনাইন্‌ খাওয়াইয়া সে জ্বর 
বন্ধ করার পর, যদি আর কুইনাইন না খাওয়াও তবে আট 
দিনের দি আবার জ্বর আসে। আবার, এক দিন অন্তর 
পালা-জ্বরে, প্রথম পাল! বন্ধ হওয়ার পর, যদি আর কুই- 
নাইূন্‌ না খাও, তবে ১৪ দিনের দিন আবার জ্বর আসে। 
সেই রকম ছু দিন অন্তর পালা-ভ্বরে প্রথম পাল বন্ধ হওয়ার 
পর, যদি আর কুইনাইন্‌ না*্খাও, তবে ২১ দিনের দিন 
আবার রর আসে। কাঁজেই ও রকম বাধা বাঁধি করিয়া 
কুইনাইন্‌ না খাইলে, জ্বরের হাত এড়ান ভার! এ দ্ব 
খবরের যে এ রকম স্বভাব, তা সকলের জানা নাই। এই 
জন্যে, সাঁধারণৈর বিশ্বীস যে কুইনাইন্‌ খাইলে জ্বর আট- 
কাইয়া যায়। ফল, কিন্তু তা নয়। কুইনাইন্‌ খাইলেই 
স্বর বন্ধ হয়। জ্বর বদ্ধ হওয়ার পর আর কুইনাইন্‌ না. 
খাইলে, ৮ দিনের দিন, ১৪ দিনের দিন, কি”২১ দিনের দিন 
আবার জ্বর আসে। কোন্‌ রকম জ্বর কবে ফিরে, আসে; , 
এই মাত্র তা বলিছি। এ সব জ্রের এ রকম নি 
সাধারণে জানিতে*পারিবে, তখন কুইনাইনে হ্বর আটকাইয়৷ 


১০৪  ছু-কাঁলীন জরের চিকিৎসা-_একটা রোগীর পরিচয়। 


দেয়__-এ বিশ্বাসট! আর থাকিবে না। তখন ইতর লোকে- 
রাও কুইনাইন্‌ খাইতে ডরাবে না। তখন ম্যালেরিয়া-ভ্বরে 
লোকও খুব কম মরিবে। কুইনাইনে জ্বর আটকাইয়া দেয় 
বলিই না, লোকে কুইনাইন্‌ খাইতে ডরায়। জ্বরে ভুগে 
ভুগে মরে, তবু-কুইনাইন খায় না। 

(৪8) যে জ্বর রোজ দু বার আসে, তাকে দুকালীন- 
জ্বর বলে। ছু কালীন-জুর শীঘ্র ছাড়িতে চায় না। অনেক 
দিনের হইলে, জ্বর ছাড়ান ভাবি শক্ত হইয়া পড়ে। খুব 
সাহস করিয়া বেশী কুইনাইন্‌ না দিতে পারিলে, জর ছাঁড়ান 
ভার। সম্প্রতি আমার ৫ বছরের একটা ছেলের ছুকালীন- 
জ্বর হইছিল। সচরাচর পুরাণ-ভ্বুর ভোগ করিতে করিতে 
ছুকালীন-ভুর প্রকাশ পাইয়৷ থাকে । কিন্তু এর নব জ্রেই 
ছু বাঁর করিয়! ভর আদিত। যে দিন প্রথম ভ্বর আসিল, 
সেই দিনেই ছু বার ভূর হইল। হিসাব করিয়া দেখিছি, 
৪ দিন উপরে! উপরি তাকে রোজ ২১ গখ্রেন্‌ করিয়! কুই- 
নাইন্‌ খাঁওয়াইতে হইছিল। তবে জর ত্যাগ হইছিল। 
বেলা! ১১টার সময়, আর রাত্রি ১১টার সময় জর আসিত। 
তিম দিনের দিন, দিনমানের জ্বরট| বন্ধ হইয়া গেল। কুই- 
নাইন্‌ নিয়ম মত খাওয়াইতে লাগিলাম। ভাবিলাম, রাত্রে 
আর ভূর আসিবে না! কিন্তু রাত্রি ১টার সময় জ্বর আঁসিল। 
এই টুকু ছেলেকে এত কুইনাইন্‌ খাওয়াইলাম, তবু তিন 
দিনেতেও তার ছু বাঁর স্বর আাস৷ বন্ধ হইল না। এতে বোধ 
হইতেছে) অবশ্টুই তার লিবরের (যকৃতের, মেটের ) দোষ 
আছে। তা না থাকিলে কুইনাইনের ঠিক কাজ হইতেছে না 


টু-কালীন-জরের চিকিৎস1--একটী রোগীর পরিচয় । ১০৫ 


কেন ? এই ভাবিয়া, তার ডান কৌকে পাঁজরের উপর আর 
তার নীচে__ব! হাতের ছুটী আঙুল উপ্গুড় করিয়া রাখিয়া, 
তার উপর ডান' হাতের মাঝের তিনটী আঙুলের আগ! দিয়া 
একটু জোরে, বার কতক ঘ! দিলাম । ঘা দ্বিতেই ব্যথা 
বাথ বলিয়া কীদিয়া উঠিল । , এতেই জ্ানিলাম লিবরে 
(যকৃতের ) মধ্যে রক্ত জম! হইয়াছে। তাতেই জ্বরটুকু 
একবারে ছাড়িতেছে না । এর আগেই বলিছি (৯১. 
৯৩র পাত) যে, কোন যন্ত্রে রক্ত জম! হইলে, তাতে ভারি 
"বাথ হয়। এই রকম ঘ| দিয়া! সে ব্যথ৷ ঠিক করিতে হয়। 
ভ্বর একটু শক্ত হইলে প্রায়ই লিবরে ( যকৃতে ) ব্যথা হইয়! 
থাকে। লিবরে (যকৃতে ) রক্ত জম! থাকিতে, কুইনাইন 
খাওয়াইয়া জ্বর ছাড়ান ভার। এই জণ্ে, যখন দেখিবে 
যে, জবর বিচ্ছেদে নিয়ম করিয়া কুইনাইন্র খাওয়াইয়াও জ্বর 
ছাড়াইতে পারিলে না তখন লিবরের ( যকৃতের ) জায়গায়, 
এ রকন, করিয়া ঘা দিয়া দেখিবে। এ রকম করিয়া ঘা 
পির। বদি ব্যথা বলে, তবে লিবরে ( যকৃতে ) রক্ত জমা হই; 
ঝাছে, ঠিক করিবে। তাঁর পর বলি। বেশী কষ্ট পাবে, 
ধলিয়!, সে ন্াত্রে ছেলের লিবরের (যকৃতের ) উপর ফিছু 
ল।গাইলাম না । কিন্তু ভুর ছাঁড়িলে, যেমন কুইনাইন দিতে 
হয়, তা দিলাম। তাঁর পর দিন, তার ডান কৌকে তুলি 
করিয়া আয়োডিনের আরোক এক পৌঁচ লাগাইয়! দ্িলাম। 
খানিক পরে, তার ভারি জ্বাল ধরিল। জ্বালাতে শিশু 
কীদিয়া অস্থির হইল। অনেক ক্ষণের পর তব জবা 
থামিল। সে দ্রিন, দিনের বেলায়ও শ্বর আসিল না, রাত্রেও 


১০৬ ছকালীন-জ্বরে কুইনাইন্‌ খাওয়াইবার নিয়ম। 


স্বর আসিল না। সেই দিন থেকে তার জ্বর বন্ধ হইয়া 
গেল। জ্বর বন্ধ হইয়া গেলেও, তাঁকে ১০1১২ দিন কুই- 
নাইন খাওয়াইয়াছিলাম। এখানে যে আয়োর্ভীনের আরো- 
কের কথ! বলিলাম, সে কেমন করিয়। তয়ের করিতে হয়, 
নীচে তা লিখিয়া দিলাম | , 


আয়োডীন টি রর ১. ২০ গ্রেন্‌ 
আয়েডাইড, অব পোটাসিয়ম. ... খা ২০ গ্রেন্‌ 
রেক্টিফাইড. স্পিরিট ৮... ৪ ডাম 


একত্র মিশাইয়া' একটা শিশিতে রাখ । 

শিশির মুখ কাক দিয়া ভাল করিয়া আঁটিয়া রাখিবে। 
নৈলে, আয়োডীন উপিয়। যাবে। কাটির আগায় স্তাক্‌ড়া 
জড়াইয়! তুলি করিতে হয়। প্রথম এক পৌঁচ দিয়। দেখিবে, 
যদ্দি খানিক পরে আলা না ধরে, তবে তার উপর আর এক 
পৌচ দিবে । জ্বালা ধরে ত আর দিওনা । সচরাচর এক 
পৌঁচেই খুব জালা ধরে । ফল কথা, খুব জ্বালা ধরু! চাই। 
নৈলে, লিবরের (যকৃতের ) মধ্যে রক্ত-জমা সারিবে না। 
যেই খুব জ্জীলা ধরে, সেই লিবরের ( যকৃতের ) মধ্যে জমা 
রস্তঃ সারিয়৷ যাইতে আরম্ভ করে। 

জ্বর ছাড়িলে, যে রকম নিয়ম করিয়া কুইনাইন্‌ খাওয়া. 
ইতে হয়, এর আগেই তা বলিছি দুকালীন জ্বরেও ঠিক 
সেই রকম নিয়ম" করিয়৷ কুইনাইন্‌ খাওয়াইবে। বরং এ 
জুরে আরও বেশী বেশী করিয়া কুইনাইন্‌ খাওয়ান উচিত। 
কেন না, যে জর রোজ একবার আসে সে ত্বরের বিচ্ছে্* 
ফাল ১২ ঘণ্টার কম নয়। কাজেই কুইনাইন্‌ খাওয়াইবার 


ছুকালীন-জরের চিকিৎসা । : ৮১০৭ 


ঢের সময় পাওয়া যায়। কিন্তু ভুকালীন জ্বরের বিচ্ছেদ 
কাল বড় কম। চারি, পাঁচ, কি বড় জোর ছ ঘণ্টা। এই 
চারি, পীঁচ,কি ছ ঘণ্টার মধ্যে ৩০ গ্রেন্‌ কুইনাইন্‌ খাওয়া- 
ইতে পার ত ভাল হয়। তা হইলে, হয় ত এক দিনেই 
জবর আস! বৃন্ধ হইতে পারে। ভুঁর যেই ছাঁড়িল, সেই ১০ 
গ্রেন্‌ কুইনাইন্‌ দ্িবে। জর আসার এক ঘণ্টা কি ঞ্দড় 
ঘণ্ট। আগে*আর ১ গ্রেন দিবে। এর মধ্যে ছু বারে ৫ 
.হখন্‌ করিয়া ১০ গ্রেন দিবে। যে কয় দিনজ্বর আসা বন্ধ 
না হইবে, সে কয় দিন এই রকম নিয়ম করিয়া! কুইনাইন, 
দিবে। দুদিন এই রকম নিয়ম করিয়া কুইনাইন্‌ দিয়া, 
যেদি দেখ যে, জ্বর আসা এক বারে বন্ধ হইল না, তবে 
লিররে (যকৃতে ) রক্ত জমা হইয়াছে, ঠিক করিবে %। ভান 
কৌকে ঘ| দিয়! কেমন করিয়া রক্ত জমা ঠিক করিতে হয়, 
এর আগেই*তা বলিছি। ত্র পর এ রকম করিয়া আয়ো- 
ডীনেরঞভ্রারোক লাগাইয়া দিবে। | 
দুকালীন জ্বর সোজা নয়। এ জ্বরকে লোকে কড়ই 
ভয় করে। সাধারণ. লোকের বিশ্বাম যে, এ জ্বর সারে নু। 
ভুকালীন জ্বর যার হয়, সে বাঁচে না। এ রকম বিশ্বাস 
নিতান্ত ভুল নয়। কেন না, যে শ্বর রোজ একবার 
_ আসে, সেই জ্বরের ধাক্ক। সামলান যায় না। তাতে রোজ 


* যদি বল লিবর' (.ধ্কৃত) ছাড়া কি আর কোনও যন্ত্রে রক্ত 
জমা হয় না? হয়। ১৯--২র পাত দেখ। লিবরে (যন্কৃতে ) রক, 
জমা হইয়া থাকিলে, জর যেমন একধারে *ছাড়িতে চায় না) আল 
: কোনও যষ্ত্রে রক্ত জম! হইলে সে রকম প্রায় ঘটে ন!। 


. ১০৮: প্র চারি রকম সবিরাম-জর ছাড়৷ আর কয় রকম দেখ! যায়? 


ছু বার জ্বর ভোগ করিলে.কি আর বাঁচন আছে? 
এই জন্তে, দুকালীন-্বর যত শীঘ্র পার, বন্ধ করিয়৷ দিবে। 

যে জ্বর রোজ একবার আসে, সে সবরের চিকিৎসায় যা 
যা করিতে" হয় বলিছি, পালা-জ্বর আর ছ্বকালীন-জ্বরেরও 
চিকিৎস! ঠিক সেই রকম নিয়মে করিবে। শীতবা কম্পের 
সম্ঘু য। যা করিতে হয়, জ্বর ফুটিলে যা যা করিতে হয়, 
দাহ, পিপাসা, মাথা-ধরার চিকিৎস! যে রকম করিয়! করিতে 
হয়, এর আগে €(১৪--৫১র পাতে) সে সববেশ করিয়া! 
বলিছি। এই জন্মে, এখানে সে সব কথা আর বলিলাম 
ন|। 

এখানে যে চারি রকম সরিরাম-ন্বরের কথা বলিলাম, + 
সেই চারি রকম জ্বরই সচরাচর ঘটে! তা ছাড়া, আরও 
কয় রকম সবিরাম জ্বর আছে। সে গুলিরও কথা এখানে 
বলা ভাল। নৈলে, সে রকম ।একটী রোগী পাইলে বলিবে, 
কৈ, এ রকম জ্বরের কথা ত বৈতে লেখ! নাই ৮. তাতেই 
সে গুলির কথ! এখানে. বলিলাম । 

(ক) ত্বর রোজ এক বার আসে। কিন্তু এক দিন 
অন্তর জ্বরের ভোগ আর তেজ বাড়ে। নটি 

(খ) এক দিন দুবার স্বর আসে। তার পর দিন 
এক বার ত্বর আনে। 

(গ) একদিন অন্তর ছু বার প্র হয়। 

(খ) ছু দিন উপরো-উপরি স্বর হয়। তার পর দিন 
“ভাল যায়। তবেই কেবল তিন দিনের দিন গর থাকে 
না। টি 


কুইনাইনের মত ম্যালেরিয়া-জরের আর অন্থদ আছে কিনা 1 ১০৯ 


(৬) জ্বরের দিন:ছু বার দ্বর হয়। তার পর, উপয়ো- 
উপরি ছু দিন ভাল যায়.। 

(চ) উপরো-উপরি ছু দিন অল্প দ্বর হয়। তিন 
দিনের দিন ভারি ভ্বর আসে । 

(ছ) পাঁচ দিন অন্তর, ছয় দিন অন্তর, সাত দিন অস্তর 
আট দিন অন্তর, নয় দিন অন্তর, দশ দিন অস্তর, এক মাস 
অন্তর, কি এক বছর অন্তর জবর হয়। 

আগে যে চারি রকম জ্বরের কথ! বলিছি, সে চারি রকম 
ত্বরেরও ' যেমন চিকিৎসা, এ সব জ্বরেরও সেই, রকম 
চিকিৎস!ন্জানিবে। 

সবিরাম-ভ্বরের কথা মোটামুটি এক রকম সব বলিলাম । 
এখন কুইনাইন্‌ ছাড়া, এ হ্বরের আর কোনও অস্্দ আছে 
কি না, বলিব। 

১। কুইনাইন্‌ এ জর্রের যেমন অন্ুদ, তেমন অন্ুদ 
আর জাঁছে কি, না? মাই! ভারতে আবার নাই কি? 
কুইনাইন্‌ ত আমাদের দেশে কাল আসিয়াছে বলিলেই হঁয়। 
কিন্তু এ ভর ত আমাদের দেশের নূতন রোগ নয়। আন্ধই 
যেন কুইনাইনের এত আদর হইয়াছে! আগে এ জরে কি 
অস্ত্রদ-দিত ? বৈচ্যারা এ জ্বরে যে অন্থ্দ দিতেন, সে অন্থ্‌- 
দের শক্তি কুইনাইনের চেয়ে বেশী বৈ কম নয়। সে অস্ত 
মার কি? আর্সেনিক। আর্সেনিক ইং ংরিজি কথা। 
বাঙ্জালায় একে শে'কে। বিষ বলে। কেউ কেউ বলেনঃ 
কুইনাইনের চেয়েও আর্সেনিক ( খেকো ) ম্যালেরিয়া-জ্বরের 
ভাল অন্থ্দ। *আবার কেউ কেউ বলেন, কুইনাইনের 


১১০ কম্পজ্ঞরে*আর্সেনিক ( শেঁকো ) যথার্থই ধান 


নীচেই আর্সেনিক ( শেঁকো )। ধিনি যাই বলুন-+কুই- 
নাইনের চেয়ে আর্সেনিকের ( শেকোর ) শক্তি কখনই কম 
নয়, বরং বেশী। পুরাণ-জ্বরে,. অনেক জায়গায়, কুইনাইনের 
চেয়ে আসেনিকে (শেঁকোতে ) বেশী কাজ করে। এ ছাড়া, 
কুইনাইনের মত ' আর্সেনিক "( শেকো ). অত..বিকটও, নয়। 
দামীও-নয়। তবেই. দেখ, সব দিক ধরিতে গেলে, কুই, 
নাইনের চেয়ে আর্সেনিক শ্রেষ্ঠ । . 
কম্প-জ্বরে আর্পেনিকে যেমন স্টপকার হয়, কবরে 
তেমন হয়না। অনেকে হয় ত এ কথ! বিশ্বাস করিবেন 
না। কিন্ত্তী আমি নিজের শরীরের উপর পরীক্ষা করিয়া 
দেখিছি, আর্সেনিক কম্প জ্বরের বথার্থ ই ব্র্গান্ত্র। 
আমার বেশ মনে আছে, অনেক দিন হইল, আমার একক 
বার কম্প-জ্বর হইছিল। আমার বয়স তখন ১৪।১৫ বছ- 
রের কম নয়। রোজ বেল! ৮টার সময় কম্প দিয়! জ্বর 
আসিত। এক ঘণ্ট। দেড় ঘণ্টা কম্প থাকিত। * সম্পের 
সমম দাতে দীতে এমন শব্দ হইত যে, ঘরের বাইরে যারা 
'থাকিত, তার! পর্যন্ত শুনিতে পাইত। এখন পাড়ারীয়ে 
কুইনাইন্‌ যেমন চলিত হইয়াছে, তখন সে রকম ছিল না। 
কাজেই টোটক! অন্ুদ যে যা বলিত, তাই করিতাম, আর 
রোজ কম্প-জ্বর ভোগ করিতাম। আমাদের গাঁয়ে এক 
জন চাষা বৈষ্ত ছিল। সে জাতিতে নাপিত। তার বাপেরও 
চিকিতসা ব্যবসা ছিল। আমি কম্প-ন্বরে এত কষ্ট পাই- 
'তেছি দেখিয়া, সে - এক দিন, আমাকে তার বাড়ীতে ডাকিয়৷ 
লইয়! গেল। তার ঘরে ছু তিন খান পেঁতে ছিল। সেই 


কম্প-জর ও তার অন্্দ.. : . ৯১১ 


পেতে দেখিয়! সে অন্থ্দও তয়ের করিত, চিকিৎ্বাও. 
করিত। তারই মধ্যে যে খানায় কম্প-ন্বরের চিকিতস। 
লেখা ছিল, সেই খান লইয়া আমার কাছে. কম্প-জ্বরের 
চিকিৎসা. পড়িল। পড়িয়া বলিল, এতে যেমন ঘেমন লেখ 
আছে, ষদি ঠিক সেই রকম করি, অন্ুদ তয়ের করিয়! 
তোমাকে দ্বিতে পারি, তবে তিন. দ্রিনেই, তোমাকে নীরোগ 
করিতে পান্ধি। আমিও দেখিলাম অন্ত্দটা তয়ের. করা শক্ত 
নয়ু। সে মামার সন্মুখেই অন্থ্দ তয়ের করিল। সে যেমন 

করিয়া তয়ের করিছিল, নীচে তা৷ লিখিয়! দিলাম । 
হত্বেলেরক্ গুড়ে (হরিতাল চুর্ণ) এক তোল, আর 
গুড়ো চুণ এক তোলা ওজন করিয়া, বা! হাতের তেলোতে 
'লইল। তার পর, 'ডান হাতের তেলো দিয়! এমনি করিয়া 
ঘাষল যে, হত্তেল আর চুণ, এক বারে বেশ মিশিয়া৷ গেল। 
ভার পর, এক খান খুরিতে সেই গুঁড়ে৷ ঢালিল। আর 
এক খ্রুন্র খুরি উপুড় করিয়া, তার উপর চাপা দিল। তার 
পর, গোবর মাটা দিয়। খুরি হু. খানির চারিদিক বেশ পুরু 
করিয়। লেপিল। তার পর, উঠনে গিয়া একটা গর্ত - 
করিল। " গর্তটা এক হাত গভীর করিল। আর পরি- 
মর আধ হাত করিল। তার পর, সেই গোবর মাটা 
লেপা খুরি গর্তের মধ্যে বেশ জুত বরাত করিয়া. 
রাখিল॥ শুকৃনো ঘুঁটে দিয়! গর্তটা ক্পুরাইয়! দিল। 
* হত্তেল থনিতে জন্মে। এতে গম্ধক আর শেঁকো আছে। অস্থদে , 


খে হত্তেল লাগেঃ তাকে তবকি হত্তেল বল্কে। তবকি অর্থাৎ তবকে 
শবকে থাকে । প্তবকি হত্ডেল বলিয়। চাইলে বাজারে পাওয়া যায়। 


১১২ কম্প-জরের এ অন্ুদ কেমন করিয়া তয়ের করিতে হয়। 


শেষে সেই খুঁটেতে আগুন ধরাইয়া দিল। সমত্ত রাজি. 
অন্দ সেই ঘুঁটের পোড়েই থাকিল। তার পর দিন খুব 
ভোরে, গর্ত থেকে খুরি উঠাইয়া খুরির মধ্য থেকে অন্ুদ 
বাহির করিয়া লইল। তিন যব অনু ওজন করিয়া, তাতে 
তিনটা পুরিয়৷ 'বাধিয়! মামাকে দিল। কম্প দিয়! ভ্বর 
আসিবার ঘণ্টা খানেক আগে চিনির ঠৃডিতে করিয়া! তিন 
দিনে তিনটী পুরিয়া খাইতে বলিল। অন্তুদটির কি আশ্চর্য্য 
শক্তি! একেই বথার্থ ব্রঙ্গান্থ বলিতে হয়। প্রথম দিন 
অন্থু্দ খাইয়া! নামে মাত্র কম্প হুইল। জ্বরও খুব কম 
হইল। তার পর দিন মোটেই কম্প হইল না, জবরও আসিল 
না। তার পর দিন, কেবল নিয়ম পালিবার জঙণ্ঠে অনু, 
খাইলাম ; নৈলে খাইবার দরকার ছিল না। কখনও যে জর ' 
হইছিল, সে দিন তাও বোধ হইল না। আমাকে আর 
কোনও অস্থুদ খাইতে হয় নাই। "সেই তিন দিন যা খাইয়া- 
ছিলাম। সে বছর আমার জ্বর হইছিল কি না/ বলিতে 
পারি না। এখন জিজ্ঞাসা করি, এমন কম্প-জ্বরে কুই- 
নাইন্‌ খাওয়াইয়া কি এমন চটক দেখাইতে পার ? কখনই 
না। তা যদি পারিতে, তবে অত বাঁধা-বাঁধি করিয়৷ (৬০-- 
৬৩র পাত দেখ ) কুইনাইন্‌ খাঁওয়াইতে বলিতে ন|। 

এখন তবে জানিলে যে, কুইনাইন্‌ নৈলেও সবিরাম. 
জ্বরের বেশ চিঁকগুসা করিতে পারা যাঁয়। কুইনাইন্‌ নৈলে 
চলিবে না-_-এ কথা মুখেও আনিও না।. কেন না, কুই- 
'নাইন্‌ আমাদের দেশী অন্কুদ নয়। মাঁকিন দেশ (আমেরিক! ) 
থেকে কুইনাইন না 'আদিলে, এ দেশের গলোকের জ্বরের 


কুইনাইনের চেয়েও আমাদের দেশে ভাল গাছড়া অন্থ্দ আছে। ১৯৩ 


চিকিুসা হইবে না! এ কি অসঙ্গত কথা! ঈশ্বর এক দেশে 
রোগ দিলেন, আর এক দেশে তার অন্থ্দ স্থষ্টি করিলেন ! 
এ কি কখনও সম্ভব হয় ? কখনই না। কুইনাইনের চেয়েও 
যে আমার্দের দেশে ভাল গাছড়া অন্থদ নাই, “তার প্রমাণ 
কি? কে.কটা অন্থদ খুঁজিয়া' বাহির করিয়াছে ? যদি 
কোনও দেশে কোনও রোগের, কোনও ভাল অন্থদ থাকে, 
তবে সে এ দেশেই আছে। কেন না, আর কোনও দেশে 
£ণত রোগও নাই, এত গাছড়া অস্থদও নাই। 

পুরাণ-জুরের চিকিত্সায় যেখানে দেখিবে, কুইনাইন্‌ 
দিয়া বেশ উপকার হইতেছে না, সেখানে আসে্নিক 
(শেকো!) দিবে । কার্ববনেট অব ফ্যামোনিয়ুর সঙ্গে দিলে 
জার্সেনিকের তেজ বাড়ে । কার্ববনেট অব ফ্যামোনিয়ার 
সঙ্গে আর্সেনিক যেমন করিয়া দিতে হয়, নীচে তা লিখিয়া 
দিলাম। ২. ৯ 


কার্ধনেট অব য়্যামোনিয়া, টি, ৩০ গ্রেন্‌ 
লাইকর আর্সেনিকেলিন রঃ ৩৬ মিনিম 
হিম জল রর ৬গ্ুদ 


" শকন্র মিশাইয়া! একটা শিশিতে রাখ । 
শিশির গায়ে কাগজের ৬ট। দাগ কাটিয়। দেও। খন 
জ্বর না থাকিবে, ২৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ 
খাঁওয়াইবে | মা 
অন্থ্দে আর্সেনিকের শুঁড়োও বাবহার করা বায়, 
আরোকও ব্যবহার করা যায়। গুঁড়ো আর্সেনিকের মাত 
এক গ্রেমের "১২ ভাগের এফ ভাগ থেকে সিকি গ্রেন্‌। 


১১৪ সবিরাঁম-অরের চিকিৎসায় কুইনাইনের বদলে আরে নিক ব্যবহার । 


আসেনিকের আরোকের মাত্রা ২ ফোটা থেকে ৮ ফোট! 
কি ১০ ফোটা । গুঁড়ো আসের্নিক ব্যবহার করিয়া, 
যেখানে বেশ উপকার না পাবে, সেখানে আর্সেনিকের 
আরোক ব্যবহার করিবে। আর্সেনিকের আরোককে লাই- 
কর আর্সেনিকেলিপ বলে।” কুইনাইনে উপকার ,ন! হইলে ; 
দাম বেশী বলিয়া রোগী কুইনাইন্‌ কিনিতে না পারিলে; 
পাড়ার্গীয়ে গরিব লোকের চিকিৎসায় এ রকম প্রীয়ই ঘটে 
_-কুইনাইনের বদলে আর্সেনিক ব্যবহার করিবে । পুরাণ, 
জ্বরে, পিলে, পাত, খুব বড় হইলে, অনেক জায়গায় কুই- 
নাইনের চেয়ে আসের্নিক বেশী উপকার হয়। এমন 
সকল জায়গজয়, খুব কম মাত্রায় গুঁড়ো আর্সেনিক ব্যবহার, 
করিবে। যেখানে কুইনাইনেও উপকার পাবে না, আর্দে 
নিকেও উপকার পাবে না, সেখানে কুইনাইন আর আর্সেনিক 
একত্র দিবে । তা হইলেই ফল গাবে। 

আর্সেনিক ( শে'কো) আমাদের দেশী অন্ুদ। ২ইনাইন্‌ 
আষাদের দেশী অস্ুদ নয়। আর্সেনিক সম্ত।। কুইনাইন 
দামী। গরিব লোকে কুইনাইন কিনিয়। খাইতে পারে না। 
আর্সেনিক সকলেই কিনিতে পারে । আসের্ণনিক খাইতে 
তত বিকট নয় । কুইনাইন্‌ ভয়ানক বিকট! আসে্নিক 
অল্প খাইলেই কাজ হয়। কুইনাইন অনেক খাইতে হয়।, 
কুইনাইন ম্যালোরিয়া-জ্বরের যেমন ব্রশ্ধান্ত্র, আর্সেনিক .সেই 
রকম ব্রদ্ধান্ত্র। তবে কুইনাইনেরই বা এত আ'দর..কেন? 
আঁর আর্সেনিকেরই প্রতি:ব! এত অশ্রান্ধ! কেন ?. 

এর উত্তর এক কথায় দিতেছি। 'অন্থর্দের রথ! টুলোয় 


বৈদ্দের এত অনাদর কেন ? ১১৫ 
যাক। দেশী কোন্‌ জিনিমটের আদর আছে ? দেশী কাপ 
ডের এত অনাদ্রর কেন? বিলিতি কাপড়ের চেয়ে বেশী 
টেকে, তবু লোকে বিলিতি কাপড় কেনে। যদি বল, 
বিলিতি কাপড় সম্ত।। তা যে জিনিষের খরিদদার , অনেক, 
তা সন্ত! দেওয়! যায় । যত লোর্কে বিলিতি কাপড় কেনে, 
তারা যর্দি দকলে দেশী কাপড় কিনিয়া পরে, তবে দেশী 
কাপড় সম্তাও হয়, আর দেশী কাপড়ের অবস্থাও ভাল হয়। 
বিলিতি কাপড় যে রকম ছেড়ে, তাতে তার সস্তা দাম 
পোষাইয়! যায় । যে জিনিষের আদর নাই, তার উন্নতিও 
নাই।--আঁমাদের দেশে এখন যে ভাল বৈগ্ভ প্রায় মেলে 
না, তার কারণ কি? মিলিবে কেন? বৈগ্দের কি আর 
তেন আদর আছে? রোগ হইলেই ডাক্তার দেখায়। 
ডাক্তারি অস্থ্দ খায়। এ অবস্থায়, বৈষ্ভদেরও ছেলেদের 
ভাক্তারি না শিখাইলে চলে নাণ।৷ দিন চল! ত চাই। এতে 
আর আজ বৈদ্ধ মিলিবে, কেন? যার আদর নাই, তার 
উন্নতিও নাই। এতেই বৈদ্য শান্দ্রটাই লোপ পাইয়৷ যাই. 
বার মত হইল ।-_ডাক্তারি শিখিলে, শরীরের মধ্যে কোথায় 
কি আছে জানিতে পারিলে, কেমন করিয়৷ রোগ চিনিতে 
হর শিখিলে, অস্থদের গুণ অগুণ পরীক্ষ/ করিতে শিখিলে, 
আপনার দেশের চিকিৎসা শান্ত্রের উন্নতি কর যে, দেশের 
লোক গুলো বাঁচুক। ডাক্তারি চিকিৎসায়, আমাদের 
দেশের লোক ধনে প্রাণে গেল। ডাক্তারের বিজিটি আর, 
মন্দের দাম দিতে লোকে মার! *গেল। প্রাণের দায়ে 
করে কি? ঘটি" বাটি ধাধ। দিয়াও চিকিশুস। করায়। 


১১৬ আগেকার বৈচ্যদের দর্শনির নিয়ম । 


একটা সামান্য;ভ্বরেও ৮ট1 টাকা খরচ. ন! করিলে, ডাক্তুর 
দেখানও হয় না, ডাক্তরি অন্ুদও খাওয়ান হয় না! এক 
শিশি ফীবর মিকৃশ্চরের দাম ছু টাকা। এক শিশি কুই 
নাইন্‌ মিক্শ্চরের দাম ছু টাকা। তার ডাক্তরের ২ টো 
বিজিট ৪' চারি 'টাকা। এরই মধ্যে ডাক্তর যদি একটু 
দয়ালু হন, তবেই রোগী ৮ টাকায় পার পায়। নৈলে, 
তিনি অমনি বলিয়া বসেন, আমি আর এক বার না দেখিলে 
অন্ন পথ্য দিতে পারিব ন|। পাড়ার্গায়ে ডাক্তরেরা বিজিট, 
কম লন সত্য, কিন্তু তারা অন্দে তা পোবাইয় লন। এতে 
আমাদের 'দেশের লোকে আর কেমন করিয়া বাঁচে? একে 
খাগ্ধ সামগ্রী ল্য, তাতে চিকিৎসায় এই ব্যয়। নিত্য 
রোগ, নিত্য এই ব্যয়। এতেই লোকের একবারে অচল, 
হইয়া উঠ্িয়াছে। 

আগে বেশ নিয়ম ছিল। «যার যেমন অবস্থা, তার 
কাছে তেমনি লইয়া বৈদ্ভ সন্ত হইতেন। , কউ 
প্রথম দিন অট আনা দিয়া আরোগ্য স্নান করিয়া, আর 
আট 'আনা দিত। কেউ বা ছু বারে আট আন দিত। 
বৈদ্য'১৫ দিনেই হোক, আর এক মাসেই হোক, ধার কাছে 
ছু বারে ছু টাকা লইতেন, সে রকম লোকের কাছে, ডাক্ত- 
রের! প্রথম দিনেই বিজিটে আর অস্ত্দে আট টাকা আদার 
করিয়। লন। আমাদের দেশের লোকের যে দুর্বস্থা, 
রোগের যে রকম বুদ্ধি, তাতে আগেকার চিকিওসার নিয়ম 
ফের চলিত না হইলে আরু রক্ষা নাই।-যদি বল, তুমি ত 
মিজেই ডাক্তর; তবে .কেন, ডাক্তরের আর ডাক্তরি 


.দেশী আর বিলিতি অস্ুদ |: ১১৭ 


চকিৎসার নিন্দা করিতেছে? এ ত নিন্দার কথা নয়। 
এ যে সত্য কথা। সত্য কথা বলিতে দোষকি? তা 
নজের হইলে বলিতে হয়। আমাদের দেশের পোনর 
সানা উনিশ গণ্ড। লোক নিঃস্ব । অনেক কষ্টে পরিবার 
প্রতিপালন কৃরে।. ডাক্তারি চিফিওসায় যে খরচ, ভারা তা 
দয় উঠিতে, পারে না। কঞ্চির, কলম, কয়লার কালি, 
হাল পাতা, 'আর কলার পাতা, যে দেশের লোকের লেখা 
গড়। শিধিবার উপকরণ, রোগের চিকিৎসায় সে দেশের 
"লাকের কি এত ব্যয় করা সম্ভব ? কখনই না। তাতেই 
ধলি ডাক্তটুরের৷ দেশী অন্দর ব্যবহার করিতে আরম্ভ করি- " 
বেই ভাল হয়। 
” * ডাক্তারের! বিলাতী অস্থদের বদলে, দেশী অন্তু ব্যবহার 
করিলে, কত কম খরচে যে গরিব লৌকের জীবন রক্ষা হয়, 
5| বল যায় না। যদি বল*্ইংরিজি অন্দে ব্যামো যত 
না সাঞ্জে দেশী অস্থদে তেমন হয় না। তেমন হয় না, 
ক করিয়া জানিলে? সাহেবেরা যে রকম চেষ্টা করিয়) 
তাহাদের দেশের অস্থুদের এমন সকল ভাল ভাল গুণ বাহির 
করিয়াছেন, তৌঁমর৷ সেই রকম করিয়। দেশী অন্থদের গুণ 
ঝাহির কর দেখি-__কেমন না দেশী অন্দে কাজ হয় 
ডাক্তারি শিখে, যদি দেশী অন্ুদ ব্যবহার না করিলে, আর 
দেশী চিকিৎসার উন্নতি না করিলে, তবে দেশের কি উপ- 
কারে আসিলে ? 

তার পর বলি। সবিরাম-গ্রকের দেশী অস্থদ আর 
শাছে কি নাছ অন্থদ অনেক আছে। তার মধ্যে, 


১১৮ হীরেকশও সবিরাম-জরের ভাল অন্গুদ | 


এখানে যে কটার কথ! বলিলাম, সেই কটা অন্থাদই 
প্রধান । | 

২। হ্বীরাকশ-_হীরেকশকে ইংরেজিতে সলফেট্‌ অব 
আয় বলে। হীরেকশও সবিরাম-জ্বরের একটা ভাল 
অস্থদ। পিলে' থাকিলে গর অস্থদে যেমন উপকার হয়, 
তেমন আর কোন অন্দে হয় না। পিলে-জ্বরের কথ! 
যখন বলিব, তখন এ অস্তুদের কথা ভাল করিয়া! বলিব । 
গরিব দুঃখী, যার! কুইনাইন্‌ কিনিয়া খাইতে পারে না, 
তাদের কুইনাইন্‌ হীরেকশ। নীচে যে অন্তুদটা লিখিয়া 
দিলাম, সেই অন্থুদ দিয়া অনেক কাঙাল গরিবের.সবিরাম- 
জ্বর ভাল করিছি। এ' অন্ুদটী পাড়াগগায়ের ডাক্তারের! 
সর্ববদা ব্যবহার করেন ত ভাল হয়। কেন না পয়সা খরচ 
করিয়া অস্থ্দ খাইতে পারে, এমন রোগী ভীাহাদের খুব কম 
জোটে। ফল কথা, মনে করিলে পাঁড়ার্গায়ের ডাক্তারের 
কাডাল গরিবের যেমন উপকার, করিতে পারেন£সতেমন 
আরু কেউ নয়। 


*  সলফেটু অব আয়র্ণ (হীরেকশ ) 7 * ৩০ গ্রেন 
ডাইলিয়ুট, সলফিুরিক্‌ যলাসিভ *** ১ ডাম 
ইনফিয়ুসন্ কোআশিয়া ** . **- ১২ ওন্স 


একত্রে মিশাইয়া একট! শিশিতে রাখ। 
শিশির গাঁয়ে কাগজের ১২টা দাগ কাটিয়া দাও। 
জ্বর-বিচ্ছেদে, এক এক দাগ রোজ ৩৪ বার করিয়! 
খাইবে। : অনেক দিনের পুরাণ পিলে-ভ্বরও এতে বেশ 
সারে। ৃ 


নাটার বিচির শ'স দেশী! কুইনাইন্‌। ১১৯ 
হীরেকশের আরও অনেক গুণ আছে। আর আর 
সব মন্দের কথা যখন বলিব তখনই সে সব কথা৷ বলিব। 

৩। নাঁটার বিচির শাস-_-এ অন্থুদটাকে আমাদের 
দেশী কুইনাইন্‌ বলিলেও চলে। যথার্থই এ 'কুইনাইনের 
নত কাজ কুরে । নাঁটার বিটির শাঁস রৌদ্রে শুকাও। 
তার পর বেশ করিয়া গুঁড়া কর। এই গুড়ে ৫রতি 
(১০ গ্রেন্‌), আর গোল মরিচের গুঁড়ো ১ রতি (২গ্রেন) 
একত্র মিশাইয়! একটা পুরিয়া বাধ। এই রকম হিসাব 
করিয়। যতগুলি ইচ্ছ৷ তত গুলি পুরিয়া৷ তয়ের করিতে 
পার। *জ্বর-বিচ্ছেদে, এই পুরিয়া রোজ ৩।৪ট1 করিয়া 
খাইলে জবর বন্ধ হয়। এক একটা পুরিয়ার সঙ্গে এক রতি 
(ই গ্রেন) করিয়। হারেকশের গুঁড়ে। মিশাইলে, অস্থুদের 
তেজ আরও বাড়ে। হীরেকশের কথা এই মাত্র বলিছি। 
এই পুরিয়া চিরতা-ভিজার * জলের সঙ্গে খাইলে খুব উপ- 
কার জধা। হীরেকশ-মিশীনো এই. পুরিয়! পুরাণ পিলে 
জ্রেরও খুব অনুদ। নাটার বিচি ম্বরের এমনি অন্থ্দ 
যে সাহেবদের কেতাবে পর্যাস্ত উঠেছে। কিন্তু আমাদের ' 
কাছে এর তেমন আদর নাই। এ বদি বিলিতি অন্থুদ 
হইত, তবে এর আদরের সীম| থাকিত না। বিলিতি অন্গু- 
দেই ত আমাদের মাথা থাইতেছে। ডাক্তারের ভাবেন 
দেশী অস্থদে কোন ব্যামোই সারে না । ভীঁদের এই ভুলেই 
ত আমাদের দেশের লোকের এমন ছুর্দশা হইতেছে। 
টারি পয়সা .খরচ করিলে যে রোগট! সারে, চার টাক! খরচ 
করিয়াও ভারা সে রোগ. থেকে. অব্যাহতি পায় না। 


১২০ পাঁড়াগায়ে কুইনাইনের চেয়ে নাটার বিচির আদর কর! উচিত। 


কেউ কেউ বলেন, নাটার বিচি চেয়েও নাটার শিকর 
জ্বরের আরও ভাল অন্ুুদ। 
পাড়াীয়ে ধীর! ডাক্তারি করেন, কুইনাইনের চেয়ে 
তীর্দের, নাটার বিচির আদর কর! উচিত। কেন না কুই- 
নাইন্‌ কিনিয়া খাইতে পারে, এমন রোগী তদের খুব কম 
জোটে। তবে কুইনাইন্‌ ছাড়া আর ভ্বরের অন্থ্দ নাই, 
ডাক্তারে এ কথা বলিলে, তারা ঘটী বাটি বেচিয়াও অস্থুদের 
দাম দেয়! অন্ুদের দাম দিতে পারিবে না বলিয়!, 
অনেকে ডাক্তারের কাছেও যায় না। ডাক্তারের কাছে 
গেলেই, এখনি বলিবে, অস্ুদের দাম দেড় টাকা লইয়া 
আইস । কিন্তু দেড়টাকা আমি কখনও এক জায়গায় 
দেখি নাই। পাড়ার্গায়ে এই রকম রোগীই বেশী । পাঁড়া- 
গীয়ের ডাক্তারের! দেশী অন্থুদ তয়ের করিয়া, ছু আনা, চারি 
আনায় যদি এক একটী প্লোগী ফুরাইয়৷ লন, তবে তাদের 
যে কত রোগী জোটে, তা বলা যায় না। মের্টের উপর 
তর্দের ঢের আয় হয়। অথচ কাডাল গরিব লোক অবাধে 
বাঁচিয়া যায়। দেড় টাকা, ছু টাকা দিয়া অন্থ্দ কিনিতে 
পারে, এমন রোগী যদি মাসে দশটা! জোটে, তবে তিনি 
অন্থ্দ বেচিয়া মাসে বড় জোর ১৫ টাকা, কি২০ টাকা 
পান। কিন্তু চারি আনার অন্থদের খরিদদার যদি রোজ 
১৭টা জোটে, তবে মাসে তিনি ৭৫ টাকা পান। এতে 
, তীর নাম, যশ, ধর্ম, অর্থ সবই হয়। 
81 মিম_আন্েনিক (শে'কো) আর সিংকোনা 
সবিরাম-্বরের যেমন 'অন্গুদ, নিমও প্রীয় সেই. রকম। 


সিংকোনার চেয়ে নিমের ছাল কম অন্থ্দ নয়। ১২১ 


মের ছাল শুকাইয়। গুশড়ে। করিয়া, জ্বর বিচ্ছেদে ৩৪ 
বণ্|। অন্তর খাওয়াইলে, জ্বর আসা বারণ হয়। এই 
গুঁড়ো এক এক বারে এক ডাঁম (৩০ রতি) করিয়। 
বাওয়াইতে হয়। ভারি স্বরের চেয়ে, সামান্) জ্বরেই 
নিমের ছালে বেশী উপকার হয় & নিমের জল ভারি বল- 
কারক (টনিক )। জ্বর সারিয়৷ গেলে, রোগী যখন বড় 
কাহিল থাকে, তখন যদি রোজ দু বার কি তিন বার করিয়! 
তাকে নিমের ছালের পাঁচন খাওয়াও, তবে তার গায়ে খুব 
শীঘ বল হয়। এই পাচন এক এক বারে এক ছটাক 
করিয়া খাইতে হয়। আবার অ্বর-বিচ্ছেদে যদি এই 'পাচন 
দু ঘণ্ট! অন্তর খাইতে দেও, তবে জ্বর আসাও বারণ হয়। 
শবেই দেখ, নিমের ছাল জ্বরের কি চমত্কার অন্ুদ। 
সিংকোনার চেয়ে কোনও মতে কম নয়। এমন জিনিশ 
থাকিতে, আমরা হা মিংকোনা, যে সিংকোনা৷ করিয়া 
বেড়াই ৮. শুদু দ্বরের অন্্দ কি? নিম যেকত রোগের 
মন্দ, তা বলা যায় না। নিমের ছাল, নিমের ফল, নিমের 
পাতা, এ সবই অস্ুদে লাগে। আমাদের দেশে একটা . 
প্রবাদ আছে--নিম নিশিন্দে যেথা, মানুষ মরে সেথা ? 
এ কথাটা নিতীাস্ত উপহাস করিয়! উড়িয়৷ দেওয়া হবে না। 
এর বেশ অর্থ আছে। নিম আর নিশিন্দে এত রোগের . 
অস্থদ যে, নিম নিশিন্দে থাকিতে রোগে মানুষ মরে না। 
এমন জিনিষ আমাদের দেশে বাড়ীতে বাড়ীতে থাকিতে, 
আমেরিকাতেই ঝা যাই কেন? আৰু বিলেতেই বী যাই** 
কেন? নিমের ঞ্ছায়ায় থাকিলে ব্যামো সারে। নিমের 


১২২ নিমের গুণ কত, কে বলিতে পারে। 


হাওয়ায় ব্যামে! সারে। নিমের ছড়ি .হাতে করিলে ব্যামে 
সারে। নিমের পাত খাইলে কুড়ি ভাল হয়। নিমের 
পাতার পুল্টিশেতে আব আর ঘা ভাল হয়। নিমের ছাল, 
খাইলে জ্বর ভাল হয়। নিমের ফলের তৈল খাইলে কৃমি 
ভাল হয়। পেই তেল ষাখিলে কি মালিশ করিলে বাত 
ভাল হয়। রোঁদ্রে মাথা ধরিলে, সেই তেল মাথায় দিলে, 
মাথ ধর! সারে। সেই তেল পচ! ঘায়ে দিলে ঘা ভাল 
হয়। চারা গাছের গুঁড়ির ভিতর থেকে, এক রকম মিষ্টি 
রস পাওয়। যাঁয়। সেই রস ঘরে রাখিলে এক রকম মদ 
তয়ের হয়। এই মদূকে নিমের মদ বলে। আধ ছটাক 
করিয়া এই মদ রোজ সকালে খাইলে, বেশ পরিপাক হয়, 
আর খিদে বাড়ে। যে গাছের এত গুণ, সে গাছ, :ষে 
দেশের লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে আছে, সে দেশের লোক 
আবার অস্থদের জন্যে বিদেশে যায়? আর কোনও 
দেশের লোক বলুক দেখি যে, “নিম গাছের যে পু গুণ 
বলিলে, আমাদের দেশে এক রকম গাছ আছে, সে গাছে- 
. রও সেই সব গুণ আছে» নিমের যে কটা গুণ আমি 
জানিতাম তাই বলিলাম। এ গাছের যে'আর কত গুণ 
আছে, তা কে জানে? নিমের গুণ যদি সব খুলিয়া লিখি, 
তৰে তাতে বড় একখান বৈ তয়ের হয়। বেশী কথ৷ আর 
কিবলিব? * 
নিমের ছালের পাচন যেমন হিয়া? তয়ের করিতে ভয় 
নীচে তা লিখিয়া দিলাম ৪-- 
'এক ছটাক নিমের ছাল হামাম দিস্তেতে থেতো৷ করিয়া, 


নিমের পাচন কেমন করিয়া তয়ের করে। ১২৩ 


শক সের জলে ১৫ মিনিট সিদ্ধ কর। তার পর খুব গরম 
1কিতে থাকিতে ছঁকিয়া লও । শ্ত্রীক্ম কালে এই পাচন 
রাজ তয়ের করিতে হয় ; নৈলে পচিয়া যায়।. 

সাহেবের! সিংকোনার গাছ. থেকে যত রকম অস্থুদ 
ঠয়ের করিয়াছেন, নিম গাছ থেকেও, আমাদের সেই 'সব 
রকম অস্থুদ তয়ের করিতে চেষ্টা করা উচিত। আমাদের 
এ লব চেষ্টা থাকিলে ভাবন! কি? তা হইলে বথায় 
কুর্থায় বিলেতে দৌড়িতে হইত না। এ সব চেষ্টা থাকিবে 
কি? আমরা কি অন্যের ভাবনা! ভাবিণ তা হইলে কি 
আর আমাদের দেশের এমন ছুর্দশা হইত 1 সাহেবেরা 
ঘিলেত থেকে আসিয়া, আমাদের দেশের যে অস্থদের ষে 
গুণ* বলিয়া গেল, আর আজ ৪০ বছর হইল, মেডিকেল 
কলেজ হইয়াছে, কত হাজার হাজার বাঙ্গালি ডাক্তর হইয়া 
গেল। এ পর্্যস্ত দেশী অন্থদের এক খানা ভাল বাঙ্গাল! 
বই তয়েখধ হইল না! একি কম দুঃখের কথা? বড় বড় 
সব ডাক্তরেরা৷ টাদা করিয়া টাক! তুলিয়া, বড় বড় সভা 
করিয়াছেন । , মেডিকেল কলেজেও যে ইংরিজি, যে পড়া 
এ সব সভাতেও সেই ইংরিজি, সেই পড়া, তবে আর আমা- 
দের গরিব বাঙ্গাল! চিকিৎসার কেমন করিয়া! উন্নতি হইবে ? 
আর কাঙ্গাল গরিব লোকেই বা কেমন করিয়া বাঁচিৰে ?. 
তাদ্দের সেই ডাক্তরি চিকিৎসা, আর বিলিতি অন্ুুদ বৈ আর 
উপায় রৈল না। কৃতি হইয়া যদি দ্রীন দুঃখী মা বাপের 
দুঃখ না ঘুচাইলে, তবে তৌমার বিষ্ভাতেই বা কাজ কি?' 
বাঁচিয়। থাকাতেই বা ফল কি? তেমনি ডাক্তরি শিখিয়া 


১২৪ , গুলঞ্চ। 


যদি দেশী চিকিৎসার উন্নতি না করিলে, তবে তোমার 
ডাক্তরিতেই বা কাজ কি? আর বাঁচিয়া থাকারই ঝা 
ফল কি? সাহেবের! দেখ, আমাদের দেশের হিতের জন্যে 
কত হ্যস্ত। সাহেবদের দেখিয়াও আমাদের জ্ঞান হয় না। 
একি কম দুঃখের কথা ? "এ সব কথায় আর কাজ নাই। 
ঢের বলিছি, আর বলিব না। আর বলিলে পাছে ধান 
ভানিতে শিবের গীত হয়। কিন্তু শিবের গীত রি না 
গাইলেও চলে না। 

৫। গুলঞ্চ-যে জ্বর রোজ আসে, সে ভরের শীত বা 
কম্প আরম্ভ হইতেই, যদি গুলঞ্চের ক্কাথ, কি পাঁচন এক 
বারে অনেক খানি খাওয়াইয়া দেও, তবে শীত বা কম্প 
এক বারে বারণ হয়। কিন্তু জ্বর আস! বারণ হয় না, 
জ্বরের তেজও খাটে! হয় না, যাতনাও কমে না। এর 
আগেই বলিছি, (১৮--১৯র "পাতে ) যে, কম্প আরম্ত 
হইতেই, কি কম্প হওয়ার পরেও, আধ ছটাক জলের সঙ্গে 
৭*। ৭৫ ফোট| লডেনম (টিংচর ওপিয়াই ) খাওয়াইয়। 
দিলে, প্রায় তখনই কম্প নিবারণ হয়।, তবেই দেখ, 
আফিং আর গুলঞ্চ, ছুটিই কম্প নিবারণের অতি চমৎকার 
অন্থুদ। আফিডে আর একটী উপকার হয়-জ্বরের যাতনা 
কমে, গুলঞ্চে তা হয় না। গুলঞ্ শুদ্ধ কম্পেরই উপকার 
করে, দ্বরের কোনও 'উপকার করে না। গুলঞ্চের এটা 
অতি অসাধারণ গুণ বলিতে হইবে। 

"_ গুলঞ্চের ঈাটা €থকে চিনির মত এক রকম জিনিস 
তয়ের হয়। তাকে গুলঞ্চের পাঁলো বঝ৷ ৭গুলঞ্চের চিনি 
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বলে। গুলঞ্চের পালো ব! চিনি কেমন করিয়৷ তয়ের 
করিতে হয়, পাঁড়ার্গায়ের প্রায় সকলেই তা জানেন। 
কম্পের জন্য, গুলঞ্ের পালো তয়ের করিয়৷ রাখ! ভাল। 
তার পর বলি, গুলঞ্চ থেকে কিকি তয়ের হয়।: গুলঞ্চের 
কাথ ( ইন্ফিয়ুশন্‌ ) হয়, পাচন (ন্ডিকক্শন্‌ )” হয়, খরক্ষ্টাট 
হয়, টিংচর হয়, আর পালো ব! চিনি হয়। 

গুলঞ্' আর কলম্বো একজাতি। যে সব রোগে 
কলম্ছে। ব্যবহার কর! যায়, গুলঞ্ও সেই সব রোগে ব্যবহার 
করিলে খুব উপকার হয়। গুলঞ্চকে আমাদের দেশী 
কলম্বে। বুলিলেই হয়। 

যে সব ভাল ভাল ইংরিজি অনুদ্দ আমাদের জানা 
আছে, খু'জিলে তাঁর চেয়েও ভাল ভাল দেশী অন্ুুদ মিলে। 
সোণার ভারতে কিসের অমিল ? আমেরিকায় সিংকোনার 
গাছ পাওয়া গিয়াছে । সক্কলের বিশ্বাস পৃথিবীতে তেমন 
গাছ স্তার নাই। কিন্তু ভারতে যে সিংকোনার চেয়েও 
ভ্বরের ভাল অন্থুদ নাই, এমন কথা কখনই বল! উচিত নুয়। 
আমরা দেশী অন্ুদের কোনও খোঁজ খবরও রাখি না,. 
কোনও ধারও ধারি না। আমরা ঘরের লক্ষ্মী পা দিয়! 
ঠেলি। নৈলে, আমাদের এমন দুর্দশা! ? 

এ পধ্যন্ত ত.ত্বরের কেবল অনৃদ বিন্দেরই কথ! বলি-, 
লীম। পথ্যের কথা এখনও কিছু বলি নাই। এখন 
তাই বলিব। | 

পথ্য--আজ কাল মেয়েরাও জানে ধে, ব্যা্ে। হইলে 
রোগীকে সাণু* আর য্্যারারুট' দিতে হয়। জাগুর চেয়ে 


বি 
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য্যারারুট আরও হালকি। জল দিয়া সাণ্ড তয়ের করিয়া 
তাতে একটু ছুধ আর মিছরির গুড়ে! দিলে, রোগীর পথ্য 
বলিয়। সাগুতে আর ঘ্বণা থাকে না। য্যারারুটও এই 
রকম করিয়া তয়ের করিবে । রোগীকে কি নিয়মে পথ্য 
দিতে হয়, সকলে তা-.বেশ জানেন না। সহজ মানুষে 
যেমন এক বারে পেট ভরিয়! খায়, রোগীকে সে রকম 
খাইতে দেওয়া হবে না। কেন না, রোগ হইলে অগ্নিমান্দ্য 
হয়। পেট ভরিয়া খাইলে পরিপাক হয় না। য| আহার 
করিলে, তা পরিপাক না হুইলে, পেটের অস্থখ হইতে 
পারে, পেট ভার হইতে পারে, পেট ফাঁপিতে পারে; 
পেট নাবিতে পারে। এই জন্যে, রোগীকে ছু বারের 
জায়গায় চারি বার খাইতে দিবে। তবু এক বারে পেট 
ভরিয়া খাইতে দিবে না। রোগে অন্থুদও যেমন দরকার 
পধ্যও তেমনি দরকার। যেয়ন রোগ, তার মত অসুদ ন! 
পড়িলে, রোগ সারে না। তেমনি, উপযুক্ত গ্াথ্য না 
পাইলে, রোগী শীঘ্র ছুর্ববল আর কাবু হইয়া পড়ে। রোগী 
য়ত ছুর্ব্বল হুইয়! পড়ে, রোগ তত চাপিয়! ধরে। এই জন্যে 
নকল রোগেই, রোগীর বল রাখিয়া চিকিৎসা করিবে। 
বিশেষ যে রোগের ভোগ অনেক দিন, পে রোগে ভাল 
রকম পথ্য চাই। যে চিকিৎসক রোগীর বল রাখিয়া 
চিকিৎসা করেন, অন্থদ্দের চেয়ে পথ্যের দিকে বেশী নজর 
রাখেন, ভীর হাতে রোগী কম মারা যায়। .যেখানে 
দেখিবে, রোগী ভারি দুর্বল আর কাবু হইয়া পড়িয়াছে, 
সেখানে শুহু সাগড আর র্লযারারুট দিয়! নিশ্চিন্ত থাঁকিবে 
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না। এ রকম করিয়! দুধ আর মিছরির গুড়ে দিয়া সাগু 
আর য়্যারারুট ত.দিবেই। তা ছাড়া, এক বন্ধ! দুধও মাঝে। 
মাঝে খাইতে .দিবে। সবিরাম-ছ্ধরে গোড়া থেকে ভাল 
চিকিৎস! হইলে, রোগী সগ্ধ আরাম হয়। এই জন্যে, এ 
স্বরে পথ্যের তত ধরাধর করিতে হয় ন|। তবে জ্বর পুরণ 
হইলে, রোগী কাহিল হইয়া পড়িল, পথ্যের ধরাধর কর! 
দরকার। ' এর পর, এ সব ভাল করিয়! বলিব। 

আজ্‌ কাল বৈগ্রাও রোগে সাগু আর র্যারারুট পথ্য 
দিয়া থাকেন। আগে জরে খৈ, মিছরি, আর বাতাস! পথ্য 
দিবার নিয়ম ছিল। আজও পাড়ার্গায়ে অনেক জায়গায় 
সে নিয়ম আছে। খৈ, মিছরি, বাতাসা মন্দ পথ্য নয়। 
কিন্তু এ রকম পথ্য বড় জোর ছু. এক দিন চলে। গুছ 
এর উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে, রোগী শীঘ্রই ছুর্বল হইয়া 
পড়ে। | 

পেট-ফাপা থাকিলে সাঞু, য়্/রারুট, খৈ, ঘব (বালি) 
এসব পথ্য দেওয়া ভাল' নয়। দিলে পেট-ফাঁপা বাড়ে। 
পেট-ফীপা থাকিলে তবে কি পথ্য দিবে? মাংসের কাথ , 
দিবে। যদি *বল, মাংসের কাথ দেওয়া সহজ নয় ॥ গরিব 
দুঃখী লোকের ত এ পথ্য হইতেই পারে ন1। পাড়াগীয়ে 
মাংঘ মিলনই কঠিন। রোজ একটা পাঁটা না মারিতে 
পারিলে আর হয় না. সহরে মাংস বিক্রী'হয়। দশবার, 
পয়সা খরচ করিলেই রোগীকে মাংসের কাথ দেওয়৷ যায়। 
কিন্তু পাড়ার্গীয়ে রোগীরা তা কোথায় পাবে ? *এ কথ, 
সতয। মাংসের ক্কাথ দেওয়া যেখানৈ. নিতান্ত অঙ্গৃবিধা 
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দেখিবে, সেখানে তিন ভাগ বন্ধা ছুধে এক ভাগ চুণের 
জল মিশাইয়া, রোগীকে তাই খাইতে দিবে। টুপের জলকে 
ইংরিজিতে লাইম্‌ ওয়ার বলে। 'লাইম্‌ ওয়ার কেমন 
করিয়া তয়ের' করিতে হয়, এর পর ।,ঝলিব |. 

পাঁটার মুংস নৈলে যে, মাৎসের কাখ তয়ের হয় না, 
তা নয়। পাখীর মাংসেও বেশ ক্কাথ তয়ের হয়। মুসলমান্‌ 
রোগীর চিকিৎসায়, মাংসের ক্াথ ব্যবস্থা ক্র সহজ। 
মুর্গির শুরুয়া দিও বলিলেই তারা সব বুঝিয়! লয় । এ 
ছাড়া, মুর্গি পোষে না, এমন মুসলমান নাই বলিলেই হয়। 
কিন্তু হিন্দু রোগীর সে. ব্যবস্থায় চলে নাঁ। পাড়ার্গীয়ে 
কৈত্তর সব জায়গাতেই মেলে। কৈতরের মাংসের ক্কাথ 
করিয়া দিলেই বেশ হয়। তবেই দেখ, রোগীকে মাংসের 
ক্কাথ দিবার নিতান্ত দরকার হইলে, পাড়ার্গীয়েতেও ত! 
দেওয়া যাঁয়। আর তার জন্যে, বেশী পয়সা খরচ করি" 
বারও দরকার নাই। পু 

সোজানজি জ্বরে মাংসের ক্কাথ দিবার তত দরকার 
নাই। পেট-ফপা থাকিলে রোগীকে এ রকম চুণের জল- 
মিশন ছুধ দিবে। শক্ত স্বরে রোগী দুর্বল ভার বড় কাবু 
হইয়! পড়িলে, তাকে মাংসের কাথ দেওয়া চাই-ই। এ রকম 
সবরের কথা এখনই বলিব । 

মাংসের ক্কাথ কেমন করিয়! ভয়ের 'করিতে হয়, সকলে 
তা বেশ জানেম না। এই জন্তে, এখানে তা লিখিয়া 
“্রিলাম /« : : | এ কর 

বৈদ্ধরা ষে রকম্‌ করিয়া পাঁচম ভয়ের. ,করিয়া থাকেন, 
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মাংসের ক্কাথও প্রায় সেই রকম করিয়া তয়ের করিতে হয়। 
পাঁটার মাংসই হোক, আর পাখীর মাংসই হোক, আধ সের 
ওজন করিয়া লইবে। মাংসের চর্বিব সব বেশ করিয়া 
বাঁচিয়! ফেলিয়। দিবে। তার পর বটিতে সেই মাংস খুব 
চোট ছোট করিয়া কাটিবে। তার পর, সেই মাংস. আর 
হাড় হামাম* দিস্তেতে খুব করিয়া থেঁতো করিবে। তার 
পর, একটা, ইড়িতে করিয়া ছু সের ঠাণ্ডা জলে, সেই 
খেতে, মাংস, আর হাড়, ছু ঘণ্টা ভিজাইয়! রাখিবে। 
মধিসেতে জল দিবার নিয়ম--যত খানি মাংস, তাঁর চারি 
গুণ জল। তার পর, সেই থেঁতো মাংস আর হাড় সেই 
জলে সির্ধ করিবে । অল্প ভ্বালে সিদ্ধ করিবে। তার পর, 
এসিকি আন্দাজ (আধ সের ) জল থাকিতে নামাইবে। 
বঝৌলটা একটা পাত্রে ঢালিবে, আর মাংস একটা পাঁতরে 
চাঁলিয়া কাটি দিয়া বেশ করিয়া ছড়াইয়! দিবে। বেশ 
জুড়াইয়া গেলে, হাড়ের কুটি বেশ করিয়৷ বাচিয়৷ ফেলিবে। 
তার পর, সেই সিদ্ধ মাংস খুব করিয়। চট্কাইবে। তার 
পর, সেই চট.কাঁন মাংস একটা মোটা কাপড়ে করিয়া খুব 
করিয়। নিংছে তা থেকে ছুধের মত শাদ! কাথ বাস্ির 
করিয়। লইবে। এই শাদা কাথ, আর আগেকার আধ 
সের ঝোল একত্র মিশাইয়া, একটা' বড় পাতর-বাটিতে 
রাখিয়৷ দিবে । খানিক পরে দেখিবে যে, সর চর্বিবি কাথের' 
উপর ভাসিয়া উঠিয়াছে। সরু ম্যাকড়া দিয়া, বেশ জুত 
বরাত করিয়া, আস্তে মান্তে সব চর্বিব উঠাইয়া * লইবে 
তাঁর পর, স্থগন্ধ করিবার জন্যে, কড়ি প্রমাণ ঘি, খান ছুই 


১৩০ কাঁথ তয়ের করিবার আগে হিম জলে মাংস কেন ভিজাইতে হয়? 


তেজপাত, আর গোটাকতক মৌরি দিয়া ঝোল খানি সম্বরে 
লইবে। এই করিলেই তোমার ক্কাথ তয়ের হইয়া গেল। 
ধাতু পাত্রে রাখিলে কাথ খারাপ হইয়া যায়। এই জন্টে, 
পাথরের বাটিতে রাখিবে। এক খান ফস সরু ন্তাকড়৷ 
দিয়! ঢাকিয়া রাখিবে। কোন পাত্র দিয়! টাকিয়া রাখিলে 
তাতে বাতাস যাইতে পারিবে না। বাতাস: না গেলে 
হাপশান আর বট.কা বটকা গন্ধ হইবে। ৬.বারে হোক, 
৭ বারে হোক, আর ৮ বারেই হোক, এই কাথ খানি 
রোগীকে সব খাওয়াইয়। দিবে। রোজ এই রকম করির। 
ক্কাথ তয়ের করিবে। 
যদি বল, সিদ্ধ করিবার আগে ঠাণ্ডা জলে মাংস ভিজা- 
ইয়৷ রাখিবার দরকার কি? না ভিজাইয়৷ রাখিলে কি 
সিদ্ধ হয় না? সিদ্ধহয় না বলিয়া নয়। ঠাণ্ডা জলে ন! 
ভিজাইলে মাংসের যে আসল বস্তু, তা বাহির হয় না। 
ভাত পাইলেই মাংসের মধ্যে তা জমিয়া যায়। তার পর 
হাজার সিদ্ধ কর, তা আর বাহির হয় ন। এই জন্যে, 
ংসের কাথ তয়ের করিতে হইলে, সিদ্ধ করিবার আগে, 
ঠা&। জলে মাংস ছু ঘণ্টা ভিজাইয়! রাখিতে হয়। মাংসের 
যে আসল বস্তুর কথ! বলিলাম, সে বস্ত্রটা কি? য্যালবিযু- 
মেন। ফ্যালবিযুমেন ইংরিজি কথা । ডিমের ভিতর 
লালের মত শা! এক রকম জিনিস আছে। এই জিনি* 
কে ইংয়িজিতে ফ্যালবিযুমেন বলে। তাত পাইলে এও 
জমিয়া যায়। হাসের ভিম তাতে দিয়া দেখিয়াছ, খোলা 
ছাড়াইয়! ফেলিলে, খুব পুরু, আর শক্ত. রকম শাদা একটা 
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বস্তু দেখিতে পাঁও। এই শাদা বস্তুটার মধ্যে হলদে একটা 
বস্তু আছে। এই হলদে বন্তুটাকে ডিমের কুম্থম বলে। 
তাত পাইয়া, শাদা বস্তুটী এ রকম শক্ত হইয়! যায়। নৈলে, 
সহজে অমনি টল টল করিতে থাকে । কীচা ডিম ভাডিয়! 
দেখিলেই এ সব বেশ জানিজে পার! যায়] মাংসের যে 
আসল বস্তুর কথ! বলিতেছিলাম, সে এই শাদা বস্তু । 
, এই শাদা "বস্তুটা সব জীব জস্কর রক্তের একটা প্রধান 
জ্িনিস। 

জর ভাল হইয়া! গেলেও, দিন কতক পথ্যের একটু 
ধরাধর করিতে হয়। নৈলে, আবার শীঘ্ুই অগ্নিমান্দ্য 
হইয়া! যায়। জবর থেকে উঠে খুব খিদে হয়। সেই খিদে, 
"রাখিয়া খাওয়া চাই। তা৷ হইলে আর অগ্নিমান্দ্য হইতে 
পারে না। খড়ের জালে সুঁদরির চলা দিলে আগুনই 
নিবে যায়; চল! কিছু ধরে না। সেই জ্বালে কঞ্চিঃ 
বাখারি,* কাঠের কুচি দি়া৷ আগুন জমকাইয়া দিলে, তবে 
বড় বড় চলা ধরে। তেমনি রোগ থেকে উঠে যে খিদে হয়, 
সে খিদেও খড়ের আগুনের মত। ছুই চারি দিন লঘু: 
মাহার করিয়া আগুন জমকাইয়া দিলে, তবে তাতে স্থদ- 
রির চলা ধরিতে পারে। আগুনের এমন তেজ হইলে, 
আগেকার মত আহারাদি করিতে আরম্ত করিবে। তার. 
পর, স্নানের কথা বলি। 

স্নান-_ম্যালেরিয়া-জ্বরে স্নান ভারি কুপথ্য । ভ্বর বেশ 
সারিয়। গিয়াছে ।: রোগী ছু বেলা নিয়ম মত বেশ” আহার 
করিতেছে । গায়েতেও বল হইয়াছে। রোগী মনে করিল, 
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আমি বেশ আরাম হইয়াছি। অনেক দিন স্নান করি নাই। 
আজ ন্নানটা করিয়। দেখি! এই বলিয়া স্নান করিল। 
স্নান করিয়া আহার করিল। বৈকালে একটু মাথা ধরিল। 
ক্রমে গা" গরম হইতে লাগিল । রাত্রে বেশ জ্বর হইল। 
তখন তার মনে হইল--আজ আ্বানট! ন| করিলেই ভাল 
ছিল। তাই ব| কেমন করিয়! জানিব যে, স্নান করিলে 
জ্বর হইবে! জর সারিয়া গেল। গায়ে বল 'হইল। তবু 
স্নান সৈবে না! তবে আর কি করিব? ম্যালেরিয়া-জ্রে 
এ রকম প্রায়ই ঘটিয়া৷ থাকে। ম্যালেরিয়া-ভ্বরে স্নান সয় 
না। এই জন্যে, বেশ বুঝিয়া স্থঝিয়া আরোগ্য-স্নানের 
ব্যবস্থ। দেওয়৷ উচিত । পাড়ার্গায়ে দেখিছি, পৌঁনর আনা 
লোক স্বর থেকে উঠে স্নান করিয়।৷ আঁবার জরে পড়ে। 
এই জন্যে, ম্যালেরিয়া-জ্বরে স্নানের খুব ধরাধর করা চাই। 
যে চিকিৎসকের এটা বেশ জানা আছে, তার রোগী শীঘ্র 
স্নান করিতে পায় ন|। ছু বেলা আহার করিতেছে। 
কাজ কর্ম্মও একটু আধটু করিতেছে। কিন্তু স্নান করিতে 
পায় না। স্নান করিতে চাইলেই বলেন আরো ছু দিন 
যাক, তার পর স্নান করিও। যদি নিতান্তই স্নান করিতে 
ইচ্ছা হইয়া থাকে), তবে মাথায় একটু তেল দিয়! ঠাণ্ড| 
জল দিয়! মাথাট! ধুইয়া ফেল। আর অল্প গরম জলে 
তোয়ালে ঝ গামোছ। ভিজা ইয়! নিংড়ে সব গা বেশ করিয়া 
মুচিয়া ফেল। এই করিলেই তোমার স্নান হইয্মা গেল। 
'ছুই এক দ্দিন অন্তর এই রকম করিয়া স্নান করিতে পার। 
স্নান করিয়া রোগী আবার স্বরে পড়িয়াছে,'এ রকম চিকিও- 
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সককে এ কথা শুনিতে হয় না। জ্বর থেকে উঠে, বিবে- 
চনা না করিয়া, স্নীনাদি করিলে রোগীর কি ছার্দশা ঘটিতে 
পারে, নীচে তা লিখিয়া দিলাম। 

এখানে একটী রোগীর কথ! বলি। রোগীর, বয়স 
২২২৩ বছরের £কম নয়। অনেক দিন পুরণ পিলে-হবরে 
ভোগে। তার পর অন্ুদ বিসুদ খাইয়া এক রকম আরাম 
শয়। কিন্তু" কাহিল সারিতে পারে নাই। এই অবস্থায় 
. এক দিন পুকুরে গিয়া সান করে। স্নান করিয়া উঠিয়া 
মাথা মুচিতে মুচিতেই তার এমনি শীত করিতে লাগিল যে, 
সেখানে দে আর দড়াইতে পারিল না । দৌড়িয়া বাড়ীতে 
সসিল। বাড়ীতে আসিয়া তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িয়া 
লেগ মুড়ি দিয়! শুইল। একটা লেপে শীত ভাঙিল না। 
তিন চারিটে লেপ দিয় এক জন চাপিয়া ধরিল। সেই যে 
লেপ মুড়ি দিয়! শুইল, আঁর উঠিল না। ঘণ্টা দেড়েক 
পরে কম্প গেলে, লেপ চারা! দিয়া যে ধরিয়! *রাখিয়াছিল, 
সে এক একট! করিয়! লেপ খুলিয়া ফেলিল। লেপ খুলিষব৷ 
দেখে, রোগী অচৈতন্য হইয়া গরিয়াছে। এত ডাকা ডাকি 
করিল, কোন শাড়া শব্দ পাইল না। নিকটে ভাল চিকিও- 
সক ছিল না। কাজেই, তৎপর কোনও ভাল চিকিতসা 
হইল না। তার পর দিনই রোগীটা মারা গেল। এ রকম 
অবিবেচন! করিয়া স্নান না করিলে কি এ রোগীটা মরিত ? 
কখনই না। চিকিৎসক যন্দি তাকে বলিয়া দিতেন যেন, 
জ্বর থেকে উঠে শীঘ্র সান করা ভাল নয়; বিশেষ, অমন 
করিয়া পুকুরে ডুর্বদিয়! স্নান করিলে, এমন ফি, জীবন নষ্ট 
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হইতে পারে--তা হইলে রোগী ও রকম করিয়া স্ানও 
করিত না, অমন করিয়া মারাও পড়িত না। রোগীর 
জীবন মৃত্যু চিকিৎসকের হাতে । চিকিৎসকের যদি এ সব 
বেশ জানা থাকে, আর রোগীকে খুব সাবধান করিয়! দেন, 
তবে তীর রোগী এমন করিয়া কখনও মারা যায় .না। 

জ্বর সারিয়া গেলে, তবে কি নিয়মে স্নান করিবে? 
ভূর সারিয়া গেলে আট দিন স্নান করিবে না। জ্বর 
ছাড়িলে তিন দিন পরে ভাত খাইবে। আজ জ্বর আসিল 'ন! 
বলিয়া, যদি কাল ভাত খাও, তবে উপরে! উপরি ছু দিনও 
ভাত খাওয়া সৈবে কি না, বল! যাঁয় না । ডাক্তরদের উপর 
রোগীরা যেমন সন্তুষ্ট, বৈদ্যদের .উপর তেমন নয়। ডাক্ত- 
রেরা রোগীদের খুব খাইতে দেন। বৈদ্যরা রোগীদের 
শুকাইয়া মারেন। জ্বর সারিয়া গেলে, ডাক্তরদের "রাগীর। 
যা ইচ্ছ। তাই খায়। যা মনে হয়, তাই করে। কোনও 
মান বিচি করে ন1। বৈদ্যদের রে!গীদের কত তলি তর্পণে 
থাঁকতে হয়। কিন্ত্ব ডাক্তরদের রোগীদের প্রথমে যেমন 
সুখ, শেষে তেম্নি দুঃখ । বৈদ্যদ্ের রোগীদের প্রথমে যেমন 
ছুঃখ, শেষে তেমনি স্থুখ। ডাক্তরদের রোগীর! প্রথমে 
খাওয়ার ভোগে যেমন স্ত্খ পান, শেষে রোগ ভোগে 
তেমনি ছুঃখ পান। বৈদ্যদের রোগীদের প্রথমে যা কিছু 
কষ্ট, শেষে কোনও কষ্টই নাই। এই জন্যে, বৈদারা 
(রোগীদের যে রকম কটকিনায় আর তলি তর্পণে থাকিতে 
বলেন, ভাক্তরদের সেই রকম করা উচিত। তাড়াতাড়ি 
পথ্য দেওয়া যশ নাই। ধিনি শেষ রক্ষা করিতে পারেন, 


আরোগা শ্বানের ব্যবস্থা । ১৩৫ 


তীরই যশ। ধার রোগী পথ্য পাইয়া ভোগে, তাঁর অপ- 
যশের সীমা নাই। ডাক্তরদের এ অপবশটা খুব আছে। 
বৈষ্ভদের এ অপবশ খুব কম। পথ্যের বেলা ভাক্তরেরা 
বৈদ্যের মত কাঁজ করিলে, এ অপযশ সহজেই' ঘুচাইতে 
পারেন। তাঁর পর বলি। জ্বর ছ্ছাড়িলে, তিম দিনের দিন 
ওগর! খাইবে। ওগর! মুগের ভাইলের এক রকম খিচুড়ি। 
“তাতে কোন 'মসল! বা ঘি দেওয়া নয়। চারি দিনের দিন, 
,মুঁছের ঝোল আর ভাত এক বেলা খাইবে। পাঁচ দিনের 
দিনও এক বেল! ভাত খাইবে । ছয় দিনের দিন থেকে ছু 
বেল! ভাত, খাইতে আরম্ত করিবে। আজ কাল ছু 'বেল! 
সভাঁত খাওয়। সকলের অভ্যাস নয়। রাত্রে কেউ বা রুটি 
থান; কেউ বা লুচি খান। তাদের পক্ষেও এই ব্যবস্থা । 
নয় দিনের দিন, অল্প গরম জলে স্নান করিবে। বাইরের 
বাতাসে সান না করিয়া, ঘরর মধ্যে সান করিলে ভাল 
ভয়। স্নান করিয়া আছুল , গায়ে না বেড়াইয়া, গায়ে একটা 
কাপড় দিয়া রাখা ভাল। যে দিন প্রথম ন্নান করিবে, 
তার পর ছু দিন আর স্নান করিবে না; গা মুচিয়! ফেলিবে। 
বার দিনের দিন, আবার সেই রকম করিয়া! গরম জলে নান 
করিবে । পৌনের দিনের দিন কাচা পাকা জল একত্র 
মিশাইয়া, তাতে স্নান করিবে। যদি গ্রীত্মকাঁল হয়, তবে. 
১৮ দিনের দিন কীচা জলে সান করিবে। এক মাসন৷ 
গেলে আর রোজ স্নান অভ্যাস করিবে না । বাদল! বৃষ্টির 
দিন স্নান করিবে না। শীত কালে কুীঁচা জলে স্নান অভ্যাস * 
করিবার -দরকার*্নাই । কীচা পাক জলে এ নিয়মে বরা- 


১৩৬  কুইনাইন্‌ খাইয়া কান ডে। ভেঁ। করিলে কি করিবে? 


বরিই স্নান করিবে। ন্সানরে যেমন ধরাধর কাঁরিবে, 
আহারাদ্িরও তেমনি ধরাধর কর! চাই। শরীরের বল 
বুঝিয়া, পরিশ্রমও মাঝারি রকম করা চাই। নৈলে, কেবল 
এক রকম নিয়ম পালন করিলেই হইবে না। আবার বলি। 
ম্যালেরিয়া-জ্বর. থেকে উঠে, খুব সাবধানে স্নান আহার 
কর! চাই। পু 

রিমিটেপ্ট-ফীবর অর্থাৎ স্বল্পবিরাম-জ্বরের বথা বলিবার 
আগে, ইন্টর্িটেপ্ট ফীবর অর্থাৎ সবিরাম-ভ্বরের আরও দুই 
একটী কথা বলিব । ১০০রপাতে যে তিন রকম সবিরাম- 
জ্বরের' কথা, বলিছি, সে তিন রকম জ্বরের স্বভাব আবার 
কখন কখন বদলে যায়। যেমন, এক দিন অন্তর পালা- 
জ্বর, আর ছু দিন অন্তর পালাজ্বরের পাঁল। বন্ধ হইয়া! গিয়া, 
রোজ এক বার করিয়! জ্বর আসে। আর, যে জ্বর রোজ 
এক বার করিয়া আসে, আর (বেশ ছাড়িয়া যায়, সেই জ্বর 
অর্থাৎ সবিরাম-জ্বর বদলে গিয়! স্বল্লবিরাম-জ্বর হয়। আবার 
কখন কখন এমনও ঘটে যে, এ সব জ্বরের মোটেই বিচ্ছেদ 
হয় না, অর্থাৎ জ্বর একতাড়া হইয়! যায়। 

' বেশী কুইনাইন্‌ খাইলে কান ভে-ভে করে। কানে 
বঝাঝ! শব্দ হয়। কানে তাল! লাগে। কানে কম শুনা 
যায়। কুইনাইন্‌ খাওয়া ষে কাজ হইয়াছে, এ সব তারই 
চিহ্ন। যেখানে জর ছাড়ান বড় শক্ত, সেখানে কানের 
মধ্যে যত ক্ষণ এই রকম শব্দ না হইবে, তত ক্ষণ কুইনাইন্‌ 
বন্ধ করিত না। ভাল পথ্য পাইলে, কানের মধ্যে এ রকম 
অন্থখ কম হয়। আবার ব্রোমাইড জব পোটাসিয়ম্‌, 


সন্পবিরাম"জর । ১৬৭ 


খাইলে, কান ভেশ-ভে! কর! সারিয়া, যায়। ব্রোমাইড 
শব পেটামিয়মের এ গুণটা সকলেরই জানিয়৷ রাখ! 
উচিত। ১০ গ্রেন্‌ করিয়। বার দুই তিন খাইলে, ও অন্থুখ 
আর থাকে ন1। | 


রিমিটেন্ট ফীবর অর্থাৎ স্বপ্পবিরাম-স্বরে 
চিকিৎসা । 


সবিরাম-জবর মার স্বল্পবিরাম-জবর, এই ছু রকম জ্বরের 
এশীঁভেদ কি, এর আগেই তা বলিছি। ২_-৭র পাত দেখ । 
এই প্রভেদ জান! থাকিলে রোগীর সবিরাম-জ্বর হইয়াছে, 
কি স্বল্পবিরাম-ভ্বর হইয়াছে, এক বারেই তা জানা যায়। 
সবিরাম-জ্বরের চেয়ে স্থল্লবিরাম-জবরের চিকিৎস! যে শত্ত, 
তাও এর আগে বলিছি। ব্বল্পবিরাম-স্বরে রোগীর বিশেষ 
ছদ্বির আর চিকিৎসকের বিশেষ বিবেচনার দরকার।' 
কুইনাইন্‌ সবিরাম-জবরেরও যেমন ব্রঙ্গান্ত্, স্বল্পবিরাম-জ্বরেরও 
তেমনি ব্রক্ষান্্। ফল কথা, ছু রকম জ্বরেরই চিকিৎস! ঠিক 
এক বলিলেই হয়। গা ঠাণ্ডা হইলে, কুইনাইন্‌ খাওয়াইলে 
আর জ্বর আসে না,. আজ কাল চাষারাও তাজানে। কিন্ত 
গায়ের তাত কমিলে যে কুইনাইন্‌ দিতে হয়, তা বোধ হয়, 
অনেক চিকিৎসকেরও বেশ জান। নাই। সবিরাম-্ঘরে, 
স্বর ছাড়িলে, 'কুইনাইন্‌ দিতে কেউ শঙ্কা করে না। (কউ 


১৩৮ হল্পবিরাম-জবরে রোগী কেন এত ভোগে ? 


বারণও করে না। কিন্তু স্বল্পবিরাম-জ্বরে গায়ের তাত 
কমিলে, কুইনাইন্‌ দিতে কেউ সাহস করে না। কুইনাইন্‌ 
দিতে গেলেও লোকে বারণ করে। এই জন্যই, . স্বল্লবিরাম- 
জুরে রোগী এত ভোগে, আর মারাও যায়। অমুকের বাত- 
শ্লেম্ব-বিকার হইয়াছিল । ১৮ দিনের দিন মারা গিয়াছে । অমু- 
কের বাতশ্লেম্ম-বিকার হইয়াছিল ; ৪২ দিনের দিন পথ্য পাই- 
য়াছে। অমুকের আজ ১০ দিন পিত্তশ্লেক্স-বিকার হইয়াছে, 
রক্ষা পাঁয় কিনা, বলা যায় না। এই সব জ্বর-বিকার, স্বল্প- 
বিরাম-জ্বর ভিন্ন আর কিছুই নয়। স্বল্লবিরাম-ভবুর হইলেই 
যে অমনি বাতশ্লেত্-বিকার কি পিত্বশ্লেক্স-বিকার. আসিয়! 
উপস্থিত হয়, তানয়। জ্বর ত এক বারে ছাড়িতেছে না ।, 
জুরের উপর জ্বর আসিতেছে । এর উপাঁয় আরকি করিব'? 
শ্বরের যে কয় দিন ভোগ, সে কয় দ্বিন জ্বর লআসিবেই। 
ডাক্তরেরও এই কথা, বৈদ্যেরও এই কথা, গৃুহস্থেরও এই 
কথ! । এতে কেননা বাতশ্লেম্-বিকার আসিয়৷ উপস্থিত 
হইবে? পিক্তশ্নেত্র-বিকারই বা কেন নাঁ হইবে? এতে 
সকল রকম বিকারই হইবার কথা। এ রকম বন্দোবস্তে 
রোগীর ত জীবন যাইবারই কথা । ঘটেও তাই। 

আজ বেলা ৮টার সময় অল্প শীত করিয়৷ জ্বর আমিল। 
ক্রমে জ্বর বাড়িতে লাগিল। গায়ের তাত খুব বাড়িল। 
একটা ফীবর মিধ্শ্চার তয়ের করিয়া দিলে। ( জ্বরের 
সময় ষে আরোক অন্থ্দ খাওয়ায়, ইংরিজিতে তাকে ফীবর 
মিক্শ্চর বলে)। ভ্বর যত বাড়িতে লাগিল, রোগীর 
যাতনাও তত বাড়িতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় গায়ের তাত 


ঈল্পবিরাম-জ্রে রোগীর অবস্থা! কেমন করিয়। খারাপ করি। ১৩৯ 


একটু কমিল। যাতনাও একটু কম হইল। গা ঠাণ্ডা 
হইলে কুইনাইন্‌ দিতে হয়, জান। গায়ের তাত কমিলে 
কুইনাইন্‌ দিতে হয়, জান না। কাজেই গায়ের তাত 
কমিলে, কুইনাইন্‌ দিলে না, ওফীবর মিক্ষ্চর্‌ খাঁওয়াইতে 
লাগিলে । শেষ রাত্রে আবার জ্বর আমিল। এবারে 
জরের তেজ খুব বাড়িল। কাল জ্বরে যে যাতনা ছিল, আজ 
তার চেয়ে টের বেশী হইল। রোগী কিছু কাবু হইয়া 
পড়িল। তুমি ফীবর মিক্শ্চর খাওয়াইতে লাগিলে। বেল! 
ছুপরের, পর, গায়ের তাত একটু কমিল, যাতনাও একটু 
কম হইল, গায়ের তাত থাকিতে কুইনাইন্‌ দেয় ন্‌!, 
গান। কাজেই কুইনাইন্‌ দিলে না। ফীবর মিকৃষ্চরই 
খাওয়াইতে লাগিলে। রাত্রি দশটার সময় আবার ভর 
আদিল। এই বারের জ্বরে রোগীর অবস্থা অনেক খারাপ 
ইইল। বিকারের ছুই, একটি লক্ষণ দেখ! দিল। জিব 
শুকনো হইল। মাঝে মাঝে এক আধটা ডুল বকিতে 
লাগিল। নাড়ী দেখিবার সময়, তার হাতের অল্প কাপনি 
জানিতে পারা গেল। ফিরে জ্বরে রোগীর অবস্থা আঁরো 
খারাপ হইল। তোমার ফীবর মিকশ্চর বৈ আর অন্তু 
নাই। গা ঠাণ্ডা হয় না। কেমন করিয়া কুইনাইন্‌ 
খাওয়াইবৰে ? কাজেই, জ্বরের যে ক দিন ভোগ, রোগী 
সেক দিন ভুগিবেই, এই বলিয়া আপনার মনকেও বুঝাও। 
গৃহস্থকেও বুঝাও। ৮ দিনের মধে] যদি জ্বর না সাঁরিল, তবে 
১৪ দিন পর্য্যন্ত মেয়াদ নিলে। ১৪ দিনে দারিল না) ২১ 


১৪*  ডাক্তরের! বাতশ্লেম্স-বিকারকে টাইফয়িড, ফীবর বলেন। 


ব্যামে। ভাল হইবে বলিলে। ২৮ দিনে ব্যামো ভাল হওয়! 
দুরে থাক, আরো বাঁড়িল। তখন বলিলে, বাতশ্লেম্স-বিকার 
কি ৪২ দিনের কমে সারে? বাতশ্লেম্স-বিকারে রোগীকে 
বাঁচানই "ভার।* যার পরমায়ুর ভারি জোর, সেই বাঁচিয়া 
যায়। এ কথাটা খুব সত্য; এ রকম চিকিৎসায়ও যে 
রোগী বাঁচে, তার যথার্থ ই অখণ্ড পরমায়ু। 


ডাক্তরের বাতশ্লেত্স-বিকার বলেন না। তারা বল্নে 
টাইফয়িড ফীবর্। রিমিটেণ্ট ফীবর অর্থাৎ স্বল্পবিরাম- 


জ্বর একটু শক্ত রকম হইলেই, তারা অমনি বলিয়া বসেন, 
এর টাইফয়িড ফীবর হইয়াছে। কোন কোন ডাক্তরের, 
'মুখে টাইফয়িভড ফীবর ছাড়া আর কথা নাই। ্বপ্লবিরায়, 
ভ্বরের রোগী সব তাদের কাছে টাইফয়িড ফীবরের রোগী । 
৪১।-৪২ দিনের কমে কোন রোগীই আরাম হুয় না। আরাম 
হয় নাকি আরাম করেন না-.কি আরাম করিতে পারেন 
না, তা বলা যায় না। ৪১। ৪২ দিনে যদি রোগী বাঁচিল ত 
ভালই। আরাম হুইয়! কোন রকমে খাটিয়া খুটিয়া, সংসার 
চালাইতে পারে। নৈলে, সে ধনে প্রাণে গেল'। বিজিটে 
আর অন্দে তার যথা সর্বস্ব যায়। তার পরিবারদের 
উদরাম্নেরও সংস্থান থাকে না। রোগী ধাঁচিলে, টাইফয়িড 
ফীবর থেকে রোগী বাঁচাইয়াছি বলিয়া, ভাঞ্তর সব জায়গায় 
বাড়ীতে বাড়ীতে জাক করিয়া বেড়ান। যাদের, রোগী, 
তাত্াও তাবে, এর মত তাল ভাক্তর আর মেলে না। মরা 
রোগীকে ধাঁচাইয়াছে। . বিজিট আর অন্দর দাম দিতে 


আমরা এখানে টাইফফ্লিড ফীবর তয়ের করি। ১৪১ 


রের হাতে না হইলে, রোগী কখনই বাচিত না। তারা কি 
জানে যে, ডাক্তর যথ৷ সর্ববন্ব লইয়া, যে রোগীকে ৪১1৪২ 
দিনে কত কষ্টে ভাল করিলেন, সেই রোগী 4৮ দিনে 
কি তারও আগে ভাল হইতে পাঁরিত। বিলৈতে যে টাই- 
ফরিড ফীবর হইয়! থাকে, এখানে সে টাইফয়িড ফীবর্‌ 
পলখনও হয় কি না সন্দেহ। তবে রিমিটে্ট ফীবর অর্থাৎ 
'ল্পবিরাম-দ্বরের গোড়ায়, ভাল চিকিৎসা না হইলে, ব্যামো 
ভারি বাড়িয়! গেলে, শেষে রোগীর অবস্থা, বিলিতি টাই- 
কয়িড ফীবরের রোগীর অবস্থার সঙ্গে অনেক মেলে। 'নৈলে 
আমর! এখানে কথায় কথায় টাইফয়িড ফীবরের রোগী পাই 
না** আমরা এখানে টাইফয়িড ফীবর তয়ের করি; আর 
গৃহস্থদের ধনে প্রাণে সারি । আমাদের ব্যবসা মন্দ নয়। 
এ রকম ব্যবসা আর দশ বছরণচলিলে, এ দেশের লোক শুদু 
ভাক্তরি চিকিতসাতেই ফকির হবে।. তবে, নব জায়গাতেই 
থে, ডাক্তরের দোষে রোগী অমন ভোগে, তা নয়। অনেক্ক 
জারগায় ব্যামে! খুব না বাড়িলে আর ডান্তর দেখান হু 
শা। সেখানে *গৃহস্থেরই দোষে রোগী ভোগে বা মারা 
যায়। তবু ভাক্তুরে খুব হিসাব করিয়া চিকিতসা করিলে 
সেখানেও রোগীর ব্যামে! শীঘ্র সারিয়া দিতে পাঁরেন। 
আমি এ সব কথা আন্দাজে বলিভেছি না। আমি 
বার বার, বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিছি রোগে যত 
ভোগে, চিকিত্সকের ভুলে রোগী ভাত চেয়ে বেশী ভোগে। 
ধরচের ভয়ে লোকে শীঘ্র ডাক্তর দেখাইতে চায় না। নৈলে, 


১৪২ প্রথমে সকল রোগই সোজা থাকে । 


একটু শক্ত জ্বরে, ডাক্তর ডাকিলেই এক শ, সওয়া শ টাকার 
কমে পার পাইৰ না। এতে সকলে কি সাহস করিয়া 
প্রথমেই 'ডাক্তর দেখাইতে পারে? আগে সম্ভার দিকেই 
যায়, পেষে প্রাণের দায়ে ডাক্তুর দেখায়। প্রথমে ডাক্তর 
দেখাইলে, খুব কম খরচে আর শীঘ্র ব্যামো সারে--এ রকম 
বিশ্বাস থাকিলে লোকে কখনই ব্যামে৷ বাঁড়াইয়া ডাক্তব 
ডাকিত না। আগে ছোট খাটো বৈদ্ভ কি হাতুড়ে . দিয়। 
দেখায়। তারা যদি ব্যামো ভাল করিতে পারে, তবে 
ডাক্তরের কাছে ঘেসে না। আমার বিশ্বীপ, হাজারের 
মধ্যে পাঁচটা রোগও গোড়৷ থেকেই শক্ত হয় কি না, 
সন্দেহ।. চিকিত্সকের ভুলে চৌদ্দ আনা রোগ “শক্ত 
হইয়! পড়ে। চিকিত্সক নিজের ভুল স্বীকার করেন না; 
বা ভুল হইতেছে কি না, 'জানেন না। গৃহস্থ চিকিশ- 
সকের হাতে রোগী দিয়! নিশ্চিন্ত 

প্রথমে সকল রোগই সোজ! থাকে | তার পর চিকিৎসার 


অভাবে, বা ভাল চিকিৎসা না হইলে, রোগ ক্রমে শক্ত 


হইয়া পড়ে। প্রথমে হেলায় যে রোগ সারে, শেষে প্রাণ. 
পণে চেষ্টা করিলেও সে রোগ সারে কি না, সন্দেহ। 
ওলাউঠা রোগে প্রথমে ছুই এক বার ভেদ হইতেই, যর্দ 
ধারক অহুদ খাওয়াইয়া ভেদ বন্ধ করিয়া দেও, আর সব 
. পেটে, খুব বড় রকম, আর তেজাল রাইয়ের পলস্তরা এক 
" খান বসাইয়। দেও,' তবে রোগ মার বাড়িতে পায় না। 
তাঁতেই ক্ষান্ত হয়। এই রকম ভেদ *বন্ধ করিবার জন্য 


স্বল্নবিরাম-জরেরও তিনটা অবস্থা । ১৪৬ 


বিন্মথ যেমন অন্থুদ, তেমন আর নাই। ছুই অম্থদেরই 
মাত্রা ১৫ গ্রেন্, একত্র মিশাইয়া একট! পুরিয়া তয়ের 
করিবে। এই রকম ২৩টা পুরিয়! খাওয়াইলেই ভেদ বন্ধ 
হইয়া যায়। তবেই দেখ, ওলাউঠার মত ভূয়ানক, রোগও 
প্রথমে কত* সহজে নিবারণ করা যায় কিন্তু সেই 
রোগ বাড়িতে দিলে, শেষে সর্ববস্থ অন্ত করিলেও রোগীকে 
বীচাইতে পারা যায় কি না, সন্দেহ। প্রথমে ভাল 
চিক্লিতসা। না হইলে, শেষে সহজ রোগও অসাধ্য হইয়া 
পড়ে। আবার, গোড়। থেকে ভাল চিকিস| হইলে, শক্ত 
রোগও সোজ! রোগের মত শীঘ্র সারিয়া যায়। তার পর, 
এখন রিমিটেন্ট ফীবর অর্থাশ স্ল্পবিরাম-জ্বরের কথা 
বলি 

এর আগে বলিছি। (৩-_৪র পাত) যে সবিরাম- 
খবরে, শীত বা কম্পের অবস্থা, হাত পায়ের 'ও গায়ের তাত 
বাড়ার অবস্থা, আর ঘাম হওয়ার অবস্থা এই তিনটা অবস্থা 
যেমন স্পষ্ট জানিতে পার যায়, স্বল্লবিরাম-জ্বরে সে তিনটী 
অবস্থা তেমন স্প$উ জানা যায় না। সবিরাম-জবরে ঘাম 
দিয় জবর ছাড়িলে, গা সহজের মত হইয়া যাঁয় বলিয়া, 
খেয়েরাও বুঝিতে পারে যে, জ্বর ছাড়িয়াছে। কিন্তু 
বল্পবিরাম-জ্বরে ভ্বর কমিল কি না, খুব ঠাউরে দেখিতে 
ইয়। নৈলে, জানা যায় না। এই জন্যে, স্বল্লবিরাম- 
সবরের চিকিৎসায় তাপমান যন্ত্রের ( ধর্মমিটরের ),ভারি 
ব্িকার। এমন কি, নৈলে নয়। এ কথাও এর আগে 
লিছি (৪--৬র "পাত দেখ) | সবিরাম-ছ্বরের তিনটা 


১৪৪ হবল্পবিরাম-জবরের সেই তিনটা অবস্থার চিকিৎসা । 


পৃথক্‌ পৃথক্‌ অবস্থায়, পৃথক্‌ পৃথক্‌ চিকিওসার যেমন দরকার, 
স্বল্পবিরাম-ভ্ুরেও তিনটা পৃথক্‌ পৃথক অবস্থায়, পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
চিকিৎসার তেমনি দরকার। সবিরাম-জ্বরের শীত বা 
কম্পের অবস্ীয় যে রকম ষে রকম করিতে হয় বলিছি, 
(১১--১৮র পাত দেখ) স্বল্পবধিরাম-ছ্বরেও জুরের প্রকোপ 
হইবার আগে, হাত প| ঠাণ্ডা, আর শীত হইলে, ঠিক সেই 
রকম করিবে । সবিরাম-জবরে জর ফুটিলে দাহ, পিপাসা" 
মাথা-ধরা, ভুল-বক! ও ভড়ক! নিবারণের জন্যে ষেযে, 
অন্ুদ, দিতে হয়, আর যা! যা করিতে হয় বলিছি, (৪০-_ 
৫ণর পাত দেখ ), স্বল্পবিরাম-জ্বরেও জ্বর ফুটিলে দাহ, 
পিপাসা, মাথা-ধরা, ভুল-বকা 'ও তড়ক! নিবারণের জগ্যে 
সেই সন ভন্ত্ুদ দিবে; আর ঠিক সেই রকম করিবে। গত 
দাহ কেমন করিয়া নিবারণ করিতে হয়, ৪১--৪২র পাঁতে 
তা লেখা আছে। পিপাসার নন্দ ৪২র পাতে লেখা 
আছে । মাথা-ধরার অন্ুদ ৪৩র পাতে আর ৪৪র পাতে 
লেখ! আছে। ভুল-বকার লন্ুদও ৪৫র পাতে লেখা আছে। 
গড়কার অনুদ :৪৫_-৪৬র পাতে লেখা আছে। জর খাটো 
করিবার জন্যে আর জ্বরের কষ্ট দুর করিবার জন্যে, ফীবর্‌ 
মিক্শ্চর (হাইডেক্রোরিক ফ্যাসিড মিকৃশ্চর) ৫০র পাতে 
লেখ! আছে সবিরাম-ন্বরে হাইড়্োক্লোরিক ফ্যাসিড 
মিক্ষ্টরের সঙ্গে বাইনম গ্যালিসাই (ক্রাণ্ডি) না দিলেও 
চলে, কিন্তু স্বশ্বিষাম-ন্বরে ও মিক স্চরের জর্গে গ্যালিসাই 
দেওয়! ভারি দরকার। কেন না, স্বল্পবিরাখ-ঙ্জরে, জ্বরের 
উপর জ্বর আসে বলিয়া, রোগী শীত কাবু হইয়া পড়ে, আর 


সবিরাম আর শ্বর্বিরাম-জরের ঠিক এক চিকিৎসা । ১৪৫ 


উপসর্গও বেশী হয়। ফীবর মিকশ্চরের সঙ্গে গ্যালিসাই 
দিলে রোগী শীঘ্র কাবুও হয় না, উপসর্গও বেশী হুইতে পারে 
না। রোগীর বল গেলেই না উপসর্গ আসিয়! উপস্থিত হয়। 
সবিরাম-জ্রে, জ্বর ছাড়িলে কুইনাইন্‌ যে রকম নিয়ম করিয়! 
খাওয়াইতে হয় বলিছি, (৬৮৭০ পাত দেখ) সবল্পবিরাম- 
্বরেও গায়ের তাত কমিলে, সেই রকম নিয়ম করিয়া কুই- 
নাইন্‌ খাওয়াহিবে । ফল কথা, সবিরাম-জ্বর আার ব্বল্পবিরাম- 
.জুরঃ ছু রকম ভ্বরেরই ঠিক এক চিকিতসা । সবিরাম-জ্বরের 
চিকিতসা যেমন সহজ, তাপমান-যন্ত্র ( থর্্মমিটর ) কাছে 
থাকিলে, হ্রল্পবিরাম-জ্বরেরও চিকিতসা তেমনি 'সহজ 
জানিবে। গায়ের তাত কখন্‌ একটু কমিল, কখনই বা 
এছ বাড়িল, গায়ে হাত দিয়া ঠিক করা সোজা নয়। 
কাজেই, গায়ের তাত কম। বাড়া বেশ ঠিক করিতে না 
পারিলে, কুইনাইন্ও ঠিক লিঘ্ম করিয়া খাওয়াইতে পার 
ন|। সেই জন্যে, তেমন, উপকাঁরও হয় না। রিমিটেণ্ট 
ফীবর অর্থাৎ স্বল্লবিরাম-জ্বরকে ডাক্তরেরা যে রকম ভম্ম 
করিয়া থাকেন; এ জ্বর হইলে গৃহস্থেরা যে রকম ভয় পাইয়! 
থাকে; সে রকম ভয় এভবরে নাই। আমরাই এ জ্বরকে 
ভয়ানক করিয়া তুলি। টাইফয়িড ফীবরে রোগীর যে দশ! 
হয়, এ জ্বরে আমরা রোগীর সেই দশা ঘটাইয়া থাকি। 
রোগেরও দৌষ নয়, রোগীরও দোষ নয়; “চিকিৎসকেরই 
দোষ। জ্রের উপর ভ্র আসিতে দিই কেন? ভর 
 কমিয়া যদি, আবার জবর বাঁড়িল, তলে তাপমান-ন্ত্ই ঝা" 
-দন? আর কুইনাইনই বা কেন? সবিরাম-ছ্বরে, ডাক্ত- 
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পের কুইনাইন্‌ যেমন বাবহার করিয়া থাকেন, ন্বল্পবিরাম- 
জ্বরেও যদি তারা কুইনাইন্‌ তেমনি ব্যবহার করেন, তবে 
কথায় কথায় তদের টাইফয়িড ফীবরের রোগীর চিকিওস! 
করিতে হয় না। ১৪ দিন, ২১ দিন, ২৮ দিন, ৩৫ দিন, 
৪২ দিন পর্যন্তও রোগীপ্া ভোগে না। গুহস্থেরাও ধনে 
প্রাণে মারা যায় না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাপমান যন্ত্র 
আর কুইনাইন্‌ কাছে থাকিলে, আর, ম্যালেরিয়া-বিষ, 
সবিরাম-জ্বরের যেমন কারণ, স্বল্লবিরাম-জ্বরেরও তেম্নি 
কারণ, এ জ্ঞান থাকিলে; আর ম্যালেরিয়া-বিষ নষ্ট করিবার 
যেমন অন্থুদ কুইনাইন, তেমন অন্দ আর নাই-- এ বেশ 
জানা থাকিলে; স্বল্পবিরাম-জ্বর কখনও বাঁতগ্লেক্স কি পিত্ত- 
শ্লেম্ম বিকারে গিয়া! পঁ্ুছিতে পারে না। 

এখানে একটী রোগীর কথ! বলি। আমার দশ বছরের 
একটা ছেলে স্কুলে পড়িতে গিইছিল। স্কুল থেকে বেলা 
১টার সময় বাড়ীতে আসিয়া! শোয়। তার অন্তুখের কথা 
আমাকে কিছুই বলেনাই। কখন্‌ স্কুল থেকে আসিয়াছে, 
কখনই বা! শুইয়াছে, আমি তার কিছুই জানিতাম না। 
অসময়ে শুইয়া! আছে বলিয়া, তার গায়ে হাত দিয়া দেখি- 
লাম। গা খুব গরম হইয়াছে দেখিয়া, তখনই তাকে ৫ গ্রেন্‌ 
কুইনাইন্‌ খাওয়াইয়া দিলাম। জ্বর হইবে, কি হইয়াছে, 
জানিতে পারিলেই আমি কুইনাইন্‌ খাওয়াইয়। দিই। 
জুরের অবস্থা, কি রোগীর অবস্থা! কিছুই বিবেচন! করি ন1। 
আমি নিজেও এই নিয়ম রক্ষা করিয়া! থাকি। কম্প দিয় 
জ্বর আসিতেই, কুইনাইন্‌ খাইয়। জামি কি উপকার পাইয়া 
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ছিলাম, ৩১--৩২র পাতে ত| লিখিয়। দ্িইছি। গোড়াতে 
কুইনাইন্‌ খাওয়াইলে জ্বর মুখ-ছোপ পায়, জ্বরে আলি বাঁধা 
হয়। সে জবর হঠাৎ বাড়িয়া রোগীর জ্সীবন নষ্ট করিতে 
পারে না। এ কি কম কথা মনে কর? জ্বরের উপর কুই- 
নাইন্‌ খাঁওয়ুইলে কত উপকার হম, ৩৮--৩৯র পাঁতে ত৷ 
বলিছি। : তার পর, তার হাতে পায়ে হাত দিয়া দেখিলাম 
শান্তা। এর আগেই বলিছি (১৯র পাত ) যে, জ্বর ফুটিবার 
আছেন অথাও জ্বরের প্রথম অবস্থায়, গায়ের উপরকার রক্ত 
সব শরীরের মধ্যে চলিয়। যায়। তাতেই হাত পা অত ঠাগ্ু। 
হয়। হাতি পা ঠাণ্ডা থাকা ভাল নয়। বিশেষ, ' তার 
ত্রড়কার ধাত। (মাগে জ্বর হইলেই তার তড়কা 
হছ )। এই জগ্যে, চারটা শিশিতে গরম জল পরিয়া 
কাক আটিয়া, ছুই পায়ের তেলোয় ছুটী শিশি, আর দুই 
হাতের তেলোর ছুটী শিশি *দিলাম। ঘণ্টা খানেক মধ্যে 
হাত পা বেশ গরম হইয়া উঠিল: গায়ের তাতও খুব 
_বাড়িল। বগলে তাপমান-যন্ত্র দিয়। দেখিলাম, পার! ১০৫র 
দাগে উঠিল। জ্বরের প্রথম অবস্থায় ৫ গ্রেন্‌ কুইনাইন্‌ . 
- খাওয়াইয়াছিলাঁম, তবু গায়ের এত তাত? এতে বোধ 
হইতেছে, জ্বর সোজ! নয়। রিমিটেণ্ট ফীবর অর্থাৎ 
বক্পবিরাম-জ্বর হওয়াই সম্ভব। এই ভাবিয়া ৫০র পাতে 
ষে, হাইডোক্রোরিক য়্যাসিড মিকৃশ্চর্‌ লিখিয়া' দিইছি, সেই 
মিকশ্চর্‌ ২ ঘণ্ট| অন্তর খাওয়াইতে লাগিলাম। ছেলের 
. বয়স দশ বছর, এই জন্যে, অর্ধেক, মাত্রায় সেই" অস্তুদ"** 
দিলাম। আর, গায়ের তাত একটু ' কমিলেই কুইনাইন্‌ 
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খাওয়াইব, এই ভাবিয়া, বারে বারে তাপমান-ন্ত্র বগলে 
দিয়া, তাঁর গায়ের ভাত দেখিতে লাগিলাম । উপরো- 
উপরি ছু রার দেখিলাম । ছু বারই পারা ১০৫র দাগে 
উঠিল। 'তিন বারের বার দেখিলাম, ১০৫র দাগের নীচে 
ছোট একটী দাগ পর্য্যন্ত উঠিল। গায়ের তাত যদিও চুল 
মাত্র কমিয়াছে, তবু কমিয়াছে-_এই বলিয়! তখনই ৫ গ্রেন্‌ 
কুইনাইন্‌ দিলাম | কেন না, গায়ের তাত লেশমাত্র কমি- 


লেও, দেরি না করিয়া কুইনাইন্‌ খাওয়ানই স্বল্লবিরাম'জ্র, 


থেকে রোগীকে বাঁচাইবার এক মাত্র উপায়। এ রকম 
উপায় করিলে, ডাক্তরদের আর টাইফয়িড, ফীবর্‌ তয়ের 
করিতে হয় না। ১৪দিনের কমে, কি ২১ দিনের কমে 
জ্বর ছাড়িবে না, এ কথাও বলিতে হয় না। ছু ঘণ্টা-রে 
বগলে তাপমান-ন্ত্র দিয়া দেখিলাম, পারা ১০৩র দাগের 


উপর ছোট ৩টা দাগ পর্য্যস্তউঠিল। আবার ৫ গ্রেন কুই- 


নাইন্‌ খাওয়ায়! দিলাম । ঘণ্টা ছুই আড়াই পরে আবার 
তাপমান-যন্ত্র বগলে দিয়া দেখিলাম, ১০১র দাগের উপর 
ছোট ৪টা দাগ পর্যাস্ত পারা উঠিল। শেষ বারে যখন কুই 
নাইন্‌ খাওয়াইলাম, তখন রাত্রি দশট! | বেল! ১টার পর 
থেকে রাত্রি দশটার মধ্যে, চারি বারে ২০ গ্রেন্‌ কুই্নাউন্‌ 
খাওয়ান হইল। আজ রাত্রে আর কুইনাইন্‌ দিব না, এই 
বলিয়া তার কাছে এক জনকে বসাইয়া রাখিয়া, আমি 
শুইলাম। তাহার কাছে যে বসিয়াছিল, ভোরে উঠে তাকে 
জিজ্ঞাস! করায়, সে বলিল কাল রাত্রে ছেলের আর কোনও 
শন্থথ হয় নাই। আমি তখনই তাকে ৫" গ্রেন্‌ কুইনাইন্‌ 


স্বল্পবিরাম-জ্বরে একটা রোগীর পরিচয় ও চিকিৎস!। ১৪৯ 


খাওয়াইয়! দিলাম । বেলা ৭॥ট! কি ৮টার সময় তার মাথা 
বাথা করিতে লাগিল। আগের দিনও জ্বরের প্রকোপের 
সময় মাথার ব্যথায় অস্থির হইছিল। গায়ের তাত কমিলে 
তবে মাথার যাতনা কমিছিল। আবার মাথা ব্যথ৷ করিতেছে 
তবে বুঝি আবার জ্বর আসিক্স। এই মনে করিয়া, 
তার বগলে, তাপমান-সন্ত্র দিয়। দেখিলাম, পার! ৯০২র দাগ 
ছাড়াইয়! উঠি । কাল ২০ গ্রেন্‌ কুইনাইন্‌ খাইয়াছিল। 
আজ. ভোরে ৫গ্রেন্‌ কুইনাইন্‌ খাইয়াছে। তবু জ্বর আস! 
বন্ধ 'হইল না, অর্থাৎ জ্বরের উপর জ্বর আঙসিল। তবে এর 
লিবরে (যকুতে ) অবশ্য রক্ত জমিয়াছে! এই বলিয়া 
তার লিবর (যকৃত) পরীক্ষা! করিয়! দেখিলাম । ডান 
বেক আডলের ঘা দিতেই ভারি ব্যথা লাগে বলিল। 
লিবরে (যকৃতে ) রক্ত জমিলে, কেমন করিরা ত ঠিক 
করিতে হয়, এর আগে তা,বলিছি। ৯১--৯২র পাত, 
মার ১০৫র পাত দেখ। আর, লিবরে (যকৃত ) রক্ত 
' জমিলে, কুইনাইন্‌ খাওয়াইয়! জ্বর আপা শীঘ্র বন্ধ করা যায় 
না। একথাও এর আগে বলিছি (১০৫র পাত দেখ )। 
.এই জন্যে, ১৯৬র পাঁতে যে আয়োডীন লিনিমেণ্ট লিখিয়া” 
দিইছি, সেই লিনিমেণ্ট তুলি করিয়া তার ডান কৌকে 
লাগাইয়। দিলাম। উপরে! উপ.রি ছু পৌঁচ দিলেও, জ্বালা 
ধরিলনা। তার পর আর এক পৌঁচ "দিতেই খুব 
ভ্বালা ধরিল। মাথার যন্ত্রণাও খুব হইছিল বলিয়!, জ্বাল! 
তত খুঝিতে পারিল না। আর মাথার যন্ত্রণা ছিল বলিয়াই, 
উপংকো-উপ,রি ছুৎপৌচ লাগাইলেও দ্বাল! ধরা বুঝিতে 
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পারে নাই; নৈলে, ও লিনিমেপ্ট, এক পৌচ লাগাইতেই 
খুব জ্বালা ধরে । জ্বালার চেয়ে মাথার যন্ত্রণাতেই বেশী 
অস্থির হইল! এই জন্যে, ৪৩র পাতে মাথার কামড় আর 
শূলনির ধে অন্তুদ লিখিয়া দিইছি, সেই অন্থদ ২ ঘণ্টা শস্তর 
বার দুই খাইতে দ্িলামণ। একবার খাইতেই মাথার যাতন! 
অর্দেক গেল। আর একবার খাইতেই মাথার যন্ত্রণা কিছুই 
থাঁকিল না। ৪৩র পাতে পুর মাত্রা অস্থুদ লেখা আছে।' 
ছেলের বয়স দশ ব্ছর। এই জন্যে তাকে তার অদ্দেক, 
খাইতে দিলাম । মাথার যাতনায় আয়োড নের জালা তত 
বুঝিতে পারিতেছিল না। এখন মাথার যাতনা গেল, 
আয়োডীনের জ্বালায় অস্থির হইল। অনেক ক্ষণ পরে তবে 
জ্বালা থামিল। জ্বাল! থাঁমিলে তাঁর বগলে তাপমান-ধন্ত 
দিয়া দেখিলাম । পারা ১০৪র দাগে উঠিল। ফীবর 
মিকম্চর, ( হাইডেবোক্লোরিক, "য়্যাসিড মিকশ্চর১) একবার 
খাওয়াইয়া দিলাম | ছু ঘণ্টা পরে আবার তাপমান-ন্ত 
দিয়া দেখিলাম, সে বারও পার! ১০৪র দাগে উঠিল। আর 
একবার ফীবার মিক্চার, খাওয়াইয়া দিলাম। ঘণ্ট। দেড়েক 
পরে আাবার তাপমান-যন্ত্র দিয়া দেখিলাম, পারা ১০৪র 
দাগের নীচে ছোট ছুটী দাগ পর্য্যন্ত উঠিল। গায়ের তাত 
একটু কমিয়াছে দেখিয়া, তখনই ৫ গ্রেন্‌ কুইনাইন্‌ খাওয়া- 
ইয়া দিলাম। ' যখন কুইনাইন্‌ খাওয়াইলাম, তখন বেলা 
৪টে। ৬টার সময় তাপমান-যন্ত্র দিয়া দেখিলাম, পারা 
'১০৩র দীগের নীচে ছোট ছুটি দাগ পর্য্যন্ত উঠিল। আবার 
৫ গ্রেন্‌ কুইনাইন্‌ খাঁওয়াইয়া দিলাম । রাত্রি ৮টার সময় 
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গায়ের তাত পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, পারা ১০২র দাগের 
নীচে ছোট তিনটা দাগ পর্য্যস্ত উঠিল। ফের ৫ গ্রেন কুই- 
নাইন্‌ খাঁওয়াইলাম। রাত্রি ১০টার সময় তাপমান-যন্ত্র দিয়া 
দেখিলাম, পারা ১০০র দাগ ছাড়াইয়। ছোট ছুটা দাগ 
পর্যন্ত উহ্ভিল। আবার. ৫ গ্রেস কুইনাইন্‌ ' খাওয়াইলাম । 
ভোর থেকে রাত্রি দশট। পধ্যস্ত, পাঁচ বারে ২৫ গ্রেন কুই- 
নাইন্‌ খাওয়ান হইয়াছে । রাত্রে আর কুইনাইন্‌ দিব না, 
দ্বার দরকারও নাই। লিবরে (যকৃতে) আর রক্ত 
জিয়া নাই। আঁর জ্বর আসিবে না। কাল. ভোরে ৫ গ্রেন 
কুইনাইন্‌* দিব। এই বলিয়া তাকে খানিক দুধ খাইতে 
দিলাম। দুধ খাইয়া সে ঘুমাইতে লাগিল। তার পর দিন 
ভোরে ৫ গ্রেন কুইনাইন্‌ খাওয়াইলাম। কুইনাইন্‌ খাওয়া- 
ইয়। তাপমান-ন্ত্র দিয়! গায়ের তাত দেখিলাম, পারা ৯৯র 
দাগ ছাঁড়াইয়৷ ছোট ছুটা দাগ পর্য্যন্ত উঠিল। বেলা ৮টার 
সময় আবার ৫ গ্রেন কুইনাইন্‌ দিলাম । তাপমান বন্ত্র দিয়! 
দেখিলাম পারা ৯৯র দাগের নীচে ছোট একটা দাগ পর্যন্ত 
উঠিল। কাল, বেল! ৮টার সময় মাথা কামড়াইয়। জবর ' 
আসিয়াছিল। আজ সেই বেলা ৮টার সময় গায়ের তাত 
সহজ। আর জ্বর আসিবারও কোন লক্ষণ দেখিতেছি না। 
এখন দিন কতক নিয়ন করিয়া কুইনাইন্‌ খাওয়াইলে, জ্বর 
আর আসিতে পারিবে না। এই মনে করিয়া, সে দিন, 
রাত্রি ১*টার মধ্যে তাকে তিন বারে আর ১৫ খ্রেন কুই- 
নাইন্‌ খাঁওয়াইয়া৷ দিলাম। তার পর দিন থেকে, রোজ 
[তিন বেলা ৫ প্্েন করিয়া কুইনাইন খাওয়াইবার নিয়ম 
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করিয়া দিলাম। দিন চারি উপ.রো উপরি রোঙ্জ তিনবার 
করিয়া কুইনাইন্‌ খাইল। তার পর, দিন চারি পাঁচ রোজ 
২ বার করিয়া খাইল। শেষ দিন পাঁচেক রোজ এক বার 
করিয়া খাইল।, তাকে আর কোন অন্ুদই দিতে হইল 


না। 
এই ছেলেটার ষে রকম শক্ত জ্বর হইছিল, তাতে এ 


রকম তদ্বির না করিলে, আর এ রকম বীধা-কাধি করিয়। 
কুইনাইন্‌ না খাওয়াইলে, তাকে বাঁচাইতে পারা যাইত কি 
না, সন্দেহ । যদি বাঁচিত, সে' মরিয়া বাঁচিত। এখনকার 
ডাক্তরদের টাইফয়িড ফীবরের রোগী হইয়া ৪১1৯২ দিনে 
সারিত। আমাদের ভাক্তরেরা যে রোগে বলেন, ২১ দিনের , 
কমে কখন রোগী ভাল হয় না, সে রোগী তিন দিনে ভাল 
হইল। ডাক্তরেরা সব জারগায় এ রকম হাত দেখাইতে 
পারিলে, রোগীও ভোগে না, গৃইস্থও ধনে প্রাণে মারা যায় 
ন|। বদি বল, এ তত শক্ত জ্বর'হয় নাই বলিয়াই এত 


শী “সারিয়া গেল। শক্ত জ্বর নয় কেমন করিয়া ? গায়ের 
তাত, ১০৫ অংশের (ডিগ্রীর) উপর! আবার জ্বরের 


উপর জর! আরও বেশী চাও £ এর চেয়ে কম জ্বরেই 
ডাক্তুরেরা ভিটে মাটি উচ্ছিন্ন করেন। এর চেয়ে শক্ত 
জ্বরে তার! ন| জানি কি করেন? আজ দিন দুই তিন 
হইল যে, রোগিটা 'দেখিছি, তার পরিচয়ই এর প্রমাণ ! 

আজ্ দিন দুই তিন হইল, এখানকার কোন ভর্্র 
লোকের একটি ছেলের * টিকিশুদা করিতে গিইছিলাম। 
ছেলের বয়স ৬ বছর। এখানকার এক জন" ভাল ডাক্ঞর 
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গার চিকিৎস! করিতেছিলেন। ছেলেটা ৮ দিন তীর হাতে 
ছল। ছেলের বক্যামো সারিতে দেরি হইতেছে বলিয়া, 
গৃহস্থ তাকে জিজ্ঞাসা করিছিলেন, কত দিনে. ছেলেটা 
মারাম হইবে? আপনি ত রোজ ছু বেলা 'আসিতেছেন, 
সার বলিতেছেন, কেবল ফীবর মিক্শ্চর খাওয়াও । আপনা" 
দর আর কি, কোন অন্থুদ নাই, যাতে ছেলেটা শীত্র সারে ? 
সই এক অস্থদ আর কত দিন খাবে ? তিনি উত্তর করি- 
লস” এ জুরের ভোগ ২১ দিন। তার আগে কখন সারিবে 
11 তার আগে ব্যামো সারিয়া দিতে পারে, এমন সাধ্য 
গিরো নাই ।* প্রথম দিন আসিয়৷ যে অস্ুদ ব্যবস্থা করিছি, 
সই অন্ুদ্ই বরাবরি খাগয়াইতে হবে। সেই অস্থদেই 
ঢা সারিবে। অন্থুদ আর বদলাইতে হবে না। ছেলে- 
গর ব্যামো ক্রমেই বাঁড়িতে লাগিল দেখিয়া, ডাক্তরের 
থায় গৃহস্থ আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না । বিশেষ, 
গর কিছু দিন আগে, এই 'ছেলেটার ছোট একটা ভাই মারা 
গধাছে বলিয়া, গৃহস্থ বেশী ব্যস্ত হইলেন, নৈলে, বোধ 
রর এত ব্যস্ত হইতেন না। ২১ দিনই হোক, ২৮ দিনই * 
হাক, আর ৪২ দিনই হোক, ছেলেকে সেই ডাক্তরেরই 
বতে রাখিতেন। ভাগ্য ক্রমে ছেলেটি যদি আরাম হইত, 
“থে পাড়ায় পাড়ায় ডাক্তরের যশ গাইয়! বেড়াইতেন। 
খার যদি মার! যাইত, তবে ওর নিতান্ত পরমায়ু নাই, 
মলে, এমন ডাক্তরের হাতে ভাল হইল না--এই বলিয়! 
পশার মনকেও বুঝাইতেন, পরিবারদেরও বুঝাইতেন।_ 
নর পর বলি। ৯ দিনের দিন সকাল বেলা আমাকে" 


১৫৪ আর একটী রোগীর পরিচয় ও চিকিৎস! 


ডাকিলেন। আমি গিয়। তাপমান-যন্ত্র দিয়া, আগে তার 
গায়ের তাত পরীক্ষা করিলাম। পারা ১০৪র দাগে উঠিল। 
রাত্রে গায়ের তাত এর চেয়ে বেশী ছিল কি না, জিজ্ঞাস! 
করিলে, বাড়ীর মেয়ের বলিল, গায়ের :তাত দিন রাতই 
সমান; এক বারও ত'“কমে না। ডাক্তরও বলিয়া গিয়া- 
ছেন, এ জ্বর এমনি এক তাড়াই থাকে। ,এ কথা খুব 
সত্য । গায়ের তাত কমা বাঁড়া, মেয়ের কেমন করিয়! 
বুঝিবে ? তাপমান-যন্ত্র ব্যবহার না করিলে, ডাক্তরেরাই. 
ভুল করিয়া বসিয়! থাকেন। তার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, 
ছেলে এখন যেমন স্থির আছে, কাল রাত্রেও এমনি স্থির 
ছিল? নাঃ এর চেয়ে অস্থির ছিল? তার! বলিল, বেলা 
ছুপর ছুটো পর্য্যন্ত এই রকম স্থির থাকে । তাঁর পর থেকে 
অস্থির হয়; বারে বারে জল খাইতে চায়। রাত্রে আরও 
ছটফট করে। এতেই বোধ' করি, বেলা ২টো পর্যন্ত জ্বর 
কম থাকে, তার পর জ্বর বাড়ে।' কিন্তু গায়ের তাত কমা 
বাঁড়া আমর! বেশ বুঝিতে পারি না। আমাদের বোধ হয়, 
গ্রায়ের আগুন দিন রাতই সমান থাকে। এ সব শুনিয়া 
আমি ছেলের বাপকে বলিলাম, বেলা ২টে! পর্য্যস্ত গায়ের 
তাত কম থাকে, তার পর থেকে বাড়িতে আরম্ভ করে। 
বেলা ১টার আগে ছেলেকে ১০১২ গ্রেন কুইনাইন খাও- 
য্লাইতে পারিলে, বেলা ছুটোর সময় গায়ের যে তাত বাড়িয়! 
থাকে. তা আর বাড়িবে না। তার পর ২৩ ঘণ্টা অন্তর 
২৩ গ্রেন করিয়া ঝুইনাইন্‌ খাওয়াইলে, ক্রমে গায়ের 
তাত সহজ হইয়। আপিবে। আজ যে রকম নিয়ম করিয়। 


আর একটী রোগীর পরিচয় ও চিকিৎসা । ১৫৫ 


কুইনাইন্‌ খাঁওয়াইতে বলিলাম। উপরো৷ উপরি দ্দিন 8৫ 
সেই রকম নিয়ম করিয়া কুইনাইন্‌ খাঁওয়াইলে ছেলেটা 
নীরোগ হবে। তোমাকে আর ডাক্তরও দেখাইতে হবে 
না, আর কোন অস্থুদও খাওয়াইতে হবে না। ২১ দিনের 
কমে যে বঝ্ন্মো সারিয়া দিবার কীরে! সাধ্য "নাই, তোমার 
ডাক্তর বলিয়া গিয়াছেন, সেই ব্যামে! দু দিনে সারিবে । 
প্রথম যে দিন ভ্বর হইছিল, সে দিন এই রকম নিয়ম করিয়। 
, কুইনাইন খাঁওয়াইলে, তার পর দিনই হোক, আর তার 
পর পর দিনই হোক্‌, ছেলে ভাল হইত । তার পর বলি। 
লিবরে ( যকৃতে ) রক্ত জমিয়াছে কি না, জানিবার জন্তে, 
ছেলের ডান কৌকে মাঙুলের ঘ! দিয়। দেখিলাম। ঘা 
দির্টত তার খুব ব্যথা লাগিল। এতেই জানিলাম, লিবরে 
(যকৃতে) রক্ত জমিয়া্ছে। এর আগে €(১০৬র পাতে) 
বলিছি যে, জ্বর একটু শক্ত হলে, প্রায়ই লিবরে ( যকৃতে ) 
. প্নক্ত জমে, আর তাতে বাথ! হয়। আর লিবরে (যকৃতে ) 
রক্ত জমিয়। থাকিলে, কুইনাইন খাওয়াইয়৷ ত্বর ছাড়ান 
[ জার। এই জন্যে, তার ডান কৌকে যেখানে ঘ! দিলে : 
: তার ব্যথা লাঁগিয়াছিল, সেই খানে আয়োডীনের আরোক 

এক পৌঁচ কি ছু পৌঁচ লাগাইতে বলিলাম। ১০৬র পাতে 

আয়োডীনের আরোক লেখা আছে। ডান কৌকে ঘা. 
দিয় লিবরে রক্ত জম! কেমন করিয়! ঠির্ক করিতে হয়, 

৯১---৯২র পাতে আর ১০৫র পাতে তা লেখ। আছে । জ্বরের 

সময় খাওয়াইবার জন্যে, একটা অন্ত্দ লিখিয়। দিলাম । 

গায়ের তাত যর্দি ক্রমে কমিয়! যায়, তবে সে অন্থুদ ন 


১৫৬ আর একটা রোগীর পরিচয় ও চিকিৎসা! । 


দিলেও চলিবে। আর যদি গায়ের তাত বাঁড়ে, তবে যত 
ক্ষণ গায়ের তাত বাঁড়া! থাকিবে, সে অস্থদ ২ ঘণ্ট| অন্তর 
খাওয়াইবে। সে অন্তু নীচে লিখিয়। দিলাম £__ 


র্যারোম[াটিক্‌ ম্পি'রটু অব. ফ্যামোনিয়া ১ ড্রাম 
স্পা ক্লোরোন্ম (ক্লোরিক ঈথর ) ১ ড্রাম 
ব্রাণ্ডি ১র নম্বর ও *** ৬ ড্াম 
টিংচর সিংকোনি কো ... রঃ ৯২ দেড় ডাম 
টিংচর কার্ডেমম কো "*. হা ১২ দেড় ডাষ 
সিরপ, জিঞ্জর ১৭০ ৩ড্াম ' 
র্যাকুই ফ্যানিথই (ডিল ওয়াটর ) ৩ ওন্স ( পুরাইয়া ) 


একত্র মিশাইয়। একটা শিশিতে রাখ । 


শিশির গায়ে ১২ট1 দাগ কাটিয়া! দেও। জ্বর একটু 
শক্ত হইলে, ফীবর মিক্শ্চরে আমি হাইড্োক্লোরিক য্যাসিভ 
দিয়া থাকি। ফীবর মিকম্চরে, হাইডেক্লোরিক য্ল্যালিভ 
দ্রিলে যে উপকার হয়, €( ৫০র) পাতে তা লিখিয়। দিইছি। 
যদি বল, এখানে তবে হাইডেোক্লোরিক ফ্যাসিড দিলে না 
কেন? জ্বরের সঙ্গে কাশি থাকিলে, হাইডেক্লোরিক 
ম্যাসিড দিলে কাশি বাড়ে। এই জন্যে, রোগীর কাশি 
আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিয়! তবে ফীবর মিকশ্চর লিখিয়া 
দিই। কাশি থাকে ত হাইড়েক্লোরিক য়্যানিভ দিই না। 
তার ব্দলে রয্যা্রাম্যাটিক স্পিরিট অব য়্যামোনিয়া দিই। 
কার্ববনেট অব র্যামোনিয়াও দিয়া থাকি। কার্ববনেট অব 
ধ্যামোনিয়ার ঝাঁজ বেশী বলিয়া ছোট ছেলেদের ফ্যারো- 
ম্যাটিক স্পিরিট অব য্যামোনিয়! দিয়। থাৰি। ফ্যামোনিয়। 


আর একটা রোগীর পরিচয় ও চিকিৎসা । ১৫৭ 


না দিলেও চলে। কিন্ত দিলে উপকার বৈ অপকার হয় 
না। তার পর, পিঠে আর পীঁজরে মালিশ করিবার জন্যে 
একটী অস্থ্দ লিখিয়! দ্িলাম। এই মালিশে কাশির বড় 
উপকার করে। রোজ ৩৪ বার করিয়! মালিশ, করিতে 

হয়। মালিশের অস্থদের বড় ঝাঁজী বলিয়া ছেলেদের বুকে 
মালিশ করিতে দিই না। বুকে মালিশ করিতে গেলে, 
নাকে, মুখে, চোকে, ঝাঁজ লাগিয়া তাদের যেন দম আট- 
কাযা যাইবার মত হয়। মালিশের অন্ুুদ নীচে লিখিয়! 
দিলাম £_ 

য্যামোনিয়! লিনিমেন্ট ( বলেটাইল, লিনিমেন্ট ) ৪ ডাঁম 


* অলিব অইল (সুইট অইল)  ... ৪ ডা 

স্্যাজুপট অইল (ভূর্জপত্রের তেল ".. ১ নস 

তার্পিণ ৮ রঃ ১ ওন্ 
একত্র মিশাইয়! একটা শিশিতে রাখিয়া! দেও। 


শিশির গায়ে যে কগজ ( লেবেল ) লাগান থাকিবে, 
, তাতে “বিষ” বলিয়। লিখিয়! দিবে। কেন না, ভূলে *এ 
. অস্্দ খাওয়াইলে কি সর্ব্বনাশ, তা বুঝিতেই পারিতেছ,। 
ছেলেদের লিনিমেণ্ট খুব ঝাঁজাল না! হইলে ভাল হয়। এই 
জন্যে, অর্ধেক য্যামোনিয়৷ লিনিমেণ্ট আর অর্ধেক অলিব 
অইল, একত্র মিশাইয়া দিয়া থাকি। নৈলে, কেবল 
: য্যামোনিয়! লিনিমেন্টই এক ওন্স দিই। তার সঙ্গে আর 
অলিব অইল দিই না। এই রকম ব্যবস্থা! মত অস্থ্দ বিস্বদ, 
খাওয়াইতে, ছেলেটা ছু দিনেই ভাল *হইল। গৃহস্থকে আর 
ডাক্তুরও ভাঁকিতে হুইল না, আর অন্য কোন অস্থদের 


১৫৮ তৃতীয় রোগীর পরিচয় ও চিকিৎসা । 


চেষ্টা করিতে হুইল না। গৃহস্থকে কেবল একটা তাপমান 
যন্ত্র কিনিতে হইল। তাতেই য! 81৫ টাক। খরচ করিতে 
হইল। কিন্তু এখরচ গায়ে লাগিল না। কেন না, ৪1৫ 
টাকায় ভাক্তরের ঢের ভিজিটের দায় এড়াইলেন। আর 
পরেও অনেক সময় এড়াইতে পারিবেন । 
এখানে আর একটা রোগীর কথ! বলি। দিন দুই 
হইল, রাত্রি প্রায় ১টার সময় ছুটী মেম কীর্দিতে কীদিতে, 
আমার বাড়ীতে উপস্থিত হয়। তার বলিল, কোন 
সাহেবের ১৭১৮ বছরের একী মেয়ে, আজ ২২ দিন 
জুরে ভুগিতেছে । এখানকার এক জন ভাল ডাক্তর 
(সাহেব) তার চিকিতসা করিতেছেন। তিনি রোজই 
আসেন আর বলিয়! যান, এ জুরের অনেক দিন ভোঁ। | 
তোমরা কিছু ভাবিও না। যে অস্থ্দ খাইতেছে, সেই 
অস্ুদহে আরাম হইবে । আজ সন্ধ্যা বেলা আসিয়া, তার 
লিবরের উপর এক খান বেলম্তর! বসাইয়৷ গিয়াছেন। 
এখন তার, অবস্থ। ভারি খারাপ হইয়। উঠিয়াছে। ভোর 
পথ্যন্ত বাঁচে কি না, বলিতে পারি না। আপনাকে এখনই 
যাইতে হইবে। এই বলিয়া তারা৷ আমাকে তাদের বাড়ীতে 
সঙ্গে করিয়া লইয়! গেল। গিয়া দেখিলাম, সে চিত হইয়া 
, শুইয়া আছে। চোক বুজিয়া কেবল বকিতেছে। মাথা 
ভারি গরম। " নাড়ী ফি মিনিটে ১৫৬ বার পড়িতেছে। 
. নিশ্বাসও খন ঘন পড়িতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, ডাক্তর 
"সাহেব যে ২২ দিন, «এর চিকিৎসা করিতেছেন, তার মধ্যে 
কোনও দিন তাপমান-যন্ত্র দিয়া এর গাঃয়র তাত পরীক্ষা 


তৃতীয় রোগীর পরিচয় ও চিকিৎসা । ১৫৯ 


করিয়াছেন? তার! বলিল, এই ২২ দিনের মধ্যে কেবল 
আজ এর গায়ের তাত, সেই যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা! করিয়াছেন। 
যে রোগী ২২ দিন স্বল্পবিরাম-ন্কুরে (রিমিটেপ্ট ফীবরে ) 
ভূগিতেছে, তাপমান-যগ্্র দিয়া এক দিনও তার গায়ের তাত 
পরীক্ষা করেন নাই ! ভাস্তর সাহেবের ধন্য চিকিতসা! 
এ অবস্থায় তাকে কুইনাইন দেওয়া হইছিল কি না, এ কথা 
জিজ্ঞাসা করাই উচিত নয়। তবু একবার জিজ্ঞাসা করি- 
লাম। তারা বলিল ১৭ দিনের দিন, গ্লেন কতক কুইনাইন 
দিইছিলেন। কি মনে করিয়া সে দিন তিনি কুইনাইন 
দিইছিলেন্‌ ত! তিনিই বলিতে পারেন। এর মধ্যে আবার 
দিন চারি পাঁচের জন্তে হাওয়া! বদলাইতে, রোগীকে অন্য 
জীয়গায়ও পাঠান হইছিল। অনুষ্ঠানের কোনও ত্রুটি হয় 
নাই। ২২ দিনের দিন গায়ের তাত পরীক্ষা করিলেন। 
২২ দিনের দিন লিবরে বেলেস্তর! বসাইলেন। ২২ দিনের 
দিন তাঁর ঘুম ভাঙ্গিল।, রোগীর আর বেশী অপেক্ষা নাই 
দেখিয়া আমি আর কোন অন্ুদের ব্যবস্থা করিলাম না। 
জানি কি, ডাক্তর সাহেব পাছে বলেন, কাল রাত্রে যে 
বাঙ্গালী ডাস্তরকে আনিয়াছিলে, তারই অসুদ খাইয়া 
মামার রোগী মারা গিয়াছে। চোকে আর মাথায় মাঝে 
মাঝে বরফের জল দেও বলিয়া) আমি সেখান থেকে চলিয়া. 
আসিলাম। তার পর, জানিতে পারিলাম. ভোর বেলা 
রোগী মারা গিয়াছে। এখানে কার দোষে রোগী মারা 
গেল? ডাক্তর সাহেবেরই দৌষে “বলিতে হুইবে। কেন 
না,.গৃহস্থ গোত্ত। থেকেই তাঁর হাতে রোগী দিয়া নিশ্চিন্ত 


১৬০. তৃতীয় রোগীর পরিচয় ও চিকিৎসা। 


ছিল। গৃহস্থের বিশ্বাস, ভাক্তর সাহেব যখন বলিয়াছেন, 
এ রোগের অনেক দিন ভোগ, আর এই অন্থদ্দেই সারিবে, 
তখন রোগীর কোন ভয়ই নাই। কিন্তু ডাক্তর সাহেবের 
ঘে এত বিদ্যা, তারা কি তা জানে? স্বল্পবিরাম-জ্বরের 
রোগীর যে রকম ধরাধর“করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়, এর 
আগেই বলিছি; এ মেয়েটিরও যদি সেই রকম ধরাধর 
করিয়া চিকিৎসা করা হইত, তবে কি আর এমন করিয়া 
মারা যাইত % কখনই না । জীবন ত রক্ষা হইতই। এত, 
দিন ভূগিতও না। বড় জোর তিন চারি দ্দিনের মধ্যেই 
আরাম হইত। ন্বল্পবিরাম-জুরে (রিমিটেণ্ট 'ফীবরে) 
গায়ের তাত কমিলে, কুইনাইন না খাওয়াইলে, যে অনেক, 
জায়গায় রোগী মারা যায়, তার এই একট! প্রমাণ পাইর্লে। 
আদ্দেক রোগী মরিয়। বাঁচে । যে সব রোগী এই রকম 
করিয়া মরিয়া বাঁচে, তারা ২১" দিনের কমে কেউ আরাম 
হয় না। ষাঁরা টাইফয়িভ্‌ ফীবর, তয়ের করিতে ভাল 
বাষেন, রোগীদের ২১ দিন ভোগাইয়া তাঁদের আশ মেটে 
না! ৪১৪২ দিনের কমে তাদের হাতে অব্যাহতি নাই। 
অনেকের বিশ্বীস, এ সব জ্বরের ভোগ ধর! আছে। ৭ দিনে 
না সারে ত ১৪ দিনে। ১৪ দিনে না সারে ত২১ দিনে। 
২১ দিনে না সারে ত২৮ দ্রিনে। ২৮ দিনে না সারে ত 
৪২ দিনে সারে! রোগ বাড়েও এই এই দ্রিনে। আবার 
রোগী মরেও এই এই দিনে। তীদের এ কথা কত দুর সত্য, 
তাঁ ঠিক বলিতে পারি না। তবে গায়ের তাত কয়িলে, সে 
তাত আর বাড়িতে ন পারে, এ রকম উপাঁয় বিধি মতে না 
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করিলে, ( তাপমান-ন্ত্র আর কুইনাইন কাছে থাকিলে, এ 
উপায় সহজেই করা যায়), এ এ দিনে রোগের হাস বৃদ্ধি 
হইতেও পারে । কিন্তু এ এ দিন ভিন্ন রোগ সারিবে না 
বলিয়া, সেই রকম কাজ করা আর গৃহস্থকে "ধনে প্রাণে 
মারা সমান,। গৃহস্থেরা এই রফকষম করিয়া যে কতজায়গায় 
ধনে প্রাণে সার! হয়, তা বল! যায় না । কত সহজে, এ 
সব ভূর সষ্ঠ আরাম করিতে পারা যায়, তিন চারিটী রোগীর 
কথা বলিয়া, তার পরিচয় দিইছি। এখানে আর একটা 
রোগীর পরিচয় দিই। 

পরণ্) সকালে একটী রোগী দেখিতে গিইছিলাম। 
রোগীর বয়স ২০২১ বছরের বেশী নয়। মেডিকেল 
কীলেজে পড়েন। ২১ বছর পরে ডাক্তর হবেন। এই 
জন্যে, তার চিকিৎসকের অভাব ছিল নাঁ। নাপিতে নাপি- 
তের কাছে কড়ি লয় না।* বাসায় দুই এক জনের বসন্ত 
হইছিল বলিয়া তারও বুসন্ত হবে ভাবিয়া, জ্বর হইলে, 
২৩ দিন কোনও অন্থদ বিন্দু খান নাই। তার প্রুর, 
বসন্ত হওয়ার আশঙ্ক। গেল। জ্বরের চিকিৎসা করাইতে 
লাগিলেন। তিন চারি দিনেও জ্বরের কিছু প্রতিকার হইল 
না দেখিয়া, তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তীর 
সঙ্গে আমার জান! শুনা ছিল। আর, আমার উপর তার. 
একটু ভক্তিও ছিল। আমি গিয়া প্রথমে তার গায়ের তাত 
পরীক্ষা করিলাম । পারা ১০৫র দাগ ছাড়াইয়। ছোট দুটা 
দাগ পর্যন্ত উঠিল। তার পর, ঘড়ি ধরিয়া নাড়ী দেখি 
লাম। মিনিটে ৯১১০ বার নাড়ী পড়িতেছে। তার পর, 
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লিবরে (যকৃতে) রক্ত জমিয়াছে কি না, ডান কৌকে 
আঙুলের ঘা দিয়! পরীক্ষ! করিয়া দেখিলাম । ঘা দিতেই 
তার খুব ব্যথ| লাগিল। এর আগেই (১০৫র পাতে) 
বলিছি যে; জ্বর একটু শক্ত হইলে, লিবরে প্রায়ই ব্যথ! 
হইয়া থাকে ।' লিবরে এই রকম ব্যথা হওয়া, তাতে রক্ত- 
জমার একটী চিহ্। ডান কৌকে কেমন করিয়। ঘা দিয়া, 
লিবরে রক্ত-জম! ঠিক করিতে হয়, ৯১-_৯৩র পাতে, আর . 
১০৫ পাতে তা লিখিয়া দিইছি। ভারি জরে, অর্থাৎ গায়ের 
তাত খুব বেশী হইলে, লিবর ছাড়৷ আরও অনেক যন্ত্রে রক্ত 
জমে। এই জন্ে, তাঁর বুক পরীক্ষ। করিয়া! দেখিলাম । যে 
যন্ত্র দিয়া বুকের মধ্যেকার ফুক্কে! পরীক্ষা করিতে হয়, সে 
যন্ত্রকে ইংরিজিতে চ্িথস্কৌপ বলে। এ কথাটা আজও বেশ 
চলিত হয় নাই। এই জন্তে, একে বুক পরীক্ষ/ করার যন্ত্র 
বলাই ভাল। ডান্তুরদের হাঁতে যে একটী করিয়া চোঁড 
থাকে, সে এই যন্ত্র। এই যন্ত্র তার পিঠে দিয়! শুনিলাম 
ফুক্ধোর মধ্যে বাতীস বেশ সহজে যাঁওয়া আসা করিতেছে । 
তার পর, তাঁকে বার ছুই কাশিতে বলিলাম । খুব সরু নলে, 
খুব আস্তে, একটু একটু করিয়া ফু দিলে, যেমন শব্দ হয়, 
কাশিবার সময়, তার বুকের মধ্যে থেকে সেই রকম শব্দ 
. শুনিতে পাওয়া! গেল। ফুক্কোর মধ্যে খুব সরু সরু হাজার 
হাজার নলি আছে। এই সব নলি দিয়া ফুক্ধোর মধ্যে বাতাস 
ঘায়। এই সব নলির ভিতরে রস্ত জমিলে, ওদের খোল 
আরও সরু হইয়! যায়» সরু হইয়! গেলে, জোরে নিশ্বাস 
নিলে, কি কাশিলে, বুকের মধ্যে থেকে এ রকম বাঁশির 
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নত শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। বুক-পরীক্ষ! করার যন্ত্রে 
কান দিয়া শুনিলেও হয়; বুক, পিঠ, কি পাঁজরের 
উপর কান দিয়া শুনিলেও হয়। এই সব নলির ভিতরে 
খুব বেশী রক্ত জমিলে আর এই রকম খুব বেস্বী রক্ত-জমা 
২৪ দিন থাকিলে, নলির ভিতরে, ফোলে আর ব্াথা হয়, 
আর নলির' খোল আরও সরু হইয়া যায়। এই জন্যে, এ 


রকম সরু “বাশির শব্দ আরো! খুব স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া 
যায়। তার পর, সেই সব নলির মধ্যে শ্রেম্মা জমে। এই 


সময় যদি এ যন্ত্র দিয়া, বুক, পিঠ বা পাঁজরের উপর 
কান রাখিয়! বেশ মন দিয়া শুন, তবে বুকের মধ্যে আর: 
এক রকম শব্দ শুনিতে পাবে। জলের মধ্যে খুর সরু নল 
দিয়া, খুব আস্তে বুড়-বুড়ি তুলিলে যে রকম শব্দ হয়, এ 
শবও ঠিক সেই রকম। ডাক্তরদের মুখে যে “ব্রংকাইটিস্‌” 
রোগের কথা শুনিয়। থাক, সৈই ব্রংকাইটিস্‌ রোগে বুকের 
মধ্যে এই ছু রকম শব্দ শুনিতে পীওয়| ষাঁয়। শক্ত জরে 
সব জীয়গীয় বুক পরীর্মী। করিয়! দেখিবে। এই রকম শব্দ 
শুনিতে পাইলে ব্রংকাইটিস্‌ হইয়াছে ঠিক করিবে। 
ব্রংকাইটিস *ইংরিজি কথা 1 আজ কাল ডাক্তরের৷ শ্রর 
বাঙ্গালা করিয়াছেন। কিন্তু সে বাঙ্গাল। ইংরিজির চেয়ে 
শক্ত। এই জন্যে, ইংরিজি কথাটা! মনে করিয়া রাখাই 
ভাল। ব্রংকাইটিসের বাঙ্গালা বাঁয়ুনলিভু-প্রদাহ। তার 
পর বলি। রোগীর গায়ের ভাত, লিবরে ( যকৃতে ) রস্ত- 
জমা, ফুক্কোতে আর ফুক্কোর ভিতরকার নলিতে রক্ত-জঞ্$ 
এসব এ রকম, করিয়! পরীক্ষা কাঁরলাম। তার পর, যে 


১৬৪ চতুর্থ রোগীর পরিচয় ও চিকিৎস। 


যে অন্থদ ব্যবস্থা করিলাম, নীচে তা লিখিয়৷ দিলাম__ 
৫০রপাতে ষে হাইডে্োক্লোরিক্‌ য্যাসিভ মিক্শ্চর লিখিয়া 
দিইছি, সেই আরোক অস্থ্দ এক এক দাগ ২ ঘণ্টা অন্তর 
খাওয়াইতে বলিলাম। এর আগেই €(৯৯র পাতে) 
বলিছি 'যে, ফ্যাকোনাইট «( কাঠবিষ ) খাঁওয়াইলে গায়ের 
তাত কমে। এই জন্যে, হাইড্বোক্লোরিক ফ্যাসিভ মিকশ্চ- 
রের সঙ্গে ৬ ফোটা টিংচর ফল্যাকোনাইট মিশাইয়া দিতে, 
বলিলাম । তার পর, (১০৬র পাতে ) আয়োডীনের যে 
আরোক লিখিয়। দ্িইছি, তাঁর চেয়েও তেজাল করিয়া ভান 
কৌকে লাগাইতে বলিলাম। এখানে ৪ ভাম স্পিরিটে 
২৫ গ্লেন আয়োডীন আর ২৫ গ্রেন আয়োডাইড অব 
পোটাসিয়ম্‌ দিলাম । যতক্ষণ খুব জ্বাল! না ধরিবে, ততক্ষণে 
আয়োডীন্‌ লাগাইবে। কেন না, লিবরে ( যকৃতে ) রক্ত- 
জম! থাকিতে কুইনাইন্‌ খাণ্য়াইয়াও জর ছাড়ান ভার। 
এ কথা এর আগেই (১০৫র পাতে) বলিছি। কুইনাইন্‌ 
মিকশ্চর খাইতে রোগী রাজি নয় বলিয়া, কুইনাইনের বড়ি 
লিখিয়! দিলাম। একষ্রাক্ট জেন্শনের সঙ্গে ৫ গ্রেন্‌ কুই- 
নাইনের এক একটা বড়ি তয়ের করিতে বলিলাম । জেন- 
শন্‌ দিয়া বড়ি তয়ের করা সব চেয়ে ভাল, এ কথা এর 
আগেই (৭১র পাতে) বলিছি। গায়ের ভারি তাত। 
মাথার ঘিলুতে রক্ত জমিবার কোনও আটক নাই। মাথার 
ঘিলুতে রক্ত জমিয়াই বিকার হয়। এই জন্যে, মাথা 
'্থাড়া করিয়া জল-পটি, দিতে বলিলাম। কিরকম করিয়া 
জল-পটি দিলে, মাথ! খুব ঠ1৩1 হয়, এর আগেই (২২-_২৩র 


চতুর্থ রোগীর পরিচয় ও চিকিৎস|। ১৬৫ 


পাতে ) তা বলিছি। তার পর, গায়ের তাত এক চুল কমি- 
লেও কুইনাইন খাঁওয়াইতে বলিলাম । ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাপ- 
মান-যন্ত্র (থণ্দমিটর ) দিয়া গায়ের তাত পরীক্ষা করিয়া 
লিখিয়। রাখিতে বলিলাম। আর গায়ের তাঁত যেমন 
কমিয়। আসিবে, কুইনাইনও সেই সঙ্গে সঙ্গে খাওয়াইতে 
হইবে বলিলাম। রোগী নিজে মেডিকেল কলেজের ছাত্র । 
আবার তীর* বাসার প্রায় সব গুলিই অন্য অন্য স্কুলে ব 
কলেজে পড়েন, কেউ বা পড়ান। এই জন্যে, আমি 
যেমন যেমন বলিছিলাম, তারা ঠিক. সেই রকম কাজ 
করিয়া, একটা কাগজে সব বেশ করিয়া লিখিয়া রাখিয়! 
ছিলেন। শুদু সেই কাগজ খানি পড়িলেই, এ জ্বরের 
চিকিৎস। অনেক শেখ যায়। এ রকম সুবিধা ডাক্তরদের 
প্রায় ঘটে না। এ রকম স্থুবিধা পাইলে, আমি ঘরের 
কড়ি খরচ করিয়। রোগী ভাল করি। সেই কাগজ 
খানিতে যা যা লেখ। ছিল, নীচে তা লিখির! দিলাম ।8-- 


তাগ্রিখ সময় গায়ের তাত নাড়ী ফি মিনিটে 
হই এপ্রেল বেলা ৯টা ১০৫,৪$- ৯১৭ বার 
্ *ত ১১1 ১০৫৮ 


* ১*--১১র পাতে বলিছি যে, তাপমান-যন্ত্রের গায়ে ছুটি ছুটি 
বড় দাগের মধ্যে চারিটি করিয়া ছোট দাগ আছে। এই ছোট 
দাগের এক একটি দাগ এক ডিগ্রা বা অংশের ৫ ভাগের এক ভাগ 
কিধা। দশ ভাগের ২ভাগ। সব নীচেকার ছোট দাগটা ১* ভাগের 
২ ভাগ। তাঁর উপরকার দ্বাগটি ১০ ভাগ্গের ৪ ভাগ। তাঁর উপ- 
রের দ।গটি ১০ ভার ৬ ভাগ। তার উপরের ছাগটা ১* ভাগের 


১৬৪ চতুর্থ রোগীর পরিচয় ও চিকিৎসা । 


তারিখ সময় গায়ের তাত 
র্‌ » ১1ট1% ১০৪০৪ 
রঃ * ২টো ১* মিনিটে প্র 


৫ গ্রেন কুইনাইন্‌ খাওয়ান হয়। ( এক বারে ১০ 
গ্রেন্‌ খাওয়াইলে ভাল হইত। গায়ের তাত ষে একটু 
কমিবে, সেই পুর মাত্রায় কুইনাইন্‌ দিবে )। 


তারিখ সময় গায়ের তাত 
€ই বেল! ৩টে ১০ মিনিট ১০৪.৪ 
* ৪ ৪টে ১০ ও তী 
* 5 ৫টা ৪০ ৪ এ 


এই সময় আমি তাকে আবার দেখিতে গিইছিলাম । 
গিয়া শুনিলাম ২টো। ১০ মিনিটে যে ৫ গ্রেন্‌ কুইনাইন্‌ 
খাওয়ান হইয়াছে, তার পর আর কুইনাইন্‌ দেওয়৷ হয় নাই । 
তাদের দোষ নাই। জ্বরের উপর কুইনাইন্‌ খাওয়ান 
তাদের এই প্রথম শিক্ষ!। -আমি দেরি না করিয়া তখনই 
৭॥ গ্লেন কুইনাইন্‌ খাওয়াইয়। দিলাম। এক বারে ১০ 
গ্রেন্‌ কুইনাইন্‌ দিলেই ভাল হইত। আমার ইচ্ছাও তাই 
ছিল; কিন্তু ২॥ গ্রেদু করিয়া এক একট! বড়ি তয়ের ছিল 
বলিয়া, ৩টে বড়ির বেশী দিতে পারিলাম 'না। উপরো- 
উপরি আর কটা বড়ি গেলা যায় ? 


-স্পাশািশাশিশশাাশিশশিীশ্টাশিটি শীিশীশাীশীীীী্ীশীটিন শশা ীশীীসিট 





৮ ভাগ। এই ১০ ভাগের ২ ভাগ, ৪ ভাগ. ৬ ভাগ আর ৮ ভাগ 
সংক্ষেপে পিখিবাি বা বলিবার একটি সংকেত আছে। সে সংকেত 
এই £ শত২১ 5৪১ ৬১৮ 

"" *বেলা টার সম্য় অর্থাৎ গাঁয়ের তাত প্রথম চিনির ১৪ 
গ্রেন্‌ কুইনাইন দেওয়া উচিত ছিল। 
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তারিখ সময় গায়ের তাত 
৫ই সন্ধা। ৭।টা| ১০৪ 
| কুইনাইন্‌ €গ্রেন্‌ খাওয়ান হয়। 
» . ব্লাত্রি ৮টা৫« মিনিট ১০২.২ 
, নট! গায়েরু তাত পরীক্ষঃ করা হয় নাই 


৫ গ্রেন্‌ কুইনান্‌ খাওয়ান হয়। 
রাত্রে শার কুইনাইন্‌ দেওয়া হয় নাই। আমি রাত্রের 
মধ্যে ৩০ গ্রেন খাওয়াইতে বলিছিলাম। কিন্তু ২২॥ গ্রেনের 
*বেশী দেওয়া হয় নাই। 
তারিখ সময় গায়ের তাত নাড়ী ফিমিনিটে 
৬ই এপ্রেল'সক।ল ৬্টা ১০ মিনিট ১০০*১ 
১০ গ্রেন্‌ কুইনাইন্‌ খাওয়ান হয়। 


4 বেল1১১টা ৯৯.৭ ৪৮ বার 
কুইনাইন্‌ ৫ গ্রেন্‌ দেওয়া হইল। 
2৮5 ১টা ১০১৩ 


যদি বল, এত নিয়ম ক্লরিয়া কুইনাইন্‌ খাঁওয়াইলে, তবে 
কেন বেল! ১টার সময় আবার গায়ের তাত বাড়িল? 
গায়ের তাত .বাড়িবার বেশ কারণ আছে। সে কারণ 
এই। প্রথম ধর, আয়োডীনে খুব জ্বাল! ধরে. নাই 
বলিয়া, লিবরে (যকৃতে ) রক্ত-জমা ঘুচে নাই। লিবরে 
রক্ত-জম! থাকিতে, কুইনাইন্‌ খাওয়ায়! জ্বর ছাড়ান ভার। 
এ কথা এর আগেই (১*৫র পাতে ) বলিছি। তারপর 
ধর, ৫ই রাত্রে ৩১ গ্রেন্‌ কুইনাইম্‌ খাওয়াইবার কথা ; মোটে 
২২। গ্রেন্‌ খাওয়ান হইছিল। তার *পর ধর, ৬ই সকালে 
৬টা ১* মিনিটে “১০ গ্রেন্‌ কুইনাইন্‌ দেওয়া! হয়। তার 


১৬৮ চতুর্থ রোগীর পরিচয় ও চিকিৎসা। 


পর বেল৷ ১১টার আগে আর কুইন।ইন, খাওয়ান হয় নাই। 
এই ৫ ঘণ্টার মধ্যে ছু বারে ৫ গ্রেন করিয়া ১০ গ্ররেন্‌ 
কুইনাইন্‌ দেওয়া উচিত ছিল। 


তারিখ সময় গায়ের তাত 
৬্‌ই | ফেলা ২টো| ১০ মিনিট . ১০১.৫ 
* ৩টে ১০১০৬ 
রর ” ৪টে র্‌ ১০১৮, 
রি » ৫॥টা ১০১,৪ 
” সন্ধ্যা! টা ১০১০৪ 


কুইনাইন্‌ ৫ গ্রেন্‌ খাওয়!ন হয়। বেলা সাড়ে ৫টার 
সময়, অর্থাৎ গায়ের তাঁত কমিলেই কুইনাইন দেওয়! উচিত 
ছিল। রাত্রে আর কুইনাইন দেওয়া! হয় নাই। 


তারিখ সময় গায়ের তাত 

ণই সকাল' টা ৯৯৬ 
কুইনাইন্‌ ১০ গ্রেন্‌ বেওয়। হয় । 

বেল! ৮ট1 ৪৫ মিনিট ৯৮৮ 


€ 


কুইনাইন্‌ ৫ গ্রেন্‌ দেওয়া হয়। 

গায়ের তাত আর বাড়ে নাই। রোগীর 'আর কোনও 
অন্থুখ হয় নাই। কুইনাইন, ছাড় আর কোনও অন্তদও 
দিতে হয় নাই। ব্যামো বেশ সারিয়৷ গেলেও ৮১০ দিন 
কুইনাইন, খাও়্াইবে; আর শাস্ত্র স্নান করিবে না_এ কথা 
রোগীকে আগেই বলিয়! রাখিয়াছিলাম । 
1"... আয়োডীন এত বেশী করিয়া দিলাম, তবু জ্বালা ধরিল 
না। আয়োডীনের তেজ থাকিলে অবশ্যই জ্বালা ধরিত 


ভাল ডাক্তর কাকে বলে। ১৬৯ 


এই মনে ভাবিয়া, আমার নিজের ডিস্পেন্সরি থেকে 
আয়োডীনের আরোক তয়ের করিয়া! দিলাম। এই আয়ো- 
ডীন এক পৌঁচ লাগাইতেই রোগী জ্বালায় অস্থির হইল। 
বালা যেমন ধরিল, কাজও তেমনি হইল। লিবরের 
(যকৃতের ) রুক্ত-জমা ঘুচিয়া গেল। জর আসারও ভয় 
গেল। 

তাপমান-যন্ত্র (থর্ম্মমিটর ) আর কুইনাইন্‌ কাছে থাকিলে 
ম্র.গোড়া থেকে স্বল্পবিরাম-জ্বরের (রিমিটেপ্ট ফীবরের ) 
রোগীর চিকিৎসা করিতে পাইলে, ভাল ডাক্তরের হাতে 
বোগীর কোন তয়ই নাই। জীবনের ত আশঙ্কা নাই-ই। 
ভোগেও না, কোন উপসর্গও হইতে পায় না, ই। ৪ দিনেই 
আরীম হয়। ভাল ডাক্তর কাকে বলে? যিনি রোগ 
ভাল করিতে পারেন, তিনিই ভাল ডাক্তর। মেডিকেল 
কলেজে পড়িলেই যে ভাল ভাক্তর হয়, তা নয়। মেডি- 
কেল কলেজ কোন ছুওরি, তাও কখনও দেখেন নাই। 
হথচ চিকিৎসার এমন জুত বরাত বুঝেন, শক্ত শক্ত 
ব্যামোও এমন ব্যবস্থা করিয়া আরাম করেন যে মেডিকেল, 
কলেজের চাপরাশ-ওয়ালা ডাক্তরদেরও' মধ্যে অনেকের 
বুদ্ধিতে তেমন আসে না। এ রকম ডাক্তর আমি অনেক 
দেখিছি। চিকিৎসার বেশ জুত বরাত বুঝেন আর ভাল 
চিকিৎসা করেন বলিয়া এঁদের উপর আমার যে ভক্তি 
মাছে, অনেক বড় বড় ভাক্তরের উপর আমার সে ভক্তি, 
নাই। অনেক ডাক্তর নামে বড়, কার্জে.বড়র কাছ দিয়াও 
যান না। তার পর বলি। ব্যামোর গোড়াতে চিকিৎসা 


১৭5 পঞ্চম রোগীর পরিচয় ও চিকিৎসা । 


করিতে পাইলে ত রোগ শীঘ্ব তাল করিলে। কিন্ত রোগ 
খুব বাড়িয়া গেলে পর যদ্দি তোমাকে ডাকে, তখন কি 
করিবে? তখনও তাপমান-যন্ত্র আর কুইনাইন্‌ তোমার 
প্রধান সহায় মনে করিবে। কেবল উপসর্গ গুলির দিকে 
নজর রাখিয়া! 'চিকিতস! করিবে । কেন না, উপসর্গ বাড়িতে 
দিলে, রোগী বাঁচাইতে পারিবে না। এ কথাটা যেন খুব 
মনে থাকে। | 
এখানে মামার একটী রোগীর কথ! বলি। ব্যামোর, 
বাড়াবাড়ি না হইলে সে চিকিৎসক ভাকে নাই। ৭1৮ 
দিন সে কোনও অন্থুদও খায় নাই; পথ্যেরও কোন ধরাঁধর 
করে নাই। যে দিন ব্যামে! খুব বাঁড়িল, বাঁচিবে না বলিয়া! 
তার আত্মীয় স্বজনের মনে ভয় হইল। সেই "দন 
আমাকে তার! ডাকিয়। লইয়! গেল। আমি গিয়া প্রথমে তার 
গায়ের তাঁত পরীক্ষ। করিলাম [ পারা ১০৬র দাগে উঠিল। 
ঘড়ি ধরিয়। নাড়ী দেখিলাম, মিনিটে ১৪৫ বার নাড়ী পড়ি- 
ঢেছে। জিব শুক্নো আর ফাটা-ফাটা, যেন চলা কাঠ। 
ডান কৌকে আঙুলের ঘা দিতেই, তার ভারি ব্যথা লাগিল। 
এতেই জানিলাম, তার লিবরে ( যকৃতে ) রক্ত জমিয়া আছে। 
বুক পরীক্ষা! করার যন্ত্র পিঠে দিয়! শুনিলাম, ১৬২র আর 
১৬৩র পাতে যে ছু রকম শব্দের কথ! লিখিছি, বুকের মধ্যে 
থেকে সেই ছু রকম শব্দ খুব স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া গেল। 
এতেই জানিলাম তার ব্রংকাইটিস হইয়াছে। ব্রংকাইটিন 
রোগের কথা ( ১৬৩র পাঁতে) বলিছি। ভূল বাক কি 
না, জিজ্ঞাসা করিলে, তারা৷ বলিল, দিনমানে বেশী ভুল বকে 


পঞ্চম রোগীর পরিচয় ও চিকিৎসা। ১৭১ 


ন1। দশটা ভাল কথা কৈতে কৈতে ছু চারটা ভুল বলে। 
কিন্তু রাত্রে কেবল এলোমেলো! বকিতে থাকে। একটুও 
স্থির হইয়া ঘুমোয় না। পিপাসা খুব। কেবল জল আর 
ঠাণ্ডা জিনিস খাইতে চায়। পেটের কোনও ব্যামে৷ নাই। 
বরং কোষ্ঠবুদ্ধ আছে। এই সব বেশ করিয়! জানিয়া, তার 


পর, তাকে যে যে অন্থদ দিইছিলাম, নীচে তা লিখিয়! 
দিলাম । | 


(১) কার্নেট অব. য়্যামোনিয়া নর, ১ডাম 
বাইনম ইপেক1| ... ১ডাম 
ম্পিরিট ক্লোরোফম্ম ( ক্লোরিক ঈথবর ) ৪ ডাম 
ব্রাণ্ডি ১র নম্বর ... ট ৩ ওন্দ 
“টিংচর সিংকোনি কো! ৪ ৬ ডাাম 
টিংচর কার্ডেমম্‌. ** রা ৬ ডাম 
সিরপ জিপ্তর নত রা ১ ওন্স 
ইনফিয়ুসন সেনিগ! ১২ উস পুরাই 


একত্র মিশাইট়! একট! শিশিতে রাঁখ। 

শিশির গায়ে কাগজের ১২টা দাগ কাটিয়া দেও। এক 
এক দাগ ২।৬ঘণ্ট। অন্তর খাইবে। 

রোগীর কাশি (ব্রংকাইটিস্‌) ন| থাকিলে, ৫০র পাতে 
যে হাইডোক্লোরিক্‌ ফ্যাসিড মিক্শ্চর লেখ! আছে, সেই 
মিকস্চর দিতাঁম। কাশি ছিল বলিয়া, ভা না দিয়! কার্বব- 
নেট অব্‌ ষ্যামোনিয়। মিকৃশ্চর দিলাম। অমন তর ক্ষীণ 
রোগীর শ্র্েম্ম। সরল করিতে কার্ববুনট অব য্যামোনিয়ায়' 
মত অন্্দ আরঃ নাই। বাইনম ইপেকাও শ্লেম্ব। খুব সরল 


১৭২ পঞ্চম রোগীর পরিচয় ও চিকিৎস|। 


করে। তা ছাড়া, বাইনম ইপেকায় শুক্‌নে! জিবও সরস 

হয়। 

(২) ফ্যামোনিয়! লিনিমেন্ট ( বলেটাইল লিনিমেণ্ট )' ১ ক 
ক্যাভুপুটু অইল ১ুন্স, 
তার্পিণ ৫ ১ওন্স 

একত্র মিশাইয়! একটা! শিশিতে রাখ । 

শিশির গায়ে “বিষ” বলিয়া লিখিয়! বেঁও। পিঠে 
আর পীাঁজরে রোজ ৩1৪ বার. করিয়া মালিশ করিবে । এ 
মালিশেও শ্র্রেম্বা সরল করে, আর কাশির খুব উপকার 
করে। 

(৩) পিঠে আর পাঁজরে এ রকম করিয়! মালিশ কর! 
হইলে পর, তার উপর তার্পিণের সেক দিবে। তার্সিণের 
সেক যেমন করিয়। দিতে হয়, নীচে ত| লিখিয় দিলাম । 

খুব গরম জলে ফ্যানেল কি কম্বল ছে'ড় ডুবাইয়া 
নিংড়াও। তার পর, তার উপর ৮০।৯০ কি ১০০ ফোটা! 
তার্পিণ তাড়াতাড়ি ছড়াইয়৷ দেও। তার পর, যে দিকে 
তার্পিণ ছড়াইয়৷ দিলে, সেই দ্িকটে তাঁর পিটে আর পাঁজরে 
দিয়া সেক দেও। এক ঘণ্টা ধরিয়! এই রকম সেক দিবে। 
দিনের মধ্যে খাও বার সেক দেওয়! চাই। ফ্যানেলের 
উপর ফি বারে তার্পিণ ছড়াইয়! দিতে হয়। তার্পিণ তেলের 
সেকে কাশির ভারি. উপকার করে। কার্বনেট অব, 
য্যামোনিয়া মিকৃষ্চর, মালিশের এ অন্থ্দটা, আর তার্পিণের 
এই সেক, এই তিনটাই কাশির বিভা এতে কাশি 
সারিতেই চায়। | 


পঞ্চম রোগীর পারচয় ও চিকিৎস| । ১৭৩ 


(৪) ৪২র পাতে পিপাসার যে অন্ুদ লেখা আছে, 
সেই অনু দিলাম। এ অন্থদটীর অনেক গুণ। দাহ 
আর পিপাসা শান্তি করে। জিব সরস করে। জ্বরের 
বাগ ফিরাইয়া দেয়। বাঁক জ্বর সোজা করে। যত দিন 
জর থাকিবে, রোজ এই জল গঁয়ের করিয়া দিবে। জর 
একটু শক্ত রকম হইলে, এ অস্থ্দটী দিতে কখনও ভূলিবে 
'না। আমি এ অন্থ্দ সব জরেই দিয়া থাকি। 

- (৫) ১০৬র পাতে আয়োডীনের যে আরোক লেখা 
মাছে, সেই আরোক ছু তিন পৌঁচ তার ভান কৌকে 
লাগায় দিলাম । 

(৬) ২৩র পাতে যে ক্রোমাইড অব পোটাসিয়ম 
মিক্শ্চর লেখা আছে, সেই মিকৃশ্চর ৪ ঘণ্টা অন্তর খাওয়া- 
ইতে বলিলাম। ভূল-বকা, ঘুম না হওয়া, আর হাত 
পায়ের কীপনি,_এ সব উপসর্গের এটা যেমন অন্থদ, 
তেমন অস্দ আর নাই এ ছাড়া এতে আরো অনেক 


উপকার হয়। এর আগেই তা বলিছি। ্ 
(৭) মাথা .ভারি গরম ছিল বলিয়া, মাথা মুড়াইয়া 
তাতে জল-পটি দিতে বলিলাম । 


পথ্য-_.মাংসের কাথ আর দুধ দিতে বলিলাম । 

এক দিন এক রাত এই নিয়মে অন্ুদ আর পথ্য পাইলে, 
রোগী অনেক চাঙ্গ। হইল। জিব তত শুক্নো আর ফাটা- 
ফাটা রৈল না। পিপাসা কমিল। তুল-বকাও অনেক 
কমিল।. গায়ের ভাতও ঢের কমিল। তাপমান হ্যা 
দেখিলাম, পারা' ১৯৩র দাগে উঠিল। অন্থ্দ ঠিক সেই 


১৭৪ সন্নিপাঁতে রোগীর অবস্থা । 


রকম নিয়মে খাওয়াইতে বলিলাম। আর, রোজ বেল! 
৪টের আগে, অর্থাৎ গায়ের তাত বাঁড়িবার আগে, তিন 
বারে ১৫ গ্রেন করিয়। কুইনাইন দিতে বলিলাম। ৫1৭ 
দিনের মধ্যেই এমন মর! রোগী সারিয়া গেল। বেশ জুত 
বরাত করিয়া চিকিৎসা ফরিতে পারিলে, আর তদ্বির ঠিক 
হইলে, সব জায়গাতেই, শক্ত রোগী এমনি করিয়! বাঁচা- 
ইতে পার! যাঁয়। সে পনর দিন পর্য্যন্ত নিয়ম করিয়া 
অন্থুদ খাইয়াছিল। 

এই রোগীটার আর ২১ দিন চিকিগুস| না হইলে, তার 
ঘোর সন্নিপাত আসিয়া উপস্থিত হইত। চিকিৎসা না 
হইলে, কি কুচিকিৎুস! হইলে, স্বল্লবিরাম-জ্বরে (রিমিটেন্ট 
ফীবরে ) রোগীর এই রকম ঘোর সন্নিপাত ঘটিয়া তবে মৃত্যু 
হয়। ঘোর সন্গিপাতে রোগীর বল এককালে থাকে না। 
এ অবস্থার রোগী যিনি একঘার দেখিয়াছেন, তার আর 
ভূল হয় না। রোগী চিত হইয়! শুইয়া থাকে। নাড়ীর 
ভারি বেগ, আর যেন সূতর মত বোধ হয়। বিড়-বিড় 
করিয়া বকিতে থাকে । কিম্বা জড়ের মত হুইয়! থাকে। 
কিম্বা এক রকম অচৈতন্য হইয়া থাকে। চোকের দীপ্ডি 
থাকে না। আর চোক ছুটা স্থির হইয়া থাকে । সচরাচর 
শিব-নেত্র হইয়। থাকে। মুখ খোলা থাকে। মুখ থেকে 
ভারি দুর্গন্ধ বাইর হয়। শক্ত শুকনো আর কটাশে জিব 
দেখিতে পাওয়! ধায়। ঠোঁটে আর দীতে কাল ছাতা দেখা 
'যায়। প্রআাব বাহ ধ্বিছানাতেই হয়। হাত ছু খানির 
কাপনি আর খেঁচুনি হয়। খেঁচুনির ভাল' কথা আক্ষেপ। 


পন্নিপাত-বিকারে রোগীর অবস্থা । ১৭৫ 


আক্ষেপ হইতেছে বলিলে কি বুঝায়? হাতের সুটো এক 
বার করিয়। বাঁধিতেছে জার খুলিতেছে, এই বুঝায়। 
বিছানা বালিশ টানে, আর বিছানার সব জায়গায় যেন 
হাতড়াইতে থাকে। কখন কখন দু হাত উচ করিয়া যেন 
কিছু ধরিতে যায়। এ অবস্থায় * রোগীর আর ছুটা উপসর্গ 
ঘটিতে ,পারে। (১) রোগী নিয়ত চিত হইয়! শুইয়া 
থাকে বলিয়া, যেখানে যেখানে বেশী চাপ পায়, সেই খানে 
সেই খানে ঘা হয়। এই ঘাকে ইংরিজিতে বেড-সোর 


বলে। ভাল বাঙ্গালায় শয্যা-ক্ষত বলা যাইতে পারে। 
রোগীর বুল এককালে নষ্ট না হইলে আর এ ঘা হয় না। 


এ সোঁজা ঘা! নয়। প্রায়ই সারে না বলিলেই হয়। ঘ| 
হইলে চৌদ্দ আন! জায়গায়, রোগীর আশ! ভরস! ছাড়িয়। 
দিতে হয়। যে অবস্থায় এই ঘা হয়, শু সে অবস্থা 
থেকেই রোগীকে বাঁচান ভ/র। তার উপর আবার এই 
ঝ! এতে রোগীর জীবনের আশা কত টুকু, তা বুঝিতেই 
পারিতেছ। রোগীর গার়ে বলের সম্পর্ক নাই; রক্তের ডেজ 
নাই, ঘা কেমন করিয়। সারিবে ? বরং ঘ। না হইলেও বঝ! 
রোগী যে ছুঁ দিন বীচিত, ঘা ফুটিলে আবার সে ছু দিনও 
বাঁচে"ন]। ছু দিনেই ঘ! পটিয়া উঠে। না পচিবে কেন? 
রক্তের তেঞ্জ নাই বলিয় এক জায়গায় চাপ পাইয়। পাইয়! 
ঘা হইল। ম্মাবার সেই ঘায়ের উপর নিয়ত ঢাপ পাইতে 
লাগিল। কেন না, রোগীর পাশ ফিরিবার শক্তি নাই। 
এতে এক দিনেই বাঘের থা হইয়/ পড়ে। এই জগ 
সন্িপাত অবস্থায় এ রকম ঘা না! হইতে পারে, সকলের 


১৭৬ সন্নিপাত অবস্থায় চৌঁকের মণিতৈ ঘা হওয়' আর একটী উপসর্গ। 


আগে তার উপায় কর! চাই। সে উপায় কি, এখনই বলিব । 
তার পর বলি। (২) চোকের মণিতে ঘ! হওয়া আর 
একটা উপপর্গ। তাল রকম চিকিতস। আর তদ্বির না 
হইলে, সন্লিপাতে চোক প্রায়ই নষ্ট হয়। সন্নিপাত বিকার 
হুইছিল, কোন রকমে প্রাণট। বাঁচিয়াছে, কিন্তৃ,একট! চোক 
গিয়াছে, অনেকের মুখে এ রকম শুনিতে পাওয়া যায়। 
কখন কখন ছুটী চোকই যায়। কাণা অন্ধদের জিজ্ঞাসা 
করিলে, তাদের মধ্যে অনেকেই বলিয়া থাকে, সন্িপাত-. 
বিকারে চোকটা নষ্ট হইয়াছে; সন্নিপাত-বিকারে আমার 
ছুটী চোকই গিয়াছে। সন্নিপাত বিকারে যাদের চোক 
যায়, তাদের চোকে প্রায়ই ঢেলা! বেরোয় । চোকে “ঢেলা 
বেরন” কাকে বলে, সকলেই জানেন। সম্গিপাত বিকারে 
কেমন করিয়া! চোক যায়, কেমন করিয়া! ঢেলা বাহির হয়, 
এখন তাই বলিব। এ গুলি সকল চিকিৎসকেরই বেশ 
'করিয়। জানিয়া রাখা উচিত। কেন না, শুদু জীবন রক্ষা! 
হইলেই যে চিকিৎসকের খুব বাহাদুরি হইল, তা নয়। 
ভারি রোগে রোগীর কোন অঙ্গ হানি না হইতে পারে, 
সেটাও তাকে বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে। তা যদি 
না দেখেন, তবে রোগীকে বাঁচায়! তিনি তেমন যশ পাই- 
বেন না। 

চোকের টা ক্ষেত। শাদা ক্ষেত আর কাল ক্ষেত। 
কাল ক্ষেতকে চোখের মণি বলে। চোকের মণি নিজে 
কাল নয়। পরিষ্কার *“জল কি কাচ যেমন স্বচ্ছ, চোকের 
মণিও তেমনি শ্বচছ। যাঁর মধ্যে দিয়া দেখা যায়, তাকে 


চোকৈর মণি-_তার! ( পুত্লে। )--উপতার! । ১৭৭ 


ভাল কথায় স্বচ্ছ বলে। যদ্দি বেশ করিয়! ঠাউরে দেখ, 
তাবে মণির ঠিক পিছনে একটা কাল পর্দা দেখিতে পাইবে। 
এই পার্দাটা গোল। একে উপতারা বলে । এর ঠিক মাঁঝ- 
খানে একটা সরু ছাদ! আছে। এই ছদাটাকে চোকের 
তারা বলে, পুতলোও বলে। এই পুতলো দিয়া চোকের 
ভিতরে আলো বায়। আলে। গেলে তবে আমরা দেখিতে 
'পাই। পুতলোর ভিতর দিয়! আলে! যাইবার কোনও 
ব্যাঘাত ঘটিলে, আর দেখিতে পাওয়! যায় না। সূর্য্যের 
আলোতেই হোক্‌, আর প্রদীপের আলোতেই হোক্‌, এই 
পুতলো খুব ছোট হইয়া যায়। আলো যত বেশী হয়, 
প্ুতলো'ও তত ছোট হইয়া যায়। আবার আলে! যত কম 
হয়, পুতলোও ( এ ছাদ] ) তত বড় হয়। পরীক্ষা করিয়া 
দেখিলেই এ সব বেশ জানিতে পার। বিড়ালের চোকে 
এইটী সব চেয়ে ভাল দেখ যায়। রাতে বিড়ালের 
চোকের পুলে! এত বড় হয় যে, মণির পিছনের এ পর্দদাটা 
( উপতার! ) যেন ঠিক একটা সরু আংটির মত হইয়া যায় । 
দিনমানে বিড়ালের চোকের সেই পুত্‌লো আবার একটা 
রেখাঁর মত 'দেখায়। এ পার্দদার (উপতারার ) রং এক 
জনের এক রকম নয়। এক রকম নয় বলিয়াই চোকের 
মণির রং সকলের সমান নয়। এ পর্দার ( উপতার! ) 
যাদের খুব কাল, চোকের মণিও তার্দের খুব কাল 
দেখায়। আবার এ পর্দার (উপতারার) রং. 
কটা হইলে, চোকের মণিও কটা দেখায়। অমুকের 
চোকেন্ মণি খুব কাল বলিলে, কি বুঝিবে? মণির 


১৭৮ চোঁকের মণি---তার| ( পুত.লো! )--উপতার! । 


পিছনকার এ পর্দার ( উপতারার ) রং খুব কাল, এই 
বুঝিতে হবে। অমুকের চৌকের মণি কটা বলিলে কি 
বুঝায়? এ পার্দার (উপতাঁরার ) রং কটা, এই বুঝায়। 
তার পর বলি। সহজ শরীরেও চোকের মণিতে খুব কম 
রক্ত যাতায়াত করে। শ্রই জন্যে, সহজেই চোকের মণির 
তেজ কিছু কম। এর উপর অমনতর শক্ত ব্যামেো! হইয়া 
শরীরে রক্ত কমিয়৷ গেল, রক্তের তেজ এত খাটো হইয়া) 
যায় যে, মণি এক রকম রক্ত-হীন হইয়। পড়ে। রক্তই, 
শরীরের জীবন। শরীরের যে অংশে রক্ত যাওয়া বদ্ধ হয়, 
সেই অংশই নষ্ট হয়। এমন কি, একটা চুলের গোড়ায় 
রক্ত যাওয়া বন্ধ হইলে, সে চুলটিও নষ্ট হয়, পাকিয়! যায়, 
পড়িয়া যায়। ইচ্ছ। করিয়াও যদি শরীরের কোন অংশে 
রক্ত যাইতে না দেও, তবে সে অংশও নষ্ট হয়। উদ্ধবান্ু 
সন্ন্যাসীদের বাউ আর হাত শুক্নোই এর প্রমাণ। যাতে 
শরীরের তেজ কমে, তাতেই চোকের মণি নষ্ট হইতে 
পঃরে। সহজেই চোকের মণির তেজ কম বলিয়া, সকলের 
আগে চোকের মণি নষ্ট হয়। উপ রো-উপ,রি উপস করিলে 
চোকের মণি নষ্ট হয়। প্রাচীন হুইলে, ভাল আহার ন৷ 
জুটিলে চোকের মণি নষ্ট হয়। এতে সন্গিপাত-বিকারে 
চোকের মণি নষ্ট হইবে, আশ্চর্ধ্য কি? যে কারণেই হোক্‌, 
শরীরের তেজ "হঠাৎ একবারে নষ্ট হইলে, চোঁকের মণি, এমন 
কি খসিয়া ষায়। নৈলে, প্রথমে চোকের মণিতে থা হয়। 
সেই ঘ! বাড়িতে মা পাঁয়, এমন উপায় ন! করিলে, ঘা ক্রমে 
বাড়িয়া, মণি ফুটো হইয়া! যায়। ফুটো হইয়া ৫গলে। মণির 


শষ্যাক্ষত--ব্ডেসোর। ১৭৯ 


পিছনে যে পর্দ। (উপতারা ) আছে বলিছি, সেই পার্দা 
(উপতারা ) বাহির হুইয়৷ পড়ে একেই “চেল! বেরন' 
বলে। চোঁকের ভিতরে লালের মত এক রকম জল আছে। 
এ পর্দার ( উপতারার ) সঙ্গে এই জলও খাঁনিকটে বাহির 
হই যায়। ,এই জলে এ পর্দা” উপতারা ) খাড়া! ভাবে 
ভাসিয়া থাকে । ফুটে বড় না হইলে আর সব পর্দা বাহির 
হইয়া আসে না। প্রথমে ফুটো ছোটই হইয়! থাকে । 
:এই, জন্যে, এ পর্দার ( উপতারার ) কেবল একটু খানি 
ফু'ড়িয়া বাহির হয়। তার পর, ক্রমে যেমন ফুটো বড় 
হইতে থাকে, পর্দাও ( উপতারাও ) বেশী বেশী বাহির 
হইতে থাকে । চোকের মণিতে ঘ৷ কি এক দিনেই হয়? 
না, আগে তার কোন লক্ষণ জানিতে পারা যায়? আগে 
থাকিতে, অবশ্যই তার কোন চিহ্ন টের পাওয়া যায়। 
সে সব এখনই বলিব । আগে” শধ্যাক্ষতের ( বেডসোরের ) 
কথা বলি। 


(১) শষ্যাক্ষত (বেডসোর )---_-এর আগেই বলিছি 
যে, খুব দুর্বল রোগী বিছানায় নিয়ত শুইয়া থাকিলে, 
যেখানে যেখানে বেলী চাঁপ পায়, সেই খানে সেই খানে ঘ! 
হয়। শরীরের যে সব জায়গায় মাংস আর চর্বি কম, হাড়, 
চামড়া দিয়া ঢাকা, সেই সব জায়গাতেই এই বা বেশী হয়। 
যেমন জন্মকাঠের উপর, কর-কোণায়, আর পাকলোয়। 
সব জায়গার চেয়ে জন্মকাঠের উপরেই এই ঘা বেশী হয়। 
কেম না, চিভ হইয়া! শুইলে জন্মকাঠের, উপর যেমন ঢাপ 
পায়, এমন আর কোন জায়গায় নয়। জন্মকাঠকে ডাত্ত- 
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রেরা সেক্রম বলেন। সেক্রম ইংরিজি কথা । এর ভাল 
বাঙ্গাল! ত্রিকাশ্থি। ত্রিকাশ্থির অর্থ তে-কোণা হাড়। জন্ম 
কাঠ খান তে-কোণ! বলিয়া, এর এই নাম দেওয়া হইয়াছে । 
সবল রোগীর এ রকম ঘা হয় না। কেন না, অনেকক্ষণ 
চিতকি কাইত হইয়া শ্রুইয়। কষ্ট বোধ হইলেই, সে পাশ 
ফিরিয়া শোয়। পাঁশ ফিরিয়! শুইলে যেখানে চাপ পাইয়া 
রন্তু জন্মিয়াছিল, সেখানে আর রক্ত জমিয়া থাকিতে পারে 
না। কাজেই, সেখানে কোন ঘা ঘোও হয়না। কিন্তু 
দুর্ববল রোগী, যে সহজে পাশ ফিরিতে পারে ন1, পাশ ফিরা- 
ইয়৷ দিতে হয়; তারই এই ঘ| হইয়া থাকে। একে 
রক্তের তেজ কম, নাই বলিলেও হয়, তাতে রোগী 
অশ্থিচন্ন সার। শুইয়া থাকিলে, যে সব জায়গায় বেশী 
চাপ পায়, সে সব জায়গার হাড় কেবল এক খানি চামড়া 
দিয়! ঢাকা। এর উপর গ্ক জায়গায় অনেকক্ষণ চাপ 
পাইলে সে জায়গার রক্ত জমিয়া, আর সে জায়গার চামড়। 
নষ্উ হইয়া ঘা হবে, আশ্চর্য কি? তাই কি সহজ ঘ৷ 
হয়? সহজ ঘা হবে.কেন? সহজ গা তনয়, যে 
সহজ ঘা হবে। যে ঘায়ে রক্ত পায় না, সে ঘাকি 
করিয়। সহজ হবে? যখন ঘ| ফোটে, তখন এক বারেই 
পচা ঘ| দেখা যায়। বিছানা শক্ত হুইলে, এ ঘ| ফুটিতে 
একটুও দেরি হবে না। এ ঘা সারিতে চায় না। এই 
জগ্ঘে, এ ঘাকে চিকিৎসকের! এত ভয় করেন। যে 
রোগকে ভয় করিতে ইয়, সে রোগ না হইতে পায়, এমন 
উপায় করাই উচিত। এই জগ্তে খুব ছূ্বল রোগীর বিছান। 
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পুরু আর নরম করিয়া দিবে। সেযদি নিজে পাশ কিরিয়। 
শুইতে না পারে, তবে মাঝে মাঝে পাশ ফিরাইয়। দিবে। 
তার পরণের কাপড়, আর বিছানা! বালিশ, খুব পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন রাখিবে। তার গায়ে কোনও খানে ময়লা থাকিতে 
দিবে না। বিছানায় প্রত্রাব বান্ছে করিল কি' না, সর্বদা 
তারক করিয়া দেখিবে। কেন না, রোগীকে খুব পরি- 
ক্লার পরিচ্ছন্ন না রাখিতে পারিলে, ও ঘা কখনই বারণ 
করিয়া রাখিতে পারিবে না। শুইয়া! থাকিলে, যে সব 
জায়গায় চাপ পায়, রোজ ছু বেলা, দেই সব জায়গা বেশ 
করিয়! ঠাউ্রে দেখিবে। যদি দেখ কোন জায়গা রাড 
কি বিবর্ণ হইয়াছে, তবে দেরি ন| করিয়া, তখনই রেক্টি- 
ফাইড. স্পিরিটে কিন্বা ব্রাণ্ডিতে স্াকড়া ভিজাইয়া, দে সব 
জায়গা বারে বারে মুছাইয়া দিবে। রেক্টিফাইড, স্পিরিটে 
একটু কর্পুর গুলিয়া লইলে আরে! উপকার হয়। সেই সব 
জায়গার চামড়ার তেজ আরে। শীঘ্র বাড়ে। ঘা! হইবার 
শঞ্কা যত দিন ন! যাবে, তত দিন রোজ ৪1৫ বার এই 
রকম করিয়া! যুছাইয়। দিবে। যদি বল, ঘ৷ হইবার শঙ্কা 
গিয়াছে কি না, কি করিয়। জানিবেঃ তা জানা শক্ত 
নয়। রক্তের তেজ খুব না কমিলে, আর গায়ের বল এক 
কালে না গেলে, এ রকম ঘা ঘো হয় না। কাঁজেই, 
রোগীর গায়ে যদি ফের বল করিয়৷ না দিতে পার, তবে 
ও রকম ঘা ঘো হওয়া কখনও বারণ করিতে পারিবে না। 
এমন তর রোগীকে চাঙ্গা করিবার জন্কে ভাল অস্থ্দও চাই, ' 
ভাল পথ্যও চাই। যদি কাশি (ক্রংকাইটিস) থাকে, 
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তবে ১৭১র পাতে যে কার্ববনেট্‌ অব. ফ্যামোনিয়৷ মিকৃশ্চর 
লেখা আছে, সেই মিকৃশ্চর সেই রকম নিয়ম করিয়া 
খাওয়াইবে। আর যদি কাশি না থাকে, তবে এ মিক্শ্চর্ 
থেকে বৰাইনম ইপেক1 বাদ দিয়া দিবে। আর ইন্ফিয়ুশন্‌ 
সেনিগার বদলে ডিককৃশন সিংকোনা দিবে। পথ্য-_ 
মাংসের ক্কাথ আর ছুধ দিবে । মাংসের ক্কাথ কেমন করিয়! 
তয়ের করিতে হয়, ১২৮-_-১৩১র পাতে তা লিখিয়৷ দিইছি। 
আমন অবস্থায় রোগীর প্রায়ই পেটের দোষ হইয়! থাকে।, 
এই জন্যে, শুদু ছুধ না দিয়া, তার সঙ্গে চণের জল মিশা- 
ইয়। দিবে। তিন ভাগ ছুধে এক ভাগ চুণের জল দিবে। 
দুধের .সঙ্গে চুণের জল এক বারে মিশাইয়৷ রাখিবে ন]। 
তা হইলে দুধ খারাপ হইয়! যাবে। দুধ খাওয়াইবার সময় 
চুণের জল মিশাইয়! লইবে। কীশার কি পিতলের পাত্রে 
দুধ রাখিলেও খারাপ হইয়! *যায়। এই জন্যে, পাতরের 
বাটিতে ছুধ রাখিবে।: এই রকম নিয়ম করিয়া 
তৃস্থদ আর পথ্য দিয়াও যদি দেখ যে, রোগী বেশ 
চা! হইতেছে না, তবে মাংসের ক্বাথের সঙ্গে ফি 
'বারে ১ ডাম কি ২ ভাম ব্রাণ্ডি মিশাইয়া খাওয়া- 
ইবে। রোগীকে ১র নম্বর ভিন্ন অন্য ত্রাণ্ডি কখনও 
দিও না। এ কথা এর আগেই (৫১--৫২র পাতে) 
বলিছি। এ সব রোগীর কি গাঁয়ের তাত পরীক্ষা 
করিবে না? তানা করিলে কখন্‌ কুইনাইন্‌ দিতে হবে, 
কেমন করিয়! জানিব্? রোগীর যে অবস্থাই কেন হোক. 
না, ম্যালেরিয়া-জ্ুরে কুইনাইন্‌ দেওয়া চাই-ই1 এ কথ 


শষ্যাক্ষতের ( ব্ডসোরের ) অন্থুদ । ১৮৩ 


এর আগে (৮১--৮৩র পাতে ) এত বার করিয়। বলিছি যে, 
এখানে তা মার বলিলাম না । 

শয্যা-ক্ষত € বেড্‌সোরু) ন! হইতে পারে, তার উপায় 
মোটামুটি এক রকম করিলে । . কিন্তু ঘ! ফুটিলে পর-যদি 
তোমাকে ডাকে, তখন কি করিরে? কোন'অন্ুদ বিস্ৃদ 
দিবে? না, ও ঘ| সারিবে না বলিয়া, চলিয়া আসিবে ? 
চলিয়। আসিলে হবে কেন? ও ঘায়ের ত বেশ অস্থুদ 
আছে। ২ ভাগ ক্যাষ্উর ইলের সঙ্গে, ১ ভাগ বল্সম্‌ 
পেরু মিশাইয়, লিণ্ট কি ন্যাক্ড়ার উপর পুরু করিয়৷ 
লাগাইবে ।, তার পর, এ লিণ্ট কি ন্থাক্ড়া ঘায়ের উপর 
ব্দাইয়। দিবে। তার উপর মসসিনার খৈলের পুল টিশ দিবে। 
রোজ তিন চারি বার করিয়া এ সব বদলাইয়। দিবে। 
লিণ্ট পাঁও ত ভালই। নৈলে, যে ন্যাক্ড়া ব্যবহার করিবে, 
তা পুরণ আর পুরু হওয়া *চাই। পুরণ লেপের তুল 
হইলেও হয় । ক্যাষ্টর অইল (রেড়ির তেল) আর বলং 
সম. পেরু, এ ঘায়ের যেমন অস্থ্দ, তেমন আর নাইু। 
আমি অনেক জায়গায়, এ অন্থুদ ব্যবহার করিয়া বিশেষ 
উপকার পাইয়াছি। ক্যাষ্টর অইল খাইলে বাহো হয়”; 
গার প্রদীপে পোড়ায়; লোকে এই-ই জানে। এযে 
আবার ঘায়ের এমন অন্তু, তা অনেকে জানেন না। আমি 
দেখিছি, ক্যাষ্টর অইলে প্রীয় সকল ঘাই সারে। ক্যাটর 
অইল পোৌঁড়া-ঘায়েরও চমত্কার অম্তুদ। বলসম্‌ পের 
জিনিশটে কি? গাছের আঠা। শ্াাছের গু'ড়িতে ছুরি* 
দিয়। চির দিলে, এ আঠা বাহির হয়।' মার্কিন দেশে এই 


১৮৪ চোকের মণিতে ঘা-_ঘ! হুইবার পূর্ব্ব লক্ষণ। 


গাছ হয়। অক্সাইড. অব্‌ জিঙ্ক অইণ্টমেণ্টও ( মলমও ) 
এ ঘায়ের মন্দ অন্থদ নয়। ঘায়ে যে অস্থদই দেও, 
রোগীর গায়ে শীত্ব বল করিয়া দ্রিবার চেষ্টা বিধি মতে 
করিবে । নৈলে, সব মিথ্যা হবে। 

(২) 'চোকের মণ্িতে ঘা-গোকের মণিতে যে অমনি 
এক দিনেই ঘা হইয়! পড়ে, তা নয়। সব রোগেরই পুর্নব- 
লক্ষণ আছে। এই সব পূর্বব-লক্ষণ জানা থাকিলে, অনেক, 
জায়গায় রোগের হাত এড়াইতে পারা যায়। ঘা হইবার 
আগে, চোকে বারে বারে পিচুটি পড়ে। এই মুছাইয়! 
দিলে, আবার খানিক পরেই পিচুটি জমিল। .অমন তর 
দুর্ববল রোগীর চোকে, বারে বারে এ রকম পিচুটি পড়িতে 
দেখিলেই, এক বারে ঠিক্‌ করিবে যে, তার চোকের মণিতে 
ঘা হইবার আর দেরি নাই। এখন যদি খুব সাবধান হও, 
তবে রোগীর চোঁকটী কাঁচাইতে পার। সচরাচর এক 
চোকেই ঘা হইয়া থাকে। কখন কখন ছু চোকেও হয়। 
খুর ছূর্ববল রোগীর চোঁকে বারে বারে পিচুটি পড়িতেছে 
দেখিলেই, ফট্কিরির জল দিয়া তাঁর চোক বারে বারে 
ধোওয়াইয়! দিবে। চোক ষত পরিষ্কার রাখিবে, ততই ভাল। 
গায়ের বল আর রক্তের তেজ, খুব না কমিয়া গেলে আর 
চোকের মণিতে ঘা হয় না। এ কথাট! যেন খুব মনে 
থাকে। নৈল্ে, শুদু ফটুকিরির জল দিয়া চোক ধোওয়া- 
ইলে কাজ হবে লা। এর আগে, যে অস্দ আর পথ্যের 
''কথা বলিছি এখানেও সেই অস্থদ আর পথ্য দিবে। 
অপরিস্কীর জলে ফট্কিরি শুলিয়া, সেই “জল দিয়া ঢোক 
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ধুইলে, উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী হয়। সে জল 
দিয় চোক ধোওয়া, আর কাদা-গোল। জল চোকে দেওয়া , 
সমান। কেন না, অপরিষ্কার জলে ফটুকিরি দিলে, ফটু- 
কিরির গুণে জলের ময়ল৷ কাটিয়৷ নাচে সব জমা হয়। 
কাজেই, সে,জল পিয়া চোক ধেঁওয়াইতে গেলে, সেই 
ময়ল! ত ছোকে লাগিবেই। এই জন্যে, ডিগ্রিল্ড ওয়াটরে 
ফ্টুকিরি গুলিয়া দিলে ভাল হয়। ডিছ্রিল্ড ওয়াটর্‌ 
ইংরিজি কথা। এর ভাল বাঙ্গালা কথা পরিশ্রুত জল। 
এ জল ,ডিস্পেন্সেরিতে কিনিতে পাওয়া যায়। এ জলের 
বদলে গোল্প জলও ব্যবহার করিতে পার। আজ্‌ কাল, 
পলকাতার..ঘে কলের'জল হইয়াছে, তাতেও ফট্কিরি 
গুলিযা দেওয়া যায়। ফট.কিরির জল কেমন করিয়! তয়ের 
করিতে হয়, নীচে ত। লিখিয়। দিলাম -_ 

ফট্কাঁর ফ্যালম্‌ টু ৪০ গ্রেন 

ভিষ্টল্ড ওয়।টর বা গোলাপ জল ৮ ওন্স 

একত্র (মশাইয়া' একটা |শশিতে রাখ । 

শিশির গায়ে “চোক ধোআইবার অস্থুদ'ঃ বলিয়া 
নিখিয়া দেও * কাচের কি পাতরের বাটিতে এই জল টুবু 
ঢাল। তাতে খুব সরু ফর্শ।, আর পুরাণ ন্যাকড়া৷ ভিজাও। 
তার পর বাঁ হাতের ছুট আঙুল দিয় চোকের ছুই পাতা 
ফাক করিয়। চোকের একটু উপরে এ ভিজে ন্যাকড়। এমনি 
করিয়। টিপিবে যে, তা থেকে জল বাহির হইয়া» চোঁকের 
পিচুটা ঝা ময়লা সব ধুইয়৷ লইয়। যাইতে পারে। তার পর,' 


কোন খানে এক” আধটু পিচুটি লাগিয়া! থাকিলে, সেই 


১৮৬ চোকে ফটুকিরির জল কেমন করিয়া দিতে হয়। 


ন্যাকড়া দিয়া সব বেশ পরিক্ষার করিয়া দিবে। ঘণ্টার 
মধ্যে ৩৪ বার এই রকম করিয়। চোক পরিষ্কার করিয়! 
দিবে। এই রকম করিলে, ছু দিনেই চোক পিচটন ভাল 
হইয়া যাইবে। ঘ| হইবার আশঙ্কা আর থাকিবে না। 
ঘায়ের যদি সূত্রপাঁত হুইরা“্থাকে, তবে তাও জানিতে পারা 
যায়। চোকের মণিতে যে ঘা হয়, শাদ| ক্ষেত আর কাল 
ক্ষেত যেখানে মিলেছে, সে ঘ! ঠিক সেই খানে আরম্ত হয়। 
যদ্দি বেশ ঠাউরে দেখ, তবে সেই খানে খুব সরু দুটা কি, 
তিনটা রাঙা শির দেখিতে পাবে । বোধ হইবে, শির কটা 
ঠিক যেন একটা জায়গা থেকে বাহির হইয়াছে, কিন্া 
চারি দিক থেকে ঠিক সেই জায়গাতেই শির গুলি যাই" 
তেছে। এইটিই ঘায়ের জায়গা ঠিক করিবে। ছুই এক 
দিন পরে, কি তারও আগে এই জায়গায় খুব সরু এক 
খানি আইসের মত দেখা বাঁয়। এই আইস দেখিতে 
দেখিতে, কাল ক্ষেতের দিকে বাঁড়িয়া যায়। চোক পিচ- 
টুতে আরম্ভ করিলে, এ রকম করিয়া ধোআইয়! দিলে, 
আর রোগীর গায়ে শীঘ্র বল করিয়! দিবার উপায় করিলে 
(শস্ুদ আর পথ্য দিয়া), ঘা আর বাড়িতে পারে না। গোড়া 
থেকে চিকিৎসা! করিয়াও যদি চোকের মণিতে ঘা হওয়া 
বা ঘা বাড়। বারণ করিতে না পার, তবে সে তোমার দোষ। 
তুমি চিকিৎসক। রোগের পূর্বব-লক্ষণ জান। গোড়া 
থেকে রোগের চিকিৎসা করিতেছ। তুমি যা 'বলিতেছ, 
গৃহস্থ তখনই তাই কত্সিতেছে। এতে যদি রোগ বাড়ে, 
তবে সে কার দোষ? গৃহস্ের নয়, পাড়া প্রতিবাসিরও 


চোকের মণিতে ঘ! হইয়াছে কেমন করিয়! জানিবে। ১৮৯ 


নয়। সে তোমারই দোষ। চোকের মণিতে ঘ! হইলে 
পর, যদি তোমাকে ডাকে, তবে তখন কি করিবে ? তখনও 
পিচুটি-পড়া বন্ধ করিবার জন্য, ফট্কিরির জল দিয় বারে 
বারে চোক ধোমাইয়! দিবে। কেন না, ফট্কিরির জল 
দিয় অমন করিয়া! ধোআইয় না! দিলে, পিচুটি-পড়া ক্রমেই 
বাড়িতে থাকে । এ দিকে, যেমন ঘ! বাড়িতে থাকে, 
পিচুটি পড়াও” তেমনি বাড়িতে থাকে। তার পর, বেশ 
॥ঠুউুরে দেখিবে, ঘায়ের জায়গায় চোকের মণি খাইয়। গিয়! 
পাতলা হইয়া গিয়াছে কিনা। যদি তা না গিয়া থাকে, 
তবে ফট্কিরির জল দিয়া অমনি করিয়। ধোআন আর এ 
রকম পথ্য দেওয়। ছাড়া, আর কিছুই করিতে হইবে না। 
কিন্তু যদি ঘায়ের জায়গায় চোকের মণি পাতল! হইয়। গিয়। 
থাকে, তবে মণির পিছনকার সেই পার্দা (উপতারা ), সেই 
খান দিয় যেন ঠেলে বেরবে, "এমনি বোধ হয়। বেশ করিয়। 
ঠাউরে দেখিলে, এইটা জানিতে পারিবে। ফল কথা, 
হইয়া চোকের মণি ঘত পাঁতলা হয়, মণির পিছনকার পর্দা 
(উপতার) তত ঠেলিয়া আসে । তার পর, ঘায়ের জায়গায় 
নণি যে ফুটিয়া যায়, সেই এঁ পর্দা (উপতারা) তার তিতর 
দিয়া বাহির হইয়া আসে। একেই “ঢেলা বেরন” বলে। 
এর আগেই (১৭৮র পাতে) এ কথা বলিছি। টেলা 
বাহির হয় নাই, কিন্তু ঘা হইয়া, ঘায়ের জাযগায় চোকেক্ 
মণি এত পাতল! হইয়! গিয়াছে যে, শীঘ্রই ঢেলা বাহির 
হইতে পায়ে। এ অবস্থায় কিকরিকে? এ অবস্থায় যা" 
য! করিতে হয়, নীচে তা লিখিয়া দিলাম। 


১৮৮ চোঁকে চেল বাহির না হইতে পায়, তার উপায়। 


চোকে ঢেল! বাহির না হইতে পায়, তার উপায়-_ 
১৭৮র পাতে বলিছি, রাত্রে বিড়ালের চোকের পুতলো এত 
বড় হয় যে, মণির পিছনকার পার্্দাটী (উপতার! ) যেন 
ঠিক একটা সরু আংটির মত হইয়! যাঁয়। চৌকের কাল 
ক্ষেত অর্থাৎ 'মণি যত বড়, মণির পিছনকার এ পর্দাও 
(উপতারাও ) তত বড়। কাজেই, মণির চারিদিক 
বেড়িয়া, অর্থাৎ যেখানে শাদা ক্ষেত আর কাল' ক্ষেত মিলি- 
য়াছে, সেই খানে এ আংটি থাকে। এআংটিটা কি, তা 
যেন ভুল হয় না। আংটির বেড় এ পর্দ1 ( উপতারা ) আর, 
আংটির ফাক, চোকের তার! (পুতলো) এ যেন মনে 
থাকে। চোকের শাদ৷ ক্ষেত আর কাল ক্ষেত যেখানে 
মিলেছে, সেখানে যদি এঁ পর্দা (উপতারা ) গোটো! হইয়৷ 
আংটির মত বেড়িয়া থাকে, তবে ঘ! হইয়া মণি ফুটিয়! 
গেলেও, ও পার্দ৷ ( উপতার! )ধসেই ফুটো দিয়া বাহির হইয়। 
আসিতে পারে না। কাজেই ঢেলাও বাহির হয় না। 
তবেই দেখ, চোকের তার! (পুতলো ) খুব বড় করিয়া 
দিতে পারিলে, “ঢেল! বেরুতে” পারে না। চোকের তার! 
€পুতলো ) যত বড় হয়, এ পর্দাও (উপতাঁরা) গোটে। 
হইয়া আংটীর মত তত সরু হুইয়! যায়। অর্থাৎ উপতারা 
(এ পর্দী) গোটে। হইয়া আংটির মত সরু হইয়! যাওয়া, 
আর তারা ( গ্ুতলো! ) খুব বড় হওয়া! একই কথা । তার 
পর, এখন দেখ, এমন কোনও অহ্দ আছে কি না, যা 
''চোঁকে দিলে তারা (পুঁতলো ) খুব বড় হয়। যদি থাকে, 
তবে “টলা বেরুতে” না দিবার সেই*ই অন্থদ। সে অস্ুদ 


বেলাডনার জল কেমন করিয়৷ তয়ের করিতে হয়। ১৮৯ 


তারকি ? বেলাডনা। বেলাডনার জল চোকে দিলে, 
কি চোকের উপর বেলাডনাঁর গুলেপ দিলে, চোকের তার! 
(পুত লে! ) খুব বড় হয়। এই মাত্র বলিছি যে, চোকের 
তাঁরা খুব বড় করিয়! দিতে পাঁরিলে, ঢেলা বাহির হইবার 
ভয় থাকে না তবেই দেখ, চোখের মণিতে* ঘা হইলে, 
ঢেলে! বেরুতে না দেওয়ার উপায় খুব সহজ | ফট্কিরির 
জল দিয়া চোক ধোয়ান, বেলাডনার জল চোকে দেওয়া, 
কিনা চোকের উপর বেলাডনার প্রলেপ দেওয়া, আর 
'রোগীর গায়ে শীপ্ব বল করিয়া দেওয়া_-এই তিনটা করিতে 
পাঁরিলে, এ রোগের চিকিৎসা করা হইল। তার পর 
বূলি;--বেলাডনার জল কেমন করিয়া তয়ের করে; আর 
বেলাডনার গ্রলেপই বা কেমন করিয়! দেয়। 
বেলাডনার জল। 

এবকৃ্রান্ট বেলাডনা র্‌ ৫ গ্রেন। 

ডষ্টল্ড ওয়াটর কি গোলাপ জল ২ ডঁম। 

এই জলে বেলাডন! বেশ করিয়। গুলিয়া, মাপের গ্লাসে, 
কিন্বা কাচের ছোট একটা বাটিতে খানিক ক্ষণ রাখিয়া 
দেও। তাঁর পর বৃটিং পেপার (কাগজ ) দিয়! ছ'কিয়ী 
লও। হযে কাগজ দিয়া কালি চুপশে লয়, তাঁকে বুটিং 
পেপার বলে। বুটিং পেপার না পাঁও ত, পাঁচ ছয় পুরু 
ন্যাক্ড়। দিয়া ছ'কিয়। লইবে। ন্যাক্ড়া খুব ফর্শ/ আর 
সরু হওয়া চাই। তার পর, সেই জল একটা শিশিতে 
করিয়। রাখ। এই তোমার বেলাডন্লার জল তয়ের হুইয়া** 
গেল। এই ্ল, এক ফোটাই হোক, আর দু ফোটাই 


১৯০ বেলাডনার প্রলেপ কেমন করিয়৷ তয়ের করিতে হয়? 


হোক, রোজ তিন বেলা তিন বার চোকে দিয়া দিবে। 
পেনের কলমে করিয়া লইয়া চোকে ফোট| দিবে । লেখ! 
কলমে হবে না। কলমের মোচ বাদ দিয়া ফেলিবে। 
চোকে ফোট। শীঘ্র পড়িতেছে না বলিয়া, চোকের উপরেই 
যেন কলম ঝাড়িও না। * কেন, তা আর বলিতে হবে না। 
বুঝিতেই পাঁরিতেছ। চৌকের ঢেলা বেরন বারণ করিতে 
গিয়া চোৌঁকে খোঁচা লাগাইয়া দিলে! রোগী চোকের মণির 
ঘায়ের যাতনায় অস্থির! তার উপর আবার কলমের খোঁচা ! 
বেলাঁডনার প্রলেপ । 

এক তোল! আন্দাজ একট্রাক্ট বেলাডন! লইয়া, তাতে 
একটু জল দিয়, বেশ করিয়া আঙল দিয়া নাড়ো। তার 
পর, বেশ প্রলেপ দিবার মত হইলে, চোঁকের ছুই পাতার 
উপর, জবর উপর, আর কপালে ওর প্রলেপ দেও । প্রলেপ 
দিয় আর চোক খোলা হইবেণনা । খুলিলে চোকের মধ্যে 
বেলাডন! যাবে । এই জন্যে, প্রলেপ দেওয়ার পর কচি 
কলাপাত গোল করিয়! কাটিয়! তার উপর বসাইয়। দবে। 
কলাপাতের উপর তঁলোই হোক, আর ন্যাকড়াই হোক, 
দিয় ব্যাণ্চেজ দিয়! সব বাঁধিয়া রাখিবে। ফট্কিরির জল 
দিয়া চৌক ধোআইবার সময়, এ সব খুলিয়। ফেলে, প্রলেপ 
ধুইয়া ফেলিবে। তারপর আবার, এ রকম করিয়! 
প্রলেপ দিবে আর বাঁধিয়৷ রাখিবে। 

বেলাডনার প্রলেপে যে শুদু পুত লো বড় হয়; তা নয়। 
চোকের মণিতে ঘা হইলে, যে যন্ত্রণ। হইয়া থাকে, সে 
যন্ত্রণাও দূর হয়! 


ধ্যাট্যোপীনের জল কেমন করিয়া তয়ের করে। ১৯১ 


সিংকোন! থেকে যেমন কুইনাইন তয়ের হয়; আফিং 
থেকে যেমন মফিয়। তয়ের হয়; বেলাডনা থেকে তেমনি 
একটী জিনিশ তয়ের হয়। তাকে ফ্যাটেপিয়া বলে 
রযাটেগীনও বলে। বেলাডনার জল চোকে দিলে যেমন 
তারা (পুতহুলা) বড় হয়, ফ্যাটেছাপীনের জলও চোকে 
দিলে, পু্তলো সেই রকম বড় হয়। বরং বেলাডনার 
“জলের চেয়ে *য্যাটেপীনের জলে আরো! শীঘ্র কাজ করে। 
তুরে, য্যাটেগীনের দাম খুব বেশী বলিয়া রোগীদের বেলা- 
উনার জল দেওয়াই ভাল। ফ্্যাটে।পীনের জল কেমন 
করিয়া তয়ের করিতে হয়, নীচে লিখিয়। দিলাম। 

র্যা গীন ৪ ্ ১ গ্রেন। 

ডিষ্টিলড ওয়াটর বা গে|লাপ জল ... ১ ওন্স। 

একত্র মিশাইয়া একটা শাঁশতে রাখ । 

বেলাউনার জল থে রকন্মস করিয়া চোকে দিতে হয় 
বলিছি, ফ্যাটে।পীনের জ্লও সেই রকম করিয়। চোকে 
দিবে । 

ঢেলা বেরুলে পর, যদি তোমাকে ডাকে, তবে তখন 
কি করিবে? ঢেলা যা বাহির হইয়াছে, তার চেয়ে আ'র 
বেশী বাহির হইতে না পারে, তখন তাই করিতে হবে। 
চোকের মণির যেখানে দিয়া উপতারা ( মণির পিছনকীর 
পর্দা) ফুড়িয়! বাহির হইয়াছে, সেই খানে, গ্োজ এক বার 
করিয়া কাষ্টকির বাতি ছোঁআইয়! দিলে, মণিতে আর উপ- 
তারাতে ( এ পর্দাতে ), এ খানে যোগ হইয়া যায়। উপ-' 
তার! (এ পর্দা )* আর বাহির হইতে পারে না। এ ছাড়া 


১৯২ ঘা ঝাড়িয়। পুত্‌লোর উপর গিয়া না পড়িতে পারে, তার উপায়। 


ফটকিরির জল দিয়া যে রকম করিয়া চোক ধোআইতে হয় 
বলিছি, আর যে রকম করিয়া চৌকের তারা ( পুতলো ) বড় 
করিয়া দিতে বলিছি, সে সবই করা চাই । 

এর আগেই (১৮৫--১৮৬র পাতে) বলিছি যে, চৌকের 
শাদা! ক্ষেত আার কাল »ক্ষেত (মণি) যেখানে মিশেছে, 
সেই খানেই প্রথমে ঘ৷ হয়। মণির অন্য জায়গাতেও হয়। 
তার পর, সেই ঘা ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে মণির অনেক খানি, 
ঘিরিয়া লয়। যত দিন পুতলোর উপরে ঘা না যায়, তত 
দিন দৃষ্টির কোনও ব্যাঘাত ঘটে না। এই জন্যে, ঢেল! 
বেরুতে ন! দেওয়ার উপায় করা! যেমন দরকার, ঘ৷ বাড়িয়া 
পুত্‌লোর উপর গিয়! না পড়িতে পারে, তার উপায় করাও 
তেমনি দরকার । এর আগে যাষা করিতে বলিছি, তা 
করিলে, ঢেলাও বেরোয় না, ঘাও বাড়িতে পারে না। অন্ত 
জায়গার ঘ৷ হইয়া সারিয়৷ গেলে, যে রকম জামড়ে৷ পড়ে, 
চোকের মণিতে ঘা হইয়া সারিয়া গেলেও সেই রকম 
জামড়ো পড়ে। এই জামড়ো, চোকের মণিতে একটা 
শাদা পুরু দাগ হইয়! থাকে । এ দাগ যদি পুতুলো থেকে 
তকাত থাকে, তবে দেখিবার কোনও ব্যাঘাত ঘটে না। 
পুতলোর উপর হইলে আর দৃষ্টি চলে না। তা চলিবে 
কেন? কাচের উপর চুণ মাখাইয়। দিলে কিতার ভিতর 
.দিয়। দেখ। যায? কখনই না। চেকের মণি কাচের 
মত স্বচ্ছ বলিয়া তারার ( পুত্‌লোর ) ভিতর দিয়! চোকের 
"মধ্যে আলো! যায়। আলে! গেলে তবে আমর! দেখিতে 
পাই । এ কথ! এর আগেই ( ৯৭৬--১৭৭র 'পাতে ) .বলিছি। 


চোকের মণির শাদা ঘাগ উঠাইয়া ফেলিবার অস্গুদ। . ১৯৩ 


কাজেই পুত্‌লোঁর উপর অমন শাদা দাগ থাকিলে, চোকের 
মধ্যে কেমন করিয়। আলো! যাবে? চোকের মণির উপর, 
এই জামড়ো বা শাদা দাগ কি রকম, অনেকে তা দেখিয়া- 
ছেন। যাদের মুখে বসস্তের দাগ বেশী, তাদের মধ্যে 
অনেকের চোঁকে, এই রকম শাদা "দাগ খুব স্পষ্ট দেখিতে 
পাওয়া যায় । চোঁকের মণিতে এ রকম শাদা দাগ থাকিলে, 
শচোকের তেমন স্ত্রী থাকে না। এই জন্যে রোগী ভাল 
হইয়াও চোকের মণির শাদা দাগটার জন্যে দুঃখিত থাকে। 
ডাক্তরদের জিজ্ঞাস! করিয়৷ বেড়ায়--কোন অন্থ্দ দিলে, 
চোকের ও, শাদ| দাগটা কি উঠিয়। যায় না? আপনাদের 
কি এমত অস্থুদ নাই? চোকের মণির ও রকম শাদা দাগ 
উঠাইয়৷ ফেলিবার একটী ভাল অন্ুদ আছে। সে অন্ুদটা 
নীচে লিখিয়। দিলাম 3__- 


আয়োভীন টা টন ১. গ্রেন। 
আয়োভাইড অব. পোঁটামিয়ম. *.. ২ গ্রেন। 
ডিষ্টীলড, ওয়াটর বা গোলাপ জল ৬ ডাম।* 


একভ্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ। 
পেনের কলমে করিয়৷ রোজ ২ বেল! দু ফোঁট! চোকে 
দিবে। যত দিন দাগটা ন! উঠিয়া যায়, তত দ্রিন রোজ এ 
রকম করিয়। চোকে অন্ুদ দিবে। আমি এই অন্ুদ দিয়] 
অনেকের চোকের এ রকম শাদা দ্রাগ উঠীইয়া দিইছি। 

এ অস্থুদটী সকলেরই মনে করিয়া রাঁখ৷ উচিত। 
শাদ! দাগটা যদি পুতুলোর উপর থাকে, আর এই অস্ত 
চোকে দিয় দাগটী উঠাইয়। ফেলিতে ন। পার, তবে কি 


১৯৪ সন্নিপাত-বিকাঁর ন! হইতে পায়, তার উপায় কর! উচিত। 


করিবে? শুদু একটা শাদা দাগের জন্যে, চোকটী কান! 
হইয়। থাকিবে! এ দাগটা যদ্দি পুতলো৷ ছাড়! করিয়া 
দিতে পার, তবেই দৃষ্টিটা বাজায় থাকে । শাদা 'দাগটা যে 
জায়গায় আছে, সে জায়গা থেকেও সরাইয়! দিবার কোনও 
উপায় নাই। কিন্তু সে" দাগটা যদি খুব তানেক দূর লইয়া 
না থাকে, তবে যেখানে পুতলে। আছে, সেখান থেকে 
পুত্‌লো সরাইয়। দেওয়া! যাইতে পারে, এমন উপায় আছে।, 
পুত্‌লো দাঁগ ছাড়া হইলেই, তার ভিতর আলো! যাইবার 
আর কোনও ব্যাঘাত থাকিল নাঁ। কেন ন1, চোকের মণি 
খানি সবই কাচের মত শ্বচ্ছ। দাগটি ছাড়া, আর যেখানে 
পুতলো লইয়া যাইবে, সেই খান দিয়াই পুত,লোর মধ্যে 
আলে। যাইবে । আলে! গেলেই দেখিতে পাইবে । কিন্তু 
চোকে কোনও অন্থ্দ দিয়া, পুতলে! এ রকম করিয়৷ 
সরাইয়। দেওয়া যায় না। এ কাজে ছুবি, কীচি, চিম্টের 
দরকার। সে সব কথা এখানে বলিব না। দে সব কথ! 
এখানে বল! বৃথা । কেন না, যাদের জন্যে এ বৈ লিখি- 
তেছি, ত্ার। তা ভাল বুঝিতে পরিবেন না । 

_.. অঙ্গিপাত-বিকারে রোগীর যে আবস্থা * হয়, ১৭৪-_ 
১৭৫র পাতে তা বলিছি। সে অবস্থা থেকে রোগীকে বাঁচান 
সোজ। নয়। এই জন্যে, সে অবস্থ। যাতে না হইতে পারে, 


সকল চিকিত্সকেরই তার উপায় করা উচিত। তাপমান 
যন্ত্র (থণ্্মমিটর ) আর কুইনাইন্‌ থাকিতে, সে অবস্থা কখনই 
হইতে দেওয়া উচিত নয় । ধীর হাতের রোগীর এ অবস্থা 
হয়, তারই ভুলে যে রোগীর এমন দশ! ঘটে, গৃষস্থের সেটা 


মুগনাভি, কপূর সরিপাত-বিকারে যেমন অন্ুুদ, তেমন আর নাই। ১৯৫ 


বিশেষ করিয়! জানিয়া রাখা উচিত। ভাক্তরদের কথায় 
তারা যেন আর ভূলেন না। ২১ দিনের কমে এ জ্বর 
সারিবে না। এজ্বরের ভোগ ৪২ দ্দিন। এ সব কথ! বলা, 
এখন আর ভাল দেখায় না। . সে কাল গিয়াছে। গৃহস্থকে 
ধনে প্রাণে সারার কাল আর নাই। তার পর বলি। 
সন্নিপাত-বিকারে রোগীর যে অবস্থা হয় বলিছি, সে অবস্থায় 
কি অন্ত্ুদ দিবে? মৃগনাভি ( কন্তুরী ) আর কপূর, এ অবস্থার 
॥য়েমুন অন্থদ, তেমন অস্তদ আর নাই। শুদু এই ছুটা অন্থ্দ 
খাওয়াইয়, এমন তর রোগীকেও বাঁচাইতে পারা যায়। 
এ ছুটী অন্ুুদদ কেমন করিয়া খাওয়াইতে হয়, নীচে তা৷ লিখিয় 
দ্বিলাম। 


মুগনাভি (মস্ক) 3 ১ ৫ গ্রেন। 
পুর (ক্যাম্ষর) ৯.৮, ১ গ্রেন। 
একভ্র মিশাইয়! একাষ্ট পুরিয়া তয়ের কর। 

এই রকম হিসাব করিয়া, যত গুলি ইচ্ছা, তত গুলি 
পুরিয়া৷ তয়ের করিতে পার। ছু ঘণ্টা অন্তর এক একটা 
পুরিয়া খাওয়াইবে। রোগীর অবস্থা যেমন ভাল হইয়! 
আসিবে, পুরিয়াও তেমনি তফাত তফাত খাওয়াইবে । এ 
ঢুটা অস্থুদের আশ্চর্য্য শক্তি । অমনতর মরা রোগীও এতে 
তাল হয়। এ ছুটীই আমাদের দেশী অস্থ্দ। বৈগ্যরাও এ 
ছুটা অন্ত্রের ভারি আদর করিয়া থাকে্ন। আদরের 
জিনিস, আদর না করিবেন কেন? মুগনাঁভি ভারি দামী । 
এই জন্যে, আসল মৃগনাভি প্রায়ই পাওয়া যায় না। 
বাজারে যা পাওয়া যায়, তা প্রায়ই ভেল। এই জন্যেই, 


১৯৬  কন্তরী (মুগনাভি) আসল কি তেল, তার পরীক্ষা । 


অস্থদে তেমন উপকার হয় না। চিকিৎসক, মৃগনাভি 
(কস্তরী) ব্যবস্থা করিলেন। গৃহস্থ জানিল, রোগীকে 
মৃগনাঁভি ( কন্তুরী ) দেওয়া হইল। কিন্তু রোগের কোনও 
প্রতীকার হইল না । প্রতীকার হইবে কেন? রোগী ত 
আর মৃগনাভি ( ক্তুরী) খাইতেছে না যে, রোগ সারিবে। 
এই জন্যে, আসল মগনাভির চেষ্টা করিবে। যদি বল, 
আসল কি ভেল, কেমন করিয়া জানিব ? “ত৷ জানিতে 
পার! যায়, এমন উপায় আছে। কন্তরীর গন্ধ যিনি এক 
বার শু'কিয়াছেন, তাঁর আর কখনও ভুল .হয় না। এক 
রতি কম্তুরীর গন্ধে সকল ঘর আমোদ করে। কন্তুরী জিবে 
দিলে তিত আর ঝাল ঝাল লাগে । জ্বলন্ত আগুনে ধরিলে 
তখনই জ্বলিয়া৷ যায়। আর রেক্টিফাইড্‌ স্পিরিটে আর 
সল্ফিয়ুরিক ঈথরে বেশ গলিয়া যায়। মৃগনা'ভি ( কন্তুরী ) 
কিনিবার সময়, এই রকম পরীক্ষা করিয়া লইবে। তা 
নৈলে নিশ্চয়ই ঠকিবে। ঠকিলে যে কেবল পয়সা নষ্ট 
হইবে, তা নয়। সে কন্তরী খাওয়াইয়া রোগীকে বাঁচা- 
ইতে পারিবে না। কন্তুরী-হরিণের নাইতে কন্তুরী থাকে। 
যার কন্তুরীর ব্যবসা করে, তারা সেই নাই থেকে কস্তরী 
বাহির করিয়৷ লইয়া তার মধ্যে রক্ত পুরিয়া রাখে । এই 
রক্ত তার মধ্যে শুকাইয়! থাকে । এই শুকনো রক্তের গঞ্ধ 
ঠিক্‌ কস্তরীর মত হয়। আসল কস্তরী বলিয়া বাজারে এই 
রক্ত বিক্রী হয়। তবেই দেখ, কস্তরী কিনিবার সময়, ভাল 
"*রকম পরীক্ষা করিয়া লওয়া উচিত কি না। তার পর বলি। 
৯ওর পাতে রোগীকে চাঙ্গা! করিবার জন্যে যে ্টিমুলেপ্ট 


শযাক্ষত ও চোকের মণিতে ঘা হওয়। ছাঁড়া৷ আরে! ঢের উপসর্গ ঘটে। ১৯৭ 


(উত্তেজক) অসুর লিখিয়া দিইছি, সেই অস্থুদের সঙ্গে, 
কন্তরী আর কপূর্রের এ পুরিয়া ২ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে 
পার, তাতে বরং উপকার আরে! বেশী হয়। পু 
কস্তুরী আর কপুররের যে পুরিয়। তয়ের করিতে বলিলে, 
তা কেমন কুরিয়া, তয়ের হবে ? ক্ষপূর ত গুঁড়ো করা যায় 
না। গুড়ো করিতে গেলে চেপ্টে যায়। শুছু কপু'র 
শগুঁড়ো করিতে পারা যাঁয় না। তাতে ২! ৪ ফোটা! রেক্টি- 
॥ফুই্িড স্পিরিট দিয়! গুড়ে! করিলে, বেশ গুড়ো হয়। 
কপুরের পুরিয়! তয়ের করিবার সময়, এ কথাটা ষেন মনে 
থাকে । 
* সন্নিপাত-বিকারের যে ২টা উপসর্গের কথা এত ক্ষণ 
বলিতেছিলাম, সে ২টা উপসর্গ ( শয্যাক্ষত আর চোকের 
মণিতে ঘা), যে কেবল সন্নিপাত-বিকারেই ঘটে, তা নয়। 
মে অবস্থ। হইবার পূর্বেবও ক্ষটে; আর ঘটিয়াও থাকে। 
ঘোর সন্নিপাত অর্থাৎ , সন্নিপাত-বিকার ঘটিবার আগে 
শয্যা-ক্ষত আর চোঁকের মণিতে ঘা হওয়া ছাড়া, আরো 
অনেক উপসর্গ ঘটিয়। থাকে । সে সব উপসর্গ চিকিওসক- 
দের জানিয়৷ রাখা ভারি দরকার। কেন না, রোগের চেয়ে 
উপসর্গতেই চিকিৎসকদের বেশী হক্‌ চকিয়ে দেয়। আর, 
সে সব উপসর্গ নিবারণ করিতে ন! পারিলে, রোগীকে কখ- 
নই বাঁচাইতে পারিবে না । উপসর্গের জন্যেইত রোগ শঞ্জ 
হয়। যে রোগের যত উপসর্গ, সে রোগ তত শক্ত। 
সবিরাম-জ্বরের ( ইণ্টশ্মিটেন্ট ফীবকের ) চেয়ে স্বল্লবিরাম-" 
ভ্বরে (রিমিটেণ্ট ফীবরে ) উপদর্গ বেশী। এই জন্যে, 


১৯৮ : স্বল্পবিরাম-জরের উপসর্গ । 


সবিরাম-ভ্বরের চেয়ে শ্বল্পবিরাম জ্বর শক্ত । এ সব কথা, 
এর আগেই €৩-_৪র পাতে ) বলিছি। রোগ যত বাড়ে, 
উপসর্গও তত আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি বল, গোড়। 
থেকে চিকিৎসা করিলে ত কোন উপদর্গই হইতে পারে 
না। তবে, 'সে সব উপসর্গের কথা অত করিয়। বলিবার 
দরকার কি? দরকার নয়? কটা রোগী, রোগ হইতেই 
ডাক্তর দেখায়? চৌদ্দ আন! জায়গায়, রোগের বাড়া-. 
বাড়ি না হইলে, ভাক্তরের কাছে খবর যায় না। তবেই, 
দেখ, রোগের বাঁড়াবাঁড়ি হইলে, কত রকম উপসর্গ হইতে 
পারে, জানা উচিত কি না? এ সব যদি তোমার জান! 
না থাকে তবে তোমার হাতে রোগীর জীবন রক্ষ! হওয়! 
ভার। এই জন্তে, এখানে সে সব উপসর্গের কথা এক এক 
করিয়া বলিলাম । 

১। ব্রংকাইটিস্‌ (এক রকম কাশি )। 

২। নিয়ুমোনিয়া (এও এক রকম কাশ রোগ ) । 

৩। প্লুরিসি (এও এক রকম কাশ রোগ )। 

৪1 পেট-নাঁবা ( অতিসার )। 


€। রক্ত-আমাশ! । 
৬। রক্ত-তেদ। 

৭। বমি।-_ক্রিমি। 
৮। হির্কি। 

৯। পেট-ফশপা। 

১০। প্রস্রাব বন্ধ 


১১। বাহ বন্ধ। 


শ্ব্নবিরাম-জরের উপসর্গ-__ত্রংকাইটিস্‌। ১৯৯ 


১২। পক্ষাঘাত । 

১৩। ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথ!। 

১৪। ঠোঁটে আর জিবে ঘ|। 

১৫ উর্ববাণ-_--_বাক্-রোধ 

১৬। কানে পুষ হওয়া । 

১৭। কানে কম শুনা। 

১৮। কর্ণমূল ফোলা । 

এই যে ১৮ রকম উপসর্গের কথা বলিলাম, সে সব 
রকমই যে, সকল রোগীর হইয়। থাকে, ঝ। হুইতে চায়, 
তা নয়। সব রোগীর এক রকম উপসর্গ হয় না। তবে 
এ উপসর্গ গুলির মোটামোটি চিকিগ্ুস! জানিয়া রাখিলে, শক্ত 
স্বরেরও চিকিৎসায় কোনও জায়গায় ঠকিবে ন| | 


১। ব্রংকাইটিস্‌-_-_-১৬২-১৬৩ পাতে 
এংকাইটিদ রোগের কথা মোটামুটি এক রকম বলিছি। 
কুক্ষোর মধ্যে যে হাঁজার* হাজার নলি আছে বলিছি, সে 
সদ আবার সমান নয়। কতকগুলি মোটা, কতকগুলি 
মাঝারি রকম, কতকগুলি খুব সরু। মোট! আর মাঝারি, 
রকম, নলি গুলির ভিতরে খুব রক্ত জমিলে, ফুলিলে আর 
বাখা হইলে, তত ভয় নাই॥। কিন্তু খুব সরু নলি 
গুলির ভিতরে সেই রকম রক্ত জমিলে, ফুলিলে, জার ব্যথা 
হইলে, রোগীর জীবন সংশয় । কেন না, এ সব সরু নলির 
এ রকম অবস্থা হইলে, ফুক্ধোর মধ্যে বাতাস যাওয়ার খুব 
ব্াঘাত ঘটে। ফুন্কোর মধ্যে বাতাস যাওয়ার এমন 
বাধাত ঘটিলে জীবন ক দিন থাকে? শরীরের কোনও 


রর ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসের লক্ষণ। 


জায়গায় খুব রক্ত জমিলে, ফুলিলে, আর ব্যথ| হইলে, সেই 
জায়গায় সে রকম অবস্থাকে ইনফ্যামেশন বলে। ইন্‌- 
ফ্যামেশন্‌ ইংরিজি কথা। ভাল বাঙ্গালায় একে প্রদাহ 
বলে, সন্তাপও বলে। খুব রক্ত জমিলে, ফুলিলে, আর 
ব্যথা হইলে--এ সব, বারে বারে না বাঁলয়া, তার বদলে, 
এখন থেকে “প্রদাহ” হইলে বলিব। খুব রক্ত জমিয়াছে, 
ফুলিয়াছে, আর ব্যথা হইয়াছে-এ সব, বারে বারে ন! 
বলিয়া, তার বদলে, এখন থেকে “প্রদাহ'” হইয়াছে বলিব । 
খুব রক্ত জমিবে, ফুলিবে, আর ব্যথা হইবে-__এ সব, বারে 
বারে না বলিয়া, তার বদলে, এখন থেকে “প্রদাহ” হইবে 
বলিব। “প্রদাহ” বলিলে, তার অর্থ বুঝিতে যেন ভূল 
করিও না। মোট। আর মাঝারি রকম নলি গুলির প্রদা- 
হকে সহঙ্গ ব্রংকাইটিস বলে। কেন না, এতে রোগীর 
বিপদ কম। আর খুব সরু, নলি গুলির প্রদাহকে ইংরি- 
জিতে ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস বলে। ক্যাপিলারি ব্রংকাই- 
টিস তারি শক্ত ব্যামে৷ ! ডাক্তগরের! একে বড় ভয় করেন। 
ছেলেদেরই এ রোগ খুব বেশী হয়। বুড়োদেরও হয়। 
কিন্তু জোআন রোগীদের ক্যাপিলারি ক্রংকাইটিস (খুব 
ছোট মলি গুলির প্রদাহ) খুব কম হয়। যদ্দি বল, 
ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস হইয়াছে কি না, কেমন করিয়া 
ঈ্গানিব? তা 'জানিবার বেশ উপায় আছে। -ক্যাপিলারি 

ংকাইটিস অর্থাৎ খুব সরু নলি গুলির প্রদাহের সঙ্গে, জর 
'শুব বেশী থাকে ; কাশিও খুব বেশী হয়; আর বারে বারে 
হয়। শ্লেষ্সা সহজে উঠে না, হাপও বেশী হয়। 


ধংকাইটিস, রোগের পরীক্ষায় পিঠে ্রিথস্কৌপ দিবে। ২৯১ 


ছেলেদেরই হাপ খুব বেশী দেখা ষায়। মিনিটে ৫০ বারেরও 
বেশী নিশ্বাস পড়ে । জোমান রোগীদের হাঁপ থেকে থেকে 
হয়। ছেলেদের হাঁপ নিয়তই থাকে । আর তারা যে কষ্ট 
পায়, তাদের মুখে তা যেন লেখ! থাকে-_তাদের মুখ এমনি 
যান আর বিষণ্ণ হইয়! যায়। হাপ্ুও ভারি রকম হয়, তারা 
ভারি অস্থির হয়। চোক তাদের রাউ। হয়, আর ভারি 
ভারি হয়।" নাড়ী যেমন ক্ষীণ হয়, ওর বেগও তেমনি 
বাড়ে। 

বুক পরীক্ষা! করার যন্ত্র ( চিথন্ফোপ ) পিঠে দিয়া শুনিলে, 
১৬৩র পাতে যে ছু রকম শব্দের কথ! বলিছি, সেই ছু রকম 
শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। সরু বাঁশির শব (শিশ 
দেওয়ার মত শব্দ) আর সরু বুড়-বুড়ি। প্রথমে, 
অর্থাৎ নলি গুলির মধ্যে শ্লেক্স। জমিবার আগে এ রকম সরু 
বাশির বা শিশ দেওয়ার শ্ব* শুনিতে পাওয়া যায়। তার 
পর, শ্লেপ্ছ। জমিলে এঁ,বকম সরু বুড়-বুড়ির শব্দ শুনিতে 
পাওয়া যায়। শ্রেক্স। জমিবার আগে, ঘে শব শুনা যু, 
সে শককে শুক্‌নো শব বলে। আবার গ্লেম্বা জমিলে পর 
ধে শব্ধ শুনিতৈ পাওয়৷ যায়, সে শব্দকে ভিজে শব্দ বলে। 
শুকনো শব আর ভিজে শব্দ বলিলে বেশ অর্থ বোধ হয়। 
বুক পরীক্ষা করার এ যন্ত্রের উপর কান দিয়া, যদ্দি কেবল 
এ রকম সরু বাশির, কি শিশ দেওয়ার নত শব্দ শুনিতে 
পাঁও, তবে বলিবে যে কেধল শুকনো শব্ধ শুনিতে পাই- 
তেছি; এখনও শ্রেম্া জমে নাই, নলি গুলির ভিতর থুর্ব 
শুকনো হইয়াছে আর ফুলিয়াছে। ঘর্দ এ রকম সরু 


২৯২ ব্রকাইটিস' রোগের পরীক্ষায় পিঠে ই্িধৃষ্কোগে দিবে। 


বুড়-বুড়ির শব্দ শুনিতে পাও, তবে বলিবে যে, ভিজে শব্র 
শুনিতে পাইতেছি, নলি গুলির ভিতর তেমন আর শুক্নো 
নাই, শ্লেক্ষ। জমিয়াছে। মোটা, মাঝারি রকম, আর খুব 
সরু; এই যে, তিন রম নলির কথা বলিছি, সেই . তিন 
রকম .নলিরই “ভিতরে, শুকনো আর ভিজে দু রকম শব্দ 
শুনিতে পাওয়৷ যায়। যর্দি বল, বড় নলি গুলি থেকে 
শব্দ হইতেছে, কি, ছোট নলি গুলি থেকে শব্দ হইতেছে, 
তা কেমন করিয়া বুঝিব ? তা বুঝা শক্ত নয়। খুব সরু 
নলি গুলি থেকে যে শব্দ শুনিতে পাওয়! যায়, তা খুব 
চিকণ। শুকৃনো শব যেমন চিকণ, ভিজে শব্দও তেম্নি 
চিকণ। নলি যত সরু, শব্ও তত চিকণ। আর নলি যত. 
মোটা, শবও তত মোটা । শব্দ যত চিকণ, রোগীর বিপ- 
দও তত বেশী। শব্দ যত মোটা, রোগীর বিপদও তত কম; 
চিকিৎসকের আশা ভরসাও তপ্ত বেশী। ব্রংকাইটিস্‌ রোগ 
পরীক্ষা করিতে হইলে, বুক-পরীক্ষার যন্ত্র পিঠে দিয়া 
শুনিবে। কেন না, বুক আর পাঁজরের চেয়ে পিঠে ওসব 
শদ্দ বেশ শুনিতে পাওয়া যায়। পিঠের মাবা-মাঝি, 
বুকেরও মাঝা-মাঝি (অর্থাৎ ফুক্কোর গোড়ার দিকে ), মোটা 
আর মাঝারি রকম নলির শব্দ ভাল শুনিতে পাওয়া যায়। 
ঘখন কেবল মোটা আর মাঝারি রকম নলি গুলির প্রদাহ হয়, 
তখন পিঠের নীঁচে দিকে, আর কণার কাছাকাছি, প্রায়ই 
সহজ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস, 
হইলে, সব পিঠে আর পাঁজরে, বিশেষ পিঠের নীচে দিকে 
খুষ সরু নলি গুলির খুব টিকণ শব্দ ভাল শুনা যায়। 


ব্রকাইটিস. রোগে চারি রকম শব্ধ গুনিতে পাওয়া ঘায়। ২৩ 


তাতেই, ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস, (খুব সরু নলি গুলির 
প্রদাহ ) হইয়াছে কি না, জানিবার জন্য, পিঠের নীচে দিক 
পরীক্ষা করিয়! দেখিবে। শুকনো! শব্দ, ভিজে শব্দ, মোটা 
নলির শব্দ, খুব সরু নলির শব্দ_-এ সব রকম শব্দই এক 
জায়গায় শুন্িতে পাওয়া যায়। * কাজেই, বুকের মধ্যে 
বেন নানা, রকমের বাজনা বাজিতেছে বলিয়া বোধ হয়। 
যদি বল, এক জায়গায় সব রকম শব্দ কেমন করিয়া শোন! 
'যুরে এক জায়গায় বলিলে, ঘে একটা নলিই বুঝায়, তা 
নয়। এক জায়গায় এমন শত শত নলি আছে। সেই. 
সব নলির কতকগুলির মধ্যে শ্লেক্সা জমিয়াছে, কতকগুলির 
মধ্যে এখনও শুকনো আছে। আবার তারই মধ্যে কতক 
গুলি নলি মোটা, কতকগুলি মাঝারি রকম, আর কতক 
গুলি খুব সরু । কাজেই, ওক রকম শব এক বারেই 
শুনিতে পাওয়া যায় । 
ংকাইটিস রোগে মোটে চারি রকম শব্দ শুনিতে 

পাওয়। যায়। মোটা নলির শুকনো শব্দ আর ভিজে 
শকা। আর, খুব সরু নলির শুকনো শব্দ, আর ভিজে 
নক মোটা নলির শুক্নে শব্দকে মোটা শাই শাই, কি 
মোটা শিশ দেওয়ার মত শব্দ বলে। মোটা নলির ভিজে 
শব্দকে মোটা বুড়-বুড়ির শব্দ বলে। খুব সরু নলির 
শুক্নো শব্দকে খুব সরু শীই শীই, কি খুব সরু শিশ 
দেওয়ার মত শব্দ বলে। আর খুব সরু নলির ভিজে 
শবকে খুব চিকণ বুড়-বুড়ি বলে। "এই চারি রকম শব্দের 
সঙ্গে বেশ পরিচয় থাকিলে, ব্রংকাইটিস রোগের বেশ চিকি- 


২০৪ সহজ ব্রংকাইটিস আর শক্ত বা ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস্‌। 


শসা করিতে পার! যায়। রোগের কখন কোন্‌ অবস্থা! 
হইল, রোগ শক্ত হইল কি না, রোগীর জীবনের কোন 
আশঙ্ক। আছে কি না, সে সবও বেশ জানিতে পারা যায়। 
কাজেই, ব্রংকাইটিস রোগই তোমার বশের মধ্যে থাকিল। 
আর এক বার বলি। «মোটা আর মাঝারি ,রকম নলির 
প্রদাহকে সহজ ব্রংকাইটিস বলে। এতে রোগীর 


যাতনাও কম, বিপদও কম। কিন্তু খুব সরু নলি 
গুলির প্রদাহ (ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস) ভ্বারি 
শক্ত ব্যামো। এতে রোগীর যাতনাও বেশী, 


বিপদও বেশী। এই জন্যে, সহজ ব্রংকাই্টিপ হই- 
য়াছে, কি ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস হইয়াছে, যত শীস্ত্র 
পার, ঠিক করিবে । এবং ছু রকম ব্রংকাইটিস 
কেমন করিয়া ঠিক করিতে হয়, এই মাত্র তা 
বলিছি। ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস হইলে, খুব সতর্ক 
আর সাবধান হইয়া রোগীর চিকিৎসা করিবে । ক্যাপি- 
লারি ব্রংকাইটিস নিজেই ভারি শক্ত রোগ। তাতে স্বল্প 
বিরাম-জ্বরে (রিমিটেন্ট ফীবরে) এ উপসর্গ ঘটিলে, 
রোগীর যে কত বিপদ, তা বুঝিতেই পারিতেছ। ১৭১-_ 
১৭২র পাতে কাশির যে অন্থুদ, মালিশ, আর সেক দিবার 
ব্যবস্থা লিখিয়! দিইছি, এখানেও ঠিক সেই অন্ুদ, সেই 
মালিশ, আর সেই রকম করিয়া সেক দিবে। ১৭২র পাতে 
.বলিছি, এ কার্ববণেটু অব য্যামোনিয়৷ মিকম্চর্, . মালিশের 
এ অস্থুদটী, আর তাপিনের এই সেক, এই তিনটিই কাশির 
ভারি অন্ুদ। এতে কাশি সারিতেই চায়। এ কথা 


ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস, রোগে বিপদ ২০৫ 


গুলি এখানেও মনে করিয়া রাখিবে। এই তিনটা অন্ুদ 
জুত বরাত করিয়া দিলে, ব্রংকাইটিস রোগের চিকিৎসায় 
কখনও অপ্রতিভ হইবে না । 

এর আগেই বলিছি যে, ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস (খুব 
সরু নলি গুলির প্রদাহ) ছেলেদেরই খুব বেশী হইয়। 
থাকে। কত ছেলে যে এ রোগে মার! যায়, তা বল! যায় 
'দা। এ ব্যামোর একটু বাড়াবাড়ি হইলে, ছেলেদের 
'ফুল্োর মধ্যে বাতাস যাওয়! এক রকম প্রায় বন্ধ হইয়! 
যায়। ফুক্ষোর মধ্যে বাতাস যাওয়ার এ রকম ব্যাঘাত 
ঘটিলে, ছেলে কতক ক্ষণ বাঁচিয়া থাকিতে পারে? দেখিতে 
দেখিতে নীল মুর্তি হইয়! মারা যাঁয়। ছেলেদের ফুল্ধোর 
মধো বাতাস যাওয়ার ব্যাঘাত কেমন করিয়। ঘটে, এখন 
তাই বলিব। এটি জানিয়া রাখ! ভারি দরকার । কেন 
না, ছেলেদের ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস হইলে এই রকম 
উপসর্গ হইয়াই তারা মার! ষায়। এ রকম উপসর্গ কেমন 
করিয়া ঘটে, জানা থাকিলে, আগে থেকে অবশ্যই তার 
উপায় করিতে, পার। ছেলেরা সহজেই দুর্ববল। তার 
উপর ভারি রকম জ্বর জ্বালা হইলে, একবারে নেতিয়ে 
পড়ে। কাজেই, তেমন সব সরু নলিতে চট.-চটে আটাল 
শ্লে্সা জমিলে, তারা তা কখনই কাশিয়! তুলিয়া! ফেলিতে 
পারে না। তার পর, অনেকক্ষণ ধরিয়া খক খক করিয়া 
কাশে, কিন্তু শ্লেত্সা তৃলিবার যে কি? সে শক্তি কোথায়? 
এ রকম কাশিতে হিত ন| হইয়! বরং “তার বিপরীত হয়। 
যখন খক্‌ খক, করিয়া কাশে, সরু নলি গুলিব ভিতরে যে 


২০৬ ফুল্কোর মধ্যে বাতাস ন! মাওয়ার চিহ্ন। 


শ্লেম্ষা জমিয়! আছে, সেই শ্রেম্বার পাশ দিয়া, ফুক্কোর ভিতর 
থেকে বাতাস জোরে বাহির হইয়া আসে। নিশ্বাস লইলে, 
সেই বাতাসের জোরে, নলির আরে! আগার দ্দিকে শ্লেক্ষা 
সরিয়! গিয়। খুব আঁটিয়া বসে। সেই জন্যে, সে শ্ররেক্ষা 
টুকু ঠেলিয়া, তার ও দিকে বাতাস আর যাইতে পারে ন!। 
এই রকম করিয়া, ফি বারে ফুক্ষোর ভিতর থেকে বাতাস 
বাহির হুইয়। আসে, কিন্তু তার জায়গায় আর বাতাস যায় 
না। কাজেই, যে নলির মধ্যে শ্রেক্মা জমিয়া আছে, সে 
নলির ওদিক্কার ফুন্কে! টুকুর মধ্যে এক বারেই বাতাস 
থাকে না। বাতাস ন! থাকিলেই, ফুল্কো ক্রমে চেগ্টা, শক্ত, 
আর জমাট হইয়া যায়। তাতে আর কোনও কাজ হয় 
না। এই রকম করিয়া যদি অনেক খানি ফুক্ষো মকেজে! 
হইয়া! যায়, তবে জীবন কতক্ষণ থাকে ? নিশ্বাস বন্ধ 
হইয়৷ গেলে যে ফল হয়, এ রকম হইলেও শেষে সেই ফল 
হয়। ছুয়েতেই রোগী হাপাইয়! মরে। এ ছাড়া, ক্যাপি- 
লারি ব্রংকাইটিস রোগে খুব সরু নলি গুলির ভিতর ফুলিয়া 
সায় বলিয়া, তাদের ভিতর দিয়| ফুক্কোর মধ্যে সহজে বাতাস 
যাইতে পারে না। শেষে মোটেই যায় না। কাজেই, 
রোগী হাপাইয়া মরে। ছেলেদের ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস 
রোগের এই, ভয়ানক উপসর্গটার কথ! সকলেরই বিশেষ 
করিয়া জানিয়া রাখা উচিত। ফুক্ষোর মধ্যে বাতাস 
যাওয়ার ও রকম ব্যাঘাত ঘটিলে, নিশ্বাস লইবার সময় খুক 
না ফুলিয়া বরং আরে নুইয়া যায়, বুকের কড়ার নীচেটা 
খোল হইয়া যায়। বুকের কড়ার নীচেটা খোল হইয়! 


ফুক্কোর মধ্যে বাতাস ন! যাওয়ার চিহ্ন। ২০৭ 


যাওয়া, ফুক্ষোর মধ্যে বাতাস খুব কম যাওয়ার যেমন চিহ্ন, 
তেমন চিহ্ত আর নাই। এই জন্যে, এ চিহ্নটী মনে করিয়! 
রাখা উচিত। যখন দেখিবে, ছেলে নিশ্বাস লইতেছে, কিন্তু 
বুকের নীচেটা উচ না হইয়া, বরং খোল হইয়! যাইতেছে, 
তখন ঠিক করিবে, ফুন্কোর মধ্যে *বাতাস বেশ যাইতেছে 
না। ফি নিশ্বাসে নাকের ফুটে! ছুটী বড় হওয়া, ফি নিশ্বাসে 
নাকের পাতা *ছুটী ফোলা, ফুক্যোর মধ্যে বাতাস বেশ না 
যাওয়ার আর একটা ভাল চিহন। এ সন্কেতটাও মনে 
করিয়া রাখ উচিত। এ সব সঙ্কেত বেশ জানা থাকিলে, 
রোগ চিনিতে একটুও ভূল হয় না। ছেলেদের ব্রংকাইটিস্‌ 
রোগের চিকিসা৷ করিতে গিয়া, এই সব চিহ্ন আগে বেশ 
করিয়া ঠাউরে দেখিবে। ছেলের যদ্দি হাঁপ বাড়ে, আর 
তার সঙ্গে গায়ের তাত ন! বাড়ে, তবে তার ফুক্কোর মধ্যে 
বাতাস যাওয়ার খুব ব্যাঘাত ঘটিম্মাছে, তখনই ঠিক করিবে। 
এই মাত্র বলিছি যে, খুব ছোট ছোট নলি গুলির ভিতরে, 
আট! আটা অনেক শ্ল্রেম্মা জমিলে, ছেলেরা ত। কাশিযু! 
ভুলিয়া ফেলিতে পারে না। কাজেই, নলি গুলি ক্রমেই 
বুজিয়৷ যায়। * নলি গুলি বুজিয়। গেলে, ফুক্ধোর মধ্যে 
কেমন করিয়৷ বাতাঁস যাবে ? ফুক্কোর মধ্যে বাতাস যাওয়া 
বন্ধ হইলে, জীবন কিথাকে? ছেলের আকার প্রকার 
সার লক্ষণ দেখিয়া, সব বেশ বুঝ! যায়। ছুক্কোর মধ্যে 
বাতাস যাইবার খুব ব্যাঘাত ঘটিলে, নিশ্বাস বন্ধ হইয়। 
(হাপাইয়। ) মরিবার আগে যেমন হয় ঠিক তেমনি হয়। 
প্রথমে, নিশ্বাস লইবার জন্যে হাচড় পীচড় করে, ছট্‌ ফট্‌ 


হ৮ বাইনম ইপেকা ছেলেদের কাশির বড় অন্থুদ। 


করে, তাঁর পর সে সব বন্ধ হইয়া যায়। বুক, পিঠ, আর 
পাঁজরের উপর গ্রিথস্কোপ, ( বুক পরীক্ষা করার যন্ত্র) দিয়া 
শুনিলে, তার মধ্যে যে শিশ দেওয়ার মত শব্দ, আর শীই 
শই শব্দ আগে বেশ শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল, সে সব 
শব্দ আর শুনিতে পাঁওয়। যায় না। গা প্রথমে ফ্যাকাশে 
হয়, তাঁর পর নীলবর্ণ, আর ঠাণ্ডা! যেন পাকের মত হইয়া! 
যায়। নিশ্বাস ফেল ভাস! ভাস! হয়, আর নিশ্বাস ঠাণ্ডা- 
হয়। নিশ্বাস ঠাণ্ড হইলে, এ দিকেও ঠাণ্ড। হইতে 
বড় দেরি থাকে না। এই সব লক্ষণ কখন কখন ক্রমে 
আসিয়া উপশ্থিত হয়। কখন কখন, এক রারেই হঠাৎ 
উপস্থিত হয়। নলি গুলি এক বারে শীঘ্রই শ্রেক্সাতে পুরিয়া 
গেলে, ও সব লক্ষণ ঘটিতেও দেরি হয় না। কখন কখন 
সন্নিপাত আসিয়া! ঘটে। কখন কখন ছু রকম লক্ষণই দেখা 
দেয়। 
কাশিয়! শ্লেম্বা তুলিয়া! ফেলিতে পারে না বলিয়াই, 
খন ছেলেদের এত বিপদ ঘটে, তখন অস্থুদ খাওয়াইয়া 
সেই শ্লেম্া উঠাইয়া ফেলিতে পারিলেই ত তাদের জীবন 
রক্ষা হইতে পারে। এখন দেখ, তেমন অস্থুদ আছে কি 
না? আছে। ভাল অন্থ্দই আাছে। বাইনম্‌ ইপেকা 
শ্লেক্মা উঠাইবার বড় অস্থুদ, বাইনম্‌ ইপেকা, ছেলেদের 
কাঁশির যেমন অস্থুদ, তেমন অন্ুদ আর নাই। শুদু ছেলে- 
দের কেন? জোওয়ান ও বুড়োদেরও এ তেমনি অস্থাদ। 
_১৭১--১৭২র পাতে' যে কার্ববনেট, অৰ্‌ য্যামোনিয়৷ মিকশ্চর, 
যে লিনিমেণ্ট (মালিশের অন্থ্দ ), আর তার্পিনের সেক 


বাইনম্‌ ইপেকা খাওয়াইয়! বমি করাইলে কি উপকার হয়। ২০৯ 


দিবার যে ব্যবস্থা লিখিয়। দিইছি, জৌওয়ান রোগীদের 
ংকাইটিস্‌ হইলে, তা ছাড়া আর কোনও অস্থুদ দিতে হয় 
না, দ্রিবার দরকারও হয় না। তাতেই বেশ সারিয়া যায়। 
ছেলেদের ব্রংকাইটিস্‌ হইলে, তা ছাড়া, কেবল একটা 
অস্ুদ বেশী দিতে হয়। শ্ররেত্স। উঠ্ঠাইয়া ফেলিবার জন্তে 
বাইনম ইপেকা বেশী করিয়া খাওয়াইয়া দিতে হয়। রোজ 
ঘ্বকালে একবার করিয়া বমি করাইয়! দিলেই ভাল হয়। 
তু ছাচ্ডা, অন্য কোন সময়ে যদি ছেলে বেশী হাঁস-ফাঁস করে, 
বুকে শ্লেম্ম৷ খুব জমিয়াছে, কাশিয় তুলিয়া ফেলিতে পারি- 
তেছে ন! বল্পিয়া অস্থির হয়, তবে তখনই বাইনম ইপেক। 
খাওয়াইয়। বমি করাইয়া দ্রিবে। খানিক শ্রেত্মা উঠিয়! 
পড়িলেই ছেলে অনেক স্থুস্থ হবে। তেমন অস্মির থাকিবে 
না। ফল কথা, বাইনম ইপেকা খাওয়াইয়া বমি করানই, 
ব্রংকাইটিস রোগ থেকে, ছেলেদের বাঁচাইবার একমাত্র 
উপায়। এ কথাটা যেন স্লকল চিকিৎসকেরই খুব মনে 
থাকে। বাইনম ইপেকা খাওয়াইয়! বমি করাইয়! দিলে, 
শ্লেক্স। ত উঠিয়। যায়ই। তা ছাড়া, আর একটা ভারি, 
উপকার হয়। ' বমি হইবার আগে উপরে! উপরি বার 
কতক যে দীর্ঘ নিশ্বাস লইতে হয়, তাতেই খুব সরু নলি 
গুলিরও ভিতর দিয়! ফুক্কোর মধ্যে বাতাস যায়। কাজেই 
ঝতাদের অভাবে ফুন্ধে তেমন ০প্ট/, শক্ত,'আর জমাট 
হইয়া যাইবার ভয় থাকে না। তবেই দেখ, বাইনম ইপেকা। 
খাওয়াইয়। বমি করাইয়া দিলে, শিশুরুকি উপকারই করা৷ 
হয়।  বধার্থই তাঁর জীবন রক্ষ/ কর! হয়। এটি মনে 


২১০ ইপেকাকুয়ান ছেলেদের খুব সয়। 


করিয়া রাখা চাই। এক বছরের ছেলেকে ৩০ । ৪০ 
ফোটা বাইনম ইপেকা খাওয়াইয়া দিলে বমি হয়। একটু 
গরম জলের সঙ্গে খাওয়াইয়া দিলে বমি শীপ্র হয়। একটু 
চিনি কি মিছরির গুঁড়ো দিয়! মিষ্টি করিয়া দিলে, ছেলেরা 
তা আনন্দ করিয়া! খায়। খালি পেটে খাঁওয়াইলে বসি 
শীঘ হয় না। বারে বারে ওয়াক তোলে। তাতে 
ছেলেদের ভারি কষ্ট হয়। এই জন্যে, বাইনম ইপেকা 
খাওয়াইবার আগে, ঝিনুক আফ্টেক গরম ছুধ খাওয়াইয় 
দিবে। তা. করিলে খুব শীঘ্রই বমি হবে। ছেলের 
কোনও কষ্ট হবে না। কখন কখন, ছেলেদের এক 
বারে অনেক খানি বাইনম ইপেকা খাওয়াঈয়। না দিলে বমি 
হয় না। সচরাচর ছেলেদের ইপেকাকুয়ান! খুব সয়। 
বেশী করিয়া না খাওয়াইলে বমি হয় না। প্রথম দিন 
যত টুকু খাওয়াইলে বমি হয়, তার পর দিন সে টুকুতে বমি 
হয়না। তার চেয়ে বেশী দিতে হয়। এ সব বেশ 
করিয়! জানিয়া রাখা উচিত। আমি অনেক জায়গায় 
“দেখেছি, এক বছর, দেড় বছরের ছেলে ২।.৩ ডাম কি তার 
চেয়েও বেশী বাইনম ইপেক! খাইয়াও বমি করে নাই। 
শেষে বাইনম ইপেকার সঙ্গে ইপেকাকুয়ানার গুড়ো 
€(ইপেকা পাউডার )২। ৩ গ্রেন খাওয়াইয়া দিলে, তবে বমি 
করে। ইপেকাকুয়ান৷ ছাড়। বমি করাইবার কি আর অন্তু 
নাই? অন্থ্দ অনেক আছে। সে সব অন্থ্দ, বিশেষ 
টার্টার এমিটীক, খাঁওয়াইয়! বমি করাইলে, ছেলে শীঘ্রই 
নির্জীব হইয়া পড়ে। ছেলে নির্জীব হইয়! গেলে, বমি 


করাইয়া ত খুব কাজ করিলে! তারে শক্তি টুকু ছিল, 
তাও ঘুচাইলে। যেটা করা উচিত নয়, সেইটাই আগে 
করিলে । এই জন্যে, ইপেকাকুয়ানা ছাড়া, বমি করাই- 
বার জন্যে, ছেলেদের আর কোনও অস্থদ দিবে না। 
১৭১র পাতে যে কার্ববণেট্‌ অব য্যামোনিয়! মিকশ্চর লিখিয়া 
দিইছি সে পুন্ত মাত্রা। এক বঙ্থরের ছেলেকে তার ২০ 
ভাগের এক ভাগ দিবে। ছেলের বয়স বুঝিয়া এই রকম 
বহিসাৰ করিয়া অন্থুদ তয়ের করিবে । ১৭২র পাতে যে 
লিনিমেপ্ট ( মালিশের অন্ুদ ) লিখিয়৷ দিইছি, তার বড় 
ঝাজ। ছোট ছেলে যদ্দি সে রকম ঝশজাল মালিশ না সৈতে 
পারে, তবে তার সঙ্গে এক গুন্দ অলিব অইল (স্তুইট অইল ) 
মিশাইয়া লইবে। বাঁজাল মালিশ ছেলেদের বুকে মালিশ 
ন। করিয়। পিঠে আর পাঁজরে মালিশ করিলেই ভাল হয়। 
এ কথা এর আগেই (১৫৭র পাতে) বলিছি। 

এর আগেই বলিছি যে,” ব্রংকাইটিসদ আসল রোগও 
হইতে পারে, জ্বরের উপুসর্গও হইতে পারে। এখানে 
সষ্লবিরাম-ছুরের (রিমিটেণ্ট কীবরের ) উপসর্গ বলিয়া, 
'রংকাইটিস রোগের কথা বলিতে আরম্ত করিছি। বলিতে 
গেলে ব্রংকাইটিস রোগ আসল হইলেও তার যে চিকিৎসা, 
জ্বরের উপসর্গ হইলেও তার সেই চিকিৎসা । তবে তফাত 
এই ষে ব্রংকাইটিস রোগ আসল হুইলে, শুদু তারই 
চিকিৎসা করিলে রোগী ভাল হয়। কিন্তু জ্বরের উপগগ 
হইলে, আসল রোগ অর্থাৎ জ্বরকে খাটে! করিতে পারিলে, 
তবে ব্রংকাইটিদ রোগকে খাঁটো করা বায়। এসব কথা 


যেন খুব মনে থাকে। এই জন্যে, এখানেও তোমার সেই 
কুইনাইন্‌ বৈ আর উপায় নাই। উপদর্গ যাই কেন থাক 
না, কুইনাইন্‌ খাওয়াইবার বাঁধ! কিছুতেই নাই। এ কথাটা 
যেন কখনও ভুলো না। এর আগে, এ কথ! মাথার দিব্যি 
দিয়া বলিছি। স্বল্পবিরাম-জ্বরে যে রকম নিয়ম করিয়। 
কুইনাইন্‌ খাওয়াইতে বলিছি, ব্রংকাইটিস, কি আর কোনও 
উপসর্গ মাছে বলিয়া, সে নিয়মের যেন কোনও ক্রটি করিও ্ 
না। ক্রুটি করিলেই ঠকিবে। জ্বরও কমিবে না, উপ-.. 
সর্গও কমিবে না। জ্বর না কমিলে, উপসর্গ কেমন করিষু! , 
কমিবে? জ্বরেই না উপসর্গ আনিয়াছে। যার জন্যে 
উপসর্গ, ত থাকিতে কি উপনর্গ যাইতে পারে? কখনই 
না। এ ছাড়া, কুইনাইন্‌ যে কেবল জ্বরেরই অন্থদ ত! 
নয়, ব্রংকাইটিস. রোগেরও এ চমকার অস্ন্দ। আমি বারে 
বারে পরীক্ষা করিয়! দেখিছি ব্রংকাইটিস. আর নিয়ুমোনিয়া 
রোগে, (এর পরই নিয়ুমোনিয়ার কথা বলিব ), কুইনাইন্‌ 
খাওয়াইলে ভারি উপকার হয়। , ব্রংকাইটিস. রোগে নলি 
গুলির মধ্যে শ্রেগ্ঝ। জন্মে। রোগ যত বাঁড়ে, রোগী যত 
দুর্বল হয়, শ্লেক্সাও তত বেশী জম্মে। কুইনাইন্‌ খাঁওয়- 
ইলে, শ্লেক্স। তেমন জন্মিতে পাঁরে না। কুইনাইনে যদি 
প্লেশ্মা জন্মিতে না দিল, তবে না করিল কি? প্লেস! জমি- 
যাই ত ব্রংকাইটিস রোগে এত বিপদ ঘটায়। কুইনাইনের 
এই আশ্চর্ঘ্য ধঞ্মুটী সকল চিকিৎসকেরই মনে করিয়া রাখা 
উচিত। আনল রোগেরও যেমন অন্ুদ, উপসর্গেরও 
তেমনি অন্থ্দ। তারুচেয়ে ভাল অন্তদ আর কি আছে? 


কুইনাইনের ক্ষমতার পরিচয় এখানে আর একবার দিই। 
এর আগে ত অনেক বারই দিইছি। 

দিন পোনর হইল একটা আঁতুড়ে ছেলেকে দেখিতে 
গিইছিলাম। ছেলেটার সবিরাম জর ( ইন্টর্িটেণ্ট 
ফীবর ) হইছিল ! বাপ নেটিব ডাক্তর। চিকিশুসার ত্রুটি 
হইছিল, এ ,কথা বলা যায় না।* তবে, জ্বর ছাড়াইতে 
পারেন নাই বলিয়া, আমার পরামর্শ চাহিয়াছিলেন। 
জিজ্ঞাস। করায়' তিনি বলিলেন, অত টুকু ছেলেকে সাহস 
করিয়া আধ গ্রেনের বেশী কুইনাইন্‌ খাওয়াইতে পারি নাই। 
জ্বর ছাঁড়িলেই ২ গ্রেন, আর জ্বর আসিবার ছু ঘণ্টা আগে 
ছু গ্রেন্‌ কুইনাইন্‌ খাওয়াও আর, এর মধ্যে ২। ৩ঘণ্টা 
অন্তর আধ গ্রেন করিয়। কুইনাইন্‌ দেও। এতে এক 
দিনেই জ্ুর-আঁসা বন্ধ হবে । তার পর, দ্দিন আফ্টেক রোজ 
৩৪ গ্রেন করিয়া কুইনাইন্‌ খাওয়াইলে, ছেলে নীরোগ 
হবে। আমার এই কথা শুনিয়া! তিনি চমকে উঠিলেন। 
১৭ দিনের ছেলেকে একবারে ২ গ্রেন কুইনাইন্‌ খাওয়া- 
ইব! তা ত কখনই পারিৰব না। তবে, আপনি যখন্ন 
পলিতেছেন, তখন ছু বারে দু গ্রেন্‌ কুইনাইন দিব। আর, 
মাঝে ২। ৩ ঘণ্ট। অন্তর আধ গ্রেন্‌ করিয়! কুইনাইন্‌ খাওয়া- 
ইব। এতেও তোমার ছেলের জর আস! এক দিনেই 
বন্ধ হইবে। এই কথ। বলিয়া সকাল বেল! তাকে বিদায় 
করিয়া দিলাম। সন্ধ্যাকালে তার অনুরেধি ছাড়াইতে 
ন৷ পারিয়া ছেলেটাকে দেখিতে তাঁর বাড়ীতে গেলাম। 
ছেলের বগলে তাপমান-যন্ত্র ( থর্মমমিটগ্ল) দিয়া দেখিলাম, 


২১৪ একটি রোগীর পরিচয় ।' 


পারা ৯৯র দাগ পর্ষাস্ত উঠিল। জ্বর আসিবার এখনও 
২।৩ ঘণ্টা দেরি আছে শুনিয়া, তখনই আর ১ গ্রেন্‌ 
কুইনাইন্‌ খাওয়াইয়া দিতে বলিলাম। সেই কুইনাইন্‌ 
খাওয়ান হইলে পর, শিশুর আর জ্বর আসে নাই। ছেলেকে 
অন্দ বিশদ খাওয়াইবার এই রকম ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, 
অন্ত অন্য কথা বার্তী কহিতেছি, এমন সময়, আর এক জন 
নেটিব ডাক্তর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এরও সঙ্গে 
আমার জানা শুন! ছিল। এদের ছু জনেরই বাড়ী এক, 
জায়গায়। এত কাহিল হইয়াছ কেন, জিজ্ঞাস! করিলে, 
তিনি বলিলেন, এ বারে তিনটা মেয়ের ব্যামোতে আমাকে 
বড়ই কষ্ট পাইতে হইয়াছে। ছুটা মেয়ের ব্যামো সারি- 
যাছে, আর একটী এখনও ভুগিতেছে। একটা মেয়ে 
৩০ দ্রিনের দিন পথ্য পাইয়াছে। একটা ২৮ দিনে পথ্য 
পাইয়াছে। আর, এ মেয়েটা আজ, ১৬ দিন ভূগিতেছে। 
তিনি ভাবিয়াছিলেন, এই স্পরিচয় পাইয়া আমি তার 
চিকিৎসার সুখ্যাতি করিব। এমন শক্ত রোগী বাঁচাইয়া- 
ছেন, অবশ্যই তার যশ করিব। কিন্তু খন শুনিলেন, ষে 
জ্বর ৩০ দিনে, কি ২৮ দিনে ভাল হয়, সে জ্বর চিকিৎসকের. 
গুণে সারিয়াছে বল৷ যায় ন|; সে জ্বর আপনি সারিয়াছে; ; 
পরমারুর জোর ছিল বলিয়াই, রোগী বাঁচিয়া গিয়াছে। 
জুরে ৩০ দিন, কি ২৮ দিন ভোগাইবার কাল আর নাই। 
সে কাল গিয়াছে । তাপমান-যন্ত্র (থন্দ্মমিটর ) . যখন না 
ছিল, তখন যিনি ষা বলিয়াছেন, তাই বিশ্বাস করিতে 
"ছইয়াছে। এখন আর সে সব কথ! বিশ্বাস করি না। 


একটি রোগীর পরিচয় । ২১৫ 


আমুক রোগী ২১ দিন জ্বর ভোগ করিয়াছে, ন| বলিয়া, 
অমুক রোগীকে , চিকিৎসক ২১দিন ভোগাইয়াছেন, এই 
কথা বলি। জন্প্রতি সরল জ্বর-চিকিৎুস! নাম দিয়া, একখানি 
বে লিখিতেছি ; সেই বৈতৈে এ সব কথা বেশ করিয়া 
পিখিয়া দিইছি। সেই বৈ পড়িলে* জুরে রোগী ভোগে, কি 
টিকিতৎসক তাহাঁকে ভোগান, বেশ জানিতে পারিবেন। যখন 
। এই সব কথা" শুনিলেন, তখন বেশ বিরক্ত হইয়৷ বলিলেন, যে 
স্বরের দিন রাত সমান ভোগ, গায়ের তাত একটুও কমে না, 
সে জুরে কুইনাইন্‌ কেমন করিয়া দেওয়া যায়। কুইনাইন 
দিবার সমর কৈ? কেবল এক দিন গায়ের তাত একটু কমি 
ছিল, তাতেই কুইনাইন্‌ দিইছিলাম। কিন্তু কুইনাইন্‌ দিয়া 
অবধি জ্বর বরং আরে! বাড়িয়াছে।__এ সব কথার কি উত্তর 
মাছে? য| বলিলেন, সবই বিপরীত । এ দিকে আবার 
চিনি কিছু তেজী আর অভিমানী । বুঝাইতে গেলে বিপরীত, 
বলিবেন, এই ভয়ে তাকে বেশী কিছু বলিলাম না। এখন 
গার ঝগড়া করিৰ না। আমি জ্বর-চিকিতসার যে বৈ লিখি- 
তেছি, ছাপাইে, সে বৈ এক খানি তোমার কাছে পাঠাইয়। 
দিব। সেই বৈতে যা যা লেখা আছে, তার সঙ্গে মিলাইয়া 
চিকিৎস! করিয়। দেখিও-_-রোগে বেশী ভোগে, না চিকিৎ- 
সকের ভূলে রোগী বেশী ভোগে । তোমরা ভোগাও বলিয়া 
রোগী ভোগে, না রোগের ধর্্দে রোগী ভোগে ।-_সেখানে 
একজন বিচক্ষণ বৈচ্য বসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, গ্রন্থে, 
যাহা লিখিয়াঞ্ছেন। বা লিখিতেছেন, ত্রীন্থকর্তা হাতে কলমে তা 
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লাগিল। তখনই সেই মেয়েটাকে দেখিতে গেলাম। প্রথমে 
তার গায়ের তাত পরীক্ষা করিলাম। পাঁর৷ ১০৩র দাগ 
ছাড়াইয়া ছো'ট একটী দাগ পর্যন্ত উঠিল। -তার পর গড়ি 
ধরিয়া নাঁড়ী দেখিলাম। ফি মিনিটে ১১৬ বার পড়িতেছে। 
নাড়ী দেখিবার সময় তার হাতের অল্প কাপনি জানিতে পার! 
গেল। রোগী ভ।রি দুর্ববল হইয়া! ন! পড়িলে, তার হাতের 
এ রকম কীপনি হয় না। জিব শুকনো যেন কাঠের চলা। 
ছুই ঠোটে আর দীতের উপর কাল ছাত৷ পড়িয়াছে। রোগী 
খুব দুর্বল আর মবসন্ন না হইলে, ঠোটে আর দাতে এ রকম 
কাল ছাত। পড়ে না। ঘোর সন্নিপাতে রোগীর যে অবস্থা 
হয়, ১৭৪র পাতে তা লিখিয়! দিইছি। ঠোটে আর দাঁতে কাল. 
ছাতা পড়ার কথ৷ সেই খানেই বলিছি। মেয়েটা জ্বরে ভুগে 
এত কাহিল হইছিল যে, প্রায় এক রকম কাল। হইয়। গিইছিল। 
খুব বড় করিয়। না বলিলে শুনিতে পাইত ন। তার পর, 
তার ভাইন কৌকে (লিবরের) জায়গায় আঙ্গুলের ঘ। দিয়া 
দেখিলাম । ঘ| দিতেই তার ভারি ব্যথ। লাগিল। এতেই 
ঠিক. করিলাম, তার লিনরে (যকৃতে) খুব রক্ত জমিয়াছে। 
তাঁর পর, তার পিঠে গ্রীথক্কোপ, (বুক পরীক্ষ। করিবার যন্ত্র) 
দিয়া শুনিলাম, খুব সরু নলি গুলির ভিজা শব্দ শুনিতে পাওয়া 
গেল। সকল পিঠে আর পীরে এই রকম শব্দ শুনিতে 
পাইলাম। পিঠের নীচের দ্বিকেই সব চেয়ে বেশ শুনিতে 
পাওয়া! গেল। পিঠে কান দিয়। কি গ্তীথস্কোপ দিয়া এ 
কম শক শুনিতে পাইলাম । পিঠের নীচের দিকেই 
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কি ছ্রিথক্ফোপ দিয়! এ রকম শব্দ শুনিতে পাইলে, কি রোগ 
হইয়াছে ঠিক করিবে ? এর আগে যা যা বলিছি, সে সব যদি 
বেশ মনে থাকে, তবে বলিবে যে, ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস, 
হইয়াছে; আর খুব ছোট নলি গুলির মধ্যে শ্রেক্সা জমি- 
য়াছে। ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস ফি রকম শক্ত রোগ, এর 
আাগে তা বেশ করিয়া বলিছি। ফল কথা, বাতশ্লেক্ব-বিকা- 
রের রোগীর যে রকম অবস্থা হইয়া থাকে, এ মেয়েটার ও 
ঠিক সেই রকম অবস্থ। হইয়াছিল। স্ুল বকে কি না, 
জিহ্ঞাসা করিলে, তীরা সকলেই বলেন, ভুল বকে ন1। 
তাদের এ* কথ! আমি বিশ্বাস করিলাম না। ভুল বকেকি 
ন|, তারা তা৷ লক্ষ্য করেন নাই, এই ভাবিয়া লইলাম। কেন 
না, এ রকম অবস্থায় রোগীর ভুল বকা! থাকিতেই চায়। 
তার পর জানিতে পার! গেল যে, সে মাঝে মাঝে ছু চারিটা 
ভুল বকে। এই রকম করিঞ্না তার গায়ের তাত, নাড়ী, 
জিব, লিবরে (যকৃতে ) ব্রক্ত জমা, ভুল-বকা, আর ক্যাপি- 
লারি ব্রংকাইটিস সব ঠিক করিলাম। তার পর, অস্থদ আর 
পথ্যের ব্যবস্থা করিলাম । ১৭১--১৭৪র পাতে যে কার্বক 
ণেট আর ফ্যামোনিয়৷ মিকশ্চর, যে লিনিমেণ্ট ( মালিশের 
শন্থদ), আর তার্পিনের সেক দিবার যে ব্যবস্থ। লিখিয়। 
দিইছি, এখানেও সেই সব অন্ুদ, আর সেই রকম সেক 
দিবার ব্যবস্থা করিলাম। মেয়ের বয়স ১৪ বছর। এই 
জন্যে, খাওয়াইবার অন্থ্দ পুর মাত্রায় না দিয়া) তিন ভাগের, 
ছু ভাগ দিলাম।, রোগীর বয়স ২০*বুছর হইলে পুর মাত্রা 
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শ্চর পুর মাত্রায় লেখা আছে। মালিশের অন্থুদ তাই 
দিলাম; তার আর কোন বদল করিলাম না। ১৩১র 
পাতে আয়োডীনের যে আরোক লেখা আছে, সেই 
আরোক ডাইন কৌকে (লিবর অর্থাৎ যকৃতের জায়” 
গায়) লাগাইতে বলিলাম । আয়োডীনের খুব ভালা না 
ধরিলে, কোনও কাজ হয় না। এ কথা এর আগে বারে 
বারেই বলিছি। তার পর, গায়ের তাত এক চুল কমিলেও- 
ফুইনাইন্‌ খাওয়াতে বলিলাম। ২ ঘণ্টা অন্তর গাঁয়ের, 
তাত পরীক্ষা করিবে আর কুইনাইন্‌ খাওয়াইবে। ফল 
কথা, গায়ের তাত বাড়িবার আগে ২০ গ্রেন, কুইনাইন্‌ 
খাওয়ান চাই-ই। রোগীর বয়স ২০ বছর বা তার উপর 
হইলে গায়ের তাত বাড়িবার আগে ৩০ গ্রেন্‌ কুইনাইন্‌ 
খাওয়াইতে বলিতাম। সবিরাম-ভ্বরে ( ইণ্টম্মিটেপ্ট ফীবরে ), 
জ্বর ছাড়িলে অর্থাৎ আবারৎ জ্বর আসিবার আগে ৩০ গ্রেন 
কুইনাইন্‌ খাওয়াইতে পারিলে আর ভ্বর আসে না। স্বক্প- 
রিরাম-ভুরে (রিমিটেণ্ট ফীবরে ), রিমিশনে (যখন গায়ের 
তাত কম থাকে, অর্থাৎ গায়ের তাত বাড়িবার আগে ) ৩০ 
গ্রেন্‌ কুইনাইন্‌ খাওয়াইতে পারিলে, গায়ের তাত আর 
বাড়ে না। ক্রমে কমিয়া সহজ হয়। এই ছু রকম জ্বরে 
কুইনাইন্‌ খাওয়াইবার মোটামুটি নিয়মই নাই। তুমি নিজে 
ডাক্তর, তোমার মেয়ের এমন শক্ত ব্যামে।! তোমারই 
দোষে ব্যামো এমন শক্ত হইয়াছে। কুইনাইন্‌ আর তাপ- 
“ মান-ফন্ত্র (থণ্মমিটর 9 থাকিতে, এ জ্বরকে এত শক্ত হইতে 
দ্য কখনই উচিত নয়! গোডায় তদ্দির করিলে যে জ্বর 
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২। ৩ দিনেই সারিত, সেই জুরে মেয়েটা আজ ১৬। ১৭ দ্দিন 
তুগিতেছে, আর .মার! যাইবার মত হইয়াছে। তুমি বলি- 
তেছ, মেয়েটা ভূগিতেছে, কিন্তু আমি তা বলি না। আমি 
বলি, তুমিই ভোগাইতেছ। যাই হোক, এ পাপের প্রায়” 
শ্চিন্ত তোমাকেই করিতে হইকে। দিন রাঁত মেয়েটার 
শিয়রে বসিয়। থাক, ২ ঘণ্টা অন্তর গায়ের তাত যেমন 
-্পরীক্ষা করিবে, আর ঘড়ি ধরিয়! নাড়ী দেখিবে, অমনি এক 
খানি কাগজে সে সব লিখিয়। রাখিবে। যখন যে অস্থুদ 
খাঁওয়াইবে, মালিশ করিবে, সেক দিবে, আর আহার দিবে, 
সেই কাগজ, খানিতে সে সব তখনই লিখিয়া রাখিবে। এখন 
এই রকম খুব তদ্বির করিতে পারিলে, মেয়েটাকে বাঁচাইতে 
গারিবে। নৈলে সে আশা খুব কম। এট! যেন বেশ 
মনে থাকে। রোগটা নিতান্ত বাঁড়িয়! পড়িয়াছে। নৈলে 
২।৩ দিনেই সারিত। মেঘ্েটার যে রকম চিকিৎস| করি- 
তেছিলে, সে রকম চিকিওসা আর ৩। ৪ দিন করিলে তাকে 
বাচাইতে হইত না। এই সব কথা তাকে বেশ করিয়া 
বুঝাইয়া বলিয়া, সেখান থেকে বিদায় হইলাম। এর 
শাগেই বলিছি যে, তিনি কিছু তেজী আর অভিমানী । এই 
জন্যে, আমি যা যা করিতে বলিছিলাম, ঠিক সে রকম করেন 
নাই। করিলে, পাছে লোকে বলে, আমার ব্যবস্থাতেই 
তার মেয়েটা এবারে বাঁচিয়াছে। তা হইলে ত মানের 
খাটো হইবে। এই জন্যে, তাঁর নিজের মতও কিছু কিছু 
তাঁর মধ্যে চালাইয়াছিলেন।- এতেই মেয়েটার ব্যামে৷ তত" 
শীষ সাক নখ কিন শোষ ওরকম ধরাধর করিয়! কুই- 
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নাইন্‌ খাওয়ান হইছিল বলিয়া যে তার জীবন রক্ষা! হইল, 
-_-এ কথা তিনি ফুটে না বলুন, তার গীঁয়ের সকলেই 
বলিবে। সে অবস্থাতেও ঠিক এ রকম নিয়মে অন্থুদ বিস্তার 
দিলে, ছু দিনেই মেয়েটার অবস্থা! এত দূর ভাল হইল যে, 
৫ ৭ দিনেই সে তারীম হইতে পারিবে, 'এমন বোধ 
হইল। ১৭ই তারিখে সন্ধ্যার সময় মেয়েটাকে দেখিয়া 
অন্থদের ব্যবস্থা করি। তার পর, ১৯শে তারিখে খন 
ভোরে তাকে আবার দেখিতে যাই। এই ৩৪ ঘণ্টার ' 
মধ্যে তার গায়ের তাত তার নাড়ীর অবস্থা! যখন যে রকম 
ছিল, আর যখন যত টুকু কুইনাইন্‌ খাওয়ান হইছিল, মেয়ের 
বাপ আমার বিশেষ অনুরোধে, এক খানি কাগজে সে অব 
বেশ করিয়া লিখিয়৷ রাখিয়াছিলেন। সে কাগজ খানিতে 
যা যা লেখা ছিল, এখানে তা লিখিয়া দিলাম । কার্ববনেটু 
অব ফ্যামোনিয় মিকশ্চর আর কুইনাইন্‌ খাওয়াইরা, পিঠে 
আর পীজরে য্যামোনিয়া লিনিমেন্ট মালিশ করিয়া, আর 
তার্পিন তেলের সেক দিয়া ছু দিনের মধ্যেই মেয়েটার কত 
শক্ত ত্বর কত সোক্তা করিয়! তুলিতে পারা গিইছিল, নীচে 
তা লিখিয়! দিলাম, তাতেই বেশ বুঝা যাবে। 

তারিখ সময় গায়ের তাঁত নাড়ী প্রতি মিনিটে 


১৭ই সন্ধ্যা ৭টা ১০৩২ ১১৬ 
% রাত্রি ১০টা ১০৩ ১১২ 

( ৫:গ্রেন্কুইনাইন্‌ দেওয়! উচিত ছিল ) 
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কুইনাইন্‌ খাইলে গাযের তাত আর খাঁড়ে না। ২২১ 


তাঁরখ সময় গায়ের তাত নাঁড়ী প্রতি মিনিটে 
১৮ই ভোর ৪॥টা ১৯৩৮ ১১২ 
১" ৫॥টা ১০৩৪ ১১২ 
(৫ গ্রেন্‌ কুইনাইন্‌ দেওয়া উচিত ছিল ) 
রা বেল! ৭|॥ট। ১০১৪ ৪ ».:১১৩ 
_». ৮৫ গ্রেন্‌ কুইনাইন্‌ দেওয়া উচিন্ত ছিল ) 
+, ১, ম্টা ১০২৮ ১১৮ 
( কুইনাইন ৫ গ্রেন্‌ দেওয়া হয়) 
হা ১, ১১টা ১০১৮ ১১৪ 
(কুইনাইন্‌ « গ্রেন দেওয়া হয়) 
বেলা ১।টা ১০২২? ১২5 
(কুইনাইন্‌ ৫ গ্রেন দেওয়া হয়) 
নু বেলা ৩|ট। ১০১৭ ১১৪ 
(কুইনাইন্‌ ৫ গ্রেন দেওয়। হয়) 
রঃ সন্ধ্যা! ৬|টা ১১ ১১০ 
ঃ ১, এ॥টা ১০১২ ১১০ 
% রাত ১০? ১৯১ ১০৮ 


( কুইনাইন্‌ ২॥ গ্রেন দেওয়া হয়) 

৭ ঘণ্টার মধ্যে কেবল ১২।॥ গ্রেন কুইনাইন্‌ দিয়! নিশ্চিন্ত থকা 
ভাল হয় নাই। আর ৮। ১০ গ্রেন্‌ দেওয়! উচি হ ছিল। 
তারিখ সময় গায়ের তাত নাড়ী প্রতি মিনিটে 
১৮ই রাত্রি ৩টা ১০০*৪ ৯৮ 

(কুইনাইন্‌ ২। গ্রেন্‌ দেওয়া হইছিল ) 

₹ ঘণ্ট। £$পরে যখন কুইনাইন্‌ দেওয়৷ হইল, তখন এক বারে 
৫ গ্রেন্‌ দিলেই ভাল হইত 
১৯শে (ভাব৫টা ১৩৩'নি | ৯৩) 


২২২ একটি রোগীর পরিচয় । 


জিব ভিজে আর পরিষ্কার । আগের চেয়ে কানে বেশী 
শুনিতে লাগিল। খুব ছোট নলির ভিজে শব্দ অর্থাৎ 
চিকণ বুড়-বুড়ি তেমন শুনিতে পাওয়। গেল না। তার 
জায়গায় বড় নলির ভিজে শব্দ, বড় বুড় বুড়ি শব্দ শুনিতে 
পাওয়া গেল। ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস্‌ সার্লিবার লক্ষণই 
এই | খুব ছোট নলির ভিজে শব্দ গিয়া, তার জায়গায় 
বড় নলির ভিজে শব শুনা যায়। তবেই দেখ, দেড় দিনের 
মধ্ই এমন বাঁক জ্বর সোজ। হইল । এমন ক্যাপ্লারি 
ংকাইটিস্‌ সারিবার পথে আদিল। 

(কুইনাইন্‌ ৫ গ্রেন্‌ দেওয়া হয়) 
তারিখ সময় গায়ের তাত নাড়া প্রতি মিনিটে 
১৯শে বেলা ৭৪০টা ৯৯৪ ১০৬ 
( কুইনাইন্‌ ৫ গ্রেন্‌ দেওয়া হয় ) 

দেড় দিনেই গায়ের 'তাত প্রায়ই সহজ হুইল । কুই-. 
নাইনের কি আশ্চর্য শক্তি! .কুইনাইন্‌ এমন করিয়া ন! 
দিলে, তার গায়ের তাত কখনও সহজ হইত কি না, কে 
বলিতে পারে? জ্বর আর উপসর্গ ক্রমেই বাড়িয়া! যাইত। 
শেষে মেয়েটা মারা যাইত। মেয়েটা মারা যাইত, ত্তার বাপ 
এ কথা বলিবেন না। গায়ের তাত কমিলে, কুইনাইন দস্তুর 
মত খাওয়াইতে পারিলে, সব জায়গাতেই এই রকম স্থবিধ! 
হয়। ভাক্তরেরা এ স্থবিধা হেলায় হারান । জ্বরের এমন বাড়া- 
বাড়ি হুইয়া৪, যখন কুইনাইনে মেয়েটাকে ২ দিনেই চাক্তা 
করিয়া দিল, তখন শ্বরের গোড়ায় নিয়ম করিয়া কুইনাইন্‌ 
দিলে, জ্বর সম্থ জারাম হবে, আশ্চর্য্য কি? ষে জ্বরে এ মেয়ে- 


একটি রোগীর পারচয়। , ২২০ 


টার এমন অবস্থা হইছিল, তার চেয়েও বেশী শ্বরে রোগীকে 
সগ্ভ আরাম করিছি। এ পরিচয় এর আগে অনেকই 
দিইছি। মেয়েটি" যত শীত্তর সারিবে ভাবিয়াছিলাম, তত 
শীঘ্র সারে নাই কেন, তা নিশ্চয় বলিতে পারি না। বোধ 
হয়, যেমন তদ্বির করিতে বলিছিলাম, ঠিক তেমন, হয় নাই। 
হইলে মেয়েটি খুব শীঘ্রই আরাম' হইতে পারিত। ১৯শে 
ভোরে তার যু অবস্থা! দেখিয়া আসিয়াছিলাম, তাতে তার 
রোগ ভাল হইবার কিছু অপেক্ষা ছিল না, বলিলেই হয়। 
রোজ ৩ বার করিয়া, পিঠে, আর পাঁজরে লিনিমেণ্ট মালিশ 
করিবে। যখন মালিশ করিবে, তখন এক ঘণ্ট। ধরিয়৷ 
মালিশ করিবে। রোজ ৩ বার করিয়া, পিঠে আর পাঁজরে 
তাঁপিণের সেক দিবে। ফি বারে এক ঘণ্টা ধরিয়৷ সেক 
দিবে। কার্ববনেট্‌ অব য্যামোনিয়। মিকৃশ্চর নিয়ম করিয়। 
ৎ ঘণ্ট। অন্তর খাওয়াইবে। যখন পিপাসা হইবে, তখনই 
দেই বোতলের জল খাইতে দিবে। গায়ের তাত এক চুল 
কমিলেও কুইনাইন খাওয়াইতে আরম্ভ করিবে। গায়ের 
তাত বাঁড়িবার আগে, চারি বারে ২০ গ্লেন কুইনাইন খাঁও- 
যাইবে । তারম্পর, রোজ যে সময় গায়ের তাত বাড়িয়া" 
থাকে, সে সময় উত্রে গেলে, ২৩ ঘণ্ট। অন্তর ২৩ গ্রেন 
করিয়। কুইনাইন দিবে। “রিমিশনে” অর্থাৎ খন গায়ের 
তাত কম থাকিবে, (গায়ের তাত এক চুল কমিলেও ), রোজ 
এই রকম করিয়া ৪ বারে ২০ গ্রেন্‌ কুইনাইন্‌ খাওয়াইবে। 
মার গায়ের তাত কাড়িবার সময় উত্তরে গেলে, ২৩ ঘণ্টা 
অন্তর ২৩ গ্রেন্*করিয়৷ কুইনাইন্‌ দিবে। গায়ের তাত 


২২৪ , একটি রোগীর পরিচয়। 


সহজ হইলে, আর উপরো৷ উপরি তিন দিন ভরের কোনও 
লক্ষণ না পাইলে, রোজ সকালে, ছুপরে, আর সন্ধ্যায়, তিন 
বেলা তিন বারে ৫ গ্রেন করিয়া ১৫ গ্রেন্‌ কুইনাইন দিবে । 
যত দিন রেক্স! উঠিতে থাকিবে, তত দিন নিয়ম করিয়া 
কার্ধবনেট .অব য্যামোঁনিয়া মিক্শ্চর খাওয়াইবে। রোগী 
যেমন সবল হইতে থাকিবে, ও মিকশ্চরও " তেমনি তফাত 
তফাত খাওয়াইবে। যেমন ২ ঘণ্টা অন্তর) ,৩ ঘণ্টা অন্তর 
৪ ঘণ্টা অন্তর, ৬ ঘণ্টা অন্তর, রোজ ৩ বার, রোজ ছু বার, 
রোজ একবার । যত দিন মেয়েটি নীরোগ আর খুব সবল 
না হইবে, তত দিন তাকে মাংসের কাথ রোজ নিয়ম করিয়! 
খাওয়াইবে। এই রকম. নিয়ম করিয়|, মেয়েটার চিকিৎসা 
করিতে বলিছিলাম। মেয়ের বাপ ডাক্তর, তিনি রোগা 
দেখ। ছাড়িয়৷ দিয়, মেয়ের কাছে বসিয়া এ সব হাতে 
কলমে করিছিলেন, এ কখনই বিশ্বাস হয় না। মেয়েদের 
উপর, এমন তর শঙ্ত রোগীর সেবা শুশ্রাধার ভার দিলে, 
যেখানে ষোল মান। ফল পাইবার কথা, স্খোনে ছ আনা 
পাওয়৷ যায় কি না, সন্দেহ। কাজেই, ৪ দিনে যে রোগা 
'ভাল হইবার কথা, সে রোগী ১০ দিনেও সারে না। এখা- 
নেও তাই ঘটিয়া থাকিবে। 

যদি বল, এ মেয়েটার কথ। এত বেদ বিধানে বলিবার 
দরকার কি? দরকার নয়! বুঝো লোক অবুঝ হুইলে, 
তাকে বুঝান ভানর। মেয়ের বাপ যে ডাক্তর! গায়ের 
তাত থাকিতে কুইনাইন্‌ খাওয়াইলে জবর ধাড়ে।. এক দিন 
গায়ের তাত একটু কমিয়াছিল। সেই দিন কুইনাইন্‌ 
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খাওয়াইরাছিলাম, সেই দিন থেকেই জ্বর বাড়িয়াছে। 
ডাক্তরের মুখে একথ| শুনিয়। কি চুপ করিয়৷ থাকা যায় ? 
গাজ কাল ডাক্তরদের ভাতে আমাদের দেশের লোকের 
জীবন। কাজেই তীদের ভূল হইলে দেশের লোকের 
সর্বনাশ। এই জন্যে, এখানে মেয়েটার কথা, এত করিয়া 
বলিলাম । ইনি এক জন নেটিব ডাক্তর এর এ রকম 
ভূল হইলে হইতে পারে। বড় বড় হুম্রো চুমরো 
ডাক্তরদেরও এ রকম ভুল সচরাচরই হইয়। থাকে। তাদের 
এই রকম ভুলে গৃহস্থের৷ ধনে প্রাণে মারা যায়। এ কথা 
এব আগে অনেক বার বলিছি। গায়ের তাত থাকিতে 
তার নিজেও কুইনাইন্‌ দেন না, আবার অন্যকেও দিঠে 
বারণ করেন। যদি কেউ দস্তর মত কুইনাইন্‌ খাওয়াইয়- 
শক্ত ভ্বর থেকে রোগীকে শীত্র আরাম করে, তবে তারা তার 
উপর হাড়ে চটেন। ১৬১--১৭০র পাতে যে রোগীর 
পরিচয় দিইছি, উর ভর সারিয়া গেলে গ্রথমে ঘানি উর, 
চিকিৎসা করিছিলেন, তিশি এক দিন তার ঝাসার আসিয়।- 
ছিলেন। আমাদের রোগী গোড়ায় তার রোগী, শেবে 
আমার রে।গী*-কেমন শক্ত জ্বর থেকে কত শীত্র আরম 
হইয়াছে শুনিয়া, রোগীর দিকে চেয়ে বলিলেন,_-বাঁব। কিছু 
দিন ভুগিতে হবে। আমি সেখানে উপস্থিত থাকিলে 
বলিতাম_-কাকে? আপনাকে ন| আমারু রোগীকে ? 
ভোগা দুরে থাক, আমার রোগীর এক দিন মাথাও ধরে 
নাই। ভাল ভাক্তুর বলির! ধার! আভিমান করেন, তাদের» 
মুখে এ সব কথা শুনিলে বড়ই কষ্ট হয়। ভীদের কাছে 
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শুনিয়া লোকে শিখিবে না তীরাই আবার উপ্টো বলেন। 
গুরু মহাশয়ের ভূল হইলে শিষ্যদের ভ্রম ঘুচায় কে? 
এঁরাই আবার সহরের ভাল ডাক্তর বলিয়া পরিচিত ! 
এদেরই হাতে গৃহস্থের। ধনে প্রাণে মারা যায়। এদের 
নিন্দা করিতেছিন|, সমাজের হিতের জন্যে, সত্য কথ! 
বলিতেছি। এখানে আঁর গুটী কতক ধত্য কথা ন| 
বলিলে চলিল ন|। ৮ 

পাড়ার্গী, মাঝারি রকম সহর, আর ভাল সহর, এই তিন' 
রকম জায়গার পরিচয়, ডাক্তরদের বিষয় আমি যেমন জানি' 
তেমন আর কেউ জানেন কি না, সন্দেহ । আমি পাড়া- 
গায়ে ৫ বছর ছিলাম। মাঝারি রকম সহর়ে ৭ বছর 
ছিলাম। আর ভাল সহরে আজ প্রায় ৪ বছর আছি। 
পাড়াগায়ের ষে সব ডাক্তর আছেন, তারা সেখানকার হর্তা, 
কণ্তা, বিধাতা। তীরা যা করেন। তাদের উপর সম্পূর্ণ 
নির্ভর | কাজেই তীর! হাতের রোগী ভাল করিবার জন্যে, 
প্রাণপণে চেষ্ট। করেন, শীঘ্র রোগী ভাল করিতে পরিলে, 
অর্থও হয়, যশও হয়। আমার হাতের রোগী মারা গেলে, 
রোগ না সারিলে আমারই অযশ, আমারই 'পশার বাবে; 
লোকে বিশ্বাস করিরা, আমাকে দিয়! আর চিকিৎস! করাই- 
বেন না। পাড়ার্গায়ের ডাক্তরের সকলই পরস্পর এই 
রকম ভাবেন! এই জন্মে, যে কোন উপায়ে হোক, 
হাতের রোগী ভাল করিতে চেষ্টা করেন। ঈশ্বর তাদের 
“ইচ্ছাও সফল করেন। বৈ দেখে হোক, ভাল ডাক্তরের 
কাছে পরামর্শ লইয়। .হোক, রোগীকে ভাল করেন। এই 
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রকম চেষ্টা করিয়া দশটা রোগী আরাম করিলে, তীদের 
বেশ জ্ঞান জম্মে। তারা ক্রমে বেশ কাজের লোক হন! 
আমার হাতের রোগী অন্যের হাতে যাইতে দিব না, আমিই 
হাল করিব, এ রকম সঙ্বল্প যাদের আছে, তাদের হাতে 
“রাগী বেজায় হইতে পারে না।* আর তারা কালে নিশ্চ- 
রত ভাল চিকিৎসক হন। পাড়া্গায়ে ডাক্তরদের মধ্যে 
,আনেকেই এই রকম। মাঝারি রকম সহরে ডাক্তরেরাও 
গায় পাড়াগীয়ের ডাক্তরদের মত। সেখানে কেবল এক 
জন সাহেব ডাক্তর ( সিবিল সার্জন ) থাকেন। শেষ কাল 
ভিন্ন তীকে প্রায়ই ডাকে না। তাও কি তাকে সকলে 
ডাকিতে পারে? তীর বিজিট (দর্শনি) যে আবার 
১৬ টাকা । ফল কথ, মাঝারি রকম সহরে সাহেব ডাক্তর 
দিয়! চিকিতসা করানর প্রথা খুব কম, নাই বলিলেও হয়। 
এই জদ্, সেখানেও বাঙ্গালি ডাক্রুরের! হর্ভা, কর্তা, বিধাতা । 
ষাদের উপর লোকের বিশ্বাসও বেশী। রোগী ভাল করি- - 
ধার জন্যে তীদের চেষ্টাও বেশী। রোগীর প্রতি তাদের 
বহও বেশী। কাজেই, গুহস্থদেরও বেশী হিত হয়। 
তাদেরও যশ, অর্থ দুই-ই হয়। কিন্তু ভাল সহরে ( যেমন 
কালকাতায় ), বাঙ্গালি ডাক্তরদের বড়ই হূর্গতি, তাদের 
উপর লোকের-বিশেব ধনিলোকের--তেমন বিশ্বাস 
নাই; তেমন ভক্তি নাই। শক্ত রোগ তারা৪ ভাল করিতে 
পারেন না, সহরের মেয়েদের পর্ধাস্ত এই বিশ্বাস। তাদের 
মনে এ রকম বিশ্বাস হবেই ত॥& তাদের দোষ কি? 
ডাক্তর মহাশয়রাই ত ইচ্ছা করিয়া নিজের পায়ে কুড়ুল 
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মারিয়। বসিয়া আছেন। তারা কথায় কথায় সাহেব 
ডাক্তর ডাকেন। এতে, তাদের উপর গুহস্দের কেমন 
করিয়া ভক্তি হইতে পারে? তারা শক্ত রোগী ভাল 
করিতে পারেন ন| বলিয়!, সাহেব ডাক্তরকে ডাকেন, কি, 
সাহেব ডাক্তরদের সঙ্গে ভাব রাখিবার জন্যে, তাদের 
ডাকেন; গুহন্থরা তা জানে না । অমুক সাহেবের সঙ্গে 
পরামর্শ করিয়া চিকিৎসা করিতে হবে বলিলে, তার! 
প্রাণের দায়ে ২ টাকা কি ৪8 টাকার জায়গায়, ১৬ টাক 
বিজিট ( দর্শনি ) দিতে প্রস্তত হয়। যদি শক্ত রোগী ভাল 
করিতে পারেন না বলিয়া, সাহেব ডাক্তরকে ডাকেন, তবে 
তাদের ডাক্তরি ছাড়িয়। অন্য বাবসা করা উচিত। আর 
দি সাহেব ডান্তরদের সঙ্গে ভাব রাখিবার জন্তে, তাহাদের 
প্রিয় হইবার জন্তে, তারা৷ খাতির করিবেন বলিয়। তীদের 
হাতে রাখিলে, ভবিষ্যতে তাঁর! অনেক কাজে আসিবেন 
বলিয়া--তীদের ডাকেন; তবে তাদের এ রকম করিয়া 
পরের মাথায় কাটাল ভাঙ্গিয়৷ খাওয়! উচিত নয়। সাহেব- 
দের প্রিয় হওয়ার চেয়ে, দেশের লোকের উপর তদের 
দরদ থাকিলে ভাল হয়। যেরোগ২ টাকা কি ৪ টাকায় 
সারে, তার জন্যে কি গৃহস্থ সাধ করিয়! ১৬ টাকা কি 
৩২ টাক! খরচ করিতে চায়? অল্প খরচে কাজ পাইলে, 
বেশীর দিকে ,কেউ যায় না। তবে অনেক বোক! বড় 
মানুষ আছে; সাহেব ডাক্তর দিয়! চিকিশসা করাইলে, 
*লোকের কাছে মান সম্ত্রম বাঁড়িবে বলিয়া, ২ টাকার জায়- 
গাঁয় মিছামিছি দশ. টাকা খরচ করে । ' মান, জন্্রম, নাম 
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বাড়াইবার আর ত উপায় নাই! যে সব সাহেব ডাক্তরের 
কাছে তোমর! ডাক্তরি শিখিয়াছ, তারাই সহরে ডাক্তরি 
করিতেছেন। আবার তোমরাও সেই খানে ডাক্তরি করি- 
তেছ। তাদের কাছে ষে যথার্থ শিখিয়াছ, তার 
পরিচয় দেও দেখি। কথায় কথায় তাদের ডাকিলে, 
ঠাব৷ কি ভাবুন? বৃথা পরিশ্রম করিয়। এদের শিখান 
হয়াছে। একটা সামান্য রোগের চিকিতসা করিতে 
পাপে না । বাঙ্গালি ডাক্তর গুলি দেখিতেছি, তবে ত 
কোনও কাষেরই নয়। আমরা শহরে না থাকিলে, 
এদের দিয়া তবে ত অভাব ঘোচে না। তাঁরা এই রকম 
ডাধিলে বা বলিলে, তোমাদের তাতে বড়ই গৌরব বাড়ে ! 
তবে যদি বল, তাদের কাঁচে শিখিছি; আমাদের দ্বারা 
হাদের কিছু পাওয়া উচিত। তোমাদের এ রকম দয়ার 
শর তীর! নন। তারা তোমাদের এ রকম দয়া চাঁন 
॥। তাদের জন্যে, এমন করিয়া পরের সর্বনাশ করিতেও 
তোমাদের বলেন না। পরের টাক। ভিন্ন বুঝি গুরু- 
ওক্তি দেখান হয়ু না? তোমাদের চেয়ে তাদের অভাব 
£ম। তদের নৈলে যাদ্ধের চলেনা, তাদেরই চিকিৎস! 
পরতে তারা অবকাশ পান না। তোমরা ভারি ভারি 
প্লাগ ভাল করিয়া হাত দেখাও যে, তাদের শ্ক্ষি দেওয়। 
শার্থক হোক। মামাদের দেশের লোকে তোমাদের 
জা করুক। তোমরা কেবল হেলে সাপ ধরিয়। বেড়।- 
বে; গোক্ষুর সা দেখিলেই সাহেবশ্ডাক্তর ডাকিবে। 
এতে, গৃহস্থ তোমাকে কেবল হেলে সাপ ধরিতে ডাকিবে 
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বৈ আর কি? গোক্ষুর সাপের বেলা সাহেব ডাক্তুর 
ডাকিবে। গৃহস্থের দোষ কি? তোমর! যেমন ক্ষমতার 
পরিচয় দিয়াছ, আদরও তোমাদের তেমনি । 

সবল্পবিরাম-জবরে (রিমিটেন্ট ফীবরে) গায়ের তাত 
কমিলে, কুইনাইন্‌ না খাওয়াঈলে রোগীর যে সব বিপদ হয়, 
এর আগে তা বলিচি। আর শ্রল্পবিরাম-জ্জুরে *রিমিশনে” 
অর্থাৎ গায়ের তাত কমিলে, বেশী করিয়! কুইনাইন্‌ খাঁওয়াঁ- 
নই যে, রোগীর জীবন রক্ষার এক মাত উপায়, এ কথাও 
এর আগে বলিছি। এ ডুটা কথ সকলেরই মনে যেন 
গাথা থাকে। এখানে আমার আর একটা রোগীর কথা 
বলি। তাতে এ ছুঁটী কথার বিশেষ প্রম।ণ পাবে। 
বছর খানেক ভইল, কলিকানার বাইরে, কোশ দুই তিন 
তফাতে, কোন এক বড়-মান্ুষের বাড়ীতে একটী ছেলের 
চিকিৎসা! করিতে গিইছিলাম। ছেলেটীর বয়স ছু 
বছরের বেশী নয়। তার ভ্র"হইর! তড়কা হয়। সেখান- 
'কার ভাক্তরেরা জ্বরেরও তেমন ব্যবস্থা করিয়া চিকিগুস! 
“ করিতে পারেন নাই, তড়কাও নিবারণ করিতে পারেন 
নাই। মুদু ভাবে তড়কাঁহাত পায়ের খেঁচুনি 
আক্ষেপ (কন্বল্শন্‌) তার নিয়তই থাকিত:; 
মাঝে মাঝে বাঁড়িত। তড়কাঁ যে একটা রোগ, | 
তারা ভাদৌ ধরেন নাই। কাজেই, তীর ছেলেটাবে ' 
আরাম করিতে পারেন নাই। এই ছেলেটাকে ছু দ্দিন - 
দেখিতে গিইছিলাম। শেষের দিন* তার তস্গুদ বিশুদ ; 
বাবস্থ। করিয়া, সেই বাঁড়ীতেই আর একটী ছেলেকে 
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দেখিতে গেলাম। এ ছেলেটার বয়স ৪1 ৫ বছরের বেশী 
নয়। বাড়ীর যিনি কর্তা, এটী তার বড় ছেলের ছেলে। 
একটী নেটিব ডাক্তর এই ছেলেটার চিকিতসা করিতে 
ছিলেন। ছেলেটার স্বল্পবিরাম-জ্বর (রিমিটেন্ট ফীবর) 
হইছিল। জিজ্ঞাসা করায় ডাক্তন্ন বলিলেন ছেলেটার 
আজ দশ দিন ভ্রর হইয়াছে। একটী ফীবর মিক্শ্চর 
তয়ের করিয়া দিইছি, তাই খাইতেছে। সামান্ত জ্বরে 
ছেলেটাকে মিছামিছি আজ দশ দিন ভোগাইতেছে। যখন 
গায়ের তাত কমে, তখনও কি সেই ফীবর মিক্শ্চর খাঁও- 
যাও? সেই সময় নিয়ম করিয়। কুইনাইন্‌ খাওয়াইলে 
ত* ছু দিনেই ছেলেটা আরাম হইতে পারে। গোড়ায় 
এ রকম ব্যবস্থা করিলে, ছেলেটা কখনই এত ভূগিত না। 
আমার এই কথায় তিনি ভারি চটিলেন, বলিলেন, আমার 
ঢের দেখা আছে। এ জ্বরে কুইনাইন্‌ খাওয়াইলে কোনও 
কাজ হয় না। তাতে জ্বর বাড়ে বই কমে না। গৃহস্থ- 
দের তোমরা এমনি করিয়াই সর্বনাশ কর বটে! তোমার 
সঙ্গে ঝগড়া করিলে আর কি হবে ? এই বলিয়! বাড়ীর 
কন্তীকে বলিলাম, যে ছেলেটার জন্যে, আপনি এত চিন্তিত 
হইয়াছেন, আর এত খরচ পত্র করিতেছেন, সে ছেলেটা 
বাঁচিবে। কিন্তু আপনার এই পৌন্রটী রক্ষা পাইবে না। 
এর যে রকম চিকিতসা হইতেছে, তাতে এ শীত্রই মারা 
যাবে। আমার কথায় তিনি বড় একটা মনোযোগ 
করিলেন না। কিছু দিন পরে 'গুনিলাম, তার ছোট" 
ছেলেটা আরাম হইয়াছে ! কিন্ত পৌঁত্রটা মার! গিয়াছে। 


২৩২ স্বন্নবির।ম-জবের চিকিৎসায় একটি নেটিব ভাক্তরের পরি5য়। 


আটটি গণ্ড। পয়সার কুইনাইন খাওয়াইলে শিশুর জীবন রক্ষ! 
হইত! এক জন বোক! নেটিব ডাক্তরের হাতে পড়িয়! 
ছেলেটা অকারণ মারা গেল। ডাক্তরদ্ধের ৰোকামিতে, 
জ্ঞানের অভাবে এই রকম করিয়া ষে কত শত লোকের 
জীবন নষ্ট হইতেছে, ত| বল! বায় না। আমি জানিতাম 
গুণ না থাকিলে তেজ হয় না। যাকে একটু তেজী 
দেখ! যায়, খুঁজিলে, তার একটা না৷ একট৷ গুণের পরিচয় 
পাওয়া যায়ই। কিন্তু এই তেজী ডাক্তরটার ত কোন 
গুণই আমি খুঁজিয়া পাইলাম না । এই জন্বেই বুৰি 
লোকে বলে, পচ! আদার ঝাল বেশী । 

তার পর, এখন পুরাণ ব্রংকাইটিসের কথ! বলি। গুটি 
কতক রোগ ছাড়া, প্রায় সকল ব্যামোই দু রকম দেখা যায়। 
নুতন আর পুরাণ। যেমন নূতন জ্বর, আর পুরাণ জ্বর। 
নৃতন জ্বরকে নব জ্বরও বলে, তরুণ জ্রও বলে। নুতন 
বাত, আর পুরাণ বাত। নূতন কাশি, আর পুরাণ কাশি। 
নূতন আর পুরাণ ব্যামোতে তফাত কি? নূতন ব্যামোর 
লক্ষণ গুলি উগ্র। পুরাণ ব্যামোর লক্ষণ গুলি উগ্র নয়; 
খুব মৃছু। নূতন ব্যাগোতে রোগীর প্রাণের 'আশঙ্কা বেশী। 
পুরাণ ব্যামোতে রোগীর প্রাণের শাশঙ্কা কম শীত্বত 
কোন আশঙ্কাই নাই। নুতন ব্যামোতে রোগীর যাতনা 
খুবই বেশী ।* পুরাণ ব্যামোতে রোগীর যাতনা খুব কম। 
'নৃতন ব্যামোতে স্নান আহার সয় না--ন্নান আহার. ব্যবস্থাই 
নয়। পুরাণ ব্যামোতে স্নান আহার সবই সয়। নৃতন 
রোগে রোগী কোনও কাজ কণ্্ম করিতে পারে না; বিছানা, 


নৃতন আর পুরাণ ব্যামোতে তফাত কি? ২৩৩ 


তেই থাকিতে হুয়। পুরাণ ব্যামোতে রোগী অনেক 

কাজ কর্ম করিতে পারে; করিয়াও থাকে । নূতন ব্যামোর 

চিকিৎসায়, রোগীকে আরাম করিবার জগ্তে, চিকিৎসকের 

তাড়াতাড়ি করিতে হয়। পুরাণ ব্যামোর চিকিৎসায় 

তেমন তাড়াতাড়ি করিতে হয় না; করিবার দরকাঁরও নাই। 

কেন না, পুরাণ ব্যামে! ছু দিন, পাঁচ দিন, বাঁ দশ দিনে 

সুরে না। ফল কথা নূতন ব্যামো আর ফোজদারী হাঙ্গাম 

'সুমান্। ছুয়েতেই ধর, পাখড়, নে, থো করিতে হয়! - 
পুরাণ ব্যামো আর দেওয়ানী মোকদ্দম! সমান। ছুয়েতেই 

'রয়ে বসে কাজ করিতে হয়। নুতন ব্যামো ক্রমে পুরাণ 

।পড়িয়। যাইতে পারে । নূতন ব্যামোর উগ্র লক্ষণ গুলি 

ক্রমে কমিয়া আনে ; কিন্ক্ব ব্যামো নিঃশেষ সারিয়। যায় না 

'অনেক তদ্বির করিলে তবে অনেক দিন বাদে ব্যামোটা 

'নিঃশেষ সারিয়া যায়। একেই দ্নুতন ব্যামে! ক্রমে পুরাণ 

পড়িয়া যাওয়া বলে। আবার, অনেক ব্যামোর গোড়া 
থেকেই পুরাণ ভাব হইতে পারে ? নূতন ব্যামোতে যে সব 

(কষ্ট হইয়া! থাকে, তা হয় না; লক্ষণ গুলিও উগ্র নয়, এ 

[দিক আবার শীত্র নিঃশেষ হইয়াও সারিতে চায় না। | 
, পুরাণ ব্রংকাইটিপ্‌ রোগের কথা দ্বিতীয় ভাগে বিশেষ 

উরিয়৷ বলিব। 


প্রথম ভাগ সারা । 
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| মরল 
জ্বর-চিকিৎসা। | 
ভ্িত্ভীল্ল জ্ভাঙ্গ £ ট 
| ইহাতে পুরাণ ব্রংকাইটিস, নিযুমোনিয়া, প্ররিসি, আর ভায়া 


পু 
ব্রিয-পেট-নাবা )-_রিমিটেন্ট ফীবার্‌ অর্থাৎ স্বরবিরাম- নু 
'জ্বরের এই চারি রকম উপসর্গের কথা খুব সরল ডি 








ভাষায় বিশেষ করিয়া! লেখ! হইয়াছে । কথায় 
কগায় দৃষ্টান্ত আর প্রেম্কপ্শন্‌ দেওয়া 
হইয়াছে। নামে জ্র-চিকিৎস!, 
“কাজে প্রাকৃটিস অব্‌ মেডিসিনের 


চেয়ে কম হইবে না। 
গৃহস্থ আর পাঁড়াগীয়ের ডাম্ভতরদের জন্যে । 


ডাক্তর যদ্ভনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। 





ফলিকাতা--৩০ নং কর্ণওয়ালিস্‌ স্বীট, 
'সংস্কত যন্ত্রের পুস্তকালক় হইতে প্রকাশিত 








১৩১৫ সাল। ভান্র। 
41017 , রর 
77/715 ৮52 7০৫2 মূলা ১২ এক টাকা । 
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জ্বর-চিকিৎস।। 
(ইরাক জ্ঞাগ্গ &' 


“ইহাতে পুরাণ, ব্ংকাইটিস, চি প্লরিসি, আর হি 
* পেউ-নাব1)-__রিমিটেপ্ট ফীবার্‌ অর্থাৎ শ্ল্পবিরাম.জ:রর 
এই চারি রকম উপসর্গের কথা খুব সরল শোবার 
বিশেষ করিয়া! লেখা হইয়াছে । কথায় কথক 
দৃাস্ত আৰ প্রেস্কপ্শন্‌ দেওয়া হইয়াছে । 
নামে জর-চিকিৎসা, কাজে গর[কৃটিস 
অবু মেডিসিনের চেক়ে 
কম হইাবে না। 
গৃহস্থ আর পাড়ার্গায়ের ডাক্তরদের জন্যে । 


ডাক্তর যদ্থনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 





অষ্টম সংস্করণ । 


কলিকাতা 
৩* নং কর্ণওয়ালিস্‌ স্ীট, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় হতে প্রকাশিত ) 


১৩১৫ সাল। ভাদ্র। 
4110 717765 76767, - সুপ ১২ এক টাকা। 


শক্তি-যন্ত্রে 
জ্ীপঞ্চানন প্রামাণিক ছারা মুদ্রিত । 
রাণাঘাট । 


সুচীপত্র। 
পৃষ্ঠা 


পুরাণ ব্রংকাইটিস্‌ ঃ ২৩৫--২৬৮ 
পুরাণ ব্রংকাইটিন কেমন করিয়া তপ ২৩৬ 
পুরাণ ব্রংকাইটিস্‌ রোগে গয়ের উঠা ও হাপ' ২৩৭ 
পুরাণ ব্রংকাইটিস্‌ ও হাপ-কাশের তফাত রে ২৩ 
পুরাণ রকাইটিলে বুক-পরীক্ষার হস্্র (্টিথস্কোপ নি কি গুনা 

যায় ২৩৭ 
পেটের নীচের দিকে মোটা বুড়বুড়ির শব্দ শুনিতে পাওয়া পুরাণ. 

ব্রকাইটিসের একটী বেশ চিহ্ন নে ২৩৮ 
পুরাণ ব্রংকাইটিস্‌ রোগে কারো কারে! দিন রাতে অনেক 

গয়ের উঠে ২৩৬৮ 
পুরাণ ব্রংবস্জইটিস্‌ বদ্ধমূল. হইলেননিঃশেষ হইয়া সারে না ২৩৯ 
পুরাণ ব্রংকাইটিস রোগে বিপদ্‌ তত ২৩৪ 
নূতন আর পুরা কাইটিসের তফাত তে ২৪৮২৪১ 
এক এক রোগের ই হই কারণ , তত ২৪৯ 
ব্রকাইটিস্‌ রোগের দুর কারণ 7... তত ৪৩২৪৪ 
ব্রকাইটিস্‌ রোগের নিকট কারণ 2 ২৪৪7২৪৫ 
প্লাষ্টিক ব্রংকাইটিন্‌ কাকে বলে তা ২৪৬ 
গ্লাহিক ব্রংকাইটিস্‌ রোগের চিকিৎস, নর ২৪? 


ছেলেদের এ রোগে বাইনম্‌ ইপেকা যা বমি করাইলে 
খুক উপকার হন ০ ২৪৭ 


%5 


পুরাণ ব্রংকাইটস্‌ রোগের চিকিৎসা ২৪৭--২৬৮ 
ক্ষীণ রোগীর শ্রেম্সা সরল করিতে কার্ব্বনেট অব্‌ ফ্যামোনিয়ার 

মত অন্থদ আর নাই ০** ২৪৭ 
পুরাণ ব্রংকাইটিদ্‌ রোগে কুইনাইন্‌ দিবার দরকার ২৪৮ 
কুইনাইন্‌ গ্েক্ষার স্থষ্টি নিবারণ করে-_পুষের ও সৃষ্টি নিবারণ করে২৪৯ 
হাইপোফস্ফাইট অব্‌ লাইম্‌ পুরাণ ব্রংকাইটিসের বড় অস্থদ ২৫০ 
হাইপোফস্ফাইট অব্‌লাইমের সিরপ, 3 ২৫১ 
প্রাচীন আর ছূর্বাল রোগীর পথ্যের খুব ধরাধর করা চাই. ২৫২ 
রোগীর শোথ বা উদরী থাকিলে মৃত্রকারক অস্থদও দিবে ২৫৩ 
নাইটি,ক্‌ ঈধর, ডিজিটেলিস, মার সিলি, এই তিনটাই 

মূত্রকারক (ডাষুরেটিক্‌) অনুদ রঃ ২৫৩ 
দুটা ছেলের ক্যাপিলারি ব্রকাইটিসের চিকিৎসার পরিচয় ২৫৪--২৫৬ 
তাদের ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস্‌ হইবার আগে যা যা হইছিল ২৫৪ 


অন্থদের মাত্র! কেমন করিয়া ঠিক করিতে হয় ২৫৭ 

অন্ুদের মাক্সা ঠিক করিবার হিসাব টা 2৫৮ 

ছেলেদের জর-কাশিতে হাইপোকস্ফাইট্‌ অব. লাইমের সিপ্পপের 
সঙ্গে কুইনাইন্‌ খাণয়াইবে রা 8 4৮ সত 


ক্যাপিলারি ব্রকাইটিসে কুইনাইন্‌ দিতে ডাক্তরদের তব ২৬৯ 
, ক্যাপিল্রারি ব্রংকাইটিসে কুইনাইন্‌ দেওয়া দরকার কি না, 


তার পরীক্ষা তত ২৬১ ৬৩ 
ফ্যাপিলারি ব্রংকাইটিসে কুইনাইন্‌ দেওয়া ভারি দগ্কার ২৩৪ 
কুইনাইনের আর একটী বিশেষ গুণের পরিচয় . ২৬৫ 


কুইনাইন্‌ জর্র খাটো! করে, শ্লেক্ার স্ষ্টিও নিবারণ করে. ২৬৬ 
কড্লিবর্‌ অইল্‌ সব রকম পুবাণ কাশ-রোগের বড় অস্দ. ২৬৭ 
বে সব রোগে শরীর জর পাইয়া যায়, সেই 'সৰ রোগেই 

£. কডংলিবর্‌ অইল্‌ ব্যবস্থা হত ০ ২ 


নি 


কডুলিবর্‌ অইল কি ? ৬ ২৬৭ 
যাদের পেটের ব্যামে! আছে, কতলিবর মই তাদের রা 
সম্ধ ন! ২৬৮ 
কডলিবর অইল খাইবার নিয়ম ২৬৮ 
আহারের ঠিক পরেই কড,লিবর্‌ অইল্‌ খাওয়া ভাল ২৬৮ 
ই। নিয়ুমোনসিয়া 7 ই৬৮-৩৮৪ 
নিযুমোনিয়। কি? ২৬৮ 
নিয়ুমোনিয়া তিন*রক ম--€১) নূতন বিজি রম পুরাণ 
, ন্জুমোনিয়। আর (৩) ব্রংকো-নিযুমোনি়া | ২৩৯ 
নূতন নিষুদ্োনিক্কার কারণ ২ত২৬৯-২৭১ 
নৃতন নিযুষ্বোনিয়ার লক্ষণ ২. ০ হন্ব১হিহহ 


কম্পের পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই নিযুমোনিয়ার লক্ষণ প্রকাশ হয় ২৭৩ 
নাড়ীর বেগ আর নিশ্বাসেম্ সক্কে ষে সমন, 2 


তার তফাত হয় ২৭৩ 
নিমুমোনিয়া-রোলীর গয়ের চটচটে আটা ও নি রড়ের ২৭৪ 
জর ঠ'টো নূতন নিসুমোনিয়ার আর একটা ভিন্ন ২৭৫ 
মাথা ধরা, ভুল বকা ও আর আল লক্ষণ -* ২৭৬ 
নিযুমোনিয়া ডাইন দিকেই বেশী হয় ** ২৭৬ 
নিবুমোনিয়াতে ফুক্কোর বীঘুকোষ গুলির আর নিজেনু ৃ 

প্রদাহ হুয় ০ 2 ই৭৭"+২৭৯ 
নিয়মোনিয়ার ক্তিনটী অবস্থা হি ২৭৯ 
নির,মোনিয়ার প্রথম ও ছবিতীয্ব অবস্থার পরিচয় :** ২৭৯ - ২৮১ 
নিয় [মোলিয়ার তৃতীয় অবস্থা ২. ২৮১ 


যে তিনটা লক্ষণে. নিয়মোনিয়া বি তানি 
(১) কম্প, (২) নাড়ীর রেগ আম বা ৃ 
রঙের ভাঙ্গি জারী গয়ের : 0 এলিট শে ২ 


7 
নিয়মোনিয়ার প্রথম অবস্থায় বুক পরীক্ষা! করিয়া কি জান] 


যায় | ঘা ২৮৩ 
নিয়মোনিয়ার প্রথম অবস্থায় চুল ঘঘার চিচ্চিড় শব শুন] যায় ২৮৪ 
চুল ঘয়ার চিচ্চিড় শব্দ শুনা যায় কেন ? তত ২৮৫. 
চিস্কোপ দিয়া কোন্‌ কোন্‌ জায়গা পরীক্ষা করিবে ২৮৬ 
সহজ মানুষের বুকে, পিঠে, পাঁজরে ঘা দিলে ফীপা পর 

বাহির হয় ১. ২৮৭ 
ফাঁপা শব্দ বাহির হয় কেন ? রি তত ২৮৮ 
নিক্ুুমোনিয়ার দ্বিতীয় ঘবস্থায় বৃক নী করিয়া ক্ষি.. 

জান] যায় ০ ২৮৯ 
নিয়মোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায় রোগীর কথার আওয়াজ | 

শরীক্ষা ৯০5 ১৯৭ 
নিয়মোনিয়ার তৃতীয় অবস্থায় বুক পরীক্ষা করিয়। কি জানিতে 

'খ্বারা যায় ২৯৪ 
নিয়মোনিয়! রোগীর গতি ক. ভাল কি মন্দ, কি দেখিয় হিসি ২৯২ 
নিয়,মোনিয়া-রোগীর মৃতা' লক্ষণ. ই ২৯২ 
নি্মোনিযা রোগ ভালও হঠাৎ হয়, মন্দও হঠাৎ ত্য ২৯৩ 
চিকিৎসকের অপযশ কথায় কথায়--তার পরিচন্ব ২৯৪ 
ভাড়াতাড়ি করিয়া রোগীকে ভ্লবাব দিও মা ও ২৯৪ 
কথায় কথায় তোষার ভূল স্বীকার করিবে 2 ২৯৫ 
নিয়মোনিয়া-রোগীর রোগ সারিবার লক্ষণ ২৯৬ 
নির,মোনিয়া-রোগীর রোগ ন! সারিবার লক্ষণ , ২৯৭ 
নিয় চমোনিরা স্বচরাচর কোন্‌ কোন রোগের উপসর্গ রর 

দেখা যায়. হি 5 হজ 

সব রোগে নিুমোদি হয় 10. 2৩ ০ ২৯৬ 


দি ধরিয়া নিয়ুমোনিয়া-রোগীর নাড়ী $ নিঙ্বাগ জন ২৭৯ 


7৮৯ 


খড়ি ধরিয়া কেমন করিস নাড়ী দেখিতে হয় ৩৪৯ 
ঘড়ি ধরিস্বা কেমন করিয়। নিশ্বাস গুণিতে হয় ৩০১ 
গায়ের তাত, নাড়ীর গতি, নিশ্বাসের সংখ্যা! লিখিবার নিয়ম ৩*২ 
নিয়ুমোনিয়ার চিকিৎসা ৩০৩--৩২৪ 
নিয়মোনিয়া রোগে রোগীর বল রক্ষা করা আগে চাই ৩০৪ 
একটা নিয়মোনিয়া রোগীর পরিচয়... , ৩৯৫ 
কুইনাইন্‌ পিলের যেমন অন্ুদ, নিম্স,মোনিয়ারও তেম্নি অন্ুদ ৩৫ 
ম্যাকোনাইট্‌ নিয়মোনিয়ার বড় অন্দ রা ৩০ 
একই নিয়মোনিয়া-রোগীর পরিচয় ১১১ 7৩০৬-:৩১২ 
তাহার রোগ পরীক্ষা রা ৩০৭ 
পরীক্ষার পর অন্দ ব্যবস্থা রঃ ৩৮ 


য্যাকোনাইটু যে নিয়মোনিয়ার ঝড় অস্ুদ, তাহার পরিচয় ৩৭ 
সবল রোগীর পক্ষে ফযাকোনাইট্‌ যেমন, দুর্গ রোগীর পক্ষে 


তেমন নয় ০ ৩১৭-৩১২ 
অর্গট যে তার চেয়েও ভাল অন্ুদ, তার পরিচয় ৩১২-_-৩:৪ 
অর্গটের আশ্চর্য) শক্তির পরিচয় ৫ ৩১৫ 


অর্গট নিয,মোনিয়া আর ফুকে? থেকে রক্ত-উঠার. আশ্চর্য নুন ৩১৬ 
রোগী বড় কাহিল হুইয। পড়িলে, তাকে ফ্যাকোনাইট্‌ দেওয়া 

যায় ন! মর ,. ৩১৭ 
ডিঞিটেলিস্‌ আর গুগার্‌ অব লেড 9 নিহুমোনিয়ার ভাল অন্থুদ ৩১৭ 
কার্বপেট্‌ অক ক্্যামোনিয়ার সঙ্গে শুগার্‌ অব লেড দে ওয়া নিষেধ ৩১৮ 
১টা অস্দের চেয়ে ২৩টী ভাল অন্থ্দ একত্র দিলে বেশী ফল হয় ৩১৯ 
কিন্ত মনে করিলেই যে দে অন্ধ ছু পাচটা এক সঙ্গে দিতে 

পার না ৩১৯ 
নিয়্‌মোনিক়ার তিনটা অবস্থা যেদন ধক কা তেমন 

পৃথক্‌ নয় | চি ' ত২৪ 
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নির়মোনিয়ার তৃতীয় রস্থায় ক্যামোনিক, প্রাণি, প্রস্ৃতি 
ছ্রিমুলেন্ট (উত্তেজক) অন্থদের বত দরক্ষার, এত আর 
কোনও অবস্থায় নয় 

নিয়মোনিয়! রোগের সকল অবস্থাতেই ইল ও দেওয়া যার 

নিয়মোনিয়'-রোগীকে বতদুর পাত্র স্থির রাখিবে 

রোগীর বিছানা পরিষ্কার রীখিবার জন্ত অইল্‌ ক্লুথের দরকার 

অইল্‌ ক্লথ রোগীর বিছানা পরিষ্কার রাখিবার বড় উপায় 

নিয়,মোনিয়া রোগীর ঘর, ছিন রাত সমান গরম রাখার উপায় 

রোগীর গায়ে বাইরের বাতাস লাগিবে মা, অথচ খরে বাতাস 
খেলিবে এ 

রাত্রে ঘরের মধ্যে বাতাস খেলার বেশী দরকার কেন ? 

ফুকোর মধো বাতাস যাওজ বন্ধ হইলে য়া হয় 

রক্ত মুন্মূন্ পরিষ্কার হইতোছে, আর অপরিষ্কার হইতেছে 

কাল রক্তের শির আর রাঙ1 রাক্তের শির 

.ব্লাঙা রক্তের শির ছুব্‌ হব, জরে কেন ? 

কাল রক্তের শির ছুব, ছুব, করেনা কেন? 

বাতাসে কি কি গ্রিনিশ আছে 

খতবান্ধ নিশ্বাস ফেলি ততবারই কার্বপিক্‌ াদিড রী করি 

বাইরের ভাল বাতাস ঘরের মধ্যে ভাল করিয়া খেলিতে, দে ওয়া 
এত দরকার কেন? 

ফি নিশ্বাসে আমর' বাতাদের অক্সিজেন রাও রি 

বাতাদের অক্সিজেন নৈলে মালো। জলে না 

ঢাকা দিলে আলো নিবিয়া যায় কেন. 

তেল শলিতা. ঠিক থাকিতে ঘরে প্রদীপের আলো! কম 
. হয় কেন? ৪ | 

ার্ণিক ঝ্যানিডে জীবনও নট করে, আলো নিবে দেয় 


৩৩৪ 


৩৩৫ 


৩৬ 


রে 


1৬০ 
ধাতাসের ভাল মন্দর আলো! একটা বেশ পরীক্ষা ৩৩৭ 


চুণে কার্বণিক্‌ ফ্যাসিড, খাইয়া ফেলে টু ৩৩৮ 
আমাদের মত গাছ পাঁলাও নিশ্বাস লয় আর ফেলে ৩৩৯ 
গাছ পালার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ৮ ৩৪০ 
রাত্রে গাছ তলায় শুইয়া থাক৷ বড় দোষ কেন? ৩৪৯ 
আগুণ জালিবান্ন সময় কার্ধণিক্‌ ফ্লযাসিষ্, স্থষ্টি হয় " ৩৪০ 
প্রদীপের শিশ থেকে যে ঝুলকালি উঠে, তা কোথায় যান ৩৪১ 
প্রণীপের শিশের খুপকালি নাকে যাণ্য়ার পরিচপর ৩৪২ 
কিরোসীনের প্রদীপের দোষই বাকি আর গুণই বাকি ৩৪৩ 
কিরোদীন লাম্প ব্যবহার করাম্ বিপদ্‌ -- ৩৪৪ 
থারাপ বাতাপ নিশ্বাসের সঙ্গে ফুক্ষোর মধ্যে নিয়ত লইয়! কেহই 
অনেক দিন ভাল থাকিতে প.রে না ৩৪৪ 
ফি নিখাসে অপরিষ্ার রক্ত কেমন করিয়! পরিষ্কার হয় ৩৪৫ 
হৃংপিগ্ডের-গুড়ি ধমনী (এয়া ) ৪৮০ ৩৪৬ 
শরীরের সব জায়গাতেই অক্মিজেনের দরকার ৩৪৭ 
রক্ত-সঞ্চালন (সকুলেশন অব বৃ )? ০ ৩৪৮--৩৪৯ 
হৃংশিগু (হট )জিনিশগী কি* তত ৩৫৯ 


হৃংপিগ কেমন করিয়।-শরীরের মধ্য রক্ত রনী দেয় ৩৪১ 
ংপিণ্ডের সংকোচন ( কণ্টণকৃশন ) অর্থাৎ জড়-শড় হওয়া, ৩৫২ 


হৃৎপিণ্ডের ভিতরকার কুটুরির কথ' এ ৩৫৩ 
হংপিণ্ডের বা ও ডাইন্‌ কুটুরি থেকে কেমন [করিয়া রক্ত চল! 
ফেরা করে -- ৩৫৪ 
অপরিষ্কার রক্ত কোন্‌ খান দিয়! চলা ফেরা করে ৩৫০ 
গরিষ্ষার ও অপরিষ্কার রক্ত ধারে কেমন করিরা চলা '. 
ফেরা করে বৃ ৩৫৬. 


হয কেমন করিয়া হন ৮৮ :৩8% 


॥০ 


রোগীর ঘরে পরিফাঁর বাতাসের দরকার কেন, ৩৫৯ 
শরীরের কোন্‌ কোন্‌ জায়গা থেকে কার্কণিক্‌ ফ্ল্যাসিড 


বাহির হয় রি ৩১০ 
রোগীর ঘরের কড়িতে বা আড়ায় ঝুড়ি করিয়া কয়ল, টাঙাইবে ৬৬১ 
কয়লা কেমন করির। তয়ের কাঁরতে হয় ০ ৩৬১ 

রোগীকে ভিজে সৌতা মঃটিতে শুইতে দিবে না ৭. ৩৬২ 


গরম জলের ভাব কেমন করিয়া নিশ্বাসের সঙ্গে লইতে হয় $৬০ 
গরম জলের ভাব নিশ্বাসের সঙ্গে লহগে কাশির বড় উপকার হয় ৬১৪ 


পুরাণ নিয়ুমোনিয়! ৩৬৫ ৩০৭ 
পুরাণ নিয়মোনিয়ার কারণ চি 
পুরাণ নিয়মোনিয়ায় ফুক্কো কুঁকড়ে শু'কৃড়ে যায় ৩২৭ 
প্লুরিসি থেকে কেমন করিয়া পুরাণ নির়মোনিয়া হয় ৬৬৮ 
বারকোষের খোল কেমন করিয়। বড় হয় -" ৩৮৮ 
পুরাণ নিয়মোনিয়ার লক্ষণ ২... ৩৬৯-:৩৭০ 


ফুক্কোর ভিতর রক্ত চলার ব্যাঘাত ঘটলে হৃংপিগ্ডের কি দোষ হর ১৭১ 
শরীরের মধ্যে ছোট বড় সব শিরে কেমন করিয়া রক্ত জমে ৩৭২ 


বায় নপির খোল বড় হওয়ার চিহ্ন « -. ৩৭২ 
পুরাণ নিয়মোনিয়ার চিকিৎসা | .১. ৩৭৩-:৪৭৭ 

ংকো.নিরুলোনিয়া ৩৭৭ -_ ৩৮৪ 
ব্রংকো-নিয়ামানিয়া আর নূতন নিয়, [মোনিয়ায় তফাত কি ৩গ৮ 
বংকো:লিয়মানিযায লক্ষণ ১. ৩৭৯--৩৮২ 
ব্রংকো-নিয়ণমোনিয়ার চিকিংসা ১... :৩৮২--৩৮৪ 
৩। জী রিসি , ক, এ ৩৮৪--৪৩১ 
নৃতন প্লরিস্র কারণ এ ই 1৩৮৫--৩৪৯ 


সহচ্ছ মানুষের প্রা কি রকম- নিশ্বাস লইবার ও ফেলিবার-সমকক 
'বুকের ঘোলের ভিত পিঠ'আর ফুক্ো১ছুয়ে 'ঘযা-ঘধি হয়৩৮৯--৩৯৫, 


0,/০ 


প্রদাহ (ইন্ক্লযামেশন্‌ ) হইলে প্ুরার অবস্থ কি রকমত্ত্য় ৩৯৭ 


শরীরের চারিটী খোলের ভিতরকার কথা । ৮০ ৩৯১ 
য্যারাকৃনগ্লিড১, পুরা, পেরিকাঙিয়ম্‌, আর পেরিটোনিয়ম ৩৯২ 
লিন্ফ রস আর সিরম্‌ (রাক্তের জল) মে ৩৯৩ 
রাঙা রক্তের শির, কাল রক্তের শির, আর রসের শির ৩৯৪ 
বাধন ছণদন তন্কের করিবার শক্তি লিশ্ডের খুবই আছে, ৩০৫ 
প্লুরিসির লুক্ষণ ০৮ ৩৯৩-৮৩৯৭ 
নিয়ুমোনিয়া ও প্লরিসিতে নিশ্বাস লওয়ার ভাব এক 

রকম নয় -** ৮৮, ৩৯৮ 
পলারিসি আমার নিয়/মোনিকার তফাত রর ৩৯৯ 
ভারি রকম প্লুরিসিরও লক্ষণ কখন কখন স্পষ্ট জানা বায় না ৪০০ 
'শুছ লক্ষণ ধণ্টয়। প্রুরিসি ঠিক করিত পারা যায়কিনা . ৪০১ 
প্লুরিসি-রোগীর নাড়ী যেন সেতারের ন্যারের মত ৪০২ 


প্লরিসি-রোগীর বুক পরীক্ষা করিয়া কি জানিতে পারাযায় ৪*২ 
প্র সি-রোগীর বুক পরীক্ষা করিলে ঘষার শব্দ শুনিতে 
পাওয়া যায় রি মা ৪০৩ 
প্ুরিসি-রোগীর বুকে হাত দিস ও ঘষার "বদ টের পাওয়া যায় ৪০৪ 
ঘযার শব্দ শুনিতে পাইয়া যদি আর না পাও, ভবে কি ঠিক করিবে৪৪৫ 
প্ুরিসির সঙ্গে ছুটী রোগের গোলমাল হইতে পারে ৪০৫ 
নিয়মানিয়। আঁর প্লুবিসি এই ছুটী রোগের তফাত কি ' ৪০৬ 
নিয়ূমোনিয়া ও প্ররিসির প্রথন ও দ্বিতীয় অবস্থার তফাত কি ৪০৭ 
প্রুরিসি রোগীর গতিক ভাল কি মন্দ, তার পরীক্ষা ৪০৮ 
প্রিসিরোগীর চিকিতসা ০৯ :৪০৮-:৪১৪ 
পিপি রোগীর ব্যথার জায়গায় তার্পিণের সেক কিরূপে দেয় ৪*৯ 
বুকের ভিতর জল জহগিলে কেমন করিয়া বুহির করে ৪১০, 
বুকের ভিতরকার জর শুযাইবার অনুদ্দু .. **৮.  .. ৪১১ 


1%০ 


প'রিনি রোগীর জর সপ্ত আরাম কর। চাই তত ৪১২ 


প্লরিসিরোগীকে সবল রাধিবার চেষ্টা আগে রা চাই ৪১২ 
প্রারসি-রোগীর নানের ব্যবস্থা ৮১ ৪১৩ 
পুরাণ প্রুবিপির লক্ষণ *্*ত ১-,০:৪১৪--৪১৫ 
বুকের থোলের মধো জল জমার লক্ষণ রা ৪১৬ 
বুকে জল জম'লে, বুক পরীক্ষা করিয়া ৬টী চিহ্ন পাওয়া যায় ৪১৬ 
বুকে বেশী জল জমিলে হৃংপিগু ও ভায়াক্রাম সবিয়া যায় ৪১৭ 
বুকের তিভর যত জল জমে, বুকের উপর ঘ। দিলে নিরেট 

শবও তত হয় টু ্ , ৪১৮ 


নিয়,স্ঘানিয়া « প্লরিসিতে বুকে ঘা দিয়া নিরেট শবের তফাত ৪১৯ 
নিয়স্মানিয়ার আর প্রিপির নিরেট শব্দ বলিলে কি বুঝার ৪১৯ 
বুকের ভিতর জল জমিলে বু₹-পরীক্ষার যন্ত্রে কর্কশ শন শুনা 


যাঁর বেন? ং ১৪ ৪২০ 
বুকের ভিতর জল জমিলে রো আওয়াজ ছাগল-ডাকার 
মত মালুম হয় "2. : ৪২১ 


জলের ভরে ছংপিগু সরিয়। গেঁলে তা সহজেই ঠিক কর।যার ৪২২ 
বুকের ভিতর বেশী জল জমিলে ডান দিকে রোগী শুইতে 

* পারেনা কেন? 3 . ৪৯৩ 
বুকের ভিতর জল জমিকল.আর কি কি লক্ষণ প্রকাশ পান ৪২৪ 
"আর এক রকম প্লুরিপি তাকে ডাক্তরেরা লেটেন্ট প্ন রিসি'বলেন ৪২৫ 


হাইড্রোথারাক্ম (বুকের কলের ভি উতর ব্দল ). - ৪২৫ 
হাড়ে, [ণোরান্স (বুকের খোলের ভিতর জল )-_চিকিৎদা . ৪২৬ 
এম্পাইম! ( বুকের খোলের ভিতর পৃ) ৪২৬ 

্যানিয় বিজ জিনিশটে কি তি 008২৭ 
বুকের-ভিতয় থেকে পু বাহির করিবার উপায় . ; ৪২৭ 


বুকের খোল কেমন করিয়া খুইতে হয়. * *৮. তি 


&: »[৬/৩, 
কার্বলিক্‌ রসি ছং লোশন্‌ 


কণ্ডিস্‌ ফ্ুগ্লিড জিনিশটা কি. . ৪২৯ 
বায়নলির নালি-ঘা.(ব্রংকিয়েল ফিস্টুলা ) ৪৩০ 
৪। পেউনাঁবা ( ভায়ারীয়। ) " ৪৩১--৪৮১ 
জরের সঙ্গে পেট-নাবা থাকিলে, তাহাকে জরাতিসার বলে ১৬১ 
পেট-নাবা পাঁচ ব্লকম ৪৬২ 
(১) অপাবের পেট নাঁবা ১৩৩ 
০) পিত্ত ত্ের্দ ও তার চিকিত্সা ৪.৩ 
(৩ আমাশা ও তার লক্ষণ ধ৩৪ 
আমাশ। কেমন করিয়৷ হয় ১৬৫ 
নাড়ি ভূঁড়ির কথ৷ ৪৩৫ 
অস্ত্রের পীড়া কেমন করিষা হয় র্‌ ৪5৬ 
অস্ত্রের শ্লেম্মা-ঝিল্লির উদ্দীপনা থেকে পেটের ব্যামো হয় ৬৩৭ 
উদ্ধীপন। কি-_ উদ্দীপনা কাকে বলে ৮৩৭ 
আন্ত্ের শ্লেম্মা-বিল্লির উদ্দীপনার পরিচয় ৪৩৮ 
আমাদের শরীরে দু রকম সবক পর্দা ( ঝিল্লি) মাছে ৪৩৮ 
আনাদের শ্লেম্া 'আর ডাক্তরাদক্খ মিয়.কস ছুই এক ৪৪০ 
জারগ।বিশেষে সেই এক গ্লেম্সার আপান। আলাদা নান ৪৪ 
আমাশার ডিকিৎদা ঘ৭১ 


বিশ্বথ্‌ সব রকম পেটের-ব্যামোরই ভাপ অন্ুদ. 


পেটের-ব্যামোতে অস্ত্র শ্লেম্ষা-ঝিল্লির অবগ্থা আগে খারাপ হনব ১$ 


স্তালিসিন্‌ অন্ত্রের শ্লেস্মা-বিল্লির বল বৃদ্ধি করে 
আমাশার-.রাগীর, পণ্যের ব্যবস্থা 


পেটের ব্যামো হইলে স্নান ও আহায় ছুয়েরই' ধরাধর করা চাই 
সা"নর ব্যবস্থায় যেমন শ্দি বাড়ে, তেমনি পেটের-বামো 


বাড়ে 


৪৪৫ 


৪8৪৬ 


৪৪. 


18) জঁপবৎ ভেদ--উদবী-রোগে কখন কখন জলবৎ ভেদ হয় ৪৪৭ 


উদরী-রোগীর জলবৎ ভেদ হওয়৷ ভাল ৮, ৪৪৭ 
জলবং ভেদের চিকিৎসা ২০ ৪৪৮ 
(৫. শঙ্কার ভে 272 ৪৪৮ 
শঙ্কার তেদ ও তার চিকিৎসা চা ৪8৯ 
পেট-নাবার কারণ. ৭ রা ৪৫০ 
পেই-নাবার লক্ষণ ঠন রি ৪৫১ 
ডায়ারিয়া আর ডিসেপ্টরির প্রভেদ ৪৫২ 
শক্ত গুটুলে মল আট্‌কে থাকিলে ত1 কেমন করিয়া বাছির, .. 
করে পু শত ১০" ৪৫৩ 
ডারারীয়ার ( পেট-নাবার । চিকিৎসা না 5৪৫৪ 
আহাপ্রর দোষে পেটের ব্যামো হইলে, তাঁর চিকিৎসা ৪৫৪ 
কাষ্টর অইল্‌ জোলাপই সব চেয়ে ভাল তত ৪৫৪ 
পথ্যের ধরাধর না করিলে পেটের'ব্যামে৷ সারে না ৪৫৫ 
মল পচিয়: পেট নাবিলে টাটকা কয়লায় তা সারে ৪৫৬ 
ছেপেদের পেট নাথার যেমন অন্থদ টি তেমন 'অস্দ 
আর নাই ২২০৯ ৪৫৬ 
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দ্বিতীয় ভাগ" 


প্রথম তাগে পুরাণ ব্রংকাইটিসের কথা বলা সব সারা 
হয় নাই। ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস্‌ (ফুল্কোর খুব সরু 
মলি গুলির প্রদাহ ) যেমন ছেলেদের রোগ. পুরাণ ব্রংকাই- 
টিস্‌ তেমনি বুড়োদের রোগ। পঞ্চাশ বছরের বেশী বয়স 
হইয়াছে, কিন্তু পুরাণ ব্রংকাইটিস্‌ গাই, এমন লোক আমা- 
দের দেশে খুব কম। যেখানে অনেক লোকের বসতি, 
তার মাঝখানে বদি এক রাত্রি বাস কর, আর খুব ভোরে-_. 
রাজি থাকিতে উঠ, তবে বুড়োদের খকর খকর কাশি. আক 
গয়ের ফেলার শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনিতে পাইবে না। 
। পরই যে বুড়োদের কাশি, একেই পুরাণ ভ্রংকাইটিস্‌ বলে 
পুরাণ ব্রংকাইটিস্‌ বুড়ে। বয়সের রোগ । তবে ছেলেদের 
এ রোগ হয় না, এমন নয়। শীত কালেই এ রোগের 
ঘাড়াবাড়ি দেখা ষায়। শীত কালে এ রোগে কৰ্ট পায় না, 
এমন বুড়ে৷ বুড়ী কম দেখা মায়। এ'রোগ কখন কখন 
জোয়ান বয়সে্ড আর্ত হয়। 


২৩৬ পুরাণ ব্রকাইটিস্‌ কেমন করিয়া হুয়। 


পুরাণ ব্রংকাইটিস্‌ কি রকম করিয়া হয় ? বারে ৰারে 
নৃতন ব্রংকাইটিস্‌ হইতে হইতে, শেষে ব্রংকাইটিসের লক্ষণ 
গুলি থাকিয়া যায়। কাশি কখনও বাড়ে, কখনও কমে। 
কিন্তু একবারে নিদ্দোষ হইয়া সারিয়া যায় ন। গ্র্ম 
রাত্রে শুইবার সময় কাশি বাড়ে, আর ভোরে কাশি বাডে। 
শীথনে বুট্টিতে ভিজিয়াই হোক্‌, ভিজে কাপড় পরিযাই 
ভোকু, শিশির ভোগ কৰিযাই হোক, সৌতা মাটিতে শুই- 
যাই হোক্‌, কি ধাম গায়ে ভাগ খুব ঠাগু| বাতাস লাগাইয়াই 
হোক্‌ শদ্দি হইল । গলায় ব্যথা ভ্ইল ; শদ্দি বুকে বসিয়া 
গেল, কাশি হইল, গা গরম হইল, কাশি ক্রমে বাড়িত্তে 
লাগিল, জ্বরে কন্দোগপ হইল । অনেক ধরাধর করিয়া 
চিকিতসা করায় 05.5র বামো সাহিয়া গেল। রোগী কিছু 
দিন ভাল থাকল । তার পন এক দিন একটু অভ্যাচার 
হগয়ায় আবার দেই পকম শদ্িদ আর কাশি হইল। প্রথম 
ৰারে যে অভ্যাটার করিয়া শদ্দি কাশি হইছিল, এবারে 
তার চেয়ে ঢের কম অন্যাচারে শদ্দি কাশি হইল। এ 
বারেও জহ্ুদ বিহ্দ খারা, আসানাহারের ধরাঁধর করিয় 
কাশি (ত্রংকাইটস্‌) সারিল। কিছু দিন পরে "আবার 
ব্রংকাইটিস্‌ হইল । এবারে কি অত্যাচারে ব্যামো হইল, 
রোগী 5 ভাল জানিতেই পারিল না। অনেক অন্দর বিত্ৃদ 
খাইল, আানাহারের খুন ধরাধর করিল, কিন্তু এ বারে 
রোগটা নিঃশেষ হূইয়া সারিল না। এ বারেই তার পুরাণ 
্রংকাইটিস্‌ হইল । 

পুরাণ ভ্রং।ইটিস্‌ যাদের আছে, তাদের গয়ের কি 


পুরাণ ব্রংকাইটিস্‌ রোগে গর়ের উঠা ও হাঁপ। ২৩৭ 


সহজেই উঠে ? সব প্রোগীর সমান নয়। কারো কারে 
গয়ের খুব স্হজেই উঠে। গয়েরও অনেক খানি উঠে। 
আর গয়ের উঠিয়া গেলেই বেশ আরাম বোধ হয়। আবার 
কারো কারো কাশিডে কাশিতে দম লাগিয়া যাঁয়, তবু একটু 
গয়ের উঠে না। যাও বা একটু উঠে, তা এমনি, শক্ত আর 
আট আট। যে হাত দিয়ে ভা ছেঁড়া ভার। 

পুরাণ ব্রংকাইটিস্‌ রোগে কি হাপহয়? এরোগে 
হাপ, একটু খাকেই। কারো কারো সময়ে সময়ে হাপ 
বেশী হয়। যাদের বেশী হাপ হয়, তাদের হাপ-কাশ (শ্বাস- 
কাস) ভইয়াছে বলিয়া চিকি্সকের ভূল হইতে পারে। 
কিন্তু আদত হীপ-কাশ ও রকম নয়। আদত হাপ-কীশকে 
ঈংরিজিতে য্যাজ্মা বলে। আদত হাপ-কাঁশে যখন হাপ 
চাগায়, কেবল তখন্ধ রোগীর বা অসুখ হয়। তার পর 
আর কোনও অস্থখ থাকে না । * রোগী বেশ সচ্ছন্দ খাকে। 
এ ছাড়া, আদত হাপ-কাশ প্রায় আহারেরই পর হইয়! 
খাকে। আদত হাপ কাশে ব্রংকাইটিস্‌ যোগ দিলে রোগী 
শিল্তার নাই। কথায় কথায় ভার হাপ চাগায়, আর হাপগু 
খুন বেশী হয়।” | ও 

বুক পরীক্ষা করার যন্ত্র (ট্রিথস্কোপ ) রোগীর পিঠে, 
পাঁজরে, আর বুকে দিয়ে শুনিলে নানা রকম শব্দ শুনিতে 
পাইবে। রোগীকে কাশিতে বলিয়া তার শর শুনিলে 
আবার নৃতন নুতন রকম শব্দ শুনা যায়। ফুক্ষোর নলির 
মধ্যে বেশী শ্রেক্সা জমিয়া আছে, *কি কম আছে, শক্ত 
আটাল প্লেক্সা আছে, কি তরল (পাতলা ) শ্রেম্সা আছে, 


২৩৮ কারো কারো দিন রাতে অনেক গয়ের উঠে। 


শব্দ শুনিয়া তা অনেক ঠিক্‌ করিতে পারা যায়। ২০১ৰ 
পাত থেকে ২০৬র পাত পর্যান্ত আর একবার ম্ভাল করিষ? 
পড়িলে এ সব বেশ বুঝিতে পারিবে । - পিঠের নীচে দিকে 
কান দিয়া শুনিলে মোট! বুড় বুড়ির শব্দ শুনিতে পাইবে। 
পুরাণ ব্রংকাইটিসের .এ একটা বেশ চিহ্ন । বুডোদের 
পুরাণ ব্রংকাইটিস্‌ অনেক দিনের হইলে, ফুক্ষোর নালি 
গুলির খোল বড় হয়। এই সব রোগীর এত গয়ের 
উঠে যে শুনিলে আশ্চর্যা হবে। কারো কারো দিন 
রাতের মধ্যে ছু সের আড়াই সের গয়ের উঠে। সকাল 
বেলাই বেশী গয়ের' উঠে। রাত্রে গয়ের জমিয়া থাকে । 
তোরে বিছানা থেকেই উঠিয়াই, কিম্বা রোগী চলা ফেরা 
করিতে আরম্ভ করিলেই কাশি আরম্ভ হয়। যেগয়ের 
খানি জমিয়া আছে, তা উঠিয়া না গেলে আর কাশি থামে 
না। গয়ের সব উঠিয়ী: গেলে রোগী খুব জারাম বোধ 
করে। হাপকি অন্য অন্্রথ কিছুই থাকে না। কাশিন্ডে 
,কাশিতে এই রকম করিয়া গয়ের উঠিয়া গেলে বেশ 
আরাম পায় বলিয়া, বুডোরা ভোরে উঠিয়া ইচ্ছা করিয়া 
খুব তামাক খায়। যাদের কাঁশি আাঁছে, তামাক টানিংলই 
তাদের কাশি আরম্ভ হয়। কুক্কোর নলি গুলির খোল বড় 
হইলে তাতে যে গয়ের জমে, সে গয়ের প্রায়ই পচিয়। ভারি 
দুর্গন্ধ হয়। কাজেই, সে গয়ের কাশিয়া ফেলিলে, তার 
কাছে যারা বসিয়া থাকে, তাদের পধ্যন্ত ঘৃণা হয়। 

পুরাণ ব্রংকাই'টস্‌ শক্ত রকম হইলে, রোগী ভারি 
কাহিল আর ছুর্ববল হইয়া যায়। শরীর ক্রমে ক্ষয় পাইতে 


পুবাণ ব্রংকাইটিস্‌ বন্ধমূল হইলে নিঃশেষ হইয়া সারে না। ২৩৯ 


খাকে। সন্ধ্যাকালে একটু জর হয়, আর রাত্রে ঘাম হয়। 
এই সব লক্ষণ কেবল পুরাণ ব্রংকাইটিসেরই ধলিয়া নিশ্চিন্ত 
থাকা হবে না। .এ সব লক্ষণ জানিতে পারিলেই ক্ষয়কাশ 
রোগের সন্দেহ করিবে । ক্ষয়কাশকে ডাক্তরেরা থাইসিস্‌ 
বলেন। থাইসিস্‌ অর্থাৎ ক্ষয়কাশের কণা এর প্র বলিব । 

বেশী গয়েঞ্ উঠাকে সহজ জ্ঞান করা হঙবে না! ৷ বেশী 
প্রসাব জইলেনবেশা ঘাম হইলে, বেশী সাহ্ে হইলে শরীর 
ধেনন ক্রমে ক্ষয় পাইয়া যায় বেদনা গযের উঠিলেও শরীর 
শেমনি ক্ষয় পাইয়া যায়। 

পুরাণ ব্রংক্চাইটিস্‌ বদ্ধমূল হইলে আর নিঃশেষ হইয়া! 
সাবেনা। বিদ্ধমূল হইবার আগে, অথাৎ রোগটা পেকে 
ফাড়াইবার আংগে, পিশেষ তপ্ির কবিলে বামে! নির্দোষ 
সারিয়া যাতে পারে ॥। পুরাণ বংকাইটিদ্‌ যাদের আছে, 
ভাবা প্রাসান বল পবন্ত বাটিতে পারে? কিন্কু তাদের 
ভবন হার্ঠ কঞ্টের। কাশতে কাশিতে, গয়ের “লিতে 
ফেলিতে হাহা ঠিত-নিরক্কা হইয়া যায় । দ্বাকের কাছে, 
লারা খেকে, তারও জ্বালাহন হয়। এ ছ্াঁড়াঃ কথায় কথায় 
তাদের ইাপ লাগে । কাজেই, কোন রকম শ্রম করিতে 
হইলে তাদের প্রাণান্ত হয়। 

পুরাণ ব্রংকাইটিস্‌ রোগে বিপদ-পুরাণ ব্রংকাইটি্ 
থেকে কোগীর কি কি বিপদ ঘটিতে পারে ? ফুক্কোর সব 
নলির সমান দোষ ভইতে পারে. অর্থা রোগ খুব বুদ্ধি 
হইতে পারে। ক্ষয়কাশ (থাইনিস্‌) হইতে পারে। পুরাণ 
ব্র-কাইটিদ্‌ হঠাৎ তরুণ হইয়া দাড়াইতে পারে, অথাৎ তকুণ 


২৪০ নূতন আর পুরাণ ব্রংকাইটিসের তফাত । 


বা নূতন ব্রংকাইটিসের সব লক্ষণ এসে উপস্থিত হইতে 
পারে। এ রকম দুর্ঘটনা হইলে রোগীকে বাচান সোজা 
নয়। নিয়ত কাশিতে কাশিতে, ফুক্কোর, মধ্যে যেসব অতি 
ছোউ ছোট বাধুকোঁষ আছে, তা চি“ড়িয়া বাইতে পারে। 
তা চিশডিনা গেলে ফুক্ষোর বাইরে বাতাস যাহতে পারে। 
এই বাতান কষ্টার নীচে, কি বুকের অন্য শ্ জায়গায় চাম- 
ডার নীচে আসিরা জমিতে পারে । এই রকম দুর্ঘটনাকে 
ইংরিজিতে এন্ফিসিমা বলে। এ বোগের কথা এর পর 
বলিল । নৃশপণ্ডের আকার পাঁড়িতে পারে । আর উদরী 
ছইতে পারে । উদরীকে ইংরিজিতে ডপ্সি পলে। 

নূতন আাব পুরাণ বংক্কাইটিসের তফাত নুতন আার 
পুরাণ এই ছু রকম ব্রংকাইটিসের তফাত কি? নুতন হার 
পুরণ ব্যাণেমতে যে তফাত, এ য়োতেও দেই তফাত। 
নুতন আর পুরণ ব্রংকাইটি,সর কণ। এতক্ষণ যা বলিলাম, 
তাতেই এ দুই রোগের তফাত এক রকম মোটামুটি জানিতে 
পারিবে । ' নুতন ত্রংকাহটিস্‌ রেগে বেশা বা কমজুর 
নিয়তই থাক। পুরাণ ব্রংকাভটিস্‌ বোগে জবর থাকে না। 
' তবে রে।গ খুব শক্ত হইয়া দাড়াইলে, সন্ধা'কালে একটু ভূর 
প্রকাশ পায়। 

১৯৮ আর ১৯৯র পাতে 'বেসর রোগের নাম করিডি, 
সে সব রে(গকে যে কেবল স্বল্প-বিরাম ভুঙের (রিমিচে্ট 
ফীৰরের ) উপসর্গ বলিয়াই জানিতে হইবে, তা. নয়। সে 
সব রোগ উপসর্গ ৪ হইতে পারে, 'আসগল রোগও হইতে 
পারে। এই জন্যে, সেসব বোগের ফথা বিশেষ করিয়াই 


বলা উচিত। কেন না, রোগের সঙ্গে পরিচয় না থাকিলে, 
ভাল চিকিতসা করা যায় না। যে রোগের সঙ্গে পরিচয় 
নাই, তাকে বশের মধ্যে আনা সোজা নয়। আর যে 
রোগকে বশের মধ্যে আনিতে না পারিবে, দে রোগের 
ভূমি চিকিৎসাও কম্পিত পারিবে ন! | ব্দিতে গেলে, সে 
সব রোগ আগল হইলেও শাদের*যে ঢিকিও'পা, জ্বরের 
উপসর্গ হইলেও তাদের সেই চিকিৎসা । তবে তফাত এই 
যে, সে সব রোগ আসল হইলে, শুদু তাদেবই চিকিশুসা 
করিলে রোগী ভাল হয়। কিন্তু জ্বরের উপসর্গ হইলে, 
তাসল রোগ অর্থাৎ জ্বরকে খাটো করিতে পারিলে, তবে নে 
সব রে।গকে খাটে রুরা যায়। এ সব কথা এর আগেই 
বলিছি (২০৫--২০৬র পাত দেগ)। 

কারণ - সব রোগেরই কারণ আাছে। কারণ ছাড়। 
রোগ নাই। যে রোগের কারণ যত পরিক্ষার, সে রোগের 
চিকিৎসা তত সহজ | কারণ জানিতে না পারিলে, রোগের 
ঠিক চিকিৎসা হয় না। এ অস্থুদে উপকার হইল না, আর 
এক রকম শম্থদ দিয়া দেখি, এই রকম করিয়া কেস্ল 
হাতডাইয়! ঝেড়াইতে হয়। এই রকম করিয়া ষে, হাতডাঃ 
ইয়৷ বেড়ায়, তাকেই হাতুড়ে বলে। গণড়ো পণুতও যদ্দি 
খই রকম করিয়ু। হাতড়াইয়া বেড়ান, তবে ভাকেও হাতুড়ে 
খ্লিতে ডরাইব না--বলিবাঁর আপত্তিও নাই। 

এক এক রোগের দুই ছুই কারণ। সব 'জায়গায় ছুটা 
সমীরণ খুজিয়া পাওয়া যায় না। (কান কোন জায়গার » 
একটা কারণও* পাওয়া ভার। যেখানে ' রোগের কারণ 


২৪২ রোগের কার*-- নক এক রোগের চই ছই কারণ। 


খুজিয়া না পানে, সেখানে চিকিত্সা করিয়া যশ পাৰে 
মা। এ কপ এই মাত্র বলিছি। 

(রাগের যে দুটা কার.ণর কথা এই মাত্র বলিলাম, সে 
ভুটা কাধণ কি? নিকট কারণ আমার দূর কারণ। কোগটী 
হইবার ঠিক মাগেই যে কারণটী ঘটে, সেক্ট কারণকে নিকউ 
কারণ বলে'। নিকট কারণকে উপলঙ্ষণ্ড বলে, ভুতোও বলে। 
মনে কর বৃষ্টিতে ভিক্তিয়া এক দ্নের শদ্দি, হইল। সেই 
শন্দি গেকে তার কাশ-রোগ জন্মিরা গেল। আর সেই 
কাশ রোগে তার মৃত্যু হঈল। তার বাপের ক্ষয়কাশ রোগ 
ভিল। এখানে বৃষ্টিতে ভেজা তার কাশ-রোগের নিকট 
কারণ। আর তার কাশ-রোগের ধান (ধাতু) তার রোগের 
দূর কারণ। এই ধাত্‌ বাপেরও ছিল। এই জন্যে সে এই 
ধাহ্‌ লইয়াই জন্মিডিল। আর এক বার ভাল করিয়া বলি। 
তার কাশ রোগের ধাভ্‌। কোন একটা উপলক্ষ, অছিলে, 
কি ছুছে! পাইলেই তার কাশ রোগ হইবার কখা। এইষে 
উপলক্ষ, অডিলে বা ছুতো, একেই নিকট কারণ বলে। 
আর তাও কাশ রোগের ধাহ্‌ অর্থাৎ তার পৈতৃক দোষ তার 
রোগের দুর কারণ। এর আর একটা দৃষ্টান্ত দিই। ৫৫র 
পাতে ম্যালেরিয়ার কথা বলিছি। এই ম্যালেরিয়া নিশ্বা- 
সের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করিলে, কিস্বা খাবার জলের সঙ্কে 
পেটে গেলে জ্বর হয়। শর যে তখনই হয়, তা নয়! 
লচরাচর কয়েক দিন না গেলে, আর বিশেষ কোন্‌ অত্যা- 

« চার ন! করিলে স্বর প্রুকাশ হয় না। মনে কর, বুধধারের 
দিন মন্ধ্যার পয তোমাকে স্থানান্তরে যাইতে হইল। আর 


বরকাইটিস্‌ রোগের দুর কারণ! ২৪৩ 


সেই রাত্রেই বাড়ী ফিরিয়া আসিলে। রাত্রে যাতায়াতে 
নিশ্বাসের সঙ্গে ম্যালেরিয়া তোমার শরীরে প্রবেশ করিল । 
বৃহস্পতি, শুক্র, শনি. রবি. এ কয়েক দিন তুমি বিশেষ 
কোনও অত্যাচার করিলে না। অন্তখণ্ড তোমার কিছু 
হুইল না। সোমবারে খুব বৌদ্রের১়সময তোমাকে আনেক 
পথ চলিতে হুইল। সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া আসিলে। 
রাত্রে তোমার*কম্প দিয় দ্বর আসিল । এখানে ম্যালেরিয়া 
তোমার জ্বরের দূর কারণ। আর রৌদ্রে পথচলা জরের 
নিকট কারণ। রোগের দূর কারণ উপস্থিত থাকিয়াও, 
নিকট কারণের অতাবে রোগ প্রকাশ হইতে পারে না। 

, এখন ব্রংকাইটিস্‌ রোগের কারণ বলি। এ রোগের 
দুর কারণ অনেক । তার মধ্যে এই কয়টা প্রধানঃ_-(১) 
যারা বাইরে চলা ফেরা কম করে. বাড়ীতে বসিয়া থাকে, 
বা বাড়ীতে বসিয়া কাজ কর্ম কনর, তাদেরই এ রোগ বেলী 
য়। তলেই শ্রম না করা, অর্থা শরীরকে না খাটান এ 
রোগের একটী দূর কারণ। (২) বাদের বাণ বা বাত্ত, 

উর বান (বাহ তাদেরও এ রোগ বেশী ভয়' এই 
অন্যে বাত জার'বাতয়স্ত এট দুইটা রোগও ব্রংকাটটি'সের 
দুর কারণ। বাতকে ইংরিজ্িতে রিউম্যাটিজম্‌ বলে। 
বাতরস্তকে গাউট বলে। এ ছুই রোগের কথা এর পর 
বলিব। (৩) বাদের হাতপিণ্ড বা মুত্রগ্রস্থির গীডা আচে, 
তাদেরও ব্রংকাউটিস্‌ বেশী হয় । এই জন্তে এই ছুট যন্ত্রের 
গীড়াও ব্রংকাইটিস্র দূর কারণ। হাঁপিশু কাকে বলে 
৮৮র পাতে তা৷ বেশ করিয়া বলিছি। হ্বাৎপিওড যেষন একট 


২৪৪ .ব্রকাইটিদ্‌ রোগের নিকট কারণ । 


বন্র মৃত্র গ্রন্থিও তেমনি একটা হন্্র। হ্ৃুপিগুকে ইংরিজিতে 
ছার্ট বলে। মৃত্রগ্রন্থিকে ইংরিজিতে কিডনি বলে। মুক্র- 
গ্রস্থিকে ভাল কথায় বৃকও বলে। কিড্নি, মুত্রগ্রন্থি, জার 
বৃ্ক, এর মধ্যে যে নামটা তোমার সোজা বলিয়া বোধ হবে, 
সেইটাই মনে করিয়া, রাখ । শরীরের মধ্যে যে সব ফন্ 
আচে, তাদের সকলেরই এক একটী কাজ নিদিষ্ট আছে। 
হৃতপিণ্ডের কাজ কি, ৮৮র পরাতে তা বলিছি। প্রআব, 
ঘাম, লাল ( লালা ), এ সবই রক্ত থেকে তয়ের হয়। রক্ত 
থেকে এ সব তয়ের কয়িবার আলাদা আলাদ। যন্ত্র আছে। 
মুত্র গ্রন্থি রক্ত থেকে প্রশ্ীব তয়ের করে। এই যন্ত্র ছুটা। 
দুই কৌকের মধ্যে পিচন দিকে থাকে । বর্বটির যেমন 
আকার, মুত্রগ্রন্থি ছুটীারও ঠিক তেমনি আকার। তৰে 
বর্বটির চেয়ে মুত্রগ্রস্থি আনেক বড়। তার পর বলি। 
€8) চোট ছেলে আর বুড়োদের ব্রংকাইটিস্‌ কোগ ফেদী 
হয়। এই অন্থেঃশিশু কাল আর প্রাচীন বয়স এ রোগের 
,দূর কারণ। এ রোগ যাদের. এক বার হইয়াছে, তাদের 
এ রোগ বেশী হয়। এই জন্যে, এ রোগ এক কার হওয়া 
এর আর একটা দূর 'কারণ। ব্রংকাইরিস্‌ রোগের এই 
গুলি দুরু কারণ। 

. খখন. ব্রংকাইটিস্‌. রোগের নিকট কারপ বলি। 
€১) বৃন্তিতে ভেজা আর শীত বাত: ভোগ করা. এ ফোগের 
একটা নিকট কারণ। (২) ছেলেদের- হাম হইলে তাদের 
শ্রায়ই, ব্রংকাহটিসূ হইয়া থাকে, এই জন্যে হাম ছেলেছ্ের 
অংকাইটিস্‌ রোগের একটী, নিকট কারণ। (৩) ভুপিংকক্ও 
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ছেলেদের ব্রংকাইটিসের আর একটা নিকট কারণ। ছুপিং- 
কফ এক রকম কাশ-রোথ । এ কেবল ছেলেদেরই হুয়। 
এ কাশি দমকে দমকৈ হয় । কাশি এলে, কাশিতে কাশিতে 
ছেলের চক্‌ মুখ এক বারে রাও হইয়। বায়। স্পেষে বড় 
রকম একটা “হুপ্‌” শব্দ হইয়। কাশিধ্থামিয়া যায়” হুপিং- 
কফ্‌ খুব শত রোগ। এক বার হইলে প্র সারিতে চায় 
নু। এ আবার ভ্রোয়াচে রোগ। একটী ছেলের হইলে 
পাড়ার সব ছেলের হয়। (৪) খুব গয়ম বা খুব ঠাণ্ড) 
বাতাস, কিস্বা রাস্তার ধুলো ফুক্কোর নলিগুলির মধ্যে গেলে 
ব্রংকাইটিস্‌ হয়। এই জন্যে এ সবও ব্রংকাইটিসের নিট 
কারণ। (৫) যে কারণে হোক্‌ রক্ত খারাপ হইলে ব্রংকাই- 
টিস্‌হয়। (ক) অনেক রকম জ্বরে রক্ত খারাপ হয়। রক্ত 
খারাপ হইলে ব্রংকাইটিস্‌ হয়। এই জন্যে স্বল্পধিরাম-জ্বর 
(রিমিটেণ্ট ফীবর) ও আর আর ত্মনেক রকম জ্বর ব্রংকাই- 
টিসের নিকট কারণ। এই পুস্টেই স্বল্লবিরাম-দ্বরে ব্রংকাই- 
টিস্‌ হয়। আর এই জন্যেই ব্রংকাইটিসকে স্থল্পবিরাম-ভ্বরের * 
উপসর্গ বলিছি ॥ খে) চামড়ার নৃতন বা পুরাণ রোগ, হঠাৎ 
মিলাইয়া গেলেও রক্ত খারাপ হয়। রক্ত খারাপ হইলে 
ংকাইটিস্‌ হইতে পারে। এই জন্ক্ে এ রকম ঘটনাও 
ংকাইটিসের একটী নিকট কাঁরণ। (গ) কোন খান দিয় 
রক্ত-পড়া, রস-পড়া, বা পুহ-পড়া, ঘা অনেক "দিন থেকে 
অভ্যাস পাইয়া আসিয়াছে,.হঠাহ ত1 বন্ধ হুইলে রক্ত খারাপ 
হইয়া শ্রংকাইাটস্‌ হইতে পারে। ()বাঁত-রক্ত (গাউট), 
৷ বা (রিষ্তুম্যাটিদম্‌) ৰা গর্দির দরুণ রক্ত খারাপ হইলেও 
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ব্রংকাইটিস্‌ হয়। এ কথ! এর আগেই এক বার বলিছি। 
(উ) কোন কোন অনুদ, বিশেষ আয়োডীন, খাইলেও রক্ত- 
দোষ হুইয়া ব্রংকাইটিস্‌ হইতে পারে। 
ব্রংকাইটিস্‌ রোগের কারণ বলিতে গিয়া অনেক রোগের 
অনেক কথা বলিছি।. বেশ মন দিয়া আর হিসাব করিয়া 
পড়িলে, সে সব কথা বুঝিতে পারিবে । ব্রংকাইটিস্‌ রোগের 
দুর আর নিকট কারণ যা যা বলিছি, তাও বুঝিতে পারিবে 
নৃতন আর পুরাণ এই ছু রকম ব্রংকাইটিসের কথা রললি- 
লাম। আর এক রকম ব্রংকাইটিস্‌ আছে, তার কথা এখনও 
বলি নাই। সে ব্রংকাইটিসকে ইংরিজিতে প্রান্্িক ব্রংকাই- 
টি বলে। যে ছু রকম ব্রংকাইটিসের কথা বলিডি, তাতে 
ফুল্কোর নলিগুলি থেকে গয়ের, কাশ বা শ্লেম্বা উঠে । এতে 
ফুক্ষোর নলিগুলি থেকে আর এক রকম জিনিষ উঠে! 
এই জিনিষ ফুক্কোর. মাঝারি রকম কি তারও চেয়ে ছোট্ট 
্লিগুলির ছীঁচ বৈ আর কিছুই নয়। দোল, চড়ক, রথের 
“ দয় চিনির হাতী, চিনির ঘোড়া, চিনির রথ বিক্রি হয়। 
.িনির এই সব জিনিষকে আমরা ছাঁচ বলিয়া,থাকি | এখানে 
ঘাঁচের যে অর্থ, ফুক্কোর নলিগুলি থেকে বে ছাচ উঠে, 
দ্কারও সেই অর্থ। ফুক্কোর নলিগুলি দেখিতে যে রকম, 
সেই নলিগুলি থেকে যে জিনিষ উঠে, তাও দেখিতে ঠিক্‌ 
সেই রকম এই জন্যে এ জিনিষকে এ নলিগুলির ছ্বাচ 
বলে। এই সঁচ নিরেটও হইতে পারে, বারি মত 
ফাপ।ও হইতে পারে। 
- এ রোগ খুব কম হয়। এই জন্তে-এর কধা আর বে 
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করিয়া বলিলাম না॥ নলিগুলি থেকে একটু বড় রকম ছাঁচ 
উঠিবার আগে হাপ হয়, শুকৃনে! কাশি হয়, রক্ত উঠে। 
কখন কখন অনেক রক্ত উঠে। টি 

এ রোগে জীবনের আশঙ্কা খুব কম। কিন্তু রোগ 
সারিতে চায় না। অস্ত্ুদে রোগীব্ব বড় উপকার হয় না। 
ভবে ২০ ফোটা করিয়া টিংচর ফেরিমিয়ুরিয়েটিস্‌ রোজ 
২।৩ বার খাইলে, আর খুব গরম জলে তার্পিণ ঢাঁলিয়! 
দিপা সেই ভাব নিশ্বাসের সঙ্গে লইলে বেশ উপকার হয়। 
১০। ১৫ গ্রেন্‌ করিয়া গ্যালিক্‌' ঝ্ল্যাসিড ৪ ঘণ্টা অন্তর 
খাইলে রক্ত উঠা ৰন্ধ হয়। যাদের এ রোগ আছে, খুব 
গরম জায়গায় তারা ষেন কখনও থাকে না। ছেলেদের এ 
রকম রোগ হইলে, বাইনম্‌ ইপেক। খাওয় ইয়া বমি করাইলে 
খুব উপকার হয়। 

এখন পুরাণ ব্রংকাইটিসের চিকিতুসাঁর কথা বলি। এর 
আগেই বলিছি যে, এ রোগা বুড়োদেরই বেশী হয়। আর 
১৭১র পাতে বলিছি যে, ক্ষীণ রোগীর শ্লেক্সা সরল করিতে 
কার্ববণেটু অবৃ য্ামোনিয়ার মত অন্ুদ আর নাই। এই 
জন্যে পুরাণ ব্রংকাইটিস্‌ রোগে কার্ববণেট্‌ অব্‌ যুঙ্জমোনিয়া 
দিলে যেমন উপকার হয়, এমন আর কিছুতেই নয়। পুরণ 
ব্রংকাইটিস. রোগে আমি যে সব অন্থ্দ দিয়া থাকি, নীচে তা 
লিখিয়া দিলাম | 

খাইবার অস্থদ | . 

(১ কার্বণে অব্ফ্যামোনিয়া টি ১ ভাম্‌ 

বাইনম্‌ ইপেক! (৬, ১ ২ভরাষ্‌ 
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টিংচর ক্যাম্ফর কো *** ড্রাম 
টিংচর সিংকোনি কো! ** রঃ ' *ভাষ্‌ 
ইন্ফিয়ুশন্‌ সেনিগা *** ১ ১২ খন্স পূরাইয়া 


্ঃ একক্র মিশাইয়! একটা শিশিতে রাখ । 

শিশির.গায়ে কাগজের ১২টা দাগ কাটিয়া দেও। এক 
এক দাগ রোজ ৩। ৪ বার করিয়া খাইবে।' অধিক আর 
কি বলিব, 'এ অস্থুদে উপকার হইল ন! বলিয়া, পুরাণ ব্রংকাই- 
টিসে আমাকে এ পর্যযস্ত আঁর কোনও অনুদ দিতে হয় নাই 1 
(২) কুইনাইন হন **০ £ গ্রেন্‌ 

এক্ট্রাক্ট জেন্শন *** *** যত টুকু দরকার 

. একত্র মিশাইয়৷ একটা বড়ি তয়ের কর।' 

এই রকম ১২ট1 বড়ি তয়ের করিয়া একটা ছোট শিশিতে 
কিক'টোয় করিয়া রাখ। রোজ সকালে একট! বড়ি আর 
সন্ধ্যার আগে একটা বড়ি খাইবে। 

যদি ৰল, পুরাণ ব্রংকাইটিসে কুইনাইন্‌ দিবার দরকার 
কি? ভর খাকিলেই না কুইনাইন্‌ দিতে হয়। ত্কান্বর না 
_ খাকিলেও কুইনাইন্‌ দিতে হয়ন। কুইনাইন্‌ যে কেবল 
জ্বরেরই অন্ুদ, তা নয়। কুইনাইন্‌ অনেক পোগের অন্থদ। 
ধরিতে গেলে, কুইনাইন্‌ যে কোন্‌ রোগের অসথদ নয়, তা 
বলিতে পারি না। কোন একট অস্থদে দশটা! রোগ সারে 
বলিলে, লেকে ঠাট্টা করিয়া বলে ও অন্দে তবে গোরু 
হারাইলেও পাওয়। যায়। কিন্তু কুইনাইন্‌.মে রকম. ঠাট্টার 
অহ নয়। যদি কোন অন্দে গোরু হারাইলেও পাওয়া। 
হায়, দে কুইনাইনে। . এ লব কথা! এর' পর ভাল করিয়া 
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বলিব। ২১২র পাতে বলিছি, ব্রংকাইটিস. রোগে নলি- 
গুলির মধ্যে যে শ্রেক্বা জন্মে, কোগ ঘত বাড়ে, রোগী যত 
দুর্ববল হয়, শ্লেক্বাও তত বেশী জন্মে। 'কুইনাইন্‌ খাওয়'ইলে 
শ্লেক্সা তেমন জন্মিতে পারে না। পুরাণ ব্রংকাইটিস, রোগে 
কুইনাইনের এই ধর্্টার পরিচয় হ]ুঁতে হাতে পাওয়া বায়। 
এ রোগে ,বারে বারে খুব বেশী শ্লোম্মা উঠে বলিয়াই না, 
রোগী এত কাছিল আর কাবু হুইয়া পড়ে। রোজ রোজ 
যে এত শ্্রেক্সা উঠে, এ শ্লেশ্সা কোথা থেকে আসে £ এ 
শ্লেম্সা রোজ জন্মে। এই গ্লেক্সা আর জন্মিতে না পারে, 
এমন উপায় করিতে ন! পালে, রোগীর শ্লোম্মা উঠাও বারণ 
হবে না, তার শরীরের ্ষয়ও নিবারণ হবে না। সে দিন 
দিন কাহিল হইতেই থাকিবে । শেষে ক্ষয়কাশ-রোগীর মত 
লে অস্থি-চণ্ম-লার হইয়া পড়িবে । শ্লেম্বা আর জন্মিতে ন! 
পারে, এমন উপায় আর কি? কুইনাইন্। কুইনাইনু 
খাওয়াইলে রোগীর শ্লেক্ষা-উূঠা ক্রমে কমিয়া আসে । শেষে 
আর শ্লেক্সা উঠে না। নলিগুলির অবস্থ। সহজ হয়। রোজ 
ছ বেলা ৫ গ্রেন করিয়া ১৭ গ্রেন্‌ কুইনাইন্‌ খাইয়া যদি 
রোগীর গ্লেম্বা-উঠা না কমে, তবে এক এক বারে ১০ গ্রেন্‌' 
করিয়া কুইনাইন্‌ খাইতে বলিবে। কুইনাইনের এ ধরো 
কখনও ভূলিও না। 
কুইনাইন্‌ যেমন -স্লেত্বার স্থ্টি নিবারণ করে, পৃথেরও 
প্রি তেম্নি নিষারণ করে । মনে কর, এক জনের ধাতের 
ব্যামো হুইয়াছে।  ধাকের ব্যামোকে ইংরিজিতে গনোরিয়া 
লে। ছাই ক্ষম্ম ভাঁকে কতই খাওয়াইলে, কিন্ত কিছুতেই 


২৫০ ভ্রাইপোঁফস্কাইটু অব্‌ লাইম্‌ পুরাণ ব্রংকাইটিসের বড় অঙুদে 1. 


ভার ধাত-চলা বন্ধ করিতে পারিলে না। এ অবস্থায় যদি 
৫ গ্রেন্‌ কুইন।ইন্‌ কীচ্চা খানেক পরিষ্কার জলের সঙ্গে মিশী- 
ইয়া রোজ এক বার কি ছু বার তার প্রআবের -দ্বার দিয়া 
পিচ্কিরি কর, তবে ৩। 8 দিনেই অমন ফে ধাড-চলা, তাও 
বন্ধ হবে।' পিচকিরি করিবার আগে ২। ৫ ফোটা ডাই- 
লিয়ুটু সল্ফিয়ুরিক্‌ য্যাসিড্‌ দিয় কুইনাইন্‌ গুলিয়া লইতে 
হয়। ধাতের ব্যামোর (গনোরিয়ার ) কখ!"বলিবার সময় 
এ সব কথা ভাল করিয়া বলিৰ। এই রকম করিয়া কুই- 
নাইন্‌ পিচ্কিরি করিলে ফোড়া থেকেও পুষ-পড়া বন্ধ হইয়া 
যায়। এ সব কথাও এর পর বলিব। 

(৩) হাইপোফক্ষাইট অব্‌ লাইম্‌:পুরাণ ব্রংকাইটিসের 
আর একটা ভাল অস্থদ। শুদু পুরাণ ব্রংকাইটিস্‌ নয়, সব 
রকম কাশ:রোগেই এ অস্থদে খুব উপকার করে। ইন্‌- 
ফিয়ুশন্‌ কোয়াশিয়া বা চিরতাঁর জলের সঙ্গে এই অনু 
৫ গ্রেন্‌ করিয়া রোজ তিন বার খাইলে খুব উপকার হয়। 
কাশি কমে, গয়ের উঠা কম হয়, রোগী গায়ে সারে আর 
সবল হয়। ছুচীরি দিনেই বে এ রকম উপকার' পাওয়া 
বায়, তানয়। অন্থুদ কিছু বেশী দিন খাইতে হয়। হাইপো- 
কস্ফাইট্‌ অব লাইমের দাম বেশী নয়। এক টাকার অস্থদ 
কিনিলেই যথেষ্ট । এ অন্থুদ্ যে-সে ডিস্পেন্সরিতে পাওয়া 
বায় না। খুব ভাল ভিস্পেন্সরি ভিন্ন এ অন্ুদ মিলে 'না। 
খুব ভাল ডিস্পেন্দরি আর কাদের ? সাহেবদের'। বাঙ্গা- 
লির ভাল ডিস্পেন্নরি নাই, ত1 বলিতেছি .না। বাঙ্গালির 
ভিস্পেক্গরির মধ্যে কেবল ডুগিউস হুল্ই ভাল । সাহ্েব- 


হাঁইপোফস্ফাইট্‌ অব্‌ লাইমের সিরপ ] ৃ ৫১ 


কি জারী এ ডিস্পেন্সেরির জাঁক. পশার বড 
কম নয়। আগে আরও বেশী ছিল। কলিকাতার বড় 
বাজারে ইংরিজি অন্থদের যে কয়খান তাল দোকান আছে, 
হাইপোফস্ফাইটু অব লাইম্‌ সে সব দোকানেও কিনিতে 
পাওয়া বায়। ডিস্পেন্সেরিতে. যে দামে এ অন্দে কিনিতে 
হয়, সে সব দ্ৌকানে তার চেয়ে ঢের শস্তায় পাওয়া যায় । 
বাজারে হরইপোফস্ফাইট্‌ অৰ লাইমের এক রকম মিরপৃ্‌. 
বিক্রি হয়। অনেক সাহেব অনেক রকম সিরপ্‌ ভয়ের. 
করিয়াছেন। তার মধ্যে খ্রিমোন্ট, সাহেবেরই সিরপ্‌ ভাল। 
গ্রিনোপ্ট, সাহেবের সিরপ, খুব লাল ॥ বাজারে ঢের ভেল্‌ 
(দিরপ ঝি হয়। কাজেই ভাল করিয়া দেখিয়া শুনি 
না লইলে ঠকিতে হয়। সিরপ. খাওয়ায় কোনও কষ্ট নাই। 
ঠিক শববতের মত খাওয়া মায়। অস্থদর খাইতেছি বলিয়! 
বোধ হয় না। এই জন্যে, ধরা তিত বা বিকট অস্থদ 
খাইতে বড় নারাজ, তাদের পক্ষে এই সিরপ, খুব ভাল । 
তবে সিরপের দাম বেশী। 'ডিস্পেন্নরিতে ছু টাকার ,কসে 
এক শিশি সিরপ, পাওয়। যায় না । এক শিশিতে ৬ গুন্লের 
বেশী থাকে না? এক এক বারে বড় চামচের এক চামচ' 
(অর্থাৎ এক কাচ্চা বা চারি ডাম্‌) করিয়া খাইতে হয়? 
প্রথম প্রথম সকালে বিকালে তার পর ( এক হপ্তা পরে ) 
রোজ তিন বেলা তিন বার খাইতে হয়| কাজেই এক শিশি 
বুদ চারি পাঁচ দিলের বেশী হয় না। এই জন্তে বাদের 
সঙ্গতি আছে, কেবল তারাই এ ঞ্ক্তদ কিনিয়া খাইতে, 
পারেন। ডিস্পেন্লেরির চেক বাঁজারে-সিষ অনেক শস্তা ॥ 


২৫২ প্রাচীন আর দুর্বল রোগীর পথ্যের ধরাধর করা চাই। 


বড় বাজারের এ দব দোকানে পাঁচ শিকাতেই এক শিশি 
পাওয়া .যায়। আবার এক বারে ৫1৬ শিশি কিনিলে 
আরও শস্ত! পাওয়া বায়। লিরপ্ই খাও, আর ইন্ফিয়ুশন্‌ 
কোয়াশিয়া বা চিরতার জলের সঙ্গে আদত অন্রদই (শাদা 
খটড়ো ) খাও, উপকার দ্ুয়েতেই সমান । ফল কথা, হাইপো- 
ফম্ফাইট্‌ অব লাইম্‌ যে, সব রকম কাশ রোগের একটা খুব 
ভাল অন্ুচ্, তা যেন সকলেরই বেশ ম্যন থাকে । 


মালিশের অস্ত্রদ | রে 
ফ্যামোনিয়! লিনিমেপ্ট (বলেটাইল্‌ লিনিমে্ট) ১ গুঁক্ন 
ক্যান্ুপুটু অইল (ভূর্জ্জপত্রের তেল) ৯ জন্স 
তার্পিন -*" ত৮৯০০ ১ খন্দ 


একত্র মিশাইয়া একট! শিশিতে রাখ । 

শিশির গায়ে “বিষ” বলিয়া লিখিয়া দেও। পিঠে, 
পাজরে আর বুকে রোজ $1৪8 বার করিয়া মালিশ করিবে। 
জাই মালিশ কাশির বদ্ত অস্থদ। এতে গ্রেক্সা সরল হয়, 
আর কাশিরও খুব উপকার করে। 
পিঠে, গাজরে আর বুকে এ রকম করিয়া! মালিশ করা 
হইলে 'পর, তার উপর তার্পিণের সেক দিবে । ' তার্পিণের 
সেক কেমন করিয়া দিতে হয়, ১৭২র পাতে তা বলিছি। 

রোগী যদি প্রাচীন আর খুব দুর্বল হয়, তবে তার 
পথ্যের়ও, খুব ধরাঁধর করিতে হুবে। মাংসের ককাথখ আর 
১র নম্বর ব্রা দেওয়! চাই। মাংসের ক্কাঞ্থ কেমন করিয়া 
তয়ের করিতে হয়, ৯২৮-_১৩১র পাতে তা. বলিছি। মাংসের 
স্কাণের সঙ্গে এক এক বারে ২ ড্রাম্‌ করিয়া আঙি দিবে। 


প্রাচীন আর হুর্ধাল রোগীর পথ্যের ধরাধর করা চাই। ২৪৩ 


২।৩ঘন্টা অন্তর এই রকম করিয়া মাংসের ক্বাথ আর ত্রাণ্ডি 
দিবে। দিন কতক এই নিয়মে থাকিলেই রোগী বেশ চাল! 

হইয়৷ উঠিবে। তার পর বেশ খিদে হইলে আর গায়ে বল 

হইলে, এক বেল! করিয়া মাছের ঝোল আর ভাত খাইতে 
পারে। রোগীর যদি শোথ বা '্উদররী থাকে, ভবে যে অস্থদে 

প্রত্রাব বাড়ে* কার্ববণেট অব য়্যামোনিয়া মিকৃশ্তরের সঙ্গে 

সেই অস্থুদ দিলে খুব উপকার হয়। নাইটি,ক্‌ ঈথর, টিংচর 

ডিজিটেলিস আর টিংচর সিলি,.এই তিনটা অস্থদে প্রশ্রাব 
থুব বাড়ে। প্রজ্রাৰ বেশী হইলেই শ্রোথ ( ফুলো ) কমিয়া 

যায়। যে অন্তুর্দ খাইলে প্রত্রাব বাড়ে, তাকে ভায়ুরেটিক্‌ 

বলে। ভুধ়ুরেটিক.ইংরিজি কথা । এর ভাল বাঙ্গাল! 

মূত্রকারক | নাইটি,.ক ঈথর, ডিজিটেলিস্‌ আর নিলি, এ 

তিনটাকেই ভায়ুরেটিক্‌ অর্থাৎ মূত্রকারক বলে। কার্ববণেট্‌ 

অব্‌ ফ্যামোনিয়া মিকৃশ্চরের সন্ত্রে এই ভিনটা অস্তু্দ যোগ 

করিয়া দিবে। নাইটি,কু ঈথরের মাত্রা আধ ড্রাম্‌ (৩০ 

মিনিম্‌)। টিংচর ডিজিটেলিসের মাত্রা ১০ মিনিম্‌। টিংচর 

সিলিরও মাত্র, ১০ মিনিম্‌। কেবল শ্রই তিনটা অন্থদই যে 

মুত্রকারক, তা'নয়। মুত্রকারক অন্থুদ আরও আছে । সে 
সব এর পর বলিব। রোগীর গা আর হাত পা! সর্ববদ। গরমে 

রাখিবে। কোন রকমে গায়ে ঠা লাগাইতে দিবে না। 

রোগীর ঘর দিবা রাত্রি সমান গরম রাঁখিবে+ শীতকালে 

বাইয়ে কোন খানে যাইতে হইলে, চাদর কি রুমাল দিয়া 

নাক মুখপ্লাকিয়া বাইবে।. এতে হিম বাতাসে তত সনি 
করিতে পারিবে ন|। 


২৫৪ ছুটী ছেলের ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসের চিকিৎসার পরিচয় । 


ংকাইটিস রোগের কথা এক রকম মোটামুটি বলিলাম । 
সম্প্রতি ছুটা মক ছেলের ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিদ্ের চিকি- 
€সা করিছিলাম। এখানে সেই চিকিৎসার কথা কিছু 
বলিব। 
ছেলে, ছুটার বয়স সাত মাসের বেশী নয়। মড়ুঞ্ষে 
পোআতির সন্তান, তাতে আবার যমক। 'এ ছেলে ষে 
বাচিবে, এমন. ভরসা কিছুতেই হয় না। ছোল ছুটী ভূমিষ্ঠ 
হইলে পর, বাড়ীর লোকে, পাড়ার লোকে, গীয়ের লোকে 
সকলেই এই কথ। বদিতে লাগিল । তাঁর পর ঘখন অনেক 
যনে, অনেক তদ্বিরে ছেলে ছুটি তিন চারি মাসের হুইল, 
এ খারে ছেলে ছুটী বাচিল বলিয়া তখন তাদের' মনে বিশ্বাস 
জন্মিল। - অন্নগ্রাশন পর্যন্ত ছেলে ছুটা এক রকম ভালই 
থাকিল॥ অন্নপ্রাশনের জাকজমকে ছেলে দুটীর ঢুষত্বের 
অনেক ত্রুটি হইল, অত্যাঁচুরও অনেক হইল। অভ্যাচারেই 
হোক্‌, আর বাতেই হোক্‌, ছুটী ছেলেরই রক্ত-আমাশা 
হুইল। রক্ত-আমাশাকে ইংরিজিতে ভিনেণ্টরি বলে। শুছু 
অত্যাচারেই ষে রক্ত-আমাশা হয়, তা নর । সবিরাম-জ্বর 
' ( ইপ্টর্িটেন্ট ফীবর্) আর স্বল্পবিরাম-দ্বর (রিমিটেন্ট ফীবর্) 
যেমন ম্যালেরিয়ার ফল, রক্ত-আমাশাও ম্যালেরিয়ার তেমনি 
একটী ফল। অন্নপ্রাশনের আগে ছেলে ছুটী বে জায়গান্প 
হিল, দেখান ম্যালেরিয়ার তত বাড়াবাড়ি ছিল না। থে 
গাঁয়ে তাদের অন্নপ্রাশন হইল, সে গায়ে ম্যালেরিয়া-স্বরের 
তখন, দিশ্‌ পাশ্‌ ছিলনা । ছেলে ছুটির অন্তৃখ ক্রুল্লে বাড়িতে 
লাগিল দেখিয়া, তারা আগে যেখানে ছিল, তাঁদের মাতামহ, 


তাদের ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসের চিকিৎসার পরিচয়। ২৫৫ 


তাঁদের আবার সেখানে লইয়া গেলেন । ঠকো ঠাক! অন্মদ 
বিশ্থাদে রক্ত-আমাশ। সারিয়া গেল। কিন্ত তার বদলে 
দুটারই একটু একটু কাশি হইল। ও কাশি কিছুই নয়, 
আপনিই সারিয়া যাবে, এতে কোনও ভয় নাই, এই রকম 
ভাবিয়া গৃহস্থ নিশ্চিন্ত থাকিলেন |, আগে স্বর, ছিল না, 
কেবল একটু একটু কাশিত। এক দিন রান্রে ছুটা ছেলেরই 
গা গরম হুইল দার কাশিও বাডিল। তাজ্ের মাতামহ আর 
নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া, পর দিন সকালে এক জনন 
ডাক্তারকে ডাকিয়া দেখাইলেন। এ শদ্দি-কাশি, এতে 
কোনও ভয় নাই, এর জন্যে চিন্তা করিবারও দরকার নাই, 
এই বলিয়া ডাক্তর ভরস] দিয়া গেলেন। ডাক্তর এ রকম 
ভরসা দিয়া গেলে কি গ্হশ্ছের মনে আর ভয় থাকে ? কখ- 
নই না। কিন্ত্বু ডাক্তরের ভরসা বা কথায় কি করে ? ছেলে 
ছ্ুটীর ব্যামে। ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যেমন গায়ের 
তাত, তেমনি কাশি। এ দেখে গৃহস্থ কি আর নিশ্চিন্ত 
থাকিতে পারেন ? আমি তাদের পাড়ীতে আগে বরাবরি 
চিকিতসা করিতাম । শেষে আমাকে তারা ডাকিয়। পাঠাই- 
লেন। আমি গিয়। আগা গোঁড়া সব শুনিয়া তীদের বিস্তুর 
ভশুসন! করিলাম। হেলায় ঘে রোগ সারিত. তার জন্তে 
এখন প্রাণ পণ করিয়াও কাজ সিদ্ধি করিতে পারিব কি না, 
সম্দেহ। ব্যামো ছুটারই এক | তবে ছোটটির চেয়ে বড়- 
টার বামো বেশী, তফাত এই। ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস্‌ 
হইলে যে রকম হীঁপ হয়, বুকের মধ্যে যে রফম শব হয়, 
তাতে বুক-পরীক্ষা করিয়া দেখিবার বড় দরকার হয় না। 


শা 


২৫৬ তাঁদের ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসের চিকিৎসার পরিচয়। 


রোগীর কাছে গেলেই লে সব বেশ জানিতে পুরা বায় 
তবু প্রথমে এক বার পরীক্ষা করিতেই হয়। বগলে তাপ- 
মান-বন্ত্র দিয়া দেখিলাম, পারা ১০৪র দাগ ছাড়াইয়! ছোট 
ছুটা দাগ পর্যযস্ত উঠিল । তার পর, ছেলের পিঠে কান দিয়া 
শুনিলাম। ছেলেরা গ্রায়ই পিঠে বা বুকে গ্রিথৃক্ষোপ্‌ (বুক- 
পরীক্ষা করার যন্ত্র) বসাইতে দেয় না--গায়ে লাগে বলিয়া 
অস্থির হয়।: এই জন্যে, তাদের বুকে বা গিঠে কান দিয়া 
শুনাই ভাল। ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস্‌ হুইলে বুকের মধ্যে 
যে রকম শক শুনিতে পাওয়া ধায়, এখানেও ঠিক্‌ সেই 
রকম শব্ধ শুনিতে পাইলাম। ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসের 
কথা ২০৩-_-২০৫র পাতে বলিছি। এখানে যে সব অন্থ্দ 
ব্যবস্থা করিছিলাম। নীচে ত লিখিয়া দিলাম। 


(১ কার্বণেট অব র্যামোনিয়া ** ২ গ্রেন্‌ 
বাইনম্‌ ইপেকা ৮ ৮২৪ মিনিম্‌ 
টিংচর সিলি তত, ০" ৪ মিনিম্‌ 
টিংচর সিংকোনি কো *** ০** ১* মিনিম্‌ 
টিংচর কার্ডেমম্‌ কো *. ০ ৯* মিনিম্‌ 
সিরপ্‌ জিঞ্জর তত ৮ ২* মিনিষ্‌ 
ইন্ৃফমূশন্‌ সেনিগ! রঃ রঃ ১ ওল্স 

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ । 


শিশির,গ্রায়ে কাগজের ১২টা দাগ কাটিয়া দেও। এক 
এক দাগ ছু ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে। ৬। ৭ মাসের ছেলেকে 
যে মাত্র। দেওয়া যা, এখানেও সেই মাত্রা লিখিয়া দিলাম। 
এক বার খাইরার মত,অন্ত্দকে অন্থদের মাত্রা বলে। অন্- 


অস্থদের মাত্রা কেমন করিয়! ঠিক করিতে হয়। ২৫৭ 


দের পুর মাত্রা জানা থাকিলে, বয়স বুঝে অন্থদের মাত্র! 
ঠিক করা শক্ত নয়। ২০ বছর বয়সের রোগীকে অহৃদ পূর 
মাত্রায় দেওয়া যায় । ২০ বছরের উপর ৬০ বছর পর্য্যস্ত 
সেই এক মাজ্জী। তবেই মোটামুটি ধর, বিশ বছরে পুর 
মাত্রা । দশ বছরে অর্দ্ধেক মাত্রা । পঁচ্চ বছরে সিকি মাত্রা । 
এক বছরে, বিশ ভাগের এক ভাগ। ৬ মাসের ছেলেকে 
ভার অদ্ধেক। "৬ মাসের ছেলেকে যে মাত্রা দিবে, এক 
মাসের, ছেলেকে তার ৬ ভাগের এক ভাগ দিবে। দৃষ্টান্ত 
দিয়া আর এক বার ভাল করিয়! বুঝাইয়া দ্িই। মনে কর 
নাইটি,ক্‌ ঈখল্পের পূর মাত্রা ৩* মিনিম্‌ (আধ ড্রাম্‌)। 
জোআন রোগীকে (বার বয়স ২ বছরের কম নয়) এই 
পুর মাত্রা দিবে। ১৫। ১৬ বছরের ছেলেকে ২০ মিনিম্‌ 
দিবে। ১৯ বছরের ছেলেকে ১৫ মিনিম্‌ দিবে । ৫ বছরের 
ছেলেকে ৭॥ মিনিম্‌ দিবে । এক বছরের ছেলেকে ১1 মিনিম্‌ 
দিবে। ৬ মাসের ছেলেকে পৌনে এক মিনিম্‌ দিবে । যদদি- 
ৰল,'পৌনে এক মিনিম্‌ কেমন করিয়া! ঠিক করিবে £ তা. 
ঠিক করা শক্ত লয়। ১২ মাত্রা অস্থাদদে ৯ মিনিম্‌ দিলেই 
এক এক মাত্রায় পৌনে এক মিনিম্‌ করিয়া থাকিবে । সব 
জায়গায় এই রকম হিসাব করিয়া অন্থদ দিবে। তা হইলে 
' রোগীর যেমন বয়স, অন্দের মাত্রাও ঠিক্‌ তেমনি হবে 
অন্দের পূর মাত্র! যদি তোমার জানা থাকে, কতন্বরসে পুর, 
মাত্রা দিতে হয় জান, আর বয়স বুঝিয়া কেমন করিয়া মাত্রার 
ইতর বিশেষ করিতে হয় মনে রাখ, তবে তোমার কাছে 
অন্তর্দের মাত্রার কোনও গোল হইতে পারে না। এর আর 


২৫৮ অগ্থদের মাত্রা! ঠিকৃ করিবার হিসাঁব। 


একটা মোটা সংকেত বলিয়! দিই। রোগীর বয়স বা হবে, 
২৯ দিয়া তাকে ভাগ দিবে । বয়স বিশ বছর ৰা বিশ বছ- 
রের বেশী হইলে তাকে ২০ দিয়া ভাগ দিবার দরকার নাই। 
কেন না, বিশ বছরেও ষে মাত্রা, বিশ বচরের উপরেও সেই 
মাত্র! (পুর মাত্র! )।. ভাগ দিয়া যে অঙ্ক পাবে, সেই অঙ্ক 
দিয়! পুর মাত্রীকে গুণ করিবে । গুণ করিয়া বে অস্ক পাবে, 
সেই অঙ্ক তোমার অস্থুদ্দের মাত্রা জানিবে। মনে কর, 
রোগীর বয়স ১৫ বছর। আর তাকে যে অন্থদ দিবে, সে 
অস্থদের পুর মাত্রা ৩০ মিনিম্‌ বা ৩০ গ্রেন্। এখন এই 
১৫কে ২০ দিয়া ভাগ দেও । ভাগ দিলে £ অঙ্ক পাবে । এই 
অস্থকে ৪ ভাগের ৩ ভাঁগ বা পৌনে এক বলে। এই & দিয়া 
৩০কে গুণ কর। গুণ করিলে ২২॥ পাঁবে। এই ২২॥ মিনিম 
বা ২২॥ গ্রেন্‌ ১৫ বছরের ছেলের অন্থদের মাত্রা জানিবে। 
অন্থদের মাত্রা ঠিক করিবার হিসাব এক রকম মোটামুটি 
বলিলাম। 
২০৯--২১০র পাতে বলিছি যে, বাইনম্‌ ইপেকা খাওয়া" 
ইয়া বমি করাণই, ব্রংকাইটিস্‌ রোগ থেকে ছেলেদের বাঁচাই- 
বার এক মাত্র উপায়। এখানেও সে কথাট! মনে রাখ! 
চাই। বাইনম্‌ ইপেকা খাওয়াইয়া বমি করাইলে কি উপ- 
কার হয়,২০৯-__-২১০র পাতে তাও বেশ করিয়া বলিছি। বাই- 
নম্‌ ইপেক। কখন্‌ খাওয়াইতে হয়, ২০৯র পাতে বলিছি। 
(২) র্যামোনিরা লিনিমেণ্ট (বলেটাইল লিনিমেট ) -. ২ড্রাম্‌ 
অলিব অইল ৮ . * ভাম্‌ 
ক্যাুপট্‌ অইল ৮** ৮ ১ওদ্দ 


তারে ক্যাপিগ।রি ব্র.কাইট:সর চিকিংসার পরিচয়। ২৫৯ 
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একত্র মিশাইয়! একটা শিশিতে রাখ । 

শিশির গায়ে “বিষ” বলিয়া লিখিয়া দেও । পিঠে আর 
পাজরে রোজ ৩। ৪ বার করিয়া মালিশ করিবে । মালিশ 
যত বেনী করিতে পার, ততই ভাল।, 

(৩) প্রতি' বার মালিশ করার পর, পিঠে আর পাঁজরে 
সৈয়ে সৈয়ে তার্পিণের সেক দ্লিবে । কতকক্ষণ ধরিয়া সেক 
দিবে, আর কি রকম করিয়া সেক দিবে, ১৭২--১৭৩র পাতে 
ভা বলিছি। 

(৪) কুইনাইন্‌ রঃ চি ২৪ গ্রেন্‌ 
' এতে ১২ মোড়া অন্ুদ তয়ের কর। 

রোজ ভিন মোড়া করিয়া অন্তু খাওরাইবে। তাপমান- 
ফন্ত্র দিয়া গায়ের তাত পরীক্ষা করিয়া দেবি । গায়ের 
তাঁত যে একটু কমিবে--তা একচুল কমিলেও__এক মোড়া 


সস 
ন্‌ 


ইনাইন্‌ খাওয়ইয়। দ্রিবে। তার পর, গ্রায়ের তাঁত বাড়ি- 
বার আগে আর ছু মোড়। অন্মদ দিবে। এই নিয়মে অস্থ্দ 
খাপশাইবে, আর চুণের জল দিয়া দুধ (৪ ভাগ ছুধ আর 
১ ভাগ চুণের 'জল ) আর মাংসের ক্লাথ দিবে । হাইপো- 
ফন্ফাইট্‌ অৰ্‌ লাইমের সিরপ্‌ আর একটু জল দিয়া গুলিয়া 
খাওয়াইলে ছেলের। কুইনাইন্‌ বেশ খায়। এতে ছুটী উপ- 
কার। এক, কুইনাইন্‌ সহজেই খাওয়ান স্থায়। আর, 
হাইপোফস্কাইট অব্‌ লাইম্‌ কাশির একটা আল অন্ুদ । এই 
জন্কে, ছেলেঘের জ্বর-কাশিতে (জ্বর লঙ্গে কাশ থাকিলে) 


হাইপোক্স্ফাইটু অব লাইমের সিরপের সঙ্গে কুইনাইন্‌ অম্নি 
ও 


৪. 


২৬০ তাদের ও রোগের চিকিৎসার কথা৷ এখানে কেন বলিলাম ? 


করিয়া দিতে কখনও ভূলিবে না। ছেলে ছুটার অস্ুদের 
আর পথ্যের এই রকম ব্যবস্থা করিলাম। এই ব্যবস্থাতেই 
ছেলে ছুটার ব্যামে সারিয়া গেল। 

ংকাইটিসের কথা শেষ করিয়া এ ছুটী ছেলের ক্যাঁপি- 
লারি ব্রংকাইটিসের চিকিৎসার কথা এখানে কেন বলিলাম, 
তা! এখনও বলি নাই। পাড়ারগায়ের ডাক্তরের! ধা্দের কাছে 
চিকিৎস। শিখিবেন, যাদের খে শিখিবেন* ধাদের কাছে 
শুনে শিখিবেন; আমাদের এই ম্যালেরিয়ার দেশে যে অন্দর 
সময়ে দিলে খুব শক্ত রোগ থেকেও রোগীকে বাচান যায়, 
সে অস্থদকে তারা বাঘ জ্ঞান করেন। তারা যে অস্থদকে 
বাধ জ্ঞান করিয়া ডরান্, তাদের শিষ্যরা! ( পাড়াগায়ের 
ভাক্তরের! ) ভয়ে সে অন্তদের নামও করেন না। এই পরি- 
চয়টা দিবার জন্যে এ ছুটা ছেলের চিকিৎসার কথা এখানে 
বলিলাম ।__যে দিন ছেলে দুটীর অস্তুদ আর পথ্যর 
ব্যবস্থা করিলাম, সেই দিন সন্ধ্যার সময় আর ছু জন ডাক্তর 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এ'রা ছু জনেই খুব প্রাচীন 
ভাক্তুর। কেউ ২৫ বছর, কেউ বা৩০ বছর চিকিতসা 
'করিতেছেন। তারা ছু জনেই ছেলে ছুটাকে দেখিয়া আসি- 
লেন। দেখিয়া মা[সিয়া, ছেলে ছুটাকে কি কি তস্গুদ দিইছি, 
জিজ্ঞাসা করিলেন। এক এক করিয়া অস্থদ গুলির নাম 
শুনিয়৷ বলিলেন, এর ছেস্ম ভাল ব্যবস্থা অ'র হইতে পারে 
না। কিন্তু যী - নিলেন যে, গায়ের তাত একটু কমিলেও 
কুইনাইন্‌ দিবার “1? করা হইয়াছে, তখন তারা একবারে 
ভাবাকু হইলেন। ”!পলারি ব্রংকাইটিসে কুইনাইন্‌ ! |! 


ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসে কুইনাইন্‌ দেওয়ার পরীক্ষা । ২৬১ 


এ ত আমর! কখনও শুনি নাই! ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসে 
কুইঈনাইন্‌ দিলে কি উপকার হবে? কুইনাইনে অপকার 
বৈ উপকার হবে না। ক্যাপিলারি ব্রংকাঁইটিসে কুইনাইন্‌ 
বাবস্থা করিছি শুনিয়া তারা ষেমন অবাক হইলেন, তাদের 
মুখে এরকম কথা শুনিয়া আমি,তার চেয়ে বেশী অবাক্‌ 
ভইলাম। ধারা ২৫ বর চিকিগুসা করিতেছেন, ভাল চিকিৎ- 
সক বলিয়। বদের সকলেই ভক্তি করে, তারা বলিলেন 
ক্য'পিলারি ব্রংকাইটিসে কখনও কুইনাইন্‌ দিই নাই, দিতে 
শুনিও নাই। কুইনাইন্‌ দিলে উপকার না হইয়া অপকারই 
হইবার কথ'। এতে অবাক্‌ হউব নাত আর কিসে অবাক্‌ 
হইব? আমার উপর গৃহস্থের বরাবরি ভায়ি বিশ্বাস। এই 
জন্যে, চিকিৎসায় ষে শামি একটা ভারি ভুল করিছি, তার! 
তা ভাবিলেন না। তবে এত বড়, এত বড় ছু জন ডাক্তর 
যখন বলিতেছেন, এ বোগে ক্লুইনাইন্‌ বাবস্থা নয়, তখন 
আমি তা কেমন করিয়া ব্যবস্থা করিলাম ? এই ভাবিয়। 
তারা যেন একটু কুত্ঠিত হইলেন। ডাক্তর মহাশয়দের ও 
রকম কথার আর আমি কি উত্তর দিব? তখন চুপ করিয়া 
থাকিলাম। টার! চলিয়া গেলে, ছেলে ঢটীর মাঁতীমহ__- 
তিনি আমাদের দেশের মধ্যে এক জন অতি স্ুবুদ্ধি লোক-_ 
আমাকে জিন্ন্তাসা করিলেন “মাপনি যেমন ব্যবস্থা করিয়া- 
ছেন, সেই মত কুইনাইন্‌ দেওয়া যাবে কি না & যখন এমন 
ছুজনবড় বড়ভাক্তর কুইনাইন্‌ দিতে নিষধকরিয়া গেলেন, 
তখন আজ্‌ কাল্‌ ছু দিন কুইনাইন্‌ না শদয়া দেখুন, কুইনাইন্‌ 
দেওয়া দরকার কি না ৭ কুইন/ইন্‌ দিলে উপকার হয়কি 


২৬২ ক্যাঁপিলারি ব্রংকাইটিসে কুইনাইন্‌ দেওয়ার পরীক্ষা । 


অপকার হয়, আজ্ঈ সব বুঝিতে পারিকেন। আমার এই 
কথায় শ্চতিনি সন্তু হইলেন। সন্ধ্যার আগেই কোন দিন 
বৈকালেই সবরের প্রকোপ হয়| সেই জ্বর সমস্ত রাত্রি ভোগ 
করে। কাজেই, রাত্রে ছেলে ছুটী (বিশেষ নড়টা ) যেমন 
কাশে, তেম্নি হীপায়। পিপাসায় ডা-ডা করিতে থাকে, 
আর তেম্নি অস্থির হয়। সে রাত্রি কোন রকমে এ ₹কম 
করিয়া কাটিল। ভোর বেলা উরি মধো একটু স্থির হউল। 
কাশিও কিছু কমিল. হাপও একটু কমিল। পিপাদাফও তত 
ডা-ডা করিতে লাগিল না। তাপমান-যন্ত্র (৭ম্ধমিটর ) বগলে 
দিয়া দেখিলাম, পারা ১০৪র দ|গে উঠিল। রাত্রে গায়ের 
তাঁত ১০৫ ছিল। সকাল বেলা ছেলে ছুটা অনেক সুস্থ 
থাকিল। ' অনেক স্বস্থ বলিতেছি- রাত্রের সঙ্গে তুলনা 
করিরা। বেলা ১০টার ময় গায়ের তাঁত পরীক্ষা করিয়া 
দেখিলাম, পাঁরা ১০৩র দাঁী ছাড়াইয়া ছোট একটা দাগ 
পর্যন্ত উঠিল। বেলা ছুটা পর্য্যন্ত ছেলে দুটা উরি মধ্যে 
একটু স্থৃস্থ থাঁকিল। তাঁর পর থেকেই কাশিও একটু বাঁড়িল, 
ই।পও একটু বাড়িল। গায়ের তাঁতও একটু ০কটু করিয়া 
বাড়ির্ঠে লাগিল। সন্ধ্যার পর ব্যামোর ভারি বড়াশাড়ি 
হইল। গায়ের যেমন তাত, হেম্নি কাশি, তেমনি হাপ, 
আর তেম্নি পিপাসা । কাল্‌ রাত্রি ত এক রকম কাটিয়া 
গিয়াছে । আজ রাত্রি কাটে, এমন বোধ হয় না। সকাল 
বেলা একটু ভাল ছিল। তখন কুইনাইন্‌ দিলে বোধ করি 
ব্যামোটা এত বাড়িয়া উঠিতে পারিত লা । আজ রাত্রে 
ছেলে ছুটা যাতে রক্ষা পায়, আপনাকে তা কফরিতেই -হবে। 


ধ্যাপিলাি ব্রংকাইটিসে কুইনাইন্‌ দেওয়! দরকাক্স ক্ষি, ন। ২৬৩ 


এই বলিয়া গৃহস্থ অনেক আত্ুনাদ করিতে লাগিলেন । 
তাদের অনেক করিয়া বুঝাইলাম, আর বেশী করিয়া মালিশ; 
করিতে বলিলাম ।- মালিশ করিতে করিতে হাঁপও কমিবে, 
কাশিও কমিবে। গায়ের ভারি তাত। এই জন্যে কার্বব- 
পেট অবৃ ফামোনিয়ামিক্শ্চরের সঙ্গে টিংচর্‌ ফ্যাকোনাইট্‌ 
থাইতে দিলাম ৯৯র পাতে বলিছি, খ্যাকোনাইট্‌ (কাঠ- 
বিষ) খাওয়াইলে গায়ের' তাত কমে। ৪1৫ উন্স জলে 
এক ফোট৷ টিংচর্ ্লাকোনাইট দিয়া, ছোট ঝিনুকের এক 
ঝিনুক (ছোট চামচের এক চামচ ) করিয়া সেই জ্বল এক 
বছরের ছেলেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়াইতে হয়। ছেলে 
ছুটার বরস ৬। ৭ মাসের বেশী নয়। এই জন্যে, য্যাকো- 
নাইট্‌ মিকৃশ্চর্‌ আধ কিনুক করিয়া খাওয়ীইতে বলিলাম । 
রাত্রে আর বিশেষ কোন উপসর্গ হইল না। কোন রকমে 
র.ত্রি কাঁটিল। সকাল বেল। গাছয়র তাঁত, হাপ আর কাশি 
একট্র কমিল বটে, কিন্তু আগের দিন যেমন কমিছিল, তেমন ' 
নয়। তাপমান-যন্ত্র বগলে দিয়া দেখিলাম, পারা ১০৪র দাগ 
ছাড়াইয়া ছোট ছুটা দাগ পর্য্যস্ত উঠিল। রাত্রে গায়ের তাত 
১০৫রও উপর ছিল ।” আজ কুইনাইন্‌ না দিলে আর রক্ষা 
নাই।. রাত্রেই বত ,ছেলেটী মারা পড়িবে ।' কুইনাইন্‌ 
দেওয়া দরকার কি লা, আমি আর পরীক্ষা করিয়া দেখিতে 
চাই না। ক্কর বর্ন কম থাকে, কাশি আর হ্াপও একটু: 
কমে। ছেল্লেঃছুটীও উদ্মি মধ্যে একটু সুস্থ থাঁকে। আবার 
ভর যেমন বাড, কাশি আর হাপও তেমনি বাড়ে, ছেলে 
ছটাও ভ্েম্নি স্থির হয়। যত রকস উপসর্গ আছে, তখন 


২৬৪ ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসে কুইনাইন্‌ দেওয়া ভারি দরকার । 


সব আসিয়া উপস্থিত হয়। এতে দ্র খাটে! করিতে পারি- 
লেই ত ছেলে ছুটীর জীবন রক্ষ। হইতে পারে। আমরা 
সামান্য বুদ্ধিতেই এ বেশ বুঝিতে পারিতেছি। তবে অত 
বড়দছুজন প্রাচীন ভাক্তর, এ রোগে কুইনাইন্‌ দেওয়া 
নিষেধ, কেমন করিয়া বলিয়া গেলেন ? তারা বুঝি কখনও 
রোগীর কাছে বসিয়া রোগীর অবস্থা কখন্‌ কি রকম হয়, 
বেশ ঠাউরে. দেখেন নাই। দেখিলে এ ক কখনও বলি- 
তেন না। যা হোক্‌, সে কখুয় আর কাজ নাই। অপন 
আগে যেমন ব্যবস্থা করিছিলেন, আমরা এখন সেই নিয়মেই 
কুইনাইন্‌ খাওয়াই। গ্রায়ের তাত যে একটু কমিবে, সেই 
ওক বার দ্রিব। আর গায়ের তাত বাড়িবার আগে আর 
দুবার দ্রিব। ছেলে ছুটীর মাতামহের এই কথায় আমি 
বড়ই সম্তষ্ট হইলাম। অত বড় ছু জন ডাক্তর ২৫ বছর 
চিকিত্সা করিয়া ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসে কুইনাইন্‌ দিতে 
নাই-_কুইনাইন্‌ দিলে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী হয় 
- স্থির করিয়া রাখিয়াছেন ! আর ইনি এক দ্দিন এক রাতি 
ছেলে দুটার অবস্থা বেশ করিয়! ঠাউরে দেখিয়া ক্যাপিলারি 
'জ্রংকাইটিসেও যে কুইনাইন্‌ দেওয়া ভারি দরকার, তা বেশ 
বুঝিতে পারিলেন! এর চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আর কি 
হইতে পারে? তাঁর পর বলি। সকাল বেল! (৭টার সময়) 
গায়ের তাস্ত একটু কমিতেই এক মোড়া কুইনাইন্‌ খাওয়াইয়া 
দিলাম। বেলা দশটার সময় আর এক মোড়া দিলাম। 
তার পর বেলা ভাকটার সময় আবার এক মোড়া দিলাম । 
এখন এক বার গায়ের তাত পরীক্ষা করিলাম । পারা ১৭২র 


কুইনাইনের আর একটী বিশেষ গুণের পরিচয় । ২৬৫ 


দাগে উঠিল। গায়ের তাত এত কম মার কোনও দিন 
হয় নাই। গায়ের তাত যতক্ষণ কম থাকিনে, ছু ঘণ্ট! আন্ত 
আধ মোড়া করিয়া. কুইনাইনঃ.খাওয়াইতে বলিলাম। তন্য 
দিন বেল। সাড়ে তিনটা চারিটাব মধ্যেই জ্বর আসে। আজ 
এখনও পর্যান্ত ভ্বর আসে নাই। রাত্রি প্রায় আটটা বাজে। 
মেয়েরা বড়ই খুদী। কুইনাইনের উপর তাদের আজ ভারি 
ভক্তি হইয়াছে। এমন ভরের উপর কুইনাইন্‌ দিলে যে 
উপকার হয়, তা আমরা জানিতাম না। আমাদের ডাক্ত- 
রেরাই জানেন না, তা আমরা কেমন করিয়া জানি ? 
ছেলের মাতামহের মুখে এই কথ শুনিয়া আমি ভারি স্তুখী 
হইলাম । তীঁকে বলিলাম, কুইনাইনের আর একটী বিশেষ 
গুণের পরিচয় এখনও পান নাই । এই যে ছেলে ছুটীকে 
রোজই সকালে বাইনম্‌ ইপেকাখাওয়াইয়! বমি কর*ন্‌। বমি 
করিলেই খানিক শ্ললেত্সা উঠিয়া! যুয়। শ্লরেম্স। উঠিয়া গেলেই 
বুকের মধ্যে ঘড়ঘড়ানি ৬খনই কমে । খানিক পরে আবার 
যে ঘড়ঘড়ানি, সেই ঘড়ঘড়ীনি আসিয়৷ উপস্থিত হয়। শ্লেম্মা 
উঠিয়। গেলে আবার শ্রেক্ষা জমে । শ্রেক্বা.কোথা থেকে 
জমে ? . ফুক্কোর নলিগুলির মধ্যে শ্লেম্ম। জন্মে । শ্যত বার 
বমি করাইয়৷ শ্লেক্সা উঠীইয়া ফেলিবেন, শ্লেম্বা তত বার 
জন্মিবে! কাজেই, শ্লেক্সা না জঙ্মিতে পারে, :এমন উপায় 
ন। করিতে পারিলে তাদের নিস্তার নাই । কত বুমি করিবে ? 
কত শ্লেদ্ব- তুলিবে ? এতে ভার! কত দিন সবল থাকিতে 
পারে? এ রকম ব্যবস্থায় শিশু শীক্রই কাবু হইয়া পড়ে। 
তবে ভ্বর কমিয়া' গেলে, ভাল রকম. পথ্য পাইলে একটু 


২১১ কুইনাইন্‌ জর থাটে। করে, শ্লেম্স।র স্থই “নিবারণ করে। 


বলাধান হয়। . বলাধান হইলে শ্লেশ্া আর তেমন জম্ম 
না ক্রমে কম হয়। অনেক দিন নৈলে আর এ ঘটে না $ 
হার এ রকম বাবস্থায় এস্পার, নয় ওস্পার হয় | ওস্পারহ্ 
বেবী হ্য়। না হইবে কেন $& ত্বরের উপর জ্বর, কাশি” 
হাপ.--এর উপর আবার রোজ বমি !.ছোট ছেলে (জোআ- 
'নেরাই ব. নয়. কেন ) এ রকম প্রহার কদিন সৈতে পারে না 
ফুইন।ইন্‌ এই ভ্বর খাটো করিয়া, আর. তেমন,শ্লে্ষা জন্মিতে, 
না দিয়া যখার্থ ই শিশুর জীবন রক্ষা করে।:' কুইনাইন্‌ ফে 
কেবল জবরই খাটে! করে তা নয়, শ্রেক্ষার স্যগ্িও নিবারণ 
করে। আমার মুখে কুইনাইনের এই সব খুঁণ শুনিয়া তিনি 
বলিলেন, তবে, কুইনাইনের চেয়ে ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসের 
ভাল অন্র্দ আর নাই। এমন অন্ুদ থাকিতে আবার 
ভাবনা ? আজ্‌ ছেলে দুটা যেমন' আছে দেখিতেছি,. এতে 
বোধ হয় ৫1৭ দিনের মধ্যেই আরাম হইতে পারিবে । 
কুইনাইন্‌ ঘে.্বর খাটে। করে অ:র শ্রেম্ব! জন্মিতে দেয় না, 
অর্থ শ্রেম্বার স্থষ্টি নিবারণ কয়ে, ব্রংকাইটিস্:রোগের চিকিতু+ 
সার তা কখনও সুলিও না, 'ভুলিলে তোমারও - অণবশ, 
রোগীরগ সর্ববনাশ | পুরাণ ব্রংকাইটিস্‌ রোগে বুড়োরা অত 
গয়ের তুলে তুলেই ত ক.বু হইয়া পড়ে ।. এই রকম করিরা 
ঘাঁরাএক বারে অস্থি-চম্্-সার হইয়া পণ্ড লোকে তাদেরই | 
ধরমা রোগী বলে |, এ্রমন যে বন্মমারোগ:. এও কুইনাইন্‌) 
শাওয়াইলে- নিবারণ 'হয়। যে ভাত্তর সরে কুইনীইন্‌? 
হইগোকস্ফাইট অব্*লাইষ্‌ আর. ভীল আহার ( পথ্য ) বাবস্থা 
করেন; তার রোগীর. কখনও. ধর্খনা-কাঁশ-হইতে পারে নী”. : 


কড্লিবর্‌ অইল্‌ সব রকম পুরাণ কাঁশ-রোঁগের বড় অস্থাদ । ৯৬৭ 


হাইপোফস্ফ,ইটু অব্‌ লাইম্‌ কাশ-লেোগে্র যেমন অন্ডদ, 
কড্লিবর অইলও তেম্নি অন্ূদ। যে রকম কাশ-কোগই 
কেন হোক্‌ না, পুরাঁণ হইলেই তাতে কডুলিবর্‌ অইল্‌ বাবস্তা 
করা যাঁয়। কডর্লবর্‌ ভইল ছুদ্িন পচ দিন খাইলে উপ 
কার হয় না। নিয়ম করিয়া অনেক দিন খাইতে হয়, তবে 
উপকার হয়। "কডলিবর্‌ অইল্‌ খাইলে থিদে বাড়ে তার 
শরীর পুন্ঠি হয় ৮ তবেই, থে সব রোগে শরীর পাক পাঈয়া 
যায়, রোগী তাশ্ডি চক্র সার হয়, সেই সব বোগে কডলিবর 
থাইলে উপকার হয়। আর সেই সন বে'গেই কডলিবর্‌ 
অইল্‌ বাবস্থা কর! উচিত। এই এই রোগে কভ্‌লিবর্‌ দিবে, 
এমন কোনও নিয়ম ধরা নাই। যে রোগে শরীর ক্ষ পাইয়া 
যায়, সেই রোগেই কড.লিবর অইল্‌ ব্যবস্থা করিবে । কভ.- 
লিবর্‌ অইল্‌ খাইলে শরীর পুষ্টি হয়, মেয়েরাও জানে | এই 
জন্যে, ছেলে পিলে রোগা হইছে তারা ডাক্তরকে আব 
জিজ্ঞাসা করে না। আপনারাই কডলি“রু অইল্‌ বাবস্থা 
করে। কডলিবর্‌ অইল্‌ জিনিষটা কি? কড নামে এক 
রফম মা আছে। সে মাছ সমুদ্রে থাকে। কেই মাছের 
লিবর্‌ অর্থাৎ মেটে থেকে এক রকম তেল তয়ের ভয় সেই 
তেলকে ইংরিজিতে কডলিবর্‌ অইল্‌ বলে। কডলিবর 
অইল্‌ সকলের সয় না। ৫ ফোটা খাইলেও কারো কাকো 
পেটের মস্বুথ করে । আবার এক বারে এক কীচ্চা খাইয়াও 
অনেকে বেশ পরিপাক করে। এই জন্যে. প্রথমেই এক 
বারে অনেক খানি না খাইয়া ক্রমে ক্রমে,সৈয়ে সৈয়ে খাওয়া 
ভাল। কেন না, পরিপাক করিতে না পারিলে, শুণ না 


২৬৮ নিয়ুস্মানিয়:__নিযুমোনিয়া কি? 


হইয়া অণ্ডুণই বেশী হয়। যাদের পেটের ব্যামো আছে, 
কড়লিবর্‌ অইল্‌ ভ্ঞাদের প্রায়ই সয় না। আবার কারো 
কারো পেটের ব্যামো কড্‌লিবর্‌ অইল্‌ খাইয়াই সারিয়া 
যায়। যাই হোক্‌. কড্‌লিবর্‌ অইল্‌ প্রথমে অল্প করিয়া 
খাইতে অভ্যাস করাই ভাল। ছেলেদের প্রথম প্রথম 
২। ১ ফোটা করিয়া দ্িবে। তাঁর পর ২।১ ফোটা করিয়া 
ক্রমে বাড়াইয়া দ্রবে। জোতান রোগীরা '১০ ফোটা থেকে 
আরম্ভ করিয়া এ বেল! এক কীচ্চা, ও দেলা এক কাচ্চা 
খাইতে পারে । বিশ্রী অলটে গন্ধ বলিয়া রোগীরা সহজে 
কড্‌লিবর্‌ অইল্‌ খাইতে চায় না। খুব গরম ছুধের সঙ্গে 
মিশাইয়া খাইলে, বড় একটা জীশ্টে গন্ধ জানিতে পারা 
যায় না। কডলিবর্‌ অইল্‌ খাইবার আগে একটু দারুচিনি 
চিবাইলে ওর গন্ধ জানা যায় না। আহারের ঠিক পরেই 
কডলিবর অইল্‌ খাওয়া ভাল । তা হুইলে আহারের সঙ্গেই 
ও পরিপাক হইয়া যায়। পেটের অন্থখ করিতে পারে না। 
কেউ কেউ, রাত্রে শুইবার স্তিক আগে ভিন্ন অন্য সময় ক্ডত 
লিনর্‌ অইল্‌ খাইয়া সা করিতে পাকে না। 
নির্ভীজ খাটি নারিকেল-তেল আমাদের দেশি কড্লিবর্‌ 
অইল্‌। নারিকেল.তেলের গুণ আমি অনেক বার পরীক্ষা 
করিয়া দেখিছি। এ কথা এর পর ঝলিৰ। 
ংকাইটিসের কথা সারা হইল। এখন নিয়,মোনিয়ার 
কথা বলি। 


২। নিযুমোনিয়া__নিয়ুমোনিয়া ভারি 


রঙ 


শক্ত রোগ। ফুক্কোর নলি গুলির প্রদাহকে যেমন ব্রংকাই- 





নৃতন নিযুমোনিক়ার কারণ। " ২৬৯ 


টিস্‌ বলে, ফুক্ষোর নিজের প্রদাহকে তেম্নি নিযুমোনিয়া বা 
নিয়ুমোনাইটিস্‌ বলে? ভাক্তবেেরা নিয়ুমোনিয়া নামই ভাল 
বাসেন। নিয়ুমোনাইটিস্‌ প্রায় বলেন না। এর আর একটী 
নাম আছে। সে নামটা পল্মোনোইটিস্‌। নিয়ুমোনিয়া, 
নিযুমোনাইটিস্‌ আর পল্মোনাইটিস্‌, "এ রোগের এই ভিনটি 
নাম। এর,মধ্যে নিযুমোনিয়া নামটাই চলিত। ব্রংকাই, 
টিসূুকে ভাল বীঙ্গালায় যেমন বায়ুনলিভুজ প্রদাহ বলে, 
নিযুমোনিয়াকে তেম্নি ফুক্ষ,স-প্রদ্ধাহ বলা যায়। ফুস্কোর 
ভাল কথা কুক্ষ,স। প্রদাহ বলিলে কি বুঝায় ১৯৯--২০০র 
পাতে তা বলিছি। বায়ুনলিভূজ প্রদাহের চেয়ে ব্রংকাইটিস্‌ 
বলা সোজা । তেম্‌নি ফুক্ষস প্রদাহের চেয়ে নিযুমোনিয়া 
বসা সোজা । 
ংকাইটিস্‌ যেমন তিন রকম--(১) নূতন ব্রংকাইটিস্‌, 
(২) পুরাণ ব্রংকাইটিস্‌, আর (৩) স্া্টিক্‌ ব্রংকাইটিস্‌, নিযু- 
মোনিয়াও তেম্নি তিন রুকম--(১) নূতন নিয়ুমোনিয়া, 
(২) পুরাণ নিয়ুমোনিয়া, আর (৩) ব্রংকো-নিযুমোনিয়া। 
এই তিন রকম নিয়ুমে|নিয়ার কথা এখন এক এক করিয়া 
বলিব। | 
(১ নূতন নিয়ুমোনিয়া-_কারণ। সাধারণের বিশ্বাস, 
হিম বাত ভোগ করিলে নিয়ুমোনিয়া হয়। ফল, কিন্তু ত৷ 
নয়। শরীর সুস্থ আর খুব সবল থাকিতে হিম বাত ভোগে 
নিয়ুমোনিয়া হয় না। তবে ধারা ছুর্ঘবল আর রোগা, তাদের 
পক্ষে হিম বাত ভোগ রা বৃষ্টিতে ভেজা দোজা নয়। ও 
পলকম অত্যাচার তাদের কখনও সয় না। নিশ্চয় নিয়ুমোনিয়া 


১৭, নূছন নিষুদ্মানিয়ার কারণ। 


হয়। ছোট ছেলেদের, আর ৬০ বছরের উপর যাঁদের বয়স 
হহয়াছে, তাঁদের নিরুমোনিয়। যত হয়, জোঁআন বয়সে তত 
হয় না। এছাড়া, ছোট ছেলে আর বুডোদের নিযুমো- 
নিরায় ভর বেশী। ছোট ছেলে আর বুড়োরাই এ রেগে 
বেশী মরে । মেয়েদের চেয়ে পুরুষদের এ রোগ বেশী হয়। 
পুরুষদে: বাহরেই বেশী যাতায়াত বা কাজকর্ম করিতে হয়, 
সেই জন্যে তাঁদের হিম বাত ভোগও বেশী করিতে হয়. আঁর 
গেই জন্যেই তাদের এ রোগ বেশী হয়। কখন কখন বসস্ত 
আর ওলাউঠার মত নিয়মোনিয়ারও মরক হয়। মরককে 
ইংপ্রিজিনে এপিডেমিক্‌ বলে । ১০। ২০ খান গা] লইয়া ষদি 
কোন একটা রোগের বাড়াবাড়ি দেখা যায়, তনে সেই রকম 
বাডাবাড়িকে সেই বেগের মরক বা এপিডেমিক বলে-_ 
যেমন ম্যালেরিয়া-স্ুর, বসন্ত আর ওলাউঠার মরক। খুব 
গরম কিন্বা খুব ঠাণ্ডা বাতাস ফুক্কোর মধ্যে গেলেও নিয়ু- 
মোনিয়া হইতে পারে। হাম-ভ্বর, "ছু জ্বর, বসন্ত (এলো 
বসন্ত ), নৃতন (তরুণ) বাত+_নিয়ুমে(নিয়া এই মব রোগের 
ও আর আর অনেক তরুণ রোগের প্রায়ই উপসর্গ হইয়া 
থাকে । কোন কারণে রক্তের দোষ ঘটিলেও নিয়ুমোনিয়া 
হইতে পারে। হৃৎপিণ্ডের রোগ অর্থাৎ হার্ট-ডিজীজ্‌ হইলে 
(হৃংপিগ কাকে বলে, ৮৭--৮৮র পাতে, তা বলিছি ) 1নয়ু- 
মোনিয়া হইতে পারে । ক্ষয়কাশ ( থাইসিস্‌) হইলে নিয়ু 
মোনিয়া হইতে পারে । আর ফুক্ষোর কোন কোন পুরাণ 
রোগেও নিযুমোনিটা হইতে পীরে । সব রোগের, বিশেষ 
ভ্বসের স্নিপাত অবস্থায় ন্য়িমোনিয়া হয়। যার এক বার 


নুতন নিযুমোনিয়ার লক্ষণণ ২৭১ 


মিয়মোনিয়া হইয়াছে, তার ধাত্‌ (ধাতু) এমন খারাপ 
হইয়া যাঁর যে, সামান্য অত্যাচারেও তার আবার নিয়,মোনিয়া 
হয়। ফুক্ষোয় কোন রকম ঘা ঘো লাগিলে, বুকে, পিঠে 
বা পাজরে, খুব জোরে গুতো লাগিলে, কিন্বা খাইবার সময় 
বায়ুনলির ভিতর দৈবাশু খাবার জিন্দিষ গেলে নির,মোনিয়া! 
হইতে পারে । বায়,নলির ভিতর অন্য কোন জিনিষ গেলেও 
নিয়মোনিয়া ইইতে পারে । এই সব নলি দিয়া ফুক্ফোর 
মুধ্য বাতাস যায় বলিয়া এদের বাঁযুনলি বলে। বাতাসের 
ভাল কথা বায় । 

লক্ষণ-_নিযুমবোনিয়া হইবার আগে কখন কখন মাথা- 
ধরা আর খিদে কম ছাড়া বিশেষ কোন অস্থখ হয় না। 
কিন্তু সচরাচর এ রোগ হইবার আগে, কোন খানে কিছু 
নাই; হঠাৎ ভারি কম্প হয়। এই কম্পই এ রোগের পুর্বব-: 
লক্ষণ । কেন ন।, কম্প-জ্বর (সঁবিরাম-স্বর অর্থাৎ ইন্টর্ট্ি- 
টেট ফীবর্‌ ), আর পারীমিয়! ছড়া আর কোনও রোগে 
এ রকম স্প্ট কম্প প্রায় দেবা যাঁয় না। পার়ীমিয়া এক 
রকম ভয়ানক, রোগ । খারাপ ঘায়ের রস রক্তের সঙ্গে. 
মিশিলে এই রোগ হয়। এ সব কথা পরে বলিব। ছোট 
ছেলেদের কম্প না হইয়া তার বদলে তণ্ড.কা হইতে পারে। 
অগ্ঠ অন্ট রোগেও ছেলেদের ঠিক্‌ শুই রকম ঘটে, অর্থাৎ 
কম্প না হই! ভার বদলে তড়,কা হয়। ছেলেদের কম্প- 
ত্বরের কথা বলিবার লঙয় এ কথা বলিছি। নিয়মোনিয় 
হইবার আগে থে কম্প; হপ্ন, দে ঝম্প কেবল সেই এক 
বারই হয়, আরংহ্য়-না।- কিন্ত আর'যে সব রোগে কম্প 


২৭২ নুহন নিযুমোনিয়ার বক্ষণ ॥ 


হইয়া থাকে, সে কম্প অনেক বার হয়। এই জন্যে, এক 
বার ভারি রকম কম্প হহয়া বন্ধ হইলেই ঠিক করিবে যে, 
এ কম্প আর কোনও রোগের নক, ধর্নয়ুমোনিয়ার | নিযু 
মোনিয়ার এ একটী বেশ চিহ্ন) ছেলেদের ক্যাপিলারি 
ংকাইটিসের পর যে,নিযুমোনিয়া হইয়া থাকে, সে নিয় 
মোনিয়াতে এ রকম কম্প প্রায়ই হয় না। নিয়ুমোনিয়াতে 
গায়ের তাত খুৰ শীত্ব বাড়ে। এ দিকে কম্প হইতেছে, 
ও দিকে গায়ের তাত বাড়িতেছে। বগলে তাপ্রমান-যন্তু 
€থন্দদমমিটর ) দিলে পারা ১০৩র দাগে বা তারও উপরে 
উঠে। কখন কখন ১০৫র দ্বার্গ্ড ছাড়াইয়৷ উঠে। সচরাচর 
১০৪র দাগ ছাড়াইয়া উঠে না। যত দিন ব্যামো থাকে, 
গায়ের এই রকম তাত বরাবরি সমান থাকে । কেবল 
সরাাল বেলা আর সন্ধ্যা বেলা উর্রি মধ্যে একটু ইতর-বিশেষু 
হয়। নিয়ুমোনিয়া ছাড়া “আর কোন রোগে গায়ের তাত 
এ রকম দেখা যায় না।॥ এই জন্যে, এটাও নিয়মোনিয়ার 
একটী বেশ চিহ্ন । রোগের শেষ দশায় গ্রায়ের এই তাত, 
কখন কখন সহজ গায়ের চেয়েও বুম ভুইয়া যায় । নিয়ু- 
যোনিয়! ছাড়া আর কোনও রোগে সরালে বেলা গায়ের তাত 
রেশী থাকে না। নিয়ুয়োনিয়া:রোগীর গায়ের তাত সকাল 
বেলাও কমে না এ এক রকম জানাই আছে। এ রোগে 
রেশী ঘাম হয় না। রোগেন্ প্রায় সূত্রপাতেই পাঁজরে ব্যথা. 
কয় । পাঁজরে ব্যথাকে আমাদের বৈস্ভরা পার্থবেদন। বলেন। 
বাশিলে এই বাথ! বেশ জানিতে পার! ফায়। কোন কোন 
রোগীর ৬ ররুম পর্শববেদন। হয় না। সামান্ত, একটু পরি 


দড়ীর বেগ আর নিরীসের সঙ্গে যে সস, তীর শুফাত ইন়। ২৭৩ 
সির জগ্তেই এ রকম পার্থবেদনা হয়। যৈভ্ঞীয়গায় পু,রিসি 
হয়, সচরাচর ঠিক সেই জায়গাতেই রোগী ভ্ঁ রকম বাথ! 
টের পায়। খুকের মধ্যের খোল আর ফুক্কো যে একটা 
সরু পর্দা দিয়া ঢাকা, সেই পার্দার শ্রদাহকৈ প্র,রিসি বলে । 
এর পরই পুর্ণরপির কথা বলিব।; কম্প হওয়ার পর ২৪ 
ঘণ্টার মধ্যেই এ রোগের আর আঁর সব লক্ষণ প্রকাশ পায় ॥ 
মুখ রাজা হয়, প্রায়ই একটা গাল বেশী রাঙা হয়। স্পষ্ট 
রাজা নয়, ছেয়ে ছেয়ে রাডা। রোগী গৌরবর্ণ হইলে তার 
মুখের এ রকম রং বেশ মালুম হয়। রোগী ভারি কাহিল 
হইয়া পড়ে, আর খিদে এক বারে যায়। নিশ্বাস খুব ঘন 
ঘন পড়ে, আর ভাসা ভাসা হয়। প্রতি মিনিটে নিশ্বাস্‌ 
৪০ বার, ৫০ বার, ৬১ বার, এমন কি ৭০ বারও পড়ে । 
প্রতি মিনিটে নিশ্বাস কত বার পড়ে, ঘড়ি ধরিয়া গুণিতে 
হয়। পহজ মানুষের নিশ্বাস শ্রতি মিনিটে ১৮ বার পড়ে 
তবেই দেখ, নিয়মোনিয়াতে নিশ্বাস কত ঘন পড়ে । নাড়ীর 
বেগের সঙ্গে আর নিশ্বাসের সঙ্গে একটী সম্বন্ধ আছে । 
নিয়মোনিয়া রোগে সেই সম্বন্ধ খুব তফাত হইয়া যায়। 
সহঞ্জ মানুষের নাড়ী প্রতি মিনিটে ৭২ বার পড়ে, আঁর 
নিশ্বাস ১৮ বার পড়ে। নিয়ুমোনিয়ায় দেখ তার কত 
তফাত হয়। প্রতি মিনিটে নাড়ী ১০০ থেকে ১২* বার 
পড়ে, আর নিশ্বাস এমন কি'৭০ বারও পড়ে তবেই দেখ, 
নিয় [মোনিয়াতে নিশ্বাস কত ঘন পড়ে। জ্বরের রোগীর 
নিশ্বাস যদ্দি এত টন পড়ে, আর-সেই*সঙ্গে তার নাড়ীর সঁ 
স্ধকম বেগন! থাকে; তবে তাব বুক আগে পরীক্ষা করিয়! 


২৭৪ নিষুমোত্রিয়া' রোগীকে গয্কের চটচটে, আটা ও প্রাটকিলে রগ্থের । 


দেখিবে। পরীক্ষা করিয়া দেখিচল, তার নিয়ু্ঘানিয়া হই- 
.যাছে জ্রান্িতে পাঁরিবে। নিশ্বাস যে কেবল ঘন-ঘৰ পড়ে, 
আর তাগা-ভাস! হয়, তা নয়) নিশ্বাস. লইতে কষ্টও হয়, 
ক্যথ!ও লাগে । রোগীর হাপ বেশ স্পষ্ট টের পাওয়া ষায়। 
ফ্রি নিশ্বাসে নাকের পাতা ছুটা ফোলে। €ছেলেদেরই এইটা 
বেশী দেখা যাঁয়। রোগী কষ্ট করিয়া নিশ্বাস লইতেছে, 
ঠাউ্রে দ্রেখিলেই বেশ বুঝা যায়। এই রকয় রুষ্ট করিয়! 
নিশ্বাস লওয়া, এই রোগের আর একটা চিহ্ন । সহজ মানু- 
ধের কঞ্ধার মত কথা স্পট থাকে না__ জড়াইয়া যায়! 
কুক গুকৃনেো কুকুরেকাঁশি আসিয়া উপস্থিত হয় । কুকুরে 
.ক্কাশি কাঁকে বলে, সকলেই জানেন। কুকুরে-কাশি খ্যাক 
শ-খ্যাক্‌, তার পর আবার অনেকক্ষণ বাদে_খ্যাক। এই 
রকম.করিয়া। অনেকক্ষণ, অন্তর এক এক ৰার খ্যাকু করিয়ঠ 
কাশ্টাকে কুকুরে-কাশি কলে। নিয়ুমোবিয়াতে ঠিক্‌ এই; 
রকম কাশি হয়। এই রকম: কাশিতে রোগীর ভারি কষ্ট 
স্থয়্।. গ্লীকা ফোড়ার উপর বা দিলে যেমন লাগে, এই 
'ক্কুক্ধম কাশিতে বুকের মধ্যে তেমনি লাগে । এই রকম 
কাশির পঙ্গে তার পরই গ্রয়ের উঠিতে আরম্ত হয়। নিষ্ু- 
»য়োনিয়! রোগীর গয়ের যে এক বার দেখিয়াছে, তার আর 
“কখনও ভুল হয়না। এই গয়ের এত চট্চটে আর আটা 
যে, কোগী য়েখানে গয়ের, ফেলে, সেখান থেকে তা উঠান 
'ভার। (কোন পাত্রে (যেমন কটি, শরা ৰা খুরি) বদ্ধ 
শ্য়ের ফেলে, তবে 'সে পাত্র উপুড় করিলেশু গয়ের তা 
খকে গড়াইস্া পড়ে না। জিউলির আটার মত্ত ত্বামতে 


জরঠু টো নুষ্তন নিখুমোনিয়ার মার একটা চিহ্ন। ২৭৫ 


লাগিয়া খাকে। নিয়ুমোনিয়া রোগীর গয়েরের রংও চমণ্ড- 
কার। সে রং যে এক বার দেখিয়াছে, তার আর ভূল হয় 
না। গয়েরের সঙ্গে রক্ত মিশন থাকে বলিয়া ওর রং ও 
রকম ভয়। ইটের গুড়ো বা ম.্6।র যে রকম রং, এ গয়ে- 
রেরও সেই রকম রং। গয়েরে রচ্ক্তর ভাগ যত বেশী হয়, 
ওর রংও তত রাগ! বা রক্তের মত হয়। সচরাচর নিয়, 
মোনিয়। রোগীর গয়ের পটুকিলে বা মর্চ্ের রং হইয়া 
গকে । লোহার উপর যে মণ্চা পড়ে, এখানেও সেই 
মার্চের কথা বলিনেছি | নাডীর বেগ বাড়ে। প্রতি মিনিটে 
লাডী ১০০ থেকে ১২০ পর্যাস্ত পডে। নাড়ীর বেগ এর 
চেয়ে বেশী হইলে, রোগ শক্ত হইয়াছে জানিবে। কিন্ত 
ছেলেদের বেলায় তা মন করিবে না। হাত দেখিবার 
সময় আঙুল দিয়া চাপিলে নাড়ী নরম বোধ হয়-_নাডী 
সচজেই চাপ: বায়--আব সেই*চাপ ট্ুকুতেই নাড়ীর গতি 
নদ হর়। নাড়ীর বল কৃমিলে নাড়ীর এই রকম অবস্থা 
তয়। (রোগের প্রথমে নাঁড়ী পুন্তি আর নরম থাকে। তাঁর 
পর নাড়ী সরু আর ভ্রর্পবল হয়। রোগীর গা যেমন খস্‌- 
খসে শুকুলো হেম্নি গরম । বুক, পিঠ, পাঁজর আরও 
গরম। জিব অপরিষ্কার আর ছাভা-পড়া। কোঁষ্ঠবদ্ধ হয়, 
আর প্রআব খুব কম, রাড! আর ঘোলা হয়। সহঞ্জ় মানু- 
'ধের প্রআাবে লবণ থাকে । নিয়ুমোনিয়ারোগীর প্রআাৰে 
লবণ এত কমিয়! যায় যে, থাঁকে না বলিলেই হয়। মুখে, 
বিশেষ উপরকার ঠোটে, এক রকম ব্রণ বাহির হয়। এই 
'ব্রথকে এক কম ভ্বর ঠুটো! বল! যায়। এই ভ্বর-ঠটে] 


২৭৬ -- নিযুমোনিকা ডাইন্‌ দিকেই বেশী হয়। 


নিয়ূমোনিয়ার একটা চিহ্ন । তিন দিনের দিন, কি চারি 
'দিনের দিন এই ভ্বরঠুটো বাহির হয়। এই চি্নটা বে 

সর্ববদা উপস্থিত থাকে, তা নয়। তবে প্রায়ই উপস্থিত 

পাকে । এ রোগে মাথা-ধরা প্রায়ই থাকে । রোগী মাঝে 
মাঝে; বিশেষ রাত্রে, ছুই একটা ভুলও বকে। কখন কখন 
খুব প্রলাপ বকে । ফুন্কোর আগায় (উপর দিকে, ক্ঠার 
দিকে ) এ রোগ হইলে রোগী বেশী ভুল বন্ষে। নিয়ূমো- 
শ্রার রোগী বেশী ভুল বকিলে তার ফুক্কোর আগার প্রদাহ 
- হইয়াছে ঠিক কঞ্গিকে। মাঁতালদের নিয়/মোনিয়া হইলে 
তার! নিয়ত ভুল বক, আর কেবল তেড়ে ছুড়ে উঠিতে 
ছায়। 
দুদিনের পর জার এগার দিনের লাগে, কিন্তু সচরাচর 
সাত দিনের দিন রোগের বুদ্ধি হঠাৎ থামিয়া যায়, আর 
-রোগীর অবস্থা ক্রমে ভাল হইতে আরম্ত হয়। রোগের 
:সুত্রপাতও (আরম্ভ ) ফেমন স্পফ জানিতে পারা যায়, 
গোগের শেষও তেস্নি স্পট জানা ফায়। রোগের শে 
ছুই রকমে হইতে পারে । অর্থাৎ এ সাত দিলের জিন 
রোগীর 'স্ৃত্যুও হইতে পারে, আকার চাই কি সে আরোগ্যও 
হইতে পারে। : সচরাচর নিয়মোনিয়ায় যদি বিশেষ কো 
. উপসন্ত নঃ ঘটে, তকে রোগী আরোগ্য হওয়াই সম্ভব। 

. বাঁ ফুদ্োর চেয়ে ভাইন্‌ ফুক্ধোস্স এ রোগ বেলী হয়। 
আবার. ফুক্কোর উপর দিক্‌ চেয়ে নীচের দিকে এ ব্যামে। 
বেশী হয়। যদি ১২ জন নিয়মে নিয়া-রোগী, পরীক্ষা, করিয়া 
দেখ, তবে কেবল. ৪ জনের বাঁ ফুক্যোয, আর,৮ জনের ডাইর 


'নিঘুমোনিয়াতে ফুক্ষোর কিসের প্রদাহ হয়। হ৭৭ 


ফুছ্ধোয় এই ব্যামো জানিতে পারিবে । এতেই বলিতেডি 
ধত লোকের ভাইন্‌ ফুঁক্কোয় এই ব্যাসো হয়, তার অদ্দেক 
লোকের বা ফুক্কোয় এই রোগ হয়। কখন কখন এক 
বারে ছুটো ফুক্কোরই প্রদ।হ হয়। এ রকম হইলে ডাক্তল্পে 
বলেন, রোগীর “ডবল্‌ নিষ্মোনিয়া” হইয়াছে । ডবল্‌ 
নিয়মোনিয়া হইলে যে, রোগীর আরও বিপদৃ, তা সহক্ষেই 
বৃ্া যাইতেছে । কেন না, একটা ফুক্কোয় এ ব্যামো 
হইলে, রোগী তারই যাতনা অস্থির হয়। ছুটে ফুক্ষোর 
ব্যামো এক বারে হইলে তার কছটের আর বিপদের সীমা 
'খাকে না। যার ফুক্ষোয় গুটি আছে, তাঁর ফুক্ষোর উপর 
দিকে এই ব্যামো হয়। এ রকম ঘটিলেও বাঁ ফুক্কোর চেয়ে 
' ভাইন ফুক্ষোরই প্রদাহ বেশী হয়। যার! ছুর্ববল আর রোগা, 
'তাদেরই ফুক্কোর উপর দিকে এই ব্যামো (নিয়,মোনিয়া ) 
হয়। যাদের ফুক্কোয় গুটি অদ্ছে, বা যাদের ফুক্কো আর 
কোন রকমে খারাপ হইয়াছে, তাদেরও কুক্ফোর উপর দিকে 
এই ব্যামে। হয়। যদি বলফুক্কোয় আবার গুটি থাকা কি 
রকম? ফুক্কোর আগায় (উপর দিকে ) সব প্রথমে এক 
রকম গুটি জন্মে । তার পর, এই গুটি থেকে ক্ষয়কাশ-: 
রোগ হয়। ক্ষয়কাশকে ভাক্তরেরা থাইসিস্‌ বলেন. 
সোজা ইংরিজিতে কণ্তম্শন্‌ বলে। এ সব কথা এর পর 
ভাল করিয়া বলিৰ। ৫ 
ংকাইটিস্‌ রোগে ফুক্কোন নলি গুলির প্রদাহ হয়, 
অর্থাৎ তাদের ভিতরে রক্ত জমে, ফোলে, আর ব্যথা হয়?। 
'নিঙুমোনিয়াতে ফুন্ধোর. কিসের প্রদাহ হদ্প ? ফুক্কোর 


২৭৮. নিযু'ষামিয়াতে ফু কিসের প্রদাহ হয়। 


ফায়াকাষ গুলির অ'ন ফুক্কোব হিজের প্রদাহ হয়। এক 
আ.গই বলা ষে, কুন্বোর মধো হাজার হাজার নলি 
ত.ছে। সেই সব ল্নিকে বায়,নলি বলে | কেন না, সেই 
সব নলি দিয়া যুক্ষোর মধ্যে বাভাস যাঁয়। তেম্নি ফুস্কোর 
মধো আবার লক্ষ লুক্ষ বায়কেধও আছে। এ হাজ।র 
ভাঙ্গার নলি ক্রমে ছোট হইতে হইতে শেষে ভাদের আকার 
নলিন মত আর পাকে না। যখন তাদেশব আকার এই 
'রকম ক'রয়া বদলাইয়া যায়, তখন তাদের এক একটা থেকে 
এমন শত শত বায়কোঘ তয়ের ভয়। বোলতার চাকে 
যেমন সব গর্ভ শাচ্ছে দেখিয়া, এক একটা বায়কোষগ 
€*ম্নি এক একটা গন্জ বেআ'র কিছুই নয়। এই সপ গন্ঠ 
এত ছোট যে নজর হয় না। এই সব গর্ত খোলা নয়। 
খুব সরু এক রকম পন্দ। দিয়া ঢাকা । এই সন ঢাকা-গর্তের 
মধো বাতাস পোরা গাকে । বাহাসকে ভাল কথায় বায, 
বলে। আর যার মধ্যে কোন জিনিষ পোরা থাকে, তাকে 
সেই জ্রিনিতোর কোষ বলে। যেনন, ভলোয়ারের খাপকে 
ভাল কথায় তলোফারের কোষ বলে। এই জন্যে সব 
'ঢাকা গম্ত্রকে ভাল কথায় বায়কোষ কলে। এক এক্সটা 
নাল গেকে এই রকম অনেক বায়কোষ ভয়ের হইয়াছে । 
এই সব বাুদকোষের সঙ্গে সেই নলির এমনি যোগ আছে 
ঘে, নলির"মধ্যে বাতাস গেলে বায়ুকোষ গুলিরও মধ্যে 
বাতাস ধায়। এই রকম করিয়া এক এক নিশ্বাসে হাজার 
হাজার নলি দিয়া লক্ষ লক্ষ বায়কোবে,বাতাস যায়। ফল 
'কখা, এই. সর নলি আর বায়ূকোষ দিয়াই ফুক্কো তয়ের 


নিঘুমোনিয়ার তিনটী অবস্থা_-প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থা । ২৭৯ 


হুইয়াছে। ব্রংকাইটিসে এই সব নলির প্রদাহ হয় আর 
নিয়মোনিক্লাতে বায়কোষ গুলির আর ফুক্কোর নিজের 
প্রদাহ হয় 
নিয়মোনিয়ার তিনটা অবস্থা। প্রথম অবশ্া, দ্বিতীয় 
অবস্থা, আর তৃতীয় অবস্থা । এই, তিনটা অবস্থার কথা 
এখন এক এক 'করিয়া বলিব। 
প্রথম অবস্ফায়__ফুক্কোর শিরগুলি রক্তে পরিপূর্ণ হয়! 
ফুক্কোর রং খুব রাঙা হয়।,. সহজ ফুক্কোর চেয়ে ভারি হয় 
আঁর শক্ত হয়। স্পপ্রের মত তেমন নরম-নরম থাকে না । 
ছুরি দ্িষ্বা কাটিলে ফুক্কো থেকে এক রকম ফেণ! ফেণ। রক্ত 
বাহির হয়। কিন্তু তখনও বায়ুকোষ গুলিতে বাতাস 
পোরা থাকে । কেন না, আভুল দিয়া টিপিলে সহজ বেলার 
মত পুট্-পুট শব্দ টের পাঁওয়! ষায়। এ অবস্থায় কী 
ভাব ঠিক যেন পিলের মত হয়। » 
দ্বিতীয় অবস্থায়__ফুক্কো এক বারে নিরেট হইয়া যায়। 
স্পঞ্জের মত তেমন ফোপড়া ফোপড়া আর নরম থাকে না) 
জলে ফেলিয়! দিলে ভূবিয়া বায়। বায়,কোষ গুলিতে যখন 
বাতাস পোরা থাকে, তখন ফুক্ষো! আগুল দিয়া টিপিলে কেমন 
এক রকম রেশ পুট্‌-পুট্‌ শব টের পাওয়া বায়? দ্বিতীয় 
অবস্থায় সে রকম শব্দ আর টের পাওয়া যায় না। কাটিলে 
তেমন ফেণা-ফেণ! রক্ত আর বাহির হয় না। জাঙুল দিয়া 
একটু চাপিলেই অম্নি তার মধ্যে আঙুল বসিয়া যায়। 
আর একটু চাপ পাইলেই অমনি ছি“ডিয়াঁ যায়। ছুরি দিয়া 
কটটিলে, ৰা ছিংড়িয়! ফেলিলে, কাট! ব' ছেঁড়া জায়গা 


২৮ .. নিষ়ুমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থা । 

পানা-দানা দেখা যায় । ছেলেদের ফুক্কোয় এ রকম দানা 
দানা বেশ স্পষ্ট দেখা যায় না। এ-অবস্থায় বায়কোষ 
গুলির মধ্যে আটা আটা এক রকম জিনিষ পোরা থাকে। 
প্রথম অবস্থায় ফুক্কোর শির গুলিতে এত রক্ত জমে যে, ছুই 
চারি দিন গ্রেই রফম জ্লমিয়া থাকিলে, শিরের পর্দা ফুড়িয়া 
রক্তের শাদা আর রাডা বিন্দু বায়,কোষ গুলির-মধো আসিয়া 
জমা হয়। রক্তের এই সব রাঙা আর শারদ বিন্দু এত ছোট 
যে. নঙ্রর হয় না । খুব ছোট জিনিষ বড় দেখায়, এক .রকম 
যন্ত্র আছে। জেই যন্ত্রকে ইংরিজিতে মাইক্রক্কোপ্‌ বলে। 
ভাল বাঙ্গালায় অণুবীক্ষণ-যন্ত্র বলে। সেই যন্ত্র দিয়া দেখিলে 
রক্তের এ সব রাঙা আর শাদা বিন্দু দেশ দেখিতে পাওয়া 
যায়। বেডের জিব টানিয়া বাহির করিয়া, টান-টান করিয়। 
ন্ছাইয়া এ যন্ত্র দিয়া দেখিলে শিরের মধ্যে রক্ত নিয়ত 
দৌড়িতেছে, নিয়ত ঘুরিল্া ষেড়াইতেছে, বেশ স্পষ্ট দেখ! 
ধায়। রক্তের সঙ্গে রাঙা ,আর শাদা বিন্দু সব বেগে 
দৌড়িতেছে বেশ দেখিতে পাওয়া যায় । গুড় হবার আগে 
খুব সরু ফুটে রস খানিকক্ষণ ফুটে । এই রকম ফুটাকে 
শরিষা-ফুট বলে। রাঙা আর শাদা বিন্দু লইয়া যে রক্ত 
শিরের মধ্যে নিয়ত দৌড়িতেছ্ে_বেগে ঘুরিয়া" বেড়াই- 
তেছে, তা দেখিলে এই শরিষা-ফুটের কথা! মনে পড়ে । রস 
ঘখন শগ্চিষা-ফুটে ফুটে, তখন শরিষা ফুট গুলি যেমন বেগে 
ঘুরিয়া বেড়ায়, শিরের মধ্যে রক্তের সঙ্গে রাঙা আর শাদ। 
বিন্দু সবও ঠিক্‌ তেমনি বেগে আর ঠিক সেই ভাবে ঘুরিয়া 
বেড়ার়। শাদ। বিন্দুর চেয়ে রাঙা-বিন্তু ঢের বেশী। এই 


নিযুমোনিস্বার তৃতীয় অবস্থা ॥ . ২৮১ 


জন্যে, রক্তের রং রাঙা দেখায়। ফল কিন্তু রক্জ নিজে 
রাঙা নয়। এই সব রাড়া বিন্দুরই জন্তে রক্ত রাড দেখায়। 
কোন রোগে রক্তের এই রাড বিন্দু রমিয়া গেলে রক্তের 
রং তেমন থাকে না। কাজেই রোগীর গায়ের রং, ঠোটের 
রং, চোকের কোল সব ফ্যাকাশে হইগ্রা যায় । রোগী গৌু" 
বর্ণ হইলে এই ফ্যাকাশে রং রেশ জানিতে পারা যায়। 
পিলে-স্বরে রোগীর বণ যে অত ফ্যাকাশে হইয়া যায়, তার 
কারণই এই । এর পর এ সব কথা বেশ করিয়া বলিব। 
তার পর বলি। নিয়মোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায় ফুক্কোর 
বায়কোষ গুলির মধ্যে আর বাতাস যায় না। সার এ 
অবস্থায় ফুক্কোর ভাব ঠিক্‌ রাঙা মেটের মত হুয়। মেটের 
ভাল কথা যকৃত। ই অর্থাৎ মেটেকে ইংরিজিতে লিবরু 
বলে। 

তৃতীয় অবস্থা__এ অবস্থায় ফুক্কোর ভাব ঠিক্‌ ছেয়ে বা 
হল্দে মেটের মত হয়। ফুক্ক্! খুব নরম. হইয়া যাঁয়। খুব 
সহজেই ছেঁড়া যায়। ফুল্‌্কোর উপর ছুরি দিয়! টাচিলে 
অল্প ছেয়ে বা হল্দে রডের পুযের মত এক রকম জল বাহির 
হয়। আর ফুল্‌কো চাঁপিলে অনেক খানি ঘোলা রস বাহির 
হয়। ফল কথা, এ অবস্থায় ফুল্‌কো পাকে ।. এ অবস্থায় 
গয়ের পাতলা যেন জলের মত হয়। গয়েরের রং কাল 
হয়; অল্প সবুজ্জ সবুজ হয়। ফুলুকোর কোন ভ্বায়গা আদল 
দিয়া ছিপিলে বসিয়া যায়, আর সেই জায়গা পাতলা পুষের 

. ঈত এক রকম রসে নীস্রই পৃরিযা যায়। * 
কখন কখন নিয়মোনিয়! থেকে ফুক্বোয় ফোড়া হয়। 


২৮২ 'যে তিনটা লক্ষণে নিযুমোনিয়া ঠিক্‌ করিতে পারা যায়। 


কিন্তু ক্কচিত এ রকম ঘটে । ফোড়া বড়ও হইতে পারে: 
ছোটও হইতে পারে। অনেক গুলি ছোট ছোট ফোঁড়া 
একত্র মিলিয়া একটা বড় ফোড়া হয়। 

নিয়,মোনিয়া হইয়া কখন কখন ফুল্কো পচিয়া যায়। 
ভাগ্যক্রমে এ রকম তুর্থটনা খুবই কম। যার ছুর্ববল আর 
রোগা, তাদেরই নিয়মোনিয়া থেকে এই রকম ছুর্ঘটনা 
হইতে পারে। 

নিয়মোনিয়ার লক্ষণ এক রকম মোটামুটি বলিলাম । 
এ রোগের লক্ষণ গুলি এত স্পট যে, বুক পরীক্ষা ন। 
করিয়াও রোগ ঠিক করিতে পারা যায়। বিস্তর নয়, কেবল 
তিনটা লক্ষণ ধর॥ এই তিন্টা লক্ষণেই নিয়,মোনিয়া ঠিক্‌ 
করিতে পারা হায়। দে তিনটী লক্ষণ এই £-- 

(১) কম্প__রোগের সুত্রপাতে ভারি ররুম কম্প এক 
বার হইয়াই বন্ধ হয়। নিয়ুমোনিয়া ছাড়া আর কোনও 
বোগে এ রকম ঘটে না। তবেই গুছু এই রকম কল্প 
হওয়াই নিয়ুমোনিয়ার একটী বেশ চিহন। 

(২) ললীড়ীয় বেগ আঘি নিশ্বাস__নাড়ীর তত বেগ নয়, 
অথচ নিশ্বাস ভারি ঘন ঘন পড়িতেছে। প্রতি| মিনিটে 
নাড়ী ১৪০ কি ১২* বার পড়িতেছে। কিন্ত্রু ফি মিনিটে 
মিশ্বাস ৪০ ৫০, ৬০ ফি ৭০ বার পড়িতেছে। রিয়ুমোনিয়া 
ছাড়া আঁর কোনও রোগে এ রকম ঘটে না। 

(৩) পাট্কিলে ্ক্টেরভারি ক্মাটাল গয়ের-_নিয়ুমোনিয়া 
ছাড়া জার কোনও রোগে রোগী এ রকম গয়ের তোলে না'। 
সালপহা খাবা কী বক জমিলে, গয়ের_পাটকিলে রাড়ের না 


নিয়ুমোনিয্ার প্রথম অবস্থায়বুক পরীক্ষ, করিয্া কি জানা! যায়। ২৮০ 


হইয়া এক বারে রক্ত-মাথা বা রক্তে ডুবন হইতে পারে। 
নিয়ুমোনিয়া ছাড়া আর কোনও রোগে গয়ের এত আট। 
হয়না। একথা এর আগে ব'লছি। 

তার পর বুক পরীক্ষা করিয়! আরও নিশ্চয় করিয়া 
বলিতে পার। এর আগেই বলিছি বে, নিয়ুমোনিয়ার 
তিনটি অবস্থা ॥' প্রথম অনস্থা, দ্বিতীয় অবস্থা, আর তৃতীয় 
অবস্থা । বুক গ্বরীক্ষ।র-যন্ত্র (ভিথক্ষোপ ) দিয়া বুক পরীক্ষা 
কাওয়া দেখিলে, এই তিনটা অবস্থায় তিন রকম ফল পাবে। 
প্রথম অবস্থায় এক রকম। দ্বিতীয় অবস্থায় আর এক 
রকম। তৃতীয় অবস্থায় দ্বিতীয় অবস্থার মত। এই তিন 
রকম অবস্থার কথ এখন এক এক কিয়া বালব। 

প্রথন অবস্থায় বুক পরাক্ষ। করিয়া কি জানিতে পারা 
যায় 1-__-এর আগেই ধলাছ যে, বাফুন্ধোর চেয়ে ডাহন্‌ 
ফুকায় এ রোগ বেশ। হয়। আবার কুস্কোর উপর-দিক্‌ 
০য়ে নীচের দিকে এ ব্যামো তবশ। হয়। এই জন্যে, 
গোগীর ডাহন্‌ পিঠের নাচের দিক আগে পরীক্ষা করিয়া 
দোখবে। নিযুমে।নিয়ার রোগাকে দাড় করাইয়া বা বসা- 
ইয়া বু পরাক্ষা*কারবে না। শুদছু নিয়মে নিয়ার ' রেগা 
বলিয়া কেন? দুববল রোগীদের বিছ।ন।য় শোওয়াইয়া 
বুক পরীক্ষ। কারবে। ব্রংকাইটিস্‌ রোগে পিঠে গ্িখস্কোপ্ন 
পিয়। শুনিলে, বুকের মধ্যেকার শব্দ যেমন স্পন্্র শুনতে 
পাওয়া যায় (২০২র পাত দেখ), নিরুমোনিয়া রোগেও 
পিঠে স্টিথস্কোপ্‌ দিয়া শুনলে বুকের মখে)কার শব্দ তেম্নি 
স্পট স্ুন। যার।' এই জন্যে, রোগীকে (বছানার উপু৬ 


২৮৪ নিযুমোনিয়ার প্রথম অবস্থায় চুল ঘষার চিচ্িড় শব শুনা যার। 


হইয়া শুইতে বলিবে। তার পর, তার ডাইন্‌ পিঠের দিকে 
টিথস্ষোপ্‌ দিয়া খুব মন দিয়! শুনিবে। এই রকম মন দিয়া 
শুনিলে কি শুনিতে পাইবে £ বুড়ো আডুল আর তার 
কাছের আঙুল দিয়া এক গোছ। চুল কাণের কাছে আস্তে 
আস্তে ঘষিলে ষে এক রকম খুব মিহি চিচ্চিড়-চিচ্চিড় শব্দ 
শুনিতে পাওয়া যায়, বুকের মধ্যে থেকেও ঠিক্‌ সেই রকম 
শব্দ গুনিতে পাইবে । কাণের কাছে এ রকম করিয়া চুল 
ঘধিবার জন্যে, কারে! কাছে এক গোচ। চুল চাহিবার দর- 
কার নাই । তোমারই মাথার চুল এক গোছা কাণের কাছে 
এ রকম ঘষিলে ও শব্দ কি রকম বেশ বুঝিতে পারিবে। 
তোমার মাথার চুল যদি তেমন বড় বড় না হয়, তবে কাণের 
কাছের চুল কাণের কাছে এ রকম করিয়া ঘষিবে। মাথা 
আটা হইলে, সে চুল ও রকম করিয়া ঘষিয়া তেমন শব্দ 
পাওয়া বায় না। & ও 
নিয়মোনিয়ার প্রথম অবস্থায় এরকম শব্দ শুনিতে 
পাওয়া যায় কেন ?__-এই রোগের প্রথম অবস্থায় বাযুকোষ 
আর খুব চিকণ বায়নলি গুলির মধ্যে খুব আটাল এক রকম 
ক্িনিশ জমে। এ রকম আটাল জিনিশ কোথা থেকে 
আসে ? রায়খকোষ আর খুব চিকণ বায়,নলি গুলির প্রদাহ 
হইলে তাদের ভিতরে.এ রকম আটাল জিনিশ সৃষ্টি হয়। 
(রোগী যখন নিশ্বাস ফেলে, তখন ফুক্কোর মধ্যেকার বাতান 
সব বাহির হইয়া আসে। আর যখন নিশ্বাস লয়, তখন 
বাহিরের বাতাস ফুক্োর মধ্যে যায়। ফুক্কোর মধ্যেকার 
বাস রাহির-হইয়া আপিলে বায়,কোয আর বায়,কোষের 


চুল ঘঘার চিচ্চিড় শব কেন গুন] ঘায়। ২৮৫ 


লাগাঁ€ খুব মিহি বায়ুনলি গুলি চুপ্লে ঘায় ; অর্থাৎ তাদের 
ন্তরকার খোল গায়ে গায়ে লাগিয়া যায়। সহজ বেলায়ও 
ঠিক এই রকম হয়। তার পর বাহিরের বাতাস ফুক্কোর 
মধ্যে গেলে, বারকোষ আর বায়,কোষ গুলির লাগাও খুব 
মিহ বায়নলি গুলি তেমন চুপ্পান, আর তাদের খোল গায়ে 
গায়ে তেমন লাগিযা থাকে না। সেসব বাতাসে পুরে 
যায়ু। যত বার নিশ্বাস লও. তত বারই ওদের মধ্যে এ রকম 
করিয়া, বাতাস যায়। আর যত বার নিশ্বাস ফেল, তত 
বারই ওরা এরকম করিরা চুপ্পে বায়, আর ওদের খোল 
গায়ে গায়ে লাগিয়। যায়। যখন মন্দ মন্দ বাতাস বয়, 
তখন ঝাউ গাছ থেকে এক রকম বেশ মিষ্টি, নরম শৌ-শে! 
শব্দ শুনিতে পাওয়। যায়। সহজ বেলায় নিশ্বাস লইলে এ 
সন বাঁয়কোষ আর খুব মিহি বায়ুনলির মধ্যে যখন বাতাস 
সেঁদোয়, তখন এ রকম মিটি, নরম, শৌ-শো শব্দ শুনিতে 
প'ঠয়। ষায়। নিয়মোনিয়ার প্রথম অবস্থায় এ সব বায়, 
কোষ ঘার মিহি বায়,নলি গুলির ভিতরে খুব আটাল এক 
রকম জিনিশ জমে । নিশ্বান ফেলিলে ওদের মধ্যেকার বাতাস 
সাঠির হইয়া আসে, ওরা চুপ্নে যায়, আর ওদের ভিতরকার 
খোল সেই চটচটে আটায় এক বারে গায়ে গায়ে লাগিয়! 
যায়। নিশ্বাস লইলে সহজ নেলার মত ওদের মধ্যে বাতাস 
নিঃশনে সেঁছুতে পারে না। আটায় ওদের *যে যোড় 
লাগিমা থাকে. বাতাসে সেই ষোড় চিচ্চিড় করিয়া ছাড়িয়া 
ধায়। রোগী যহ বার নিশ্বাস ফেলে, তত বার ওদের এ 
রকম যোড় লাগিয়া যায়। আর যত বার নিশ্বাম লয়, তত 


২৮৬  ট্টিথস্কোপ দিয়া কোন্‌ কোন্‌ জাগ! পরীক্ষা করিবে ! 


বার এ রকম করিয়া ওদের যোড় ছাড়িয়া যায় আর চিচ্চিড় 
শব্দ হয়। নিয়ুমোলিয়া রোগের প্রথম অবশ্যায় বোগীর 
পিঠে চিথক্ষোপ্‌ দিয়া শুনিলে যে মিহি চিচ্চিড শব্দ গুনিষ্ঠে 
পাওয়া য'য়, তার কারণ এই বৈ আর কিছুই নয় নিয়, 
মোনিয়া ছাড়া আর ফোনও রাগে এ রকম শব্দ"শুনিহে 
পাওয়া যায় না। এই রকম শব্দ শুনিলে একবারে তোমার 
দুটা বিষয় জানা হবে। এক. রোগীর নিয়মোনিয়া হই- 
য়াছে। আর. নিয়মোনিয়ার এই প্রথম অবশ্যা। তলেই 
দেখ, পিঠে এক বার গ্রিথক্কোপ্‌ দিয়া গুনিয়াই রোগও ঠিক্‌ 
করিলে, রোগের অবস্থাণ্ড ঠিক করিলে । 

ডাইন্‌ পিঠ পরীক্ষা করা হইলে, বাপিঠ আাবার এ রকম 
করিয়া পরীক্ষা করিবে । কেন না, দুই ফুল্কোক্ষেই এ রোগ 
হইতে পারে। ছুই ফুক্কোর প্রদাহকে ডবল্‌ নিয়,মোনিয়া 
বলে। এ সব কথা এম আগেই বলিভি। ড'ইন্‌ পিঠ 
পরীক্ষা করিয়া যদি নিযুমোনিয়ার কোনও চিহ্ন না পাও, 
তবে ব| পিঠ পরীক্ষা করিয়া দেখিবে । নৈলে ৰা ফুক্কোর 
প্রদ্দাহ হইয়াছে কি না, কেমন করিয়া জানিবে। পিঠের 
নীচের দিক্‌ ত পরীক্ষা করিয়া দেখিনেই | তা ছাড়া, পিঠের 
উপর দিকও পরীক্ষা করিয়া দেখা চাই। রাগ আর 
ছুর্ববল রোগীদের পিঠের উপর দিক িশেষ করিয়া পরাক্ষা 
করিবে । “কেন না, তাদেরই ফুল্কোৌর আগায় এই রোগ 
বেশী হয়। যদি বল ফুল্কোর আবার গোড়া আগা কি 
রকম ? যে জিনিশের ছু মুড়ো সমান তার গোড়া আগা 
নাই। কিন্তুএফুলকো। ত সে রকম নয়। ছুটা ফুল্কে। 


নঙ্জজ মানুনের বুকে, পিঠে,পাজরে ঘা দিলে ফাঁপার স্ব বাহির হয়২৮৭, 


দেখিতে যেন ছোট ভু খানি: রধ। রথের যেমন €গাড' 
লড়ে, ফুল্কোরও- তেমনি গোড়া আছে.| রখের যেমন, 
চূড়া বা. আগা আছে, ফুল্কোরও তেঙগনি চূড়া বাঁ আগ, 
আছে। ফুল্ডোর গোজু। পির নীচের দিকে থাকে ।, 
আর ফুল্কোর আগ। পিঠের উপর দিকে থাকে।, 

সহজ মানুষের পিঠে, পাঁজার, পা বুকে কী হাতের ছটা 
অল উপুড় করিয়া রাখিয়া তার উপর ভাঙন হাতের 
বের ভিনটী,আঙ্খলুর আগা দিয়া এবটু জোরে ঘা দিলে: 
বেশ এক রকম ফাঁপা শন্দ বাহির হন্ধু। বুকের মধ্যে; 
ফুল্কে। আছে । তেই ফুল্কো কাতাস পোরা। কাজেই: 
বুকে, পিঠে, গঁজরে এ রকম করিষ ঘা দিলে কাপা। আও 
যাজ বে আর কি শুন? কাস % যে ক্িনিশের মধো খোল, 
আর সেই, খোল বাহাস পোব।, সে জিন্িশের গায়ে, ঘা. 
খিলেই ফাপা শব্দ কংঠির ভয়।? জার- সেই খেল কোন 
গিনিশে পোরা থাকিলে, ভাথ গায়ে ঘ। দিজে নিরেট শব্দ 
পাছয়া যয়। “ফীপা শক” আর “নিখেট শুক? | আই 
দ্র একম শব্দ কক কলে, বেশ করিয়। বুকিম্া রাখ ॥ বুক. 
পরীক্চা় এই দু রক, শক খুব কংতজে জাগে! অমুষ্: 
জিনশের গায়ে ঘা দিয়া ফাঁপ। শব্দ পাইলাম বলিলে কি- 
বুঙ্ধায় 8 দেজিনিশটার মধ্যে খোল, জার তার ভিতর: 
খালি, এই বুঝ্ধায়। আমরা বাঁকে খালি দলি,তার মধ্যে; 
কলার কোনও জিনিশ থাকে না বটে; কিন্তু ভার মধ্যে বাতাস। 
পোরা খাকে। খার্ল কজসী বলিলে তাঁর মধ্যে জল নাই 
. এই বৃঝায়। কিন্তু তার মধ্যে বাতা বাই,.ভা বুঝায় না। 


২৮৮ বুকে, পিঠে, পাজরে ঘা ছিলে ফাঁপা শন্দ বাহির হয় কেন? 


কেন*না, খালি জিনিশ কখনও বাহাস ছাড়া খ'কে না। 
এই জন্যে একলারে জানিয়া রাখ যে, যে জিনিশের গায়ে 
ঘা দিলে ফঁপ; শব্দ বাহির হয়, সেই ভিনিশের ভিতর 
বাতাস পোরা। যদি বল বুকের মধো ফুল্কো আছে, 
তবে বুক ঘ' দিলে ফাঁপা শব্দ পাওয়া যার “কন ? ফুল্কো 
ঘাঁদ নিরেট হইত; তনে বুকের শব্দও নিরেট হইত। কিন্তু 
ফুল্কো ত নিরেট নয়। ও যে ফৌপড়া, আাব ওর মংধা 
বাহাস পোরা। সহজ মানুষের বুকে, পিচঠ, পা পীঙ্ঞরে 
ঘ৷ দ্রিলে যে রকম পরিক্ষার ফ'প: শব্দ বাহির হয়. নিয়. 
মে/নিয়ার প্রথম অনন্যা রোগীর পিঠে আর পীজরে 
( ডাইন ফুশ্কোর প্রদ'ত হইয়া থাকে ভডাইন পিঠে আর 
পঁঁজ.র, আগ যদি ব। ফুল্কোর প্রদ!হ ভইয়া খাকে ও বা 
পিঠে মার পাঁজবে) এ রকম করিয়া আঙুলের ঘা! দিলে 
সে রকম পরিষ্কার ফাঁপা শব্দ বাহির ভয় ন,.। এ বেগের 
প্রথম আপস্থায় যাও বা ফাঁপা শব্দ পাওয়া যায়, দ্বিত্রীয় আব. 
স্থায় ভা গোটেই পাওয়া যায় লা। 
দ্বি্ীয় অবস্থায় বুক পরীক্ষা করিয়া কি জানিতে পারা 
যায় (১) প্রথম ধর. যে দিকের যুল্কে!র পদাহ তই- 
ফচ, সেই দিকের পিঠে আর পাঁজকে এ রকম করিয়া 
সালের ঘা দিলে ফাঁপা শব মে:টেই পাওয়া যায় লা। 
নিরেট জিশিশের উপর ঘ| দিলে যেগন নিরেট শন্দ পাণয়া 
বায়, এও প্রায় ঠিক সেই বকম নিরেট শব্দ | নিরেট শব্দ 
হবে নাকেন? ফুল্কোর যে খানিতে, প্রদাহ (ইনফ্যামে- 


নিখুমোনিয়ার ছিভীয় অবস্থায় বুক পরীক্ষ। করিয়! কি জানাযায় ১৮৯ 


সে খানির বায়কোষ আর বায়কোফের লাগাও খুব মিহি 
বায়নলি গুলি যে সেই খুব আটাল জিনিশে এক বারে 
বুজিয়, গিয়াছে | তার মধ্যে বাতাস যাইবার ত আর যো 
নাই। কাজেই নিরেট শব নৈম্সার কি শব পাবে? 
বামো বাড়িলে ক্রমে সব ফুক্ছে খার্ঁনই নিরেট হইয়া যায়। 
তখন সে দিকের পিঠ আর পাঁজরের যেখানে ঘ' দিবে, 
নেই খানেই নিরেট শব্দ পাবে। 

»* তার পর, (২) গ্িথক্কোপ্‌ দিয়া "নিলে কি শুনিতে 
পাইবে £ প্রণম অবস্থায় যে মিহি চিচ্চিড শব্দ গুনিতে 
পাইয়াছিলে, সে শব্দ আর শুনিতে পাইবে না। সহজ 
বেলার ফি নিশ্বাসে যে এক রকম মিষ্টি, নরম শো-শে। শব্দ 
শুনিতে পাওয়া যায়, সে রকম শব্দও শুনিতে পাইবে না| 
তৰে কি রকম শব্দ শুনিতে পাইবে £ বায়ুকাষ গুলির 
মধ্যে বাতাস সেঁদোবার সময়েই+ও রকম মিটি, নরম শৌ- 
শো শব্দ শুনা যায়। প্রখন সে সব বায়ুকোষে ত আর 
বাতাস বাউবার শো নাই। সে লব মে সেই আটাল জিনিশ 
দিয়া বুজন। কাজেই সে রকম মিষ্ট, নরম শে] শব্দ 
আর শুনিতে পাওয়া যায় না। তার বন্খলে আর এক রকম 
শন্দ শুনিতে পাওয়া ধায়। সেআবার কিরকম শব্দ? 
নস্ট নরম শো-শে শব্দের চেয়ে কড়া শব্দ। বায়ূনলি 
গুলির ভিহরে বাতাস মেদোবার সময় যে শব্দ হয়, এসেই 
শব্দ। নলের মুখে একটু তফাত থেক ফু দিলে যে এক 
ব্কম কর্কশ শব্ধ শুনিতে পাওয়া যায়, এও ঠিক সেই 
বম শব্দ। 


২৯০ নিকুপ্মানিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায় রোগীর কথার আওয়াজ পরীক্ষা'। 


তার পর, (৩) ষ্িথস্কোপের উপর কাণ রাখিয়া রোগীকে 
এক -_ছুই_তিন গুণিতে কলিবে। খুব আস্তে আস্তে 
শুণিলে হইবে না। গলার আওয়াজ স্পষ্ট বাহির হওয়া 
চ।ই। দ্বে এই রকম করিয়া গুণিলে তার আওয়াজ তোমার, 
কাপে গিয়া যেন কন্বকন্‌ করিয়া বাজিবে। নলের ভিতর 
দিয়! কপা কহিলে যে রকম আওয়াজ বাহির হয়, এও ঠিক্‌ 
দেই রকম। আওয়াজ যেমন কন্কনে হয়, 'কখাঁও তেষ্নি 
জড়ান আমর অস্পন্ট. হয়। সহজ মানুষের স্বর ও রকম 
কন্কনেও হয় না, জড়ান বা অস্পষ্ট বলেনা। রোগীর 
পিঠে, পাঁজরে কাণ দিয়া দিয়া শুনিলেও হইতে পারে। 

তার পর, (8) রোগীর পিঠে বা পাজরে তোমার হাত 
রাখিয়া তাকে এরকম করিয়া এক--ছুই-তিন গুণিতে 
ঝলিকে। বুকের মধ্যে থেকে তাঁর হ্বরু খেন কীাপিতে 
কাপিতে তোমার হাতে অ।সিয়। বাজিবে। তুমি এ স্পষ্ট 
জানিতে পারিবে,। , 

নিযুমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায় তবে এই ঢারিটি চিহ্ন, 
পাবে। আবার এই চারিটী চিহ্ন পাইলে নিধুমোনিয়ার 
দ্বিতীয় অবস্থা ঠিক করিবে। এই চিহ্ন গুলির কথা যাযা 
বলিছি, সে ষব বেশ তলিয়ে বুঝা চাই । আর বেশ মনে, 
করিয়া রাখাও চাই । নৈলে রোগ বা রোগের অবস্থা সহজে 
ঠিক করিতে “পারিবে না। 

তৃতীয় অবস্থায় বুক পরীক্ষা করিয়া কি জ্ামিতে পারা 
ধায় ?_-ফুক্কোর নিরেট ভাব বত দিন থাকে, নিরুমোনিয়ার 
দ্বিতীয় অনন্ধার এ চারি রকম চিত্র তত দিন পাওয়। যাঁয়। 


ভুঁতীয় অবস্থা__রোগীর গতিক ভাল কি মন্দ কি দেখিয়া বুঝিবে ২৯১ 


কাজেই, তৃতীয় অবস্থায়ও দ্বিতীয় অবস্থার চিহ্ন গুলি সব 
বজায় থাকে । যদি বল, তবে তৃতীয় অবস্থা কেমন করিয়া 
ঠিক করিবে ? তাঠিক্‌ করা শক্ত নয়। দ্বিতীয় অনস্মার 
চিহ্ন গুলি যদি বরাবরি সমান থাকে, আর রোগীর অবস্থা 
ক্রমে খারাপ হয়, তবে দ্বিতীয় অবস্থা গিয়' তাতীয় অবস্থা 
হইয়াছে ঠিকু করিবে। রোগ না বাড়িলে রোগীর অবস্থা 
খারাপ হয় নাশ ভার রোগ বাড়িয়া গেলে দ্বিতীয় অবস্থা 
থেকে তৃতীয় অবস্থা হবে বৈকি? রোগ তার চেয়েও 
বাড়িলে ফুঁক্কো পচিয়া যাওয়ার সব চিহ্ধ পাওয়া যায়। 
নিশ্বাসে ভারি দুর্গন্ধ হয়, আর রোগী যে গয়ের তোলে, তা 
পচা আর খারাপ ঘায়ের রস মিশনর মত। 

নিয়ুমোনিযার রোগী দেখিতেছ । রোগীর গতিক ভাল 
কি মন্দ, কি দেখিয়া বুঝিবে ? যে -রাগীর গতিক ভাল, 
তার রোগের লক্ষণ গুলি ক্রমে ফমিয়া আসে । আর গয়ে- 
রের আটা কমিয়া যায়। অনেক খানি করিয়া গয়ের 
তোলে। আর গয়ের পৃষের মত কিন্থা শ্লেক্সা আর পুষ 
মিশনর মত হয়। আর দশ পোনর দিনেই রোগী চাঙ্গা 
হইয়া উঠে। আর যে রোগীর গতিক ভাল নয়, তিন দিনের 
দিন কি চারি দিনের, দিন তার রোগের বুদ্ধি হয়। নিশ্বাস 
আরও ঘন-ঘন পড়ে । গয়েরের রং আরও পাটু্কিলে হয়। 
গয়েরে রক্তের দাগ ( রেখা) থাকে । নাড়ীর*্যেমন বেগ 
বাড়ে, তেম্নি ছুর্ববল হয়। জিব শুকৃনো আর কটাশে 
হয়। গায়েয় তাত এম্নি বাড়ে ঘে, ধান দিলে খৈ হয়। 
রোগী ছুর্বলের এক-শেষ হয়। শেষে সন্পিপাত বিকাবের 


২৯২ নিযুমোনিয়া-রোগীর মৃত্যুর লক্ষণ। 


সব লক্ষণই আসিয়া উপস্থিত হয়। রোগী ভুল বকিচে 
থাকে, আর অচৈতন্য হইয়া যায়। 'শেষ অবস্থায় গয়ের 
উঠা বন্ধ হয়। হাপ ভারি বাড়ে। নাড়ী সৃতর মত হয়. 
আর যেন কাপিতে থাকে-__এম্নি অস্থির হয়। মুখ খানি 
এক বারে ফ্যাকাশে হইয়া যাঁয়। ঠোট ছুটী নীলবর্ণ হয়। 
রোগী ঘামে যেন এক বাঁরে নেয়ে উঠে। এ ঘাম সহজ 
মানুষের ঘামের মত নয়। এঘাম ঠাণ্া' আর আট।,। 
মৃত্ার ঠিক আগেই এই রকম ঘাম হয়। এই.জন্যে এ 
ব্কম ঘামকে লোকে কাল্‌্ঘাম বলে। রোগীর গলা ঘড়- 
ঘড় করিতে থাকে। তার খানিক পরেই মরিয়া যায়। 
হয় ক্রমে অবসন্ন হইয়! মরে, নয় হাপাইয়া মরে (ফুক্োর 
ভিতর বাতাস না যাইতে পারায়), নয়অচৈতন্য হইয়া মরে । 
এর আগেই বলিছি যে, ফুক্কো পচিয়া গেলে নিশ্বাসে ভার 
ছুর্গন্দ হয়, গয়ের পচা আরংখারাপ ঘায়ের রস-মিশনর মত 
হয়। 

রোগী স্বর ভোগ করিতেছে, এর মধো যদি তার নিয়ু- 
মোনিয়া হয়, তবে নিশ্বাস খুব ঘন-ঘন পড়া, নাড়ীর বেগ 
বাড়া, আর গায়ের তাত বাড়া চাড়া নিয়মোনিয়ার আর 
কোনও লক্ষণ দেখা যাঁয় না। কাশি আর বুকে ব্যথা 
মোটেই না থাকিতে পারে। রোগীর গয়েরও না উঠিতে 
পারে। এফন সকল জায়গায় রোগীর বুক পরীক্ষা 9 
সব ঠিক করিবে। 

অনেক রোগ ক্রমে সারে। নিয়,মোনিয়াও কখন কখন 
ক্রমে ভাল হয়। কিন্তু সচরাচর লে রকম ঘটে না। নিয়ু 


নিযুমোনিয়। রোগ ভাল ও হঠাৎ হয়, মন্দও হঠাৎ হয়। ২৯৩ 


মোনিয়৷ রোগের স্বভাবহ এই যে, ভালও হঠাত হয়, মন্দও 
হঠাৎ হয়। ভাল হইবার লক্ষণও এর আগে বলিছি। মন্দ 
হইবার লক্ষণও এর আগে বলিছি। 

রোখ্র আত্মীয় স্বজন তোমাকে জিজ্ভাসা করিল “মহা- 
শয় রোগটি বাচিবে ত” ? তুমি কি ভত্তর দিবে £ই বেশ 
বুঝিয়া আর "বিবেচনা করিয়া উত্তর দেওয়া চাই। নৈলে 
ঠাকবে॥। চিটিৎসকের অপধশ কথায় কথায়। দশ দিনে 
যে রোগ সারিবে বলিয়াছ, বিশ দ্রিনেও যাদ তা না সারে, 
উবে তোমার অপষশের সীমা নাই। তুমি যে রোগ বুঝিতে 
না পারয়া ও কথা বলিয়াছিলে, তা সকলেই বালবে। 
তোমাকেও তাই স্বাকার করিতে হইবে । স্বীকার ন। করিয়া 
কারবে কি? পেয়।দায় শ্বাকর করাহবে। যে রোগা 
মারবে, কোনও ভয় ন।ই বালয়া যাঁদ তার আত্মীয় স্বজনকে 
আখাস দেও, তবে এতেও ক্লোকে তোমার বেশ বে কম 
অপযশ কারবে না। আধার বাঁচবে ন। বালয়া যে রোগার 
আশা ভরসা ছাড়িয়। দিয়। আসিয়া, যে ভপায়েই.হোক্‌ 
ভার জীবন রক্ষ। হইলে, লোকে তোমা শুদু অপযশ রুরির। 
মীস্ত থকে না; যে পাইলে গালও দেয়। এবরে তু্ি 
খাল খাইবারই কাজ ক্রয়াছ। গৃহস্থ তোমার কখন 
উপর নিভপন করিজ্জ। থাকিলেই ত ঞ্োগা মারা পড়িত ! 
০মার এ পাপের প্রায়াস্চন্ড দাই। আম*ত্য রোগাকে 
জবাব দিয়া আ.সয়া,ছ, সে রোগী আবার বাবে ? কখনই 
ন।। শুনাছ, আর এক জন ডাক্তর আপয়া ভার [চাকৎস! 
কারহেছেন। তা তিনি নুতন অন্্দ আহ কি দিবেন? 


২৯৪ চিকিৎসক্ষের অপবশ কথায় কণধাক়--তার পরিচন়্। 


আম্মি ভার হদ্দ মুদ্দ করিয়াছি । দেখা! যাক্‌, তোমাদের 
নূতন ডাক্তর কি রকম হাত দেখান। তার পর, মনে মনে" 
'এ রোগীটি যদ্দি বাঁচে, তবে এখানে আমার ব্যবসা! করাই ভার 
হবে । তোমার মনের ইচ্ছা রোগীটি না বাচে । তবেই দেখ, 
আগে যে রোগীর তুমি নিয়ত কল্যাণ কামনা করিতেছিলে, 
এখন আবার সেই রোগীরই নিয়ত মৃত্যু কামনা করিতে 
লাগিলে! এর চেয়ে পাপ আর ক্রি হইতে পারে? সেই 
নৃতন ডাক্তরেরই হাতে যোগীটি বাচিল। গাড়ার লোক, 
গাঁয়ের লোক, সকলেই এতে স্থখী হইল। কেবল তোমা- 
রই মনে ভারি কষ্ট হইল। লোক-লভ্জায় বাহিরে যা কিছু 
আহলাদ প্রকাশ করিতে লাগিলে। এখন এক বার ভাবির! 
দেখ--তোম।র এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে কিনা? কখ- 
নই না। কেমন করিয়া থাকিবে? তুমি যে চিকিশুসক ! 
রোগ থেকে লোকের জীবন রক্ষা করাই যে তোমার কাজ । 
বার এমন য়হৎ কাজ, তার মন কি এরকম নীচ হওয়া! 
উচিত ? রোগ সারিবার লক্ষণ, নার রোগ ন1 সারিবার 
লক্ষণ গুলি যাঁদ শিখিয়া রাখ, আর যদ্দি বেশ ঠাউরে সে 
গুলি মনে করিয়া রাখ, আর যদি খুব বিবেচনা করিয়া কথার 
উত্তর দেও, তবে তোমাকে কখনই এ পাপের ভাগী হইতে 
হয় না। লোকে বলে বত ক্ষণ শ্বাস, তত ক্ষণ আশ। 
আমাদের শ্বাস্ত্রেও বলে “তাবৎ চিকিৎস। কর্তব্যা, যাবং 
কণ্াগত প্রাণ” । যত ক্ষণ ক্টাতে প্রাণ থাকিবে, তত 
ক্ষণ পর্ধ্যস্ত চিকিশুসা করা উচিত। তবে তুমি অত তাড়া- 
তাড়ি কর্িরা রোগীকে জবাব দিবে কেন ? তাতে তোমার 


কথার কথায় তোমার ভূল স্বীকার করিবে। ২৯৫ 


বাহাদুরি কি? বাহাছুরির মধ্যে, সে যত দিন ঝাচিয়] 
থাকে, তোমাকে তাহার কেবল ম্বত্যু কামনা! করিতে হয়। 
এতে তোমার এহিক পারাত্রক দুই-ই নষ্ট । এই জন্যে 
বলি ষে, কথায় কথায় সোমার ভুল দ্দবীকার করিবে । ভুল 
কার না হয়? ভুল সকলেরই হয়। যিনি ভুল স্বীকার 
করেন, আর গরে সে রকম ভুল না'হইতে পারে, তার উপায় 
করেন, তিনিহ যথার্থ পণ্ডিত। তুমি যদি কোন রোগ 
বুঝিয়া উাঠতে না পার, তনে তান! লুকাহয়। রোগীর আত্মীয় 
শ্াজনের কাছে তা তখনই স্পষ্ট কারয়া বালবে। তাতে 
তোমার মান কমিবে না। মান আরও বাড়িবে। তুমি ষে 
ভারি নরল, চলাোকের ক:ছে তার পরিচয় দেওয়া হইবে। 
তোমার উপর গৃহস্থের বিশ্বান বেশী হইবে । তোমার হাতে 
রোগা দিয়া তারা নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন । তারা নিশ্চয় 
জানেন, রোগ একটু শক্ত হইলে, আর তুমি তা না বুঝিতে 
প[রিলে, তাদের কাছে তখনই তা স্পন্ট করিয়া বলিবে। 
তোমার চেয়ে যিনি বেশী* বুঝেন, ভিনি তোমার রোগীর 
[চিকিশুস| করিতে আসিলে,ক্ষুঞ্ণ না হইয়া তোমার তাতে আরও 
পুসা হওয়া উচিত । কেন না, তুমি তার কাছে কতু শিখিতে 
পাগিবে। শিখিবার একটী ভারি অবকাশ পাইবে। যে 
রোগ তুমি বুঝিতে পার নাই বণিয়া গৃহস্থকে আর এক জন্‌ 
ডাক্তর ডাকিতে হইয়াছে, সে রোগ বাসে রকম রোগ 
আর কারো বাড়িতে হইলে, তোমায় ছাড়! গৃহস্থকে আর 
কারও ডাকিতে হবে না। এই রকন করিয়া শিখিলে, 


শেষে তুমি সবরোগেরই , ৮কিৎসায় এত পটু হবে, যে 
৬ 


২৯৬ নিযুমোনিয়া-রোগীর রোগ সারিবার লক্ষণ। 


তোমার রোগীর জন্যে আর কখনও অন্য চিকিশসক আনিতে 
হবে না। 

সব রোগেরই ছু রকম লক্ষণ । এক রকম লক্ষণকে 
রোগ সারিবার লক্ষণ বলে। আর এক রকম লক্ষণকে 
রোগ না সারিবার লক্ষণ বলা যায়। রোগ সারিবার লক্ষণকে 
ভাল কথায় অনুকূল লক্ষণ বলে। রোগ না সারিবার 
লক্ষণকে ভাল কথায় প্রতিকূল লক্ষণ বলে ৮ 

নিযুমোনিয়া-রোগীর রোগ বারিবার লক্ষণ-_ 

ব্যামোর গোড়াতেই খুব গ্রে উঠে । কাণের কাছে 
এক গোছা চুল রগ্ড়ানর শকের মত মিহি চিচ্চিড় শবের 
বদলে চিকণ বুড়বুড়ির শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। 
চিকণ বুড়বুড়ির শব্দ কাকে বলে ১৬৩র পাতে ভার ২০৩. 
২০১র পাতে তা দিছি । তার পর শ্লেন্সা আর পুষ মিশনর 
মত গয়ের খুব উঠিতে থাকে | এই সমর পিঠে আর পাঁজরে 
আঙুলের ঘা দিলে ফাঁপা শব্দ বাহির হয়। আর ছিথস্োপ্‌ 
দিয়া শুনিলে ফুক্বোর বার়কোষ গুলির ভিতরে বাতাস বাও- 
যার নরম শো শো শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় । নাক দিয়ে 
রন্তু পড়ে । সহজ শরীরের মত সকল গায়ে,সমান ঘাম হয়। 
এই ঘাম সহজ ঘামের মত গরম | পেট নাবে। হাতে, পায়ে, 
বা গায়ের আব কোন জায়গায় ব্যথা হয়, ফোলে, আর রাডা 
হয়। কোন পাত্রে প্রকত্াব করিয়া রাখিলে তাতে তলানি 
পড়ে। নিশ্বা, হত ঘন ঘন পড়ে না__-এই লক্ষণটাই সব 
চেয়ে স্থলক্ষণ নিযুমোনিয়ার উপরে আর কোনও উপ- 
সর্গ ঘটে না 'র এদাহ অনেক দূর লইয়। হয় না। 


.নিরুমোনিয়ারোগীর রোগ না সারিবার লক্ষণ। ২৯৭ 


নিয়ুয়োনিয়ারোগীর রোগ না সারিবার লক্ষণ__জুর 
ভারি বাড়ে আর রোগী ভূল বকিতে থাকে । সন্গিপাত- 
পিকারের সব লক্ষণ আসিয়া! উপস্থিত হয়। হয় মোটেই 
গয়ের উঠে না. নয় কাঁল রঙের কিম্বা কাল রক্তের সঙ্গে 
মিশন গয়ের উঠে। বুকের, পিঠের বা পাঁজরের বাগা 
হঠাৎ চলিয়া 'ায়। তার পরেই রোগীর মুখের চেহার1 
বদ্লাইরা! যায়।, নাড়ীর গতি খারাপ হয়। নাঁড়ী খুজিয়! 
পাওয়া যায় না। নিশ্বাস আারও খুব ঘন ঘন পড়ে। নিয়ু- 
মোঁনিয়া হইবার আগে রোগীর শরীর যদি ভগ্ন থাকে, তবে 
তার জীবন রক্ষা হওয়া ভাব। একটা ফুক্ষোর সব খানির, 
কিম্বা ছুট ফুক্কোরই প্রদাহ হওয়া বড় দোষের । দ্য়েতেই 
রোগীর ভারি বিপদ্‌। খুব ছোট ছেলের, খুব ছুর্ণবল বা 
বুড়োদের নিয়ুমোশিয়া হইলে তাদের জীবন রক্ষা হওয়! 
ভার। পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের নিয়ুমোনিয়ায় বিপদ 
বেঞখ। পোআতিদের (গর্ভব হী) নিযুমোনিয়ায় আরও ভয়। 

যে সব লক্ষণ দেখিয়া মিয়ুমোনিয়া রোগীর গতিক ভাল 
কি মন্দ বুঝা যায়, ২৯২ আর ২৯৩র পাতে তা এক বার 
বলিয়াছি। তবে নিয়ুমোনিয়া-রোগীর রোগ সারিবার লক্ষণ, . 
আর ভার রোগ ন! সারিবার লক্ষণ আবার এখানে এ রকম 
বেদ-বিধানে বলিবার দরকার কি? নিয়ুমোনিয়া যে শক্ত 
রোগ, যে রকম সতর্ক আর সাবধান হইয়া এ রোগের 
চিকিৎসা করিতে হয়, রোগ বুঝিবার একটু* গোলমাল 
হইলে রোগীর যে বিপদ্‌ ঘটিতে পারে, ,তাতে দু বার ছেড়ে 
লক্ষণ গুলি উপ্টে পাল্টে দশ বার বলিলে ভাল হয়। 


২৯৮ নিয়ুমোনিয়া, সচরাচর কোন্‌ কোন্‌ রোগের উপসর্গ দেখা যায়। 


নিয়মোনিয়া সচবাচর কোন “কোন রোগের উপসর্গ 
দেখা যায়_-€১) যে সব জ্বরে গায়ের তাত দিন বাত সমান 
থাকে. সেই সব জ্বরের শৈষ অনস্তায় নিয়মোনিয়া হয়। 
(২) বিসর্প রোগের শেষ অবস্ঠায় নিয়ুমোনিয়া ভয়। বিসর্প 
রোগকে ইংরিজিতে ইরিসিপেলস্‌ বলে । উংরিজির চেয়ে 
এ রোগের বাঙ্গালা নামটা সোজা । বিপর্প (ইরিসিপেলস্) 
এক রকম ছ্োয়াচে রোগ । এতে শরীবের "জায়গায় জায়- 
গায় রাডা হয়, আর তার সঙ্গে গায়ের তাত ভর ॥ সেই সব 
রাঙা জায়গার তাত আরও বেশী হয়। এর পর. এ সব কথা 
বেশ করিয়া *লিব। (৩) পায়ীমিয়া রোগে নিয়মোনিয়' হয়। 
খারাপ ঘায়ের রস রক্তের সঙ্গে মিশিলে এই রোগ হয়। এ 
রোগেরও "কথা এর পর বলিব। এই সব রোগে শিয়ু 
মোনিয়া হয় বটে, কিন্তু প্রায়ই তার দ্াক চিকিৎসকের মন 
যায় না। বুক, পিঠ. পাঁচজরের বেশী তাঁত, ভারি ঘন ঘন 
নিশ্বাস (হাপ), আর রোগের হঠাণ বুদ্ধি--এই গুলি দেখি- 
লেই নিয়ুমোনিয়া হইয়াছে ঠিক করিবে। বুক পরীক্ষা! 
করিলে আসল রোগে যে সব চিহ্ু জানিতে পারা যায়, 
এখানেও সেই সন চিহ্ন টের পাওয়া যায়। (8) ক্ষয়কাশের 
শেষ অবস্থায় নিয়মোনিয়া হয়। (৫) ব্রংকাইটিস্‌ রোগে 
নিয়ুমোনিয়া প্রায়ই হয়। এই নিয়ুমোনিয়াকে ব্রংকো- 
নিয়মোনিয়া, বলে । (৬) সব রোগের চেয়ে প্রিলি রোগেই 
নিয়মোনিয়। বেশী হয়। এই নিয়ুমোনিয়াকে £এরো-লিবু- 
মোনিয়। বলে। প্ল,রিসি রোগের কথা এর পরই বলিব। 
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ঘড়ি ধরিয়া নিখুমোনিয়া-রৌগীর নাড়ী ও নিশ্বীস গুণিবে । ২৯৯ 


গোণা ভারি আবশ্টক। এতে রোগও চেনা যায়, রোগ 
বাড়িতেছে কি কণিতেছে তাও জানা যায়। এই জন্যে 
নব চিকিশসকেরই' ঘড়ি ধরিয়া নাড়ী আর নিশ্বাস গুণিতে 
অভ্যাস করা ভাল। ঘড়ি ধরিয়৷ কেমন করিয়া 'নাড়ী 
দেখিতে হয়, আর কেমন করিয়াই ঝ নিশ্বাস গুণিতে হয়, 
এখানে সে সুব বেশ করিয়া লিখিয়া দিলাম | 

, সহজ মার্মুষের নাড়ী প্রতি মিনিটে ৭২ বার পড়ে। 
আর সহজ মানুষে প্রতি মিনিটে ১৮ বার নিশ্বাস ফেলে। 
অর্থাৎ চারি বার নাড়ী পড়িলে তবে একবার নিশ্বাস পড়ে । 
এটী আগে জানিয়া রাখা উচিত। তার পর নাড়ী পরীক্ষা 
কর। রোগীর কাছে জুত বরাত করিয়া বসিয়া বা হাতে 
ঘড়ি ধর, আর ডাইন্‌ হাত দিয়া তার নাড়ী দেখ। সচরা- 
চর ঘড়িতে ঘণ্টার কাটা আর মিনিটের কাটা, এই ছুটী 
কাটা থাকে । ভাল ঘড়িতে তা ছাড়া আর একটী ছোট 
কাটা খাকে। এই ছোট, কাটাটাকে সেকেগ্ডের কাটা 
বলে। সেকেগ্ডের কাটা থাকিলে ঘড়ি ধরিয়৷ নাড়ী দেখার 
শ্ববিধা হয় মিনিটের কাট। ঘড়ির সব কটা ( ১২টা) ঘর 
ঘুরিয়া আসির্লে যেমন এক ঘণ্টা হয়, সেকেপ্ডের কাটা 
(সব ছোট কাটা) তেম্নি সব কটা ( ১২ট1) ঘর ঘুরিয়া 
আমিলে এক মিন্টি হয়। ৬০ মিনিটে যেমন এক ঘণ্টা, 
৬০ সেকে্ড তেমনি এক মিনিট। মনে করত, তোমার 
ঘড়িতে সেকে্ডের কাটা আছে। ঘণ্টার কাটা আর মিনি- 
টের কাঁটার যেমন বড় বড় ঘর আছে, ৫সকেণ্ডের কাটারও 
তেমূনি ছোট ছোট ঘর আছে। ঘণ্টার ক।টা আর মিনি- 
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টের কাটার ১২টী ঘরের ফি ঘরের মাথায় যেমন ৫টা করিয়া 
ফুট ফুট দাগ আছে, সেকেগ্ডের কীটারও ১২টা ঘরের ফি 
ঘরের মাথায় তেম্নি ৫টী করিয়া ফুটু ফুট্‌ দাগ আছে। এই. 
১২টী ঘরের যে কোন ঘরের প্রথম দাগে ( প্রথম ফুট্টিতে ) 
সেকেণ্ডের কীটা যেই'আসিবে, সেই এক দুই তিন করিয়া 
নাড়ী গুণিতে আরম্ত করিবে। বড় বড় করিয়! গুণিবার 
দরকার নাই। আস্তে আস্তে এমন কঞিয়া গুণিষে যে, 
তোমার রোগী বা তোমার কাছের লোক তা না শুনিতে 
পায়। 'ুনিলে দোষ নাই। শুনাইব।রও প্রকার নাই। 
'ষে ঘরের যে ফুটু বা দাগে সেকেগ্ডের কাটা আসিলে নাড়ী 
গুণিতে আরম্ত করিছিলে, সেই ঘরের সেই ফুট বাদাগে 
কাটা ফের ঘুরিয়া আমিলে তবে গোণা বন্ধ করিবে। ই 
সময় টুকুর মধ্যে. নাড়ী গুণে যত্ত হবে, এক এক মিনিটে 
নাড়ী তত বার পড়িতেছে, ঠিক করিবে। কেম না, মিমি- 
টের কণ্টার ১২টা ঘরের ফি ঘরের মাথায় যে ৫টা করিয়া 
ফুট বা দাগ আছে, সেই এক একটী ফুটু বাদাগকে এক 
এক মিনিট বলে। তেম্নি সেকেপ্ডের কাঁটার ১২টা ঘরের 
ফি ঘরের মধ্যের যে পাঁচটা করিয়া ফুট বা ধাগ. আছে, ঢেই 
এক একটা ফুট ৰা দাগকে এর এক মেকেণ্ড রলে। এক 
ঘণ্টার ৬০ ভাগের এক ভাগকে যেমন এর মিনিট বলে, 
তেম্নি একু মিনিটের ৬০ ভাগ্নের এক ভাগকে এক প্লেকেণ্ড 
বলে। . মিনিটের কাটা সব ঘর এক বার ঘ্ুরিয়া আলিলে 
যেমন্‌ এক ঘন্টা হয়, দেকেগ্ডের ঝটটা সব ঘর.ঞক বার 
ঘুরিয়া আসিলে ,তেমূনি এক মি্গিট হয়|. নার টিকে 
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মন. আর ঘড়ির সেকেগ্ডের কাটার উপর নজর ঠিক্‌ বাখা 
চাই। নৈলে, তোমার ঠিক গোণ! হনে না। তুঁণি কেবল 
'নাড়ীই গুণিবে ।' সেকেখ্ডের কীট। কত গুলি ফুটু ফুট 
দ[গ ছাড়াইল, তাঁ তোমাকে গু'ণতে হবে না। 

ঘড়ি ধরিয়া নাড়ী গোণা যেয়ন সোজা, ঘড়ি ধরিয়া 
নিশ্বান গোগাও ভেম্নি সহজ | প্রথমে রে'গীকে চিত 
হইয়া শুইন্তে ঝলিধে। তার পর, তার উপর-পেটে (বুকের 
কড়ার নীচে ) ডোমার ডাইন্‌ হাত খানি দিয়। রাখিনে। 
আর বা হাতে ঘড়ি ধরিবে। নিশ্বাস লইলে উপর-পেট উচ 
হয়। আর নিশ্বাস ফেলিলে উপর*পে্ নীচ হয়। কীভেই, 
সে যত ধার নিশ্বাস লইবে, তত বার তোমাত্র ডাইন্‌ হাত 
খানি উচ হুইয়। উঠিবে। আর, যত বার নিশ্বাস ফেলিবে, 
ভত বার এ হাত পেটের সঙ্গে সঙ্গে নীচ হইয়া যাইবে। 
নিশ্ব!ম লওয়ার আর নিশ্বাস ফেন্প' এ ছুই-ই গুণিবার দর- 
কার নাই। গুছু নিশ্বাস লওয়া গুণিলেই হয়। : কেন না, 
নিশ্বাস. লওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিশাস ফেলিতে হয়। এই 
জন্যে, তার প্রতি নিশ্বাপে তোমার ডাইন্‌ হাত, যেমন উচ 
হইয়া উঠিবে,* কেবল তাই দেখিধে আর গুণিবে'। তার: 
পর কোন একটা ঘরের প্রথম ফুট বাদাগে সেফেগ্ডের কাটা 
যে আসিবে, সেই নিশ্বাস গুণিতে আয্মস্ত ফরিবে। যে 
ঘরের যে ফুটু, বা দাগে সেফেখ্ডের কাটা আসিলে গুণিতে 
আরম্ত করিছিলে, সেই খরের লেই ছুট, কা দাগে. সেকেগডের 
কটা ফের ঘুরিয়া আলিলে তোমার*গোণা বন্ধ করিবে। 
এই. সময় .টুকুর "মধ্যে তোমার. ডাইন্‌ হাত বত বা উচ 


৩০২ গায়ের তাঁত, নাড়ীর গতি, নিশ্বাসের সংখ্যা লিখিবাঁর লিয়ম 


হইয়া উঠিবে, এক এক মিনিটে রোগী তত বার নিশ্বাস লই- 
তেছে ঠিক করিবে । পেটে হাত না দিয়াও নিশ্বান গোণা 
যায়। নিশ্বান লইবার সময় বুক আ'র উপর-পেট ছুই-ই 
উচ হয়। এই জন্যে, বুক বা উপর-পেটের উপর শুছু নজর 
রাখিয়াও শিশ্বাস গুণিতে পারা যায়। তবে উপর-পেটে 
হাত শিয়া গুণিলে গোণা বেশ ঠিক হয়। প্রতি মিনিটে 
নাড়ী কত বার পড়িতেছে, আর রোগী কত বার নিশ্বাস লই- 
তেছে, আলাদ1 এক খানি কাগজে সে সব বেশ স্প্$ করিয়া! 
লিখিয়া রাখিবে। যত বার রোগী দেখিবে, সেই কাগজ 
খানিতে সে সব তত বার লিখিয়া রাখিবে । গায়ের তাত 
প্রতি মিনিটে নাড়ীর গতি আর নিশ্বাসের সংখ্যা,এই তিনই 
তাতে লিখিয়া রাখা চাই। রোজ রোজ যদি এই গুলি সব 
বেশ করিয়া লিখিয়া রাখ, তবে তোমার রোগীর রোগ বাড়ি- 
তেছে কি কমিতেছে, এ জংচাই করিবার জন্যে আর কাহা- 
কেও ডাকিতে হইবে না। তুমিই বুক-ঠুকে গৃহস্থকে তোমার 
আশ! ভরসার কথা বলিতে পারিবে । কাগজ খানিতে যে 
রকমকরিয়। লিখিবে, নীচে তা দেখাইয়া দিলাম । 
৮২৭ প্রতি মিনিটে প্রতি মিনিটে 
তারিখ সময় গায়ের তাত নাড়ীর গতি নিশ্বাস 
১৫ই চৈত্র বেল! ৮ট , ১৯২৪ ১২৯ ৫* 

গায়ের তাত ১৯২৪ বলিলে বা লিখিলে কি বুঝায়, 
১৬৫--১৬৬ক পাতে নীচের দিকে ছোট অক্ষরে তা বেশ 
করিয়া লিখিয়। দিয়াছি। 

. তোমার ঘড়িতে বন্দি সেকেণ্ডের ক' শা না থাকে, তবে 
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কি তে।মার ঘড়ি ধরিয়া নাড়ী দেখা আর নিশ্বাস গোণ। ভব 
না? হবে। মিনিটের কশটার এক একটী ঘরের মাগার 
মে পাঁচটী করিয়া ফুট বা দাগ আছে, তাঁক্উ £কটা ফুট না 
দগে মিনিটের কাটা যেই আসিবে, সেই রোগীর নাডী কি 
নিশ্বস গুণতে শান্ত করিবে। তার পর. সে ফুটরল্া দাগ 
ডাড়াইয়। শর একটী ফুট বা দাগে কাটা ঘেউ আহিলে, 
নেই অনি গোপ। বধ করিবে । ৩ কটা ফুটু লাদাশ গোক 
আর একটী ফুট বাঁদাগে মিনিটের কাটা আসিতে মত 
টুকু: সময় ল'গে. সেই সময় ট্রকৃকে এক মিনিট বলে। «ই 
জন্যে, এই সময় টুকুর মধ্যে নাড়ী বা নির্বাস গুণে যত ভাল, 
কি মিনিটে নাঁড়ী বা নির্থখাস তত বার পড়িতেছে হিকৃ 
করিবে । ও 

চিকিৎসা_-এখন নিয়ুমোনিয়ার চিকিৎপার কগা 'লি। 
নিয়মোনিয়ার রোগকে আমি ক্বর্বত্টে অবু যাামানিয়া 
মিকৃশ্চর খাইতে দিই | যামোনিয়া লিনািমণ্ট (বহে টাইল্‌ 
লিনিমেপ্ট ) তার পিঠে, পঁজরে মাপ্সিশ করিতে নলি। 
পিঠে, পাঁজরে তার্পিণ তেলের সেক দিতে বলি। আর 
বোজ সকালে ১৩ গ্রেন্‌ করিয়া বুইনাইন দিই | এইপকার্দন- 
ণেটু আন্‌ যা'মোনিয়া মিকৃশ্চর্‌ ১৭১র পাতে লেখা আাছ। 
ধামোনিয়া লিনিমেন্ট ১২২র পতে লেখা আছে । পিস, 
পাজরে কেমন করিয়া তার্পিণ ছেলের সেক দিতে হয় 
১৭১-১৭২র পাতে তা বেশ করিয়া বলিডি'। নিয়ু- 
মো নয়া রোগে রোগী শীপ্রই ভ.রি কাবুণ্সার কাহিল ভইয়া 
পড়ে। এই ক্তন্যেৎ গোড়া থেকেই ভাকে মাংসের কাথ 


৩০৪ একটা নিম্বুমোনিয়া রোগীর পরিচয় । 


তার ব্রাণ্চি দিতে বলি। এক এক বারে মাংসের ক্কাথ ছু 
এস (এক ছটাক) ভার ১র নন্দর ব্রাণ্ডি ছু ডাম্‌ (আধ 
কপ্/চচা ) করিয়া দ্রিতে বলি। ছু ঘণ্টা অন্তর এই নিয়মে 
মাংসের কাগ শার ত্রাণ খাইতে দিলে রোগী বেশ চাঙ্গা 
থাকে । নিয়ুমোনিয়া,কোগে ত্রাণ্ডির কড় দরকার । যে 
সোগের গোডাতেই রোগী এক বারে নেতিয়ে পড়ে, সে 
নোগ থেকে তকে বাচাইতে হইলে তার আগে বল রক্ষা 
কলাচাই। এ না বুনিয়া যিনি নিয়ুমোনিয়া রোগীর 
ভিটিশুপা করিবেন, চিনি ঠকিবেন। বিশে, নিয়ুমোনিয়া- 
বেগীর বল রক্ষা করিতে ন! পাগলে তার ব্যামো শীঘ শাস্ত্র 
লাড়িয়া যায়। প্রথম অবস্থা গেকে দ্বিতীয় অবস্থা হয়। 
তালর ত্বিতীয় অবস্থা! থেকে তৃতীর অবস্থা হয়। এই 
হইলে ভোমার আশা ভরসা ফুরাইল। 

আমার বেশ মনে আডে, একটি নিয়ুমোনিয়া রোগীকে 
আমি. দোজ ১২ ওন্স করিয়া ব্রাণ্ডি খাওয়াইতাম । তার 
প্রথম স্থপ্নবিরাম ভ্রর ( রিমিটেন্ট ফীবর্‌) হয়। তার পর 
তার ডবল নিয়ুমোনিয়া হয়। দুই ফুল্কোরই বদি এক 
বারে গ্রহ ( ইন্ফ্য।মেশন্‌) হয়, তবে তাকে ডবল্‌ নিয়ুং 
মোনিয়া বলে। এ কথা এর আগেই বলিচি। এখানে 
নিয়ুমোনিয়। ভার শ্বল্পবিরান ভরের (রিমিটেন্ট ফিবরের ) 
উপনর্গ ধরিতে হইবে । রোগের প্রথমে তার ভাল চিকিৎস! 
হয় নাই।' হইলে তার অবস্থা এত খারাপ হইয়া উঠিত না। 
সামিপাঠিক বিকারে রোগীর অবস্থা যত দূর খারাপ হইতে 
হয়, তা তার হইছিল। সেব্বাচিরে এমন কথা কেউ বলে 


কুইনাইন্‌ পিলের যেমন অন্থুদ, নিযুযোনিয়ার তেম্নি অস্দ ৩*৫ 


নাই। রোজ ১২ শুন্ন 'করিয়! ব্রাণ্ডি খাইভেছে। শুছু 
ব্রাণ্থির বিষেতেই ও মারা যাবে । রোগের কথা এখন 
ছাড়িয়া দেও। রে.গের ভারি বৃদ্ধির সময় ধারা এই বথ। 
বলিতেন, রোগী ভাল হইলে, ব্রাপ্ডিতেই ওর জীবন রক্ষা! 
করিয়াছে বলিয়! তারাই আবার লোকের কাছে পরিচয় 
দিয়া বেড়াইর্তে লাগিলেন । | 

আমি এ প্ধ্যন্ত ত নিয়ুমোনিয়া-রোগী দেখিছি, গুছু 
এই রকম চিকিৎসাতেই তারা সব ভাল হইয়াছে । এ 
কারধবণ্ট্‌ অব্‌ ফ্যামোনিয়া মিকৃশ্চর্। এয়্যামোনিয়া লিনি- 
মেন্ট (বলেটাইল্‌ লিনিমেণ্ট )। এ তার্পিণ তেলের সেক। 
আর এ কুইনাইন্‌। সব নিঘুমেধনিয়া-রোগীকে এ এক অস্ু- 
দহ দিইছিলাম | কেবল ছুটীক তিনটা রোগীর খেলায় 
আর এক রকম অস্ুদ দিতে হইছিল। এ ছুটা রোগীর কথ! 
বশিবার জাগে, কুইনাহন্‌ নিয়মোনিয়ার কেমন অসুদ, ত1 
এক বার ভাল করিয়া বলিব। 

কুইনাহন্‌ পিলের যেমন অস্থুদ, নিরুমোনিয়ারও তেম্নি 
অহ ॥। 1পলেতে চুলের মত যে সবখুব সরু সরু শর 
আছে, জ্বর (ব্টিশিষ কম্পন্ুর ) হইলে সেহ সব শির রক্তে 
পাঁরপুর্ণ হয়, আর সেই জন্যে পিলের আকারও বড় হয়। 
কুইনাইন্‌ খাওয়াইলে সেই সব শিরের খোল কমিয়া যায়। 
কাজেই তাদ্দের ভিতরে আর তেমন বেশী রক্ত থাকিতে 
পারে না। এই জন্তে, পিলের আকারও ছোট হইয়া যায়। 
নিয়ুমোনিয়ার প্রথম অবস্থায় কুইনাইন্‌ দিলেও ঠিক্‌ এ রকম 
কাজ হয়। এর আগেই বলিছি, নিয়ুমোনয়ার প্রথম অব- 
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স্থায় ফুক্কোর শির গুলি রক্তে পরিপূর্ণ হয়। কুইনাইন্‌ 
খাওয়।ইলে ফুক্কোর খুব সরু শির.গুলির খোল কমিয়া যায়। 
এই জন্যে, তাদের ভিতরে তেমন বেশী রক্ত থাকিতে পারে 
না। সে সব শির থেকে রক্ত চলিয়া গেলে, ফুক্কোর আকার 
কাজেই ছোট হইয়া য়ায়। তবেই দেখ, নিয়ুমোনিয়ার 
প্রথম অবস্থায় কুইনাইন্‌ দিলে কি উপকারই হয়। নিয়ু- 
মোনিয়ার প্রথম অবস্থা জানিবার সঙ্কেত বা চিহ্ন কি, এর 
আগেই তা বলিছি। দুর্বল রোগীদেরই নিয়ুমোনিয়ার 
প্রথম অবস্থায় কুইনাইনে বেশী কাজ করে। 

প্রথমে ছু ঘণ্টা অন্তর ৫ গ্রেন করিয়া কুইনাইন্‌ দিবে। 
তার পর, রোগীর অবস্থা অনেক ভাল হুইলে রোজ তিন 
বার করিয়া কুইনাইন্‌ দিবে। কুইনাইন্‌ দেওয়ার পর 
২৪ ঘণ্টার মধ্যেই রোগীর অবস্থা ফিরিয়া যায়। 

এখন নিয়ুমোনিয়ার অনেক রকম নূন চিকিৎসা হুই- 
য়াছে। তার মধ্যে য্যাকোনাইটু আর অগট দিয়া যে 
চিকিৎসা, তাতেই সব চেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়। আগে 
য্যাকোনাইটের কথা ৰলি। তার পর অর্গটের কথা রলিব। 

(১) ফ্যাকোনাইট্‌ নিয়ুমোনিয়ার বড় অস্থদ___- 

এখানে আমার একটি রোগীর পরিচয় দিই। বছর 
দেড়েক হুইল, মেডিরেল কলেজের একটি ছাত্রের নিয়ু- 
মোনিয়া হইছিল। তার বয়স ২২ বছর। শরীর বেশ হৃষট 
পুষ্ট আঁর খুব সবল। চিরিত্সক তার রোগ ঠাওরাতে 
পারেন' নাই। ক্লাজেই তীর চিকিৎসায় কোন ফলই হয় 
নাই। রোগীর সঙ্গে আমার বিশেষ জানা গুনা ছিল। এই 


তাহার গেম পরীক্ষা । ৩০৭ 


জন্যে, তিনি খবর দিয়া আংমা। ০ ভউয়া গেলেন। তীর যে 
শিএমোনিয়। হইয়াছে, উর কাছ গিয়া হসিতেই ভা জানিতে 
প্লাম । নিযুমোশিয়া- যেত যরকম ঘন ঘন আর ক্ষ 
কারঞাানন্ান ফেলে, আর কেনিগ রোগে গোগীর শিশ্ঘাস 
প্নেরকন দেখা যার না। শিঠনোশিয়ার লক্ষণের হঙ্গে এ 
চন কথা বেশ করিয়া বলিজি, তার পর, আ্ঞাপমান-ঘন্ত্ 
( থারমিটর ) দেয়া ভার গার়ের তাতি পটক্ষা করিলাম । 
পারা ১০৭৪র দাগে উঠ্িল। ঘড়ি ধরিয়া নাড়া গুনণলাম, 
নাড়া গতি মিনিটে, ১২০ বার হিতে তাঁর পর 


সার 
নিশ্বাস গুণিলাম নিশ্বাস প্রতি 1ঘানটে ৬০ বার পড়িভেছে । 


নিশ্বাস এত ঘন, কিন্তু টা বেগ ভত নয্--ক্ভ এতেই, 
রোগীর নিয়ুমোনিয়া হইহাঁছে বলিরা সন্দেহ কঙিতে পার। 
এর আগেই এ সব কথা দেশ করিয়া বলিছি । তাঁর পর 
গয়ের পরীক্ষা করিষা দেখিলাম । নিয়ুমোনিয়া রোগীর 
গায়ের যে রকম আটা, চটচটে আর পাটুকিলে লা ললচোর 
রং হইয়া থাকে. তীর গয়্েরও ঠিত দেই রকম /দখিলাম। 
এই সব দেখিয়া তার শিফুবোনিয়া হইয়াছে, ঠিক করিজাম। 
শেষে রোগারন্ডাইন্‌ পিঠের নীচের দিকে হ্িথক্ফোপ দিয়া 
প্টনিলান। কাঁণের কাঁচে এক গো? চুল ছুটা আল দিয়া 
ভন্তে আস্তে রগ্ডাইলে যেয়কম মিহি চিচ্চিড় শব্দ শুনিতে 
পাওয়া যায়, ঠিক সেই রকম শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। 
নিঘুমে।নিঝার কোন্‌ অবস্থায় এ রকম শব্দ শুনিতে পাওয়া 
যার ? নিয়ুমোনিয়ার প্রথম অবস্থায় ।» তার পর কা পিঠের 


নীচের দিকে ছ্রিথক্কোপ দিয়া শুনিলাম। সহজ মানুষের 
৭ 


৩৯৮ পরীক্ষার পর অস্থু্ ব্যবস্থা । 


নিশ্বাস লওয়ার শব্দ শুনিতে পাইলাম । সহজ মানুষের 
নিশ্বাস লওয়ার শব্দ কি রকম ? সহজ মানুষ নিশ্বাস লইলে 
ভার বুকের মধ্যে নরম নরম এক 'রকয় বেশ মিষ্টি শো-_ 
শো শব্দ শুনিতে পাগয়া যায়। এ কথা এর আগেই 
বলিছি। এই সব পরীক্ষা করিয় কিস্থির করিলাম ? 
রোগীর ডাইন্‌ ফুক্কোর গোড়ার দিকে প্রদাহ (ইন্ফ্যামেশন্) 
হইয়াছে__ভীর ডাইন্‌ দিকে নিয়ুমোনিয়া হইয়াছে ঠিক্‌ 
করিলাম । ৃঁ ূ 
এই সব পরীক্ষা করা হইলে অশ্থদের ব্যবস্থা করিলাম । 
আন্দ আর কি? সেই কার্ববণেট অব্‌ ফ্যামোনিয়া মিকৃ- 
শ্চর্্‌. সেই র্যামোনিয়া লিনিমেপ্ট, সেই তার্পিণ তেলের 
সেক, সেই মাংসের স্কাথ আর ত্রাণ্ডি ব্যবস্থা করিলাম । 
রোগী দু দিন এই শিয়মে অস্দ বিস্বৃদ খাইল। কিন্ত্র তার 
রোগের বিশেষ প্রতিকার হইল না। রোগী মেডিকেল 
কলেজে পড়ের। এক বন্ধুর পৰে ডাক্তর হবেন। তার 
ভডাক্তরের ভীবনা কি ? নিন্য নূতন নৃতন ডাক্তর আসিয়া 
তাকে দেখিয়া যাইতে লাগিলেন। তাদের মুখে আবার 
নুন নৃভন কথাও শুনিতে লাগিলাম। কেউ বলিয়া গেলেন 
রোগীর ফুক্ষোয় পচনি ধরিয়াছে, আর রক্ষা নাই। দুই এক 
দিনের মধোই মারা যাবে । কেউ বলিয়া গেলেন, আজ 
বাত্রেইবা কি হয় ? কেউবা বলিলেন দেরি না করিয়। 
এখনই রোগীর পিঠে বড় এক খান বেলেম্তরা বসাইয়া দেওয়া 
আবশ্যক। ভ:শ্য ক্রমে ই সব ভাক্তরের সঙ্গে জামার 
এক বারও দে হয় নাই। তারা যা ষা' বলিয়া রাইতেন। 


কাকোনাইট যে নিযুমোনিয়ায় বড় অন্থুজ, সার পরিচন্ব। ৩০৯ 


রোগীর আত্মীয় হ্বজন আমাকে তা খুলিয়া বলিতেন। নিয়ু- 
মোনিফার রোগীকে আমি যে সব শস্থদ দিয়া থাকি, এখানে 
সে সব সুদ দিয়া তেমন উপকার পাইলাম না। ভাক্তর- 
দের নান! রকম কথায় রোগীরও মনে তয় হইয়াছে-_ 
রোগীর আত্মীয় স্বজনেরও মনে ভয় হইয়াছে । এ আবস্ঠায় 
আর কোন, অস্থুদের বাবস্তা করিয়া তড়িঘড়ি চটক না 
দেখাইতে পান্সিলে চলিতেছে না। এই ভাবিয়া নুতন 
একটা অস্থদের ব্যবস্থা. করিলাম। সে অশ্থদটা নীচে 
লিখয়া দিলাম । 

ডি'চর ক্বাকোনাইট্ তত ১১, ৬ ফোষ্টা 

পরিফার ঠাণ্ডা জল তত *** ৩ ওন্ন 

একত্র মিশাইয়া একট। শিশিতে রাখ । 

শিশির গায়ে কাগজের ১২ দাগ কাটিয়া দেও । এক 
এক দাগ অন্ুদ আধ ঘণ্টা অস্তর,উপ্রো-উপ্ি চাঁরি বার, 
তার পর ২ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে বলিলাম । 

সকাল বেলা এই রকম অন্রদের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া 
আঙিলাম। তাঁর পর সন্ধার আগে গিয়া দেখিলাম যেন 
নেরোগীই নয়। গায়েষ্ছ তাত দে রকম নাই । * নাভীর" 
বেগ সেরকম নাই। নিশ্বাসও সেরকম ঘন ঘন নাই। 
সকাল বেলা গায়ের তাঁত ১০৪ ছিল (পারা ১০৪র দাগে 
ভ্ঠিচিল)। প্রতি মিনিটে নাড়ী ১২০ বার, আর নিশ্বাস 
৮০ বার পড়িতেছিল। সন্ধ্যার আগে গায়ের তাত পরীক্ষা 
ক্কঙিলাম। পারা ১০২র দাগের উপর উঠিল ন।। ঘড়ি 
ধরিয়া দেখিলাম,* প্রতি মিনিটে নাড়ী ১০০ বার, আর 


৩১০ ফ্যাকোনাইটু যে নিযুমোনিজার বড় অঙ্দ, তাঁর পরিচয় 


নিশ্বাস ৪০ বার পড়িতেছে। কোগীর গা আর সেরকম 
শুকৃন খস্ণসে নাউ । বেশ ঘাম-ঘাম আর নরম হইয়াছে । 
গরেরের রং সেরকম নাই, অনেক" পরিক্ষার হইয়!ছে | 
আর গতয়র তত আটা আটা? নাই । হ্াক্োন।ইঈটের কি 
আশ্চধ্য শক্তি! ১২ ঘণ্ট'র মধোউ রোগার অবস্থা এত 
ভাল হইল ! ঝাাকোঁন। ইট খাউয়া রি ঘাম ভষ্টাতেজিল । 

মাশয়েরা_ বারা 
তাকে ভন্যগ্র্ কটিয়া দেখিতে আসিডেন_ ত! না বুবি ঝা 
স্ক্তনূক বলিষা 


এ ঘাম তার আবেগের হাম ডাক 


বা বুঝিতে না পাবিয়া হোগার জাতীয় 
গেলেন, “এপোক্গা থাম নয়_এক।ল্‌ ঘাম। এই ঘ.েতেউ 
বেণীর দক্ষা নিকেণ। ভীবা এই কথা বলিয়া চলিষা 
গেলেই জামি গিয। উপস্থিত হউজ্স। রোগীর অবস্থা ঘন 
দুর খারাপ হইবার ত,হইযাছে । এন জাবন বছার আর 
কোনও উপাল নাউ । আজি রোগী মারা বাবে - বাসার 
সকলেই ভঞানিয়াভিলেল অনি গিনা এই সব কণা কলিন। 
কিন্তু আমি পরীক্ষা কলিয়া যপন ধজিজায় যে, এর জীবার 
আর োঁনও আগ! লাই -ছউ চারি জানের মাধোই 
আরোগ্য হইলেন, খন ভারা নস দেন ৬ক বারে গা 
থোকে পড়িলেন। আম রোটির ই রকম ভাল আবক্কা 
দেখিয়! জার দেরি ন' ব্দিয়্া উএনই উাকে দশ গ্রেন 
কুউনাইল খাকয়াভয়া দিলাম । আর দ্বু পাতে দশ গ্রন 
করিয়া বিশ শ্রেন বুইনাঈন্‌ দিতে বলিলান । ভাগ দত 
মাংসের ক্কাথ আর ব্রার্ডি দিতে বললাম । ফ্যাকোনাইট 
মিকৃশ্চর ৩। ৪ ঘণ্টা অন্তর দিতে লিলা । এই সব ব্যণস্থা 


র্বাকোলাইট থে নিযুষোনিয়ার বড় অসশ, ভার পরিচয়্। ৩১১ 


করিয়া আর রোগীকে খুব ভরসা! দিয়া চলিয়! আসিলাম। 
তার পর দিন সকাল বেলা গিয়া! দেখিলাম, রোগী বেশ 
স্কস্তির সঙ্গে কথা বার্তা কহিতেছেন। গায়ের তাত পরীক্ষা 
করিয়া! দেখিলাম, পারা ১০*র দাগের উপর উঠিল না। ঘড়ি 
ধরিয়া! গুণিলাম প্রতি মিনিটে নাড়ী ৮০ বার আর নিশ্বাস 
৩২ বার পড়িতেছে। গয়ের প্রায় শাদা হইয়াছে, আর ওর 
আটাও ঢের কমিয়া গিয়াছে। কালি তিন বারে যেমন 
'৩০ খ্রেন্‌ কুইনাইন্‌ দিইছিলে, আজিও তেমনি তিন বারে 
৩০ গ্রেন্‌ কুইনাইন্‌ দিবে । ঝ্্যাকোনাইট্‌ু মিক্শচর আজি 
কেবল তিন বার খাওয়াবে । মাংসের ক্কাথ আর ব্রাপ্ডি 
বেমন চলিতেছে, তেম্নি চলিবে । এই সব বলিয়া আমি 
বিদায় হইলাম। তার পরদিন সকালে গিয়া দেখিলাম, 
রোগী বালিশ ঠেশ দিয়া বসয়া আছে। পরীক্ষা করিয়া 
দেখিলাম, গাঁয়ের তাত, নাড়ীর বেগ, আর নিশ্বাস প্রার 
স্বাভাবিক হইয়াছে । অশ্ুদ আর পথ্যের ব্যবস্থা ঠিক সেই 
রকম রাখিতে বলিয়া বিদায় হইলাম । আর ছু তিন দিনেই 
রোগী সচ্ছন্দ*হুইল। গায়ে হিম বাত লাগাইবে না। সর্বব্ছা 
ফ্যানেলের পিরাণ বা জামা গায়ে দিয়া রাখিবে। এক 
মাসের মধ্যে সান করিবে না। ৮।১০ দিন পর্য্যস্ত রোজ 
তিন বারে ৫ গ্রেন করিয়া ১৫ শ্রেন কুইনাইন্‌ খাইবে। 
কোন পরিশ্রমের কাজ করিবে না। আর কোনও রকম 
অভ্যাচীর করিবে না_এই লব উপদেশ দিয়া আমি শেষঃ 
বিদায় লইলমি ?” 

সবল [রাখিব পান্যহ দাণাকানাইট যেমন ব্যরস্থা, হার্বাল 


৩১২  জর্গটু ষে তার চেয়েও ভাল অন্ুদ তার পরিচয়। 


রোগীর পক্ষে তেমন নয়। এ কথাটা খুব থেন মনে 
থাকে। 
(২) অর্গট অন্‌ রাইও নিয়ুমোনিয়ার বড় অসুদ__আমার 
এক জন উড়ে চাকর ছিল। তার নাম বীরু। বয়ল ২৫ 
বরের কম নয়। প্রায় বছর খানেক হইল মে আমার সঙ্গে 
কোন স্থানান্তরে গিহছিল। (সেখানে যাঈতে পথেই সন্ধ/ 
হয় । সন্ধ্যার পর একটা বাগানের ভিতর দিয়া যাইবার 
সময় মে ভারি ভয় পায়। একথা তখন সে আমাকে 
কিছুই বলে নাই । যে রাতে সেখানে পেছিলাম, তার পর 
ছিন তার জ্বর হয়। জ্বর বড় বেশী হয়নাই । ১৯*। ১৫ 
€্রেন্‌ কুইনাহন্‌ খাইয়াই বেশ স্তস্থ হয়। তার পরেই তাকে 
কষ্ট করিয়া আমার সঙ্গে কলিকাতায় আসিতে হয়। সহঞ্জ 
শরীরে সে ষে রকম কাজ ক্র ও স্রানাহার করিত, কলি- 
কাতাফ পৌছিয়াও সে ঠিক সেউ রকম কাছ কমন ও স্সানা- 
হার করিতে লাগিল । রোজ ধৈকালে তার স্বরভাৰ হুইন্ত, 
তবুও কলের ঠা জলে স্নান করা কামাই দিত না। ডুই 
.স্থিন দিন এই রকম অত্যাচার করিছেই ভারি স্বরে পড়িল, । 
এক দিন সকালে খুব কম্প দিয়া স্বর আদিল । এক দিনের 
ক্বরেই.রীরু এক বারে নেতিয়ে পড়িল। স্তরের ধমকে এক 
রাুরে কাঠি কাটিতে লাগিল। থুক্‌ খুকু করিয়া, কাশিতে 
নল লাগিল, ক্র আট! আটা.ল্গালূচ্যে গঞ্জের তুলিতে লাগিল । 
এই রকম গমের উঠ! দেখিয়া তার খুড় ভয় পাইয়া আমাকে 
খরয় দিল। ভার! দুইঃখঢ় ভাইপোতেষ্ট আমার বাড়ীতে 
কান করিভ। এরই মধ্যে বীরুর যে এমন ব্যামো হইয়াছে, 


অর্গট যে ভার চেয়েও ভাল অন্ধ, ভার পরিচন্ম। ৩১৩ 


আমি তা জানিতাম না। তার খুড়র মুখে শুনিয়া তখন 
সব জানিতে পারিলাম। অমন কম্প দিয়া স্বর আসা, আর 
ও রকম গয়ের উঠার কথ! শুনিয়া নিয়ুমোনিয়া হইয়ান্ধে 
ঠিক করিরা তাকে দেখিতে গেলাম । প্রথমে ঘড়ি ধরিষ্কা 
হাত দেখিলাম, * নাড়ী প্রতি মিনিটে ০৩০ বার পড়িতেছে। 
তারপর তার 'নিশ্বাস গুণিলাম, নিশ্বাস প্রতি মিনিটে ৬৫ বার 
পল্ডিতেছে ॥ তার পর তার গয়ের পরীক্ষা করিয়া দেখি- 
লাদ।' গয়ের ষেন এক বারে জিউলির আটা, আর তার 
রং ঠিক যেন ইটের গুড় কিন্বা মর্চোর মত। এই সব লক্ষপ 
দেখিয়া তার নিয়ুমোনির়া হইয়াছে কি না, ঠিক করিবার 
জন্ভে তার [বুক পরীক্ষা করিয়া দেখিবার কোনও দরকার 
ছিল না। তবে একটা ফুক্কোর প্রদাহ হইয়াছে, কি ছুটরই 
হইয়াছে, আর নিরুমোনিয়ার কোন অবস্থা, গুদছু তাই জানি 
ৰার জন্যে গিথক্ষোপ্‌ দিয়া তা দুই পিঠের নীচের দিক্‌ 
পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম । কানের কাছে এক গোছ। চুল 
হুই আঙুল দিয়া কাস্তে আন্তে রগ্ড়াইলে যে মিহি চিচ্চি 
শব শুনিতে পাওয়া যায়, তার ছুই পিঠেই ঠিক মেই রক 
শব্দ শুনিতে পাইলাম । এতে কি ঠিক্‌ করিলাম। তার 
ছুই কুক্কোরই গোড়ার দিকে প্রদাহ ( ইন্ফ্যামেশন্‌ ) হই- 
যাছে, আর নিয়ুমোনিয়ার এই প্রথম অবস্থা; হুই ফুক্যোর 
গ্রাহক ডাক্তরেরা ডবল্‌ নিয়ুষ্োনিয্লা ঝবলেন+৭ এ কথা 
এর আগেই বলিছি। প্রদাহ অর্থাৎ ইন্ফ্যামেশন্‌ কাকে 
ৰলে, ২**র পাতে তা বলিছি। 

নিয়ুমোনিয়ার রোগীকে লচরাচর যে সব অহ দিয়। 


৩১৪. অর্গটু ষেতার চেয়েও ভাগ অন্ত, ভার পরিচর। 


ধাকি, একেও সেই সব অন্্রদ দিলাম। সেই কার্ববপেট 
অন্‌ ম্যামোনিয়! নিক্শ্চর খাইতে পিলাম। সেই লিনিমেণ্ট 
বুকে, পিঠে, পাঁজরে মালিশ 'করিতে দিলাম । বুকে, 
পিঠে, পাজরে তার্পিণের সেই রকম করিয়া সেক দিছে 
বলিলাম । কুকইনাইন্‌ খাও্য়াইবারও সেই রকম ব্যবস্থা 
করিলাম । রোগীকে চাঙ্গা রাখিবার জন্যে মাংসের ককাথ 
আর একের নম্বর ব্রাপ্ড নিয়ম মত দিতে 'বলিলীম। 
পৌষ মাসের শীত, খুব গরমে রাখা ভারি দরকার । ' এই 
জগ্যে ঘরের মধ্যে যেখানে বাতাস না লাগিতে পারে, 
দেই খানে রাখিয়া তার সেবা গুশ্রীা করিতে বলিয় 
দিলাম। ফল কথা, তার চিকিত্সার কোনও ক্রুটি হইল 
নী। কিন্ত তার রোগ ক্রমে না কমিয়াদিন দিন বরং 
বৃদ্ধিই হইন্তে লাগিল। রোগী বার পর নাই কাহিল 
হউয়া গড়িল। যেমন হাপ, তেম্নি কাশি । হাপানিয় 
সঙ্গে আবার গোংড়ানি। নিয়ত চোক্‌ বুজিয়া কেবল 
গোংড়াইতে লাগিল। বিড়বিড় করিয়া প্রলাপ বকিতে 
লাগিল। আর মাঝে মাঝে বিছানার 'কাপড় ' টানিতে 
লাগিল। গয়ের যা উঠ্ঠিতে লাগিল, তা এক ৰারে রক্র 
সাখা | 'এ রকম গয়ের দেখিয়া কি বুঝিলাম 1 কৃক্ধোয় 
বত দুর 'রন্তর জমিতে হয় তা জমিয়াছে, এই বুবিলাম ! 
এ চিকিৎসায় রোগীকে কখনই বাঁচাইভে পারা 
হাবে না, এই মনে করিগ়না আর একটী অন্থদের 
ব্যবস্থা করিলাম। লে অন্থদটী নীচে লিখিয়া 


জর্গটের অ!শ্র্যা শক্তির পরিচয়। ৩১৫ 


লিকৃইজ্‌ এক্‌ট্রান্ট অব্‌ অর্গট্‌ ৩ ডা 
টিংচর ডিজিটেলিস্‌ রঃ রা ১ ডাম 


সিনেমন্‌ ওয়াটির্€ দারুচিনির জল)" ৩ গুন পূরাইরা 
একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ । 

শিশির গাঁয়ে কাগজের ৬ট] দাঁগ কাটিয়া দেও! এক 
এক দাগ আসন ছু ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে বলিলাম । গয়ে- 
রের রং ঘত ক্ষ না শাঁদা হবে, তত ক্ষণ এই নিয়মে আলুর 
খাওয়াইবে। শয়েরের রং শাদা হইলে পর রোজ ছুখারের 
বেশী অসদ খাওয়াউবার দরকার নাউ । 

অর্গটের কি আশ্চর্ধা শক্তি! চারি পীচ দাগ হাব 
খাঁঁতেই তেমন যে রক্তমাথ। গয়ের, আও তাস শীদ। ভুলা 
গেল। গয়েরে রক্ত থাকিল না বলিলেই হয়। "ছু 
গরেরের রং ফিক্রিল এমন নয। সেই সঙ্গে সঙ্গে হাপ, 
কাশি, গোংড়ানি, ভূল-বকা, বিঙ্তানার কাপড় টানা এ 
সব্ও ক্রমে ব্রমে ভাল হহল। তার পর দিন সকাল 
উঠ্িরা দেখিলাম ধেন পে রোগীই নয় । গঞের এক বারে 
পরিক্ষার হইয়া! গিয়াছে । তাতে রন্ের লেশও্ত নাই । 
হাপ নাই বলিলেও হয় । আর সহজ বেলার মন* চাভিকা 
রহিয়াঙ্চে ।* বপ্রিতে গেলে অর্গট খাইয়া ২৪ ঘণ্টায় মাধ্যে 
তেমন মর! রোগী জীয়ন্ত হইল । এছেই বনিতিজি, নিয়ু- 
মোনিয়ার ধেশন অস্থদ্র অর্গট্‌, ভেমন আস্তদর আর নাই | 
ফল কথা, অর্গটে নিয়ুমোনিয়া যত শীখ্র সারে, আর কোনও 
অন্দে তত শীস্র সারে না। এপর্যন্ত যত গুলি নিয়ু- 
মোনিয়ারোগীকে *অর্গট্‌ দেওয়া হইয়াভে, তার একটা ৪ 


৬১৬ শরণ ই ধে নিযুমোনিয়ার আাঁর কুক্ধে! থেকে রক্ত উঠার আশ্চরধ/ অগঠ্ 


অং পড়েনাই। রোগও পুরাণ হয় নাই। আর ফুক্কো- 
তেও কোন রকম দোষ থাকিয়া যায় নাই। এর আগেই 
ৰলিভি -ঘ. লিয়মোনিয়ার প্রথম অবস্থায় বায়ুকোষ আর 
সভার লাগা খুব সরু বাযুনলিগুলির ভিতরে খুব আটাল 
এক রঞন জিনিশ জমে । অর্গটুখাওয়াতে আরম্ভ করার 
পর সে জিনিশ আর স্থ্ঠ হইতে পারে না। অর্গটু খাও- 
বাইবার আগে যা জমিয়াছে, তা পর্যন্ত ক্রমে ক্রমে গুধিয়! 
বাঙ্গ। রোগের সুত্রপাতে অর্গট দিতে পারিলে অনেক 
জারগ'ম লিয়ুমোনিয়। ভাল করিয়া শ্িই হইতে পারে না। 
এ শন্তদ রোগীকে খাওয়াইলেও বে ফল, চামড়ার নীচে 
পিচ্কিরি করিয়া দিলেও সেই ফল। রোগী অন্্রদ খাইতে 
গ রিলে তাঁর চামড়ার নীচে শন্তদ পিচ্কিরি করিয়া! দিবার 
কোনও দরকার নাউ। অর্গট্‌ নিয়ুমোনিয়ার বেমল অস্দ, 
ফুক্ষে। থেকে রক্ত উঠারও্ তেম্নি অনদ। ফুল্কো থেকে 
রক উঠাকে ডাক্তরের' ভিমপ্টিস্স্ (কাশিয়া রক্ত (তোলা) 
ৰলেন। তার পেট খেকে রক উঠাকে ভারা হিমিটিমিসিস্‌ 
(রক্ত বগি) বলেন । এ দুই রোগেই মুখ দিয়া রক্ত উঠে । 
এর পর এ সদ কণা বেশ করিয়া বলিব । অর্দট ভাড়া 
ৰীরুকে রোক্গ ছু বেলা ১০ গ্রেন্‌ করিয়া ২০ গ্রেন্‌ কৃইনাইন্‌ 
দিভাম | সার মাংসের ক্কাথের সঙ্গে এক এক বারে ২ ডাষ্‌ 
করিয়া একের রর ব্রা্ি খাইত। এছাড়া তাকে জার 
কোনও অহদ দেওয়া ঘায় নাই। মালিশ পর্য্যস্ত ও" করিতে 
সয় বাই। নিয়ুমেণনিয়ার এমন সহক্জ চিকিৎসা আর বাই। 
শুদু সহঞ্জ নন, এত ফলও আর কোনগ'চিকিৎস,য় পাওয়! 


ডিজিটেলিম্‌ আর শুগার অব্‌ লও নিযুমোনিয়ার ভাল অস্থদ ৩১৭ 


বায় না। ফ্াকোনাইট্‌ও ইহার কম অস্রদ নয়। ৰে 
বোগী বড় কাহিল হইয়! পড়িলে, তাকে ফাাকোনাইট্‌ দেওয়া 
যায় না। ছূর্ববল রোগীকে য়াকোনাইট খাওয়াইলে উপ- 
কারের চেয়ে অপকারই বেশী হয়। তবেই, য্যাকোনাইটু 
কেবল খুন সবল রোগীরই অস্ত্দ জানিয়া রাখ । এ কথা 
এর আগেই 'বলিচি। নিয়ুমোনিয়া রোগে বোগগী শীত্েত 
ভারি কাহিল 'আর কাবু হইয়া টু । এ ছাড়া, রে?গর 
সূত্রপাত রোগীর চিকিৎসা করা'আমাদের দেশের চিকিৎ- 
সকদের ভাগ্যে প্রীয়ই ঘটে না। কাজেই, সব জায়গায় ন! 
হোক. প্রায়ই য়্যাকোনাইট দিবার সময় উৎরে গেলে তৰে 
চিকিৎসককে নিয়ুমোনিয়ার রোগী গিয়া দেখিতে হয় । এই 
জন্যেই বলিতেছি যে. সব দিক্‌ ধরিতে গেলে অর্গটের চেয়ে 
নিয়ুমোনিয়ার ভাঁল অন্ুদ আর নাই। 

ভিজিটেলিস্‌ নিয়ুমোনিয়ার ৪মার একটী ভাল অস্থল, 
এই জন্যে বীরুকে অর্গটের সঙ্গে টিংচর ডিজিটেলিস্‌ দরিই- 
ছিলাম। 

হাসিটেট অব্‌ লেড্ও নিয়ুমোনিয়ীর কম অন্বদ্র নয় । 
রযাসিটেটু অব্‌ লেড্কৈ গুগার্‌ অব্‌ লেড্ও বলে। "দুর্বল 
রোগীদের পক্ষে এ অন্নুদূটী খুব ভাল। ছেলেদের নিযু- 
মোনিয়ার এ বড় চমণ্কার অস্থদ। এক বছরের ছেলেকে 
আধ গ্রেন্‌ শুগার্‌ অব্‌ লেড্‌ দুই তিন ঘণ্টা অস্থুর দেওয়া 
হাইতে পারে । শুগার্‌ অব্‌ লেছ্‌ রোগীর অনেক যন্ত্রণা 
নিবারণ করে। যদি বল তবে বীরু চাকরকে শুগার্‌ অৰ্‌ 
লেড দেও নাই কেন? অর্গট আর ডিজিটেলিসের লক 


₹১৮কার্বানেটু অব্ রাদোনিয়ার সঙ্গে গুগা অব্‌ লে” দেওয়া নিষেধ 


গুগার অবু লেডু দিতে ও ভার আরও বেশী উপকার হইত। 
ফাকে গুগার অত হেল, দিই নই তার কারণ অ.ছে। সে 
ঘপাগে কার্কাতেট ভিত সতসেটানয়া খাইয়াছিল | বে রোগকে 
কাবনণেটে হাহ | তন দেনা যয়ে, ভাকে সুগার অবৃ 


লেচ, দেওয়া বার 2! দিলে তার শুল-বেদনা জ সিরা 
উপস্থিত হয়। কট আপ্‌ যামোনিয়া আর শুগারু অকৃ 
লেড্‌ একত্র টিতে; তি জাল জেড হয় । এই কাঁবব- 


পেট অব লেড, "7 বেন জিয়া দেয় । এই, জন্যে ররু 
ঢাকরকে শুগার্‌ তত, 21৪, দিই নাই | তার ব্যামোর 
গোড়ায় যদি অর্গটু ণি তান, ভে অর্গ টু আর ডিজিটেলিসের 
সঙ্গে শুগার্‌ অব লে দিস । জগটু আর ডিজিটেলি-, 
সের সঙ্গে শুগার্‌ জব লেড, এক এক বারে দেড় গ্রেন্‌ 
করিয়া দেওয়া যায়। (কান শোগের যদি দ্বু তিনটা ভাল 
অস্ুদ জানা থাকে, ভন তা একর দ্রিলে যেমন উপকার 
হর, গুভু একটা তন্রনে 2সন উপকার হয় না। এই 
মনে কর, পিলে-জরের খু ইনাহন্‌ যমন অস্থদ, সল্ফেট্‌ অব 
আয় (হীরেকশ) হেন ভহুদ। এই জন্তে শুছু 
ক্ুইনাইনের চেয়ে, কৃটনাঈন্‌ ভার সল্প্কট আয়ণ €( হীরে- 
কশ) একত্র দিলে পিলে জ্বরে বেশী উপকার হয়| গ্যািক্‌- 
শ্টাসিড্‌, সল্ফিয়ুরিক্‌ ফ্যাজিড, দুই-ই পেটের ব্যামোর 
অন্তদ। ,দ্ুই অন্রদ্দ এক লঙ্গে দিলে যেমন উপকার হয়, 
শুদ্ু গ্ালিক্‌ য্যানিড কি সল্ফিয়ুরিক্‌ ফ্যাসিভ্‌. দিলে 
তেমন উপকার হয় না। আফিংও পেটের র্যামোর খুব 
ভাল অঙ্দ। এই জন্যে, গ্াালিক্‌ ফলযার্সিড, আর সল্ফিয়ুরিকু 


পি 


১টা অস্থদের চেয়ে হ1৩টা ভাল অনুদ একত্র দিলে বেনী ফল হুয় ৩১৯ 


ঝ্াসিভের সঙ্ষে টিংচর ওপিযাই (আফিডের জ্ঞারোর ) 
দ্বিলে আরও বেশী উপকার হয়। তাতেই কলিতেছি, কোন 
রোগের ব্যবস্থা করিবার সময়, সে রোগের বত খুলি ভাল 
অন্রদ আনছে, আগে মনে করিবে। ভার পর যে কয়টী 
অন্ুুদ এক সঙ্গে দিলে অস্ুদের গুণেরও তফাত হয় না, 
রও খারাপ "হয় না সেই কয়টা অন্দর একত্র দিবে॥ এর 
সব ভাল করিঝু। জাদিছে হইলে, তদের বিষয় ( মেডিরিয়া 
শ্লেডিকা ) ভাল করিয়া পড়িতে হস । প্াড়ার্খীয়ের ডাক্তর- 
দের জগ্ে মেটিব্রিঘা মেডিক। এক খানি শীপ্রই লিখিব। 
যদি বল দুটা তিনটী অন্দ একত্র দিবার আবার বাঞ্জা 
কৈ? এক এক প্রেস্কুপ্শনে ( ব্যবস্থ।পত্রে) পাঁচ সাতটা 
অসুদও ত একত্র দেওয়া যায়? ভাবায় সত্য । কিন্তু মলে 
করিলেই তে সে অতুদ ছুট পাট এক সঙ্গে দিতে পার 
না। এমন অনেক অহ্থদ আড়ে, একত্র মিশাউলে তাদের 
গুণের ব্যতায় (তফাত) হয় । আগার কখনও কখনও 
রংও খারাপ হইয়া যায়।" ৬5 5. বাপি, যে সোগীক্ষে 
কার্ববলেট্ অবৃ.য়যামে।নির। দেওয়। যায়, তাক শুগার অব. 
লেড দেওয়া যায না। দিলে তার শৃ্গ- বেদনা ধরে.। কার্কব-. 
নেট অব. জ্যামোনিয়ার সঙ্গে যদ্দি শুগার অব. কোড ব্যবস্থা 
কর, তবে তোমার রোগাকে অন্থদ খাওয়ান হবে না, শৃল- 
রোখ তত্র ক্ষব্রিম্থা তার পেটের মধ্যে দেওয়া. হৰে। তাব্র 
পর, জনুদের রং খারাপ হওয়ার দৃষ্টান্ত দিই] সল্যকট 
গব্‌ জায় ('হীরেকশ ) 'রি টিংচর “ফেপিমিযুদিয়েটিসেকর 
সঙ্গে. দি'টংচর ক ডিক ক্শন্‌ নিংকোনা গ্লেও,.তবে 'অসুঙ্গে 


৩২০ নিযুমোনিক়্ার তিনটী অবস্থা পৃথক, চিকিৎসা! তেমন পৃথক ময় 


ত হবে না, লিখিপার বেশ কালি তয়ের হবে। শুছু সল্‌- 
ফেট অব আরর্ণ টিংচর ফেরিমিয়ুরিয়েটিস্‌ বলিয়া নয়, 
লোওয়। থেকে যত অস্ত্র তয়ের হয়, গাছুড়। কষা অহুদের 
সঙ্গে মিশিলেই এ রকম কালি তয়ের হয়। এতেই বলি- 
তেঠি, থে সে অশ্রদ মনে করিকেই একত্র দেওয়া বায় না। 
নিযুমোনিয়ার তিনটা অবস্থা পৃথক্‌ পৃথক সত্য। কিন্ত 
ধরিতে গেলে চিকিৎসার ব্যবস্থা সে রকম পৃথক্‌ পৃথক্‌ নয়। 
কেন না রোগী তুর্ববল হইয়। পড়িলে নিয়ুমোনিয়া রোগে 
যত বিপন্দ, এত আর কোন রোগেই নয়। এই জন্যেযে 
উপায়ে হোক তর বল রক্ষ! করিবে । বল রক্ষা করিবার 
উপার আর কি? নিয়ম করিয়া বলকারক আহার দিলে 
রোগী বেশ চ!ঙ্গ। থাকে আর বল বৃদ্ধি হয়। বলকারী 
আহারের মধো দুধ আর মাংসের ক্কাথ রোগীর পক্ষে যে সৰ 
চেয়ে ভাল তা এর আগে.্সনেক বার বলিছি। রোগীকে 
চাঙা ধাখিণার জন্টে কার্ববণেউ জব্‌ ফ্যামোনিয়া মিক্শ্চরের 
সঙ্গে একের নম্বর ত্রাণ্ডিত দেওয়া চাই-ই। তা ছাড়া, 
কখন কখন (অর্থাৎ রোগী বেশ ছুর্ববল হইয়া পড়িলে ) 
'ছুধের দক্েই হোক্‌, জলের সংঙ্গই হোক, অ:র মাংসের 
ক্কাণের সেই হোকু ছু ঘণ্টা] ভন্তব এক কীচ্চা (৪ দ্রোম্‌) 
করিয়া একের নন্বর ব্রাণ্ডি দিবার দঃক্ার হয়। একথা 
এর আই বলিছি। ছিতীয় অবস্থায় কেহ কেহ বেলস্তর! 
বসাইরা খাকেন। কিন্তু দেলন্তরায় উপকার চেয়ে অপ- 
কলার বেশী। যাোনিয়া নিনিমেন্ট মালিশ করিলে আর 
তার্পিণের সেক দ্ধিলে যখন সেই কাজ হত, তখন বেলজ্তর1 


নিরুনোনিরা! রোশের চিকিৎসা। ৩২১ 


নিয়। রোগীকে মিগ্গানিছি কষ্ট দিবার কিছু দরকার নাই। 
বেলস্তরায় প্/দ্ব কষ্ট নয়, বিপদ অছে। রোগী তাতে 
আরও কাহিল তাঁর কাবু হইয়া পড়ে। কুইনাইন্‌ নিয়ু-. 
মোনিয়ার সকল অনস্থাতেই দেওয়া যায়। আঁমি ত বলি 
কুইনাইন্‌ মালের্য়জ্বরের যেমন অহ্দ, 5 
হেষনি অশ্চ শ 

নিমুমোশিন্াার তৃভীয় অবস্থার ফামোনিযা, ভ্রাপ্ডি 
প্রভৃতি ট্িমুলেন্ট *( উত্তেজক ) অন্লদের যত দরকার, এত, 
আব ক্কোনও অবশ্থাঘ্র নয। কেন, তা কি আর বলিতে 
হবে? তৃহীত অনস্থার রোগীকে যে. বাচাইয়া রাখাই 
কঠিন। কাজেই ট্রিমুংলপ্ট (উত্তেজক) অস্দ তাকে 
মুহমুহ দেওয়া! চাষ্চ। এ অবস্থায় ডইছিয়ুট ফস্ফরিক্‌ 
ফ্যাসিঢের মঙ্গে কুউনাইন, টিংচর ফেরিমিয়ুরিয়েটিস্‌ আর 
ক্লোরেট অব্‌ পটাশ দিলে থুব উপকার হয়। এ সব অহথদ 
একত্র কেমন করিয়! দিতে হয়, নীচে তা লিখিয়৷ দিলাম । 


কুইনাইন্‌ | ৩৬ গ্রেন্‌ 
টিংচর ফেরি থর ডি ২ ড্াাম্‌ 
ভাইলিযুট কশ্ফারকূ ঝ্যামিড, নী ২ ভ্াম্‌ 
ক্লুরট জব্‌. পাশ... এ. পা ২ ভূণাম 
ইন্‌ফিসুশন্‌ কোয়াশিয়া ্ঃ ১২ খদ্দ পুরাইয়া 


একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ । 
শিশির গায়ে কাগজের ১২ট। দাগ ক.টিয়। দেও। এক 
হক দাগ রোল ৩। ৪ বাঃ খাওয়াইবে। 
রোগীর নিশ্বাসে ভারি ছুূর্গন্ধ হইলে নীচে যে ক 
লিখি দিলাম, সেই অন্থদটী খাইতে দিবে। 


৩২২ নিযুদোনিয়ার সকল অবস্থাতেই কুইনাইিস্‌ ছে ওয়া ধায। 


জাইকর সোভী ক্লোরেটি (ক্লুরিনেটেড, সোভা জল) ১: দেড় ডা 
ফপৃরের জল ( ক্যাস্কর্‌ ওয়াটির) তত ৮ ওন্স পূরাইফা 
একজ মিশাইয়া একটা শিশিতে রাঞ্চ। 


শিশির গায়ে কাগজের ৮টা দাগ কাটিয়া দেও। এক 
শক দাগ রোজ ৩ বার খাওয়াইবে। এ অস্তদে দুটী উপ- 
কার করে। নিশ্বাসের দুর্গন্ধ শুধূরে দেয় আর রোগের 
ফাগ কিরাইয়! দেয়, রি 

এই সব অনুদের সঙ্গে রোগীকে কড্লিবর্‌ অইল্‌ দিলেও 
খুব উপকার হয়। 

ফুটন্ত গরম জলে কৃয়েসোট, কার্বধলিক্‌ ফ্যাসিড, কিন্থা, 
ভার্পিণ ঢালিয়! দিয়া সেই ভাব নিশ্বালের সঙ্গে লইলে খুব 
উপকার হয়। নিশ্বাসের দুর্গন্ধ কমিয়া ষায়। ছুতিন 
স্ষপ্টা অন্তর এই রকম করি! ভাব লইবে। এক এক বারে 
5৫ মিনিট ধরিয়া ভাব লইবে। 

এর আগেই বলিছি, নিয়ুমোনিয়ার সকল অবশ্থাতেই 
কুইদাইন্‌ দেওয়া যায়। শুদু দেওয়] বায় বলিয়া নয়, দিলে 
বিশেষ উপকার হয়। কুইনাইন বেশী করিয়া খাওয়াইলে 
নিশ্বাসের দুর্গন্ধও কমে। রোক্ষ ৩। ৪বার করিয়া কুই-- 
নাইন্‌ খাওয়াইবে, আর এক এক বারে ১৯1১৫ প্রোন 
করিয়া কুইনাইন্‌ দিবে । রোগীকে চাক্গা রাখিবার জন্যে, 
মে বত পরিপাক করিতে পারিবে, তাকে তদ্ধ মাংলের ফ্কাথ. 
ছুধ জার একের নম্থর ব্রাণ্ডি দিবে । 

নিঘুমোনিয়ারোগীর চিকিৎসায় আর একটা; কথা 
বিশেষ করিয়া মলে রাখা চাই।- সে কথাটা এখনও পর্য)ক্ধ 


নিখুমোনিয়ার রোগীকে যতদুর পারিবে স্থির রাধিবে। ৬১৩ 


বলি নাই। রোগীকে যত দূর পারিবে, স্থির রাখিৰে.। 
এ রোগে রোগী যত স্থির থাকিবে, ভার পক্ষে ততই ভাল । 
বারে বারে উঠ্‌ বোস্‌ করা, কি বিছানায় এ পাশ ও পাশ 
করা এ রোগে যেমন নিষেধ, এমন আর কোনও রো্সেই 
নয়। অনেক রোগী শুইয়! অস্থদ খাইতে চায় না। ফত 
বার জন্ুুদ খাধে, তত বার উঠিয়া বলিবে। এতে ৫ ক 
দোষ, তা গৃহস্েরা ত জানেনই না, অনেক টিকিপর্গকেও ভা 
জশনেন না। সামান্য ত্বর জাড়িতে এ রকম করিলে বিশেষ 
স্থানি'নাই। কিন্তু নিয়ুমোনিয়া রোগে এটা তারি নিষেধ । 
শুদু নিয়ুমোনিয়া বলিয়া কে, ফুক্কো কি হৃুপিণ্ডের যে 
কোন তারি কোগে রোগীর শ্মির থাক। ভারি দরকার । হৃত- 
পিগুকে ইংরিজিতে হার্ট বলে। একথা এর আগে অনেক 
বার বলিছি। অন্থদ খাইবার জন্যে উঠিয়া বসা দুরে থাক, 
প্রক্াব বাহে. করিবার জন্যেও উঠিয়া বসিবে না। শর 
ধরিলে বিছানায় শুইয়া রোগী' সহজেই প্রশাব করিভে 
পারে। কিন্ত শরায় তেমন সহজে বাক্যে করিতে পারে না। 
এই জন্যে, তার বিছানায় অইল্‌ ক্লথ পাতিয়া দিবে। তার 
বাসের পীড়া হইলে অইল্‌ ক্লুথের উপর চেঁড়া শ্য]ুক্ড়! বা. 
কোষ্ঠ। (পাট ) বিছ্বাইয়া দিবে। সে শুইয়া এই ছেঁড়া 
স্যাক্ড়া বা কোষ্ঠার উপর সহজেই বাহে করিতে পারে । 
বান্থে করিবার সময়ও সে শরায় প্রত্রাব করিতে পারে। 
ভার পর সেই ম্যাক্ড়া বা কোষ্ঠা সুদ্ধ ময়ল] উঠাইয়া লইয়| 
ভিজে ম্যাক্ড়া দিয়। অইল্‌ ক্থ্‌ মুচিয়! ফেলিলেই সৰ বেশ 
পরিষ্কার হইয়া স্্রায়। এষন সর রোগীর বিছানা পরিস্কার 


৩২৪ রোগীয় বিছান! পরিষ্কার রাখিবার জন্তে অইল রুপের দরকার। 


রাখিবার জন্যে অইল্‌ ক্রুথের ভারি দরকার । উপরে অইল্‌ 
ক্লথ পাতা থাকিলে কোন রকমে বিছান। ভিজিয়া বাবার 
জো থাকে না। অহল্‌ ক্লথ্‌ ফুডিয় ভার, নীচে জল যাইতে 
পারে না। এই জন্যে, অইল রুখের উপর কোন রকম 
নোংরা হইলে, জল দিনা কি ভিজে শ্াক্ড়া দিয়া তা বেশ 
পরিষ্কার করিতে পারা ধায়। তাতে শ্ছ্বানার 'কাপড় চোপড় 
ভিজিবার কোন ভয় খাঁকে না। ফেমন মোম জমা, অইল্‌ 
ফ্লু তেমনি এক রকম তেল-জমা । অইল্‌ রথ অনেক 
রকম । ভার মধো কাল রঙের অইল্‌ কুধই সব চেয়ে ভাঙ ? 
কাল রঙের অইল্‌ কুখ্‌ বেনী টেকে । আর আর যে সক 
রঙের জইল্‌ কুথ্‌ ন্সাছে, তাঙ্গের উপরকার ঢাল জায়গায় 
জায়গায় শীত্র উঠিয়া ফাঁয়। অইল্‌ কুথের ছাল উঠিয়া গেলে 
সেক্জার কোন কাজে লাগে না। তার উপর জল দিয়া 
ঘর পরিষ্কার করা যায় না। জল দিয়! পরিষ্কার করিতে 
গেলেই নীচে কার বিছানার কাঁপভ চোপড় সন ভিক্তিয়া যায়। 
জইল্‌ ক যেমন দরকারি, তাঁর দাম কিন্তু হেন বেশী নয় ॥ 
এক গঞ্জ অইল্‌ কৃঙ্গের ছাম বড় জোর পাঁচ সিকা €১1*)। 
.ছইল্‌ কুখের বহরও খুব। এই জঙ্ে আখ গজ কিনিলেও 
চলে। অইশ্‌ কুখ দিয়া রোগীর সব বিজ্ঞান! ঢাকিয়া দিবার 
দরকার নই , হাতে অনেক খানি অইল্‌ কুখের দরকার । 
গরিবেরা ' গত খান অইল্‌ কুখের দাম পাকে কোথায় ? 
রোগীর কেধল কোন আর পাড়া অইল্‌ কুখের উপর থাকে, 
এমনি ভুত বরা ফরিঃ বিভানার তত টুকু অইল কুথ্‌ দিয়া 
চাকিয়া দিনে । অইল্‌ হ্‌ কলিকাতায় বড় বাজারে কিনিজে 


নিযুমোনিয়া রোগীর ধর দিন রাত সমান গরম রাখা উপায়। ৩২৫ 


পাওয়া যায়। আজ্‌ কাল্‌ ছোট খাট শহর জায়গাতেও 
পাওর! যায় । ছোঁট ছেলে পিলে বারে বারে প্রআ্রাব করে। 
এই জন্তে তাদের . বিছানা পরিষ্কার আর শুকনো রাখা বড় 
শক্ত। ছুর্গন্ধ নোংরা, আর ভিজে বিছানায় শুইয়াই আমা- 
দের দেশের বার আনা ছেলের ব্যামে। হয়। এই জন্যে, 
ছেলেদের বিনা পরিষ্কার আর শুক্‌নো৷ রাখিবার জন্যেও 
অইল্‌ ক,খের ভারি দরকার। 

* নিয়ুমোনিয়ার ক্লোগীকে স্থির রাখা যেমন দরকার, তার 
ঘগ্প'দিন রাত সমান গরগ রাখাও তেমনি দরকার । তাপ- 
মানযন্ত্র (থর্ণ্মমিটর) দু রকম। রোগীর গায়ের তাত পরীক্ষা 
করিবার জন্যে যে তাপমানযস্ত্র, তার কথা এর আগেই 
বলিছি। বাহিরের তাত পরীক্ষা করিনার জন্যে আর এক 
রকম ভাপমানযন্ত্র মাছে । এ তাপমানযন্ত্র ঘরের দেওয়ালে 
টাাইয়া কাখে। এই জন্যে চেপ্টা এক খান কাঠের মাঝ- 
খানে এই তাপমানযন্্র লাগান থাকে। প্রায় সকল ভগ্র 
সাহেবেরই ঘরে এই তাপমামযন্ত্র আচে । আজ্‌ কাল্‌ অনেক 
ভদ্র বাঙ্গালীও (বিশেষ ক্ড় মানুষেরা) ঘরের দেওয়ালে এই 
ভাপমানযন্ত্র টাডাইয়া রাখেন দেখিছি। ঘরে এ আপমান-. 
যন্ত্র একটী থাকিলে, দিন রাত রোগীর ঘর সমান গরম রাখা 
শক্ত নয়। কেন না, ঘর একটু বেশী গরম হইলেও তাপ- 
মানযস্ত্রে ভা জান! যায়। ঘর একটু ঠাণ্ডা হইলেও তাপ- 
বস্ত্রে তা জানা ঘায়। ঘর গরম হইলে পারা উপ্পরে . উঠে। 
'আর ঘর ঠাণ্ডা হইলে পারা নীচে নামিয়া যায়। তবেই, 
পারা এক জায়গাঞ্র থাকিলে জানিতে পারিলে, ঘর খানি 


৩২৬ নিষুমোনিয়া-রোগীর ঘর দ্দিন মাত সমান গরম রাখার উপায়। 


১ 
ঠিক্ক এক সমান গরম আছে । যাদের ঘরে ও তাপমানবন্ত্ 
নাই, তাদের উপায় কি হবে? তাদের ঘর দিন রাত সমান 
গরম রাখিবার কি আর কোনও উপায় নাই ? উপায় আছে, 
বেশ উপায়ই আছে । এখানে আমাদের নিজের শরীরকেই 
তাপমানবন্ত্র করিতে হুইবে। বাইরে থেকে ঘরের মধো 
গেলে যদি খুব গরম বোধ হয়, আর সে গরমে তোমার কষ্ট 
হয়, তবে সে রকম গরম ঘর বোগীর পক্ষে তাল নয় ঠিক্‌ 
করিবে। আর ঘরের মাধ্য গেলে যদি বেশ ঠাণ্ডা বোধ 
হুত্প, তবে সে রকম ঠাণ্ডা ঘরও রোগীর পক্ষে ভাল নখ 
জানিবে। এই দুয়ের মাঝা-মাঝি যে ঘর. সেই ঘরই নিয় 
মোনিয়া রোগীর পক্ষে ভাল। ঘরের মধ্যে গেলে যেন 
একটুও ঠাঞ্া বোধ না হয়, বরং একটু গরম বোধ হয, সে 
ভাল। গ্রীক্ষকালে খর গরম রাখিবার জন্যে যত্বু করিতে 
হয় না। এম্‌্নিই গ্রীক্ষতে লোকে এক বারে যেন হাপাইচ্ছে 
থাকে। শীতকালে, বিশেষ রাদ্ররে, ঘর গরম রাখিবার জগ্টযে 
একটু বত্ব করিডে হয়। ঘরের এক কোণে কড়া, হাড়ি, 
কি মালশায় করিয়া আগুণ রাখিলে ঘর বেশ গরম থাকে । 
ঘরের ম্বধ্যে কাঠ কুঠ! জ্বালায়! আগুণ তয়ের কর! হবে 
না। তা করিলে ঘরের মধ্যে ধৌওয়! হবে। ঘরের মধ্যে 
ধোওয়া হওয়। ভাল নয়। ধোৌওয়াতে কাশ রোগ বাড়ে 
গুলের জআশুণই হোক্‌, টিকের আগুপই হেক্‌, কাঠের 
আগ্ুণই ছোকু, আর খুঁটের আগুণই হোক্‌, বাইরে.বেশ 
করিরা ধরাইয়। তবে ঘরে লইয়া যাইবে । যদ্দি বল গুলের 
আগুণে ত ধৌওয়া হয় না, তরে-ও বাইরে ধরাইবার দরকার 


তার গায়ে বাইরের বাতাস লাগিবে না, অথচ ঘরে বাতাস খেলিঝেও২প 


কি? গুলের আগুপে যৌওয়া হয় না বটে, কিন্তু গুল 
ধরাইবার সময় ষে একট ভাব আর মিষ্টি মিষি গন্ধ বাহির 
হয়, তাতে সহজ ষানুষেরই বেন ভীঁপ লাগে। 

. দুঙর কি জানালার ঠিক সন্াসন্মি রোগীর বিছান! 
করিবে না। ও রকম জায়গার রোগীকে শোওয়াইলে, 
বাইরের বাতা 'ভার গায়ে এক বারে সরাসর আসিয়া লাগে। 
অমন জায়গায় "শুইয়া গায়ে বাতাস লাপাইলে সহজ মান্সু- 
বেরও ,অন্ুখ হয়__শদ্দি হয়, কাশি হয়, স্বর হয়। এই 
জন্যে, রোগীকে এমন জায়গায় শোওয়।ইবে যে, ভার গাঝে 

বাইরের বাতাস ও রকম করিয়া ছাপিয়া লাগিতে না পারে, 
অথচ ঘরের মধ্যে বাচ্ঠাস খেলিবার জো থাকে । এমন 
উপায়ই বাকি ? আর এমন জার়গাই বা কোথায় ? এমন 
উপায়ও জাছে__এমন জায়গাও আছে । ঘরের যদি কেবল 
একটা ছুওর আর একটা জ্বানাল্। থাকে. তবে সেই ছুওর 
আর জানাল! খুলিয়! দিয়া ঘরের অন্য দিকে রোগীর বিছান। 
করিয়। দিবে। এতে রোগীর গায়ে বাইরের বাতাস লাগিবে 
না, অথচ ঘরের মধ্যে বাস্তাস খেলিৰে। ঘরে বদি 

ছুওর জানালা থাকে, তবে যে দিকে রোগী গুইবে, সেই 
দিকের ছুওর ক্রানাল! বন্ধ করিয়া অন্য দিকের ছুওর জানালা 
খুলিয়া দিবে। এতেও রোগীর গায়ে বাইরের ৰাতাঙ্গ 
লাগিবে না, জথচ “বরের মধ্যে বাতাস খেলিবে । দিনা 
ঘরে বাতাস খেলার যেমন দরকার, রাত্রেও তেম্নি বা! তায় 
চেয়েও বেশ দয়কার। বদি বল রাত্রে ঘরের মধ্যে বাতা 
খেলার বেশী দরকার*+কেন ? ছ্বরকাঁর কেন, তা বঙ্গিতেছি । 


৩২৮  ফুঁক্কোর মধ্যে বাতাস যাওয়া বন্ধ হইলে সু হয়। 


আমাদের নিশ্বাসে বাঁতাস খারাপ হয়। এই জন্যে, অনেক 
লোক এক খার্ন রে অনেক ক্ষণ থাকিলে, সে ঘরের বাহাস 
খুব খারাপ হইয়া যায। দিনে লোক কাজ করে ব্স্ত 
থাকে. ঘুরিয়! বেড়ায়, এক জায়গায় স্থির হইয়া গ:কে না। 
কিন্তু রাত্রে গনেকে ফাক ঘবে একত্র শোয় । যাদের পরি- 
বার তানেক, ঘর কম, ছাদির এক ছয়ে তানে ককে একত্র 
শুইতেই হয়। কাজেই, বাংত্র তাদের 'সকলের নিশ্ব!সে 
নিশ্বাসে ঘর খানির বাতাস ভারি খারাপ হইয়া যাঘ। এই 
খারাপ বাতাসে আনেক রকম ব্যামো হয়। কাশ-রোগ ত 
আগে হয়। বাইকের ভাল বাতাস ঘরে গিয়া ঘরের এ রকম 
খারাপ বাতাস ব!তির কবি্য়া দিতে পাহিলে, ঘরের মধ্যে 
কার বাতাস ও রকম খারাপ হইছে পারে না। তবেই 
দেখ..দিনের চেয়ে রাত্রে ঘরে বাহাম খেলার আরও বেশী 
দরকার কি না। ঙ 
নিয়ুমোনিয়"রোগী থে কষ্টে নিশ্বাস লয়, তাতে কি 
নিশ্বাসে থুব কম নাতাঁসই তার ফুক্কোর মধ্যে যায়। এর 
উপর যদি আবার সে বাতাস টুকু খারাপ হয়, তবে আর 
তার বাচনই নাই। আমরা কি নিশ'দে ফুক্কোর মধো ভাল 
বাতাস লই, আর হাক্ষেই বাঁচিয়া থাক। পাঁচ মিনিট যদি 
বাঁভাস ল। পাই. ত হাপাইয়া মরি । ফি নিশ্ব'সে ভাল বাতা 
ফুক্ষোর মুধ গিয়া আমাদের রন্তু পরিষ্কার করিয়া দেয়। 
যত দিন পর্য্যন্ত আমাদের রক্ত এই রকম করিয়। পরিষ্কার 
হইতে খাকে,তত দিন আমাদের জীলনও থ'কে। এই রকম 
করিয়। রক্ত পরিক্ষার হইবার কোনও ব্যাঘাত ঘটিলেই মৃত্যু 


রক্ত মুদ্যূ পরিধান হইতে ছে আঁর অপর্িকার হইতেছে। ৩২৯ 


হয়। ঘদি বল, তরে কি মতা শুদু এই রকমেই হয়। ভা 
নয়। মৃতু দু রকমে হয়। (১) যে কারণেই হোক্‌, ফুস্কে!র 
মধো বাতাস যাওয়। বন্ধ হইলেই মৃত্যু হয়। ফুক্কোর মধ্যে 
বাত'স যাইতে না পারিলে রক্ত পরিস্কার হইতে পারে না। 
পরিষ্কার হইত না পারিলে রক্ত রিয হর । সেই বিষেই-_- 
সেই বিষরূভ্ই জাৰন নষ্ট করে। আমাদের শরীরে 
গরিষ্কার অপারদ্কার দু রকম রক্তই থাকিবার জায়গা ক্জাছে। 
পরিষ্কার রক্ত শপরিক্ষার হইতেছে । আবার অপরিদ্কার 
রক্ত তখনই পরিষ্কার হইতেছে । এই রকম করিয়া শরীরের 
মধ্যে রক্ক নিয় 5 ঘুরিয়া বেড়াইতেছে আর এক বার করিয়া 
জপরিক্ষার হইডেছে, আর এক বার করিয়া পরিষ্কার হই- 
তেছে। এই যে মুক্ুমূু অপরিক্ষার হওয়া আর পরিক্ষার 
হওয়া, এর (খানও ব্যাঘাত ঘটিলেই আর কি সর্ববন।শ | 
ব্যাঘাত আর শি? ফুক্ধোর মধ্যে বাতাস ধাইতে না পারি: 
লেই পরিক্ষার রক্ত আর পরিষ্কার হুইতে পারে মা। 
আমরা শিশ্বান লই আর ফৈলি। নিশ্বাস লওয়ার পরই 
নিশ্বাস ফেছিতে হয়_-একটু দেরি হয় মা) বলিতে গেলে 
নিশ্বাস লওয়।র মজে মঙ্গেই নশ্থাস ফেলিভে হথ। *নিশ্বা 
লইয়। শিশ্ন “ফনিতে ইচ্ছা। ক্যা দেবি কফিতে পার 
লা। তা করিতে গলপেহ হাপ লাগে । নিশ্বাস লওয়ার 
পর শিক্দান ফে'লতে একটু দের হয় না।. কিন্তু শিশ্বাস 
ফেলার পর আখার নিশ্বাম লইডডে একটু দেিহয়। এ 
তুমি নিজে নিজেই পরীক্ষ। করিয়া দেখ্তিঠ পার । এইযে 
একটু দেরি হয়, "রই মধ্যে রক্ত আপগ্ক্ষায় হইয়া যায়| 


শত কল রক্তের শির মার রাঙা ঘবক্তের শির ।, 


আবার যে নিশ্বাস লও, সেই রক্ত পরিষ্কার হত্ব। এই রকম 
করিয়া বত বার শিশ্টীস ফেলিতেছ, ততবার রক্ত অপরিষ্কার 
হইতেছে । বধ যত নার নিশ্বাদ লইন্েছ, তত বার রক্ত 
পরিষ্কার হইতেছে । পরিষ্কার রক্ত কাল, আর পরিষ্কার 
রক্ত রাঙা । ছমাদের শরীরে দু রকম শির আছে। এক 
রকম শিরের মধ্যে পাট বা কাল রক্ত' থাকে । আর 
এক রকম শিয়ের ধা পা ক্ষার বা রানা রক্ত থাকে । কাল 
ব্ক্তের শিরকে ভংরিঙিতি বেইন্‌ বলে; ভাল বাঙ্গালার় 
শিরা বলে। রাড! হক্ে শিরকে ইংরিজিতে ভাটা 
বলে ; ভাল বাঙাল ধমনী বলে। ধমনীকে নাড়ীও 
বলে। হাত ধরিয়া যে শা দেখ ভা এই রাড রক্ষের 
শির বৈ জার কিছুই নয়। হাতের নাভী যেমন ছুব্‌ ছুহ 
করে, রাঙা রঞ্ডের সব শিই সেই রকম ছুব্‌ ছুব্‌ করে) 
রগে হাত দিলে যে দ্ববুঢুত্নি টের পাও, সেও সেই রাড! 
রক্তের শি্গের দুব্‌ গুবুনি। মাথা ধরিলে রগের এই ছুৰ্‌- 
ছুবুনি এত বেনী হয়, যে ঠান্ডরে দেখিলে দেখা যার। কাল 
রক্তের শিরের এ রকম .কাণও ছুন-দুবুনি নাই । "তাঁর উপর 
হাত দিলে কিছুই ক্ঞানিতে পারা যায় ন;। রাড! রক্তের 
শির কাটিয়া গেলে খ্রিনাকি দিয়া রক্ত পড়ে। কাল রক্তের 
শির কাটিয়া গেলে রক্ত গড়াইয়া পড়ে রাজা রক্তের 
শিরেক্স থে দুর্হুবুনি বলিলাম, সে দুব্-ছুবুনি কি জন্যে হয় ? 
তার 'মধ্যে রক্ত চলা ফেরা করে বলিয়াই হয়। ৮৮র পাঁতে 
লিছি, পিহকিরি' ক্রিয়া চালাইয়া দিলে, দত্ত যেমন লব 
'পিক্ের মধ্যে চলিয়া স্কায়, হৃৎপিশ্ডেত্ব মধ্যে এমনি 'কল হল 


রাঙ্গা! রক্জের শির ছুব ছুব করে কেন.? ৩৩১ 


আাছে, আর এর নিজেরই এমনি শক্তি আছে, যে ঠিক সেই 
রকম পিচ্কিরির মত সব শিরের মধ্যে চালাইয়! দেয়। 
হৃত্পিগ্ডের বলে 'শিরের মধ্যে এই রকম করিয়া যে রক্ত 
চলে, সে রক্ত বেগে চলে আর দমকে দমকে চলে । রক্ত 
এই রকম বেগে আর দমকে দমাক চলে বলিয়াই রাড! 
রক্তের শিরের ও রকম ছুব্-দুধুনি টের পাওয়া যায়। কাল 
রক্তের শিরের মধোও ত এ রকম করিয়া রক্ত চলে। তৰে 
কেন তার ছুব্-দুবুনি টের পাওয়া যায় না? রাঙা রক্তের 
শির আর রবারের নল সমান। রবারের নলের উপর 
আইুল দিয়া চাঁপিলে চেপ্টা হইয়া বায়। আডুল তুলিয়া! 
লইলে আবার ঘে গোল নল, দেই গোল নলই হয়। রবা- 
রের নল পোরা থাকিলেও ঘেমন গোল, খালি হইলেও 
মনি গোল। রাঁডা রক্ভের শিরও ঠিক সেই রবারের 
নল। উপর থেকে চাঁপ পাইলে €ঘমন গুইয়া যায়, ভিতর 
থেকে চাড় পাইলে তেমনি ঠেলিয্বা উঠে। যে চাপ পাইয়া 
নুইয়া বায়, লে চাঁপ গেলে আর জে রকম মুইয়া থাকে না, 
যেমন ছিল তেমনি হয়। যে চাড় পাইয়া ঠেলিয়া উঠে, 
সে চাড গেলে আর সে রকম ঠেলিয়া থাকে না, যেমন ছিল 
তেমনি হয়। যেজিনিশ টানিলে বাড়ে, আর ছাড়িয়া 
দিলে ছোট হইয়া! যায়, কেবল সেই জিনিশেরই নলের এই 
গুণ আছ্ে। সে জিনিশ আরকি ? রবার। ডুবে রৰা- 
রেরই নলের এই গুণ আছে। রাী! রক্তের শিরেরও ঠিক্‌ 
এই গুণ আছে। এই জন্যে, তার ভিতর দিয়া বেগে আর 
্মকে দমকে রক্ত'চলিবার. সময় তার ও রকম দুব্-ছবুনি 


৩২ ,বাতাঞ্দে কি কি জিনিশ আছে। 


টের পাওয়া যাঁয়। কাল রক্তের শিরের এ রকম কোনও 
গুণ নাই । এই জন্যে, তার ভিতর দিয়া রক্ত চলিবার সময় 
ভার ও রকম দুব্্‌.ছুবুনি টের পাঁওয়া যায়'না। কাল রক্তের 
শির আর রাঙা রক্তের শির, এই ছু রকম শিরের ইতর 
বিশেষ মনে করিয়া বারা বড় দরকার । 

তার পর বলি। -বাতাসে ছুট জিনিশ' আছে । এই 
ডুটা জিনিশ বাতাসে মিশন থাকে । ফল কথা, এই দুটা 
জিনিশ দিয়াই বাতাপ তয়ের হইয়াছে । সে দুটা জিনিশ 
কি কি অক্সিজেন আর নাইট্োজেন্‌। আক্সিজেনও 
এক রকম বাতাস; নাইটেজেন্ও এক রকম বাতাঁস। 
ভাক্তরেরা অক্সিজেন কি নাইটেশজ্দেনকে বাতাস বলেন না। 
তারা গ্যাস বলেন। গা7ফ্‌ লা বলিরা সোজা স্থুজি বাতাস 
বলাই ভাল। গ্যাস্‌ কথাও আজ্‌ কাল্‌ চলিত হইয়াছে । 
কলিকাতার মুটে মারে গুগ্যাসের আলো বলে। বাতাসে 
প্রায় পাচ ভাগের এক ভাগ আব্সজেন্, আর পাঁচ ভাগের 
চারি ভাগ নাইটেজেন আছে । অক্সিজেন আর নাইটে।- 
জেন্‌ ছাড়া বাতাসে আর একটী জিনিশ আছে। সে 
'জিনিশটী কি? কার্ববণিক্‌ ঝল্যাসিড। ঘঅক্সিজেন আর 
নাইটেোজেন্‌ যেমন ,গ্যাস্‌, কার্ববণিক্‌ য্যাসিডও তেমনি 
এক রকম গ্যাস্‌। বাতাসে কার্ববণিক্‌ ফল্যাশিড খুবই কম 
আছে। (ঁচিশ ভাগ বাতাসে এক ভাগের বেশী নাই 
অক্সিজেন আমাদের যেমন উপকারী, কার্থবণিক্‌ ফল্যাসিড, 
তেমনি অগকারী.।' আমরা ফি নিশ্বাসে ফুক্কোর মধ্যে যে 
বাতাস লই, সেই বাতাসের অক্সিজেনেই' আমাদের রীচাইয়! 


ঘত বার নিশ্বাস ফেলি তত ৰার কার্ঝণিক্‌ ম্যাসিড স্্টি করি। ৩৩৩ 


রাখে । বাঁভাসে অক্সিজেন ঠিক থাকিলে, ফি নিশ্বাসে রক্ত 
বেশ পরিষ্কার হয়, আর শরীরও বেশ স্স্থ থাকে। কিন্কু 
কান্নণিক্‌ য্যাসিড্‌ যত বেশী থাকে, ফি নিশ্বাসে রক্ত তত 
অপরিষ্কার হয়, আর শরীরও তত অস্টুস্থ হর । মোটা কথায়, 
ঘ।তাসের অক্সিজেন আমাদের প্রাণ, আর কার্ববণিক্‌ য়)াসিড্‌ 
আমাদের বিষ। এই জন্যেই, অক্সিজেনকে আমরা প্রাণ- 
বায় নলি। আমরা ফি নিশ্বাসে বাতাসের সঙ্গে এই প্রীণ- 
বায়ু ফুক্ষোর মধ্যে লই, আর ভাতেই বাচিয়া থাকি । আমরা 
বত বাব নিশ্বাস ফেলি, তত বাব কার্ববণিক্‌ রাসিড, সৃষ্টি 
করি। এতে আমাদের নিশ্বাসে নিশ্বাসে বাতাস কতই 
খারাপ হয়! ক্রমে বাতাসের অক্সিজেন খুবই কির যায়, 
আর কার্ববণিক্‌ ফল্যাসিড্‌ খুবই বাড়ে । শেষে সে বাতাস 
এক বারে বিষ হইয়া দাড়ায় । এই জন্যে বাইরের ভাল 
বাতাস ঘরের মধ্যে ভাল করিয়া*খেলিতে দেওয়া এত দর- 
কাঁর। ছে।ট এক খানি ঘরে দশ বার জন লোক শুইয়া 
আচে । ঘরে স্্রম্কো-স্থম্কি দ্ওর জানালা নাই । কাজেই, 
বাউরের বাতাস ঘরের মধ্যে ভাল করিয়া খেলিতে পারে 
না। এক এক জনে ফি নিশ্বাসে বাতাসের সঙ্গে" কুক্কোর' 
মধ্যে অক্সিজেন লইতেছে | আর যত বার নিশ্বাস ৫ফলি- 
তছ, ভত বার কার্ববণিক্‌ ষ্যাসিভ, স্ষ্টি করিতেছে । এচে 
ঘরের মধ্যের বাতাস টুকুকে বিষ করিয়ী তুলিতে দশ বার 
জন লোকের কত ক্ষণ লাগে ? 
শুদু যে লামাদের নিশ্বাস ফেলাতেই কার্ববণিক্‌ সি 
সি হয়, তা নয়। যেরকম আগুনই কেন হোক্‌ না, 


৩৩৪ ঢাক! দিলে আলো নিবিয়া যায় কেন? 


ক্রলিবার দময় তা থেকে কার্ববণিক্‌ ঝ্যাসিড, স্যগ্রি হয়। এই 
জন্যে, আমরা নিশ্বাস ফেলিলে যেমন কার্ববণিক্‌ য্যাসিড, 
স্যষ্টি হয়, আগুন ভ্বলিলেও তেমনি কার্ববণিক্‌ যাসিড, স্ষ্টি 
হয়। ফিনিশ্সাসে বাতাসের সঙ্গে ফুক্কোর মধ্যে আমরা 
অক্সিজেন লই। কাজেই, ফি নিশ্বাসে মামরা বাঠাসের 
অক্সিজেন কমাইয়া ফেলি। আগুন জবলিলেও ঠিক্‌ সেই 
রকম ঘটে। বাতাসের অক্সিজেন নৈলে আলো জ্বলে না । 
কাজেই, আলো জ্বলিবার সময় বাতাসের অক্সিজেন ক্রমে 
কমিয়া বায়। তা' ছাড়, আলো জ্বলিবার সময় নিয়ত কার্নন- 
ণিকৃ য্যাসিড, সৃষ্টি হয়। এই জন্যে, আমাদের নিশ্বাসে 
নিশ্বাসে ঘরের মধ্যের বাতাস যেমন খারাপ হয়, আঞ্ডণ 
ভ্বলিলেও বাতাস তেম্নি খারাপ হয়। 

' ৰাতাসের অক্সিজেন নৈলে যে আলো জ্বলে না, তা তুমি 
মনে করিলেই পরীধশ করিয়া দেখিতে পার । হাড়ি, মাল্শা 
কি শর! দিয়া ধদি একটী জ্বলস্ত প্রদীপ ঢাকা দেও, তবে 
তখনই সে প্রদীপটী নিধিয়া যায়। কিন্তু সেই হাড়, 
মাল্‌্শা, কি শরার গায়ে গুটি কতক ছদাকি তিঁধ কাঁরয়া 
দি ঢাকা দেও, তবে প্রদীপ নিবে না। যান ভিতর অলো 
থাকে, তার মধ্যে বাতাস যাইবার পথ না থাকিলে আলে! 
কধনও ভ্বলে না নিবিয়া যায়। এই জন্যে, লাল্ঠনের 
গলায় আর মাথায় ছোট ছোট সব ছিদ্র রাখে। কাৰাকি 
ময়দ দিয়া” যদি সেই ছিদ্র গুলি বুজাইয়া দেও, তবে তার 
ভিতরকার আলো ক্রমে নিস্তেজ হইয়া খানিক পরেই নিবিয়া 
যাঞ়। শুদু বাতাসেরই অভাবে কি আলো এই রকম করিয়া 


তেল শলিতে ঠিক্‌ থাকিতে ঘরে প্রদীপের আলো.কম হয় কেন৩৩৫ 


নিবিয়া যায়? না। শুছু তানয়। আলো! নিবিয়া যাই- 
বার আর একটী কারণ হয়। সে কারণটা কি? কার্ববণিক্‌ 
যাসিড্‌। কার্ববণিক্‌ ফ্যাসিড কোথা থেকে আসে ? 
জলন্ত প্রদীপ থেকে কার্ববণিক্‌ ফ্ল্যাসিড, স্থগ্টি হয়। যে 
বাতাসের অক্সিজেন নৈলে আলো জ্বলে না, সে বাতাস 
যাওয়া বন্ধ হইল। আবার যে কার্ববণিক্‌ যাসিডের সঙ্গে 
ছোওয়া ছু'য়ি* হইলে আলো নিৰিয়। বায়, সেই কার্ববণিক্‌ 
রাস স্বষ্টি হইতে লাগিল। লাল্ঠনের গলায় আর মাথায় 
যে চারি পাঁচ সারি ছা থাকে, তার উপরকার ছাদ গুলি 
দিয়া লাল্ঠনের মধ্যে বাতাস যায়। এতে, যে কার্ববণিক্‌ 
যাসিড আলো নিবাইয়! দেয়, সেই কার্ববণিক্‌ ঘ্যাসিড, 
বাহির হইয়া যায়। আর যে অক্সিজেন নৈলে আলো জলে 
না, বাতাসের সঙ্গে সেই অক্সিজেন লাল্ঠনের ভিতর যায়। 
আর এতেই, লাল্ঠনের ভিতর আলো জ্বলিবার কোনও 
ব্যাঘাত হয় না। 

বাতাসে অক্সিজেন্ও "আছে, নাইটে জেনও তছে। 
তবে কেমন করিয়া জানিলে যে বাতাসের অক্সিজেন নৈলে 
আলে জ্বলে *না? তাজান! শক্ত নয়। ভ্বলন্ত শলিতা 
নিবাইয়া আগুণ থাকিতে থাকিতে সেই শলিতা অকৃসি- 
জেনের শিশির মধ্যে দিবা মাত্র তখনই খুব তেজে জ্বলিয়া 
উঠে। নাইটে জেনের শিশির ম্ুুধা দিলে » শল্তার অন 
নিবিয়া যায়। | 

ছোট এক খানি ঘরে দুওর জানালা বন্ধ করিয়া দশ ঝর 
জন শুইয়া আছে? - ঘরে প্রদদীপ জ্বলিতেছে। তেল শলিতা 


৩৩৬ কার্কণিক্‌ ফ্যাসিডে জীবনও নষ্ট করে আলোও নিবিয়া যায়। 


সব ঠিক আছে। কিন্ত মালো ক্রমে কম হইয়া আসিতে 
লাগিল। শেষে নিবিয়া যাইবার মত হইল। তেল শলিতা 
সব ঠিক্‌ থাকিতে প্রদীপ নিবিয়া যাইবার মত হইল কেন ? 
নিবিয়। ফাইবার মত হইবেই ত। ফিনির্বাসে দশ বার 
জনে বাতাসের সঙ্গে ফুক্ষোর মধ্যে কত অক্সিজেন লই- 
তেছে। আর ফি বারে নিশ্বাস ফেলিয়া তারা কত কাবব- 
ণিক্‌ য্যাসিড, স্থষ্টি করিতেছে ! এ দিকে প্রদ্থীপ জ্বালাতে ও 
ঠিক দেই ফল হইতেছে! এ কথা এর আগেই, বলিছি। 
তবেই দেখ, ঘরের মধ্যের বাতাসে অক্সিজেন্ও কমিয়া 
গেল, আবার বাড়তির ভাগ অত কার্ববণিক্‌ ফ্যাসিড জমা 
হইল । এতে প্রদীপ নিবিয়। যাইবার মত হবে না তআর 
কিসে হবে ? যে অক্সিজেন নৈলে আলো জ্বলে না, সে 
অক্সিজেন কমিয়া গেল। আবার যে কার্ববণিক্‌ ফ্লযাসিডে 
আলো নিবাইয়া দেয়, স্ইে কার্ববণিক্‌ ফ্যাসিড ঘরে জম 
হইতে লাগিল। এতে তেল শলিতা সব ঠিক্‌ খাকিহেও 
প্রদীপ নিবিবার মত হবে বৈ আর কি ? ঘরের মধ্যে যদি 
এত কার্ববণিক্‌ ফল্যাসিভ জমিত যে প্রদীপ নিবিয়। যাইত, 
তবে ঘরের মধ্যে এক জন লোকও স্থির হইয়া থাকিতে 
পারিত না। হাপাইয়া মরিলাম বলিয়া দকলকে ছুটিয়া 
বাইরের বাতাসে আসিতে হইত । তবেউ দেখ, আমাদের 
জীবন আর জালো! দুই-ই স্মান। অক্মিজেন্‌ নৈলে জীবন 
রক্ষা হয় না। তেমনি অক্সিজেন নৈলে আলোও জ্বলে 
নাও আবার, কার্ববণিক্‌ ফ্যাসিডে জীবন নষ্ট করে। তেমনি, 
কার্বধণিক, ফ্যাসিডে আলোও নিবাইয়া' দেয়। বাতাসে 


বাতাদের ভাল মন্দ আলো একটা বেশ পরীক্ষা। : ৩৩৪ 


কার্বণিক য়াাসিড্‌ খুব কম আছে। পঁচিশ ভাগ বাতাসে 
কেবল এক ভাগ কার্বণিক্‌ ম্যাসিড, আছে । যেখানকার 
বাতাসে এর চেয়ে বেশী কার্ববণিক্‌ ফ্যাসিড আছে, সেখানে 
আমরা স্থৃস্থ থাকিতে পারি না। শীত্রই একট! ন। একটা 
শক্ত রোগ হয়। যেখানকার বৃতাসে খুব বেশী কার্নবণিক্‌ 
র্যাসিড, আছে, সেখানে আলো লইয়া! গেলে যেমন নিবিয়া 
যার, জীবনের আলোও তেমনি নিবিয়া যায়। এই জান্যে 
বাতাসের ভাল মন্দর আলো একটী বেশ পরীক্ষা । মনে 
কর*অনেক দিনের একটী এধো কুও আছে । দেই কুওটী 
ঝালাইবার দরকার হইল । কুওর মধ্যের বাতাসের অবস্থা 
তুমি জান না । সে বাতাসে কত বেশী কার্ববণিক্‌ ্যাসিভ, 
আছে, তা তোমার জানা নাই। নাজানিয়া শুনিয়া যদি 
তার মধ্যে কুমর নামাইয়া দেও ত, চাই কি, সে হীপাইয়া 
মরিতে পারে । এই জন্যে মোটা মোটা পাঁচ ছয়টা শলিতা 
ধরাইয়া একটা প্রদীপ দড়ির ছিকেতে ঝুলাইয়া আগে কুওর 
মধ্যে নামাইয়া দিবে। কুওর ভিতর খানিক দূর গিয়াই 
বদি প্রনীপটা নিবিয়া যায়, তবে সে কুওর মধ্যে কারুই 
নামিতে দ্রিও না ১ তার মধ্যে কার্ববণিক্‌ ফ্যাসিভ, এত বেশী 
আছে, যে তার মধ্যে ষে নামিবে, সেই মরিবে। এ রকম 
দ্রধটনা অনেক জায়গায় ঘটিয়া থাকে । ঝুড়ি খানেক গুড় 
চুণ বেশ করিয়া ছড়াইয়া ছড়াইয়া কুওর মধ্যে ঢালিয়া! দিবে। 
তার পর খানিক বাঁদে চুণের সেই ঝুড়িটা ছিকে করিয়! 
কুওর মধ্যে তলা পর্য্স্ত এক বার করিয়া ,নামাও আর এক 
বার উঠাও। বিশ'পঁচিশ বার এই রকম কর। বুড়িটা, 


৩০৮ চুণে কার্বণিক্‌ ফ্লাসিড, বাহিরে ফেলে। 


ছোট না হইয়া একটু ফেরাঁল হইলে ভাল হয়। কার্ববণিক্‌ 
য়া।সিডের সঙ্গে আর চুণের সঙ্গে বড় সন্বন্ধ। টুণে কার্ধব- 
পিক্‌ য্যাসিড, খাইয়া ফেলে । টুণ ঢালিয়া দেওয়ার পর যা 
কিছু কার্ব ণক্‌ র্যানিড্‌ অনশিষ্ট থাকে. খালি ঝুড়ি এ রকম 
করিয়া বার কত তুলিলে আর নামাইলে তাও কুও থেকে 
উঠ ইয়া ফেলা যাঁয়। এই সব করার পর সেই রকম জুলম্ত 
একটা প্রদীপ কুওর মধ্যে নামাইয়া দেও। " এবারে প্রদীপ 
নিবিবে না। প্রদীপ না নিবিলেই জানিলে কুণ্র মধ্যে 
কার্ববণিক্‌ ফ্যাসিড আর সে রকম নাই। তাঁর মধ্যে এখন 
যে সে নিধিবদ্ধে নামিতে পার। ূ 

আমরা বত বার নিশ্বাস ফেলি, তত বার কার্ববণিক্‌ 
য্াসিড. স্টি করি। নিশ্বাসও আমরা ফি মিনিটে আঠার 
বার ফেলি। শুদু আমরা নৈ, জীব জন্ত মান্ইে এই রকম 
করিয়া কার্ববণিক্‌ ফ্যাসিভ, স্থষ্টি করে। পৃ্বীতে মানুষ 
আর জীব জন্ক কতই আছে! ফি মিনিটে এরা কতই 
কার্ববণিক্‌ ফ্যাসিড, স্ষ্টি করিতেছে । যেখানকার বাতাসে 
একটু বেশী কার্বণিক্‌ য্যাসিড আছে, সেখানে আমরা সুস্থ 
থাকিভে পারি না। খুব বেশী থাকিলে তখনই হাপাইয়া 
মরি। তবে যে এই কোটি কোটি মানুষ আর জীব জন্তু 
মিনিটে মিনিটে এত কার্ববণিক্‌ ফ্যাসিড. স্থষ্টি করিতেছে, সে 
কার্ববণিক্‌ য্যাসিডে আনাদের অপকার করে নাকেন? সে 
কার্ববণিকয্ম্যাসিড কি থাকিতে পায়, তাই অপকার করিবে £ 
থাকিলে আমর! এক মুহূর্ত বাচিতাম না। শরীর থেকে 
বিষ বাহির করিয়া আমরাই আবার সেই বিষে মরিতাম। 


আযারদের মত গাছ-পাঁলাও নিশ্বীর্স লয় আর ফেলে। ৩৩৪ 


এ কার্ধবণিক, ধ্যাসিড. তবে কোথায় যায় ? গাছে খাইয়া 
ফেলে । আমরা যেমন নিশ্বাস লই আর নিশ্বাস ফেলি, 
গাছ-পালাও তেম্নি নিশ্বার্ঁ লয় আর নিশ্বাস ফেলে | আামা- 
দের নিশ্বাস লইবার আর নিশ্বাস ফেলিবার যন্ত্র ফুক্কো। 
গড-পালার নিশ্বাস লইবার আর নিশ্বাস ফেলিবার মঞ্র 
পাতা । এক একটা পাতার ছুই পিঠেই এমন হাজার হাক্তার 
ছিদ্র আছে । উপরকার চেয়ে নীচেকার পিঠে ছিদ্র ৰেশী আ 

বড় বড়। এই নব ডিদ্র এত ছোট, যে নজর হয় না। এইট 
সব ভদ্র দিয়া গাছ-পালা নিশ্বাস লয় আর নিশ্বাস ফেলে। 
আমরা বারে বারে নিশ্বাস নিশ্বাস ফেলিয়া যে ধিধ অর্থাৎ 
যে কার্বণিক, ফ্যাসিড, স্থষ্টি করি, গাচ-পালা যত বার 
নিশ্বাম লয়, তত বারই সেই বিষ অর্থাৎ সেই কার্ববণিক, 
যাসিড, পাতার ছুই পিঠের সেই সব ছিদ্র দিয়া আপনাদের 
শরারের মধ্য লয়। আমাদের পক্ষে যে কার্ববণিক্‌ য়াসিড্‌ 
প্ষ, যে কার্ববণিক, ম্যাসিড্ডে সামার্দের জীবন নষ্ট করে, 
সেট কার্কবণিক, য়্যাসিড তাদের আহার, সেই কা্রবাণক, 
য়াসিডেই তাদের জীবন রক্ষা করে। অক্সিজেন ঘেমন 
আমাদের জাবন, কার্ববণিক, ফ্যাঁসড তেম্নি "তাদের 
জীবন । যে কার্ববণিক, য়া।সিড নৈলে গাছ-পালা বাঁচে 
না, আমরা বত বর নিশ্বাস ফেলি, তত বারই সেই কার্ববাণিক্‌ 
য্যাসিড, স্থষ্ট্ি করি। আবার যে অক্সিজেন নৈলে আমরা 
এক মুহূর্ত বাঁচি না, গাছ-পালা যত বার নিশ্বাস ফেলে 
তন্ত বারই সেই অক্সিজেন সৃষ্টি করে। * তবেই দেখ. গাছ- 
পালার সঙ্গে আমাদের কেমন একটা আশ্চর্য্য সম্বন্ধ। এ 


৩৪, গাছ-পালার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ | 


সম্বন্ধ না থাকিলে আমরাও বাঁচিতাম না, জীব জন্কুও বাঁচি 
না, গাভ-পালাও বীচিত না। দিনের বেলায় গাচ-পাল৷ 
যত বার নিশ্বাস লয়, পাতার ছুই পিঠের ছিদ্র দিয়া তত 
বারই' বার্ধবণিক, ফ্যাসিড্‌ আপনাদের শরীরের মধ্যে লয়। 
আর যত বার নিশ্বাস ফেলে, পাতার সেই সব ছিদ্র দিয়া 
তত বারই অক্সিজেন ছাড়ে । রাত্রে বড় একটা অক্সিজেন 
ভাড়ে না। বরং এক আধটু কার্ববণিক, ফ্যাসিড, চাড়ে। 
এই জন্টে, রাত্রে গাছতলায় শুইয়া থাকা বড় দোষ; আর, 
ঘর ছুওরের খুব কাছে গাছ-পাল! থাকা ভাল নয়। ূ 
এর আগেই বলিছি, আগুণ ভ্বলিবাঁর সময় কার্ববশিক, 
য্যাসিড, স্থ্টি হয়। এতেও কম কার্ববণিক, যুযাসিড, সৃষ্টি 
হয় না। দিনে দেখ, কত কোটি-কোটি লোক রাধে। তা! 
থেকে কতই কার্ববণিক, য়্যাসিড, স্থট্ি হয়। রাত্রেও রাধে, 
তাছাড়া ঘরে-ঘরে প্রদীপও জলে । এই জন্যে, দিনের 
চেয়েও রাত্রে কার্ববণিক, ফ্যাসিড, বেশী সৃষ্টি হয। এত যে 
কার্ববণিক, ফ্যাসিড, সৃষ্টি হয়, এ কোথায় যায় ? এ কার্বব- 
ণিক, য্যাসিডও গাছ-পালায় খাইয়! কেলে। খাইয়া ফেলেই 
' ৰল, আর নিশ্বাস লইবাঁর সময় পাতার ছুই*পিঠের সেই সব 
ছিদ্র দিয়! আপনাদের শরীরের মধ্যে লয়ই বল। আকা 
( উনন ) ভ্বলিলে, প্রদীপ ভ্বলিলে, তবে ত ঘরের মধ্যের 
বাতাস খারাপ হয়? খারাপ হয়ই ত। : এই জন্যে, রাণ্না- 
ঘরে ধৌওয়া-ঘর তয়ের করে। সেই খধৌওয়া-ঘরের ঠিক, 
নীচে আকা! কাটে) সেই আকায় রাধিলে যত ধৌওয়া_- 
যত কার্ববণিক, ফ্যাসিড,., সব সেই ধোওয়া-ঘর দরিয়া বাহির 


গ্রদীপের.শিশ খেকে যে ঝুল কালি উঠে, তা কোথায় যায় ৩৪৯ 


হইয়া ষায়। প্রদীপের জন্যেও এই রকম ধৌওয়া-ঘর 
থাকিলে ভাল হয়। ভ্বলন্ত প্রদীপ থেকে কম কার্ববণিক্‌ 
য্যাসিড, স্থষ্টি হয় না । প্রদীপের শিশ থেকেও কম ঝুল- 
কালি পড়ে না। আমরা বেশ দেখিতে পাই. প্রদ:পের 
শিশ থেকে স্পৰ্ট ঝুল-কালি উঠে প্রদীপের শিশের 
উপর কোন, জিনিশ ধরিলে, একটু খানির মধ্যেই সে 
জিনিশটা যেন শ্রক বারে ভূষ-মাখা হইয়া যায়। সে ঝুল- 
কালি কোথায় য়ায়? কতক ঘরেই থাকিয়া যায় ঘরের 
দেওয়ালে, কার্ণিশে. কড়ি বরগায়, আঁড়ায়, চালে লাগিয়া 
থাকে-_-কতক নিশ্বাসের; সঙ্গে আমাদের নাকের মধ্যে 
যায়। ঘরে যে ঝুল পড়ে, সে ফোথা থেকে পড়ে £ প্রদী- 
পের শিশ থেকে যে ঝুল-কালি উঠে, সেই ঝুল-কালি 
থেকেই ঘরে ঝুল হয়। ঝুল জিনিশটে কি? মাকসার 
স্বালে প্রদীপের শিশের ঝুল-কাহ্ি গড়িলে ঝুল তয়ের হয়। 
রাপ্নাঘরে এই রকম ঝুল খুব বেশী পড়ে । তা পড়িবেই ত। 
প্রদীপের ছোট একটী শিশ থেকে কতই ৰা ঝুল.কালি 
পড়িবে । কিন্তু ভ্বলন্ত আকা থেকে এক বারে রাশি রাশি 
ঝুল-কালি উঠেন হাঁড়ির পাছার ভূষই তার প্রমাগ। যদি 
বল নিশ্বাসের সঙ্গে নারের মধ্যে যে ঝুল-কালি যায়, তা 
কেমন করিয়। জ্বানা যাবে? তাজানা শক নয়। য়ে 
ঘরে প্রদীপ ভ্বলিতেছে, পে ঘর খানি যদি খুব ছোট হয়, 
আর ছুওর জানালা সব বন্ধ থাকে, তবে সে ঘরে খানিক 
্*ণ থাকিয়া খুর ফর্শা হ্যাক্ড়া দিয়া যদি দুই নাকের ভিতর 
মুচিয়া ফেল, তবে -সেই ন্যাক্ড়ায় ভূর্-মোছার মত দাগ 


৩৪২ প্রদীপের শিশের ঝুল-কালি নাকে যাওয়ার পরিচয়। 


পড়িবে । ঘরে খুব বাতাস খেলিতে পারিলে বাতাসের সঙ্গে 
ঝুল-কালি অনেক বাহির হইয়া যায়। এই জন্মে, নাকের 
মধ্যে তেমন কালি পড়িছ্কে পারে না । খৌওয়া-ঘরের নীচে 
প্রদীপ জ্বলিলে সন ঝুল কালি বাহির হইয়া! যায়। ঘরেও 
ঝুল্‌ পড়িতে পায় ন, নাকের মধ্যেও কালি পড়িতে পারে 
না। কোটা ঘরের চেয়ে খড়ো ঘরে তবু অনেক রক্ষা । 
ধোওয়া-ঘর না থাকিলে কোটা ঘরের উপর 'দিয়া ঝুল-কালি 
বা ধোওয়া বাঠির হইতে পারে না। কিন্তু খড়ো ঘরের 
মুরুলির ফীক দিয়া তা বাহির হইয়া বাইতে পারে। এই 
জন্যেই, আমাদের পাড়ার্গায়ে গরিব লোকেরা বাঁচে। 
তাদের এক খানি বৈ ম্বর নয়। দেই ঘরেই রাধে, সেই 
শ্বরেই প্রদীপ জ্বলে, আর সেই ঘরেই শুইয়া থাকে। 
প্রদীপের শিশের ঝুল-কালি নিশ্বাসের সঙ্গে নাকের 
ধে/ যাওয়ার একটা গল্প কর্ি। আর বত্গর মাঘ মাসে 
স্থানান্তরে কোন এক ভদ্র লোৌকেক্স বাড়ীতে গিইছিলাম। 
রাত্রে যে ঘরে শুইছিলাম, ঘাড়ীর এক জন চারুর সেই 
ঘরে কিরোীনের প্রদীপ একটা ক্কালিয়া ছুওর জানালা 
সব বন্ধ করিয়া গিইছিল। তার পর দিন' সকালে বাড়ী 
শাসিলাম। পথে আসিতে আসিতে নাক শুড় শুড়, 
করিতে লাগিল। আতুলে কাপড় দিয়া নাকের ভিতর 
মুচিয়া ফেলিলাম। মুচিয়া দেখি কাপড়ের মেই জায়গাটা 
এক বারে ভূব-মাখা | যত ঘার মুচি, তত দ্বারই এ রকম 
ভূষ বাহির হয়। ত্বার পর গলা টানিয়। গয্মের ফেলিলাম। 
এক বারে যেন ঝুল-কালির মত গয়ের 'উঠিল। যত বার 


প্রদীপের শিশের ঝুল-কাঁলি নাঁকে যাওয়ার পরিচয় । ৩৪৩ 


গয়ের তুলি, তত বারই এ রকম কাঁল গয়ের উঠে। বাড়িতে 
অ(সিয়া ভিজে গ্যাক্ড়া দিয়া নাকের ভিতর পরিক্ষার করিয়া 
ফেলিলাম। তার পর ছু তিন দিন পর্যন্ত কাল গয়ের উদ্ি- 
চিল। ঘরের ছুওর জানাল? খোলা থাকিলে আমার নাকের 
ভিতরকাঁর আর গ্রয়েরের অত ছূর্দশা হুইত না। আমাদের 
সাবেক প্রদীপের শিশ থেকে অস্ত ঝুল-কাঁলি উঠে না। 


কিরোসীনের প্রদীপের শিশ থেকে রাশি রাশি ঝুল-কাঁলি' 
উঠে , দেশি. তেলের প্রদীপ থেকে পাচ বছরে ঘরে যে. 


ঝুল-কালি না পড়ে, কিরোসীনের প্রদীপ থেকে এক মাসে 


তাঁর চেয়ে বেশী ঝুল-কালি পড়ে । তবু লোকে কিরোসীনের 


যে কেন এত আদর করে, তা বলিতে পারি না। শুছু 
দুগদ্ধেরই জন্যে কিরোসীন্‌ ব্যবহার করা উচিত নয়। যে 
তেলের প্রদীপ ভ্বলিলে ছুর্গদ্ধে ঘরে তিষ্ঠন যায় না, ঝুল- 
কালিতে ছু দ্রিনেই ঘর ডুবিয়া যায়, “ঘরের কাপড়-চোপড় 
জিনিশ পত্র সব ভেল-কালিতে ডুবিয়া ষায়, নাকের ভিতর, 


টাক্রার ভিতর, বাঁয়নলী আর ফুক্কোর মধ্যে পর্যান্ত ঝুল- 


কালি পড়ে, সে তেল নৈলে আজ্‌ কাল্‌ আমাদেয় প্রদীপ 
স্বাল' হয় না । 'প্রদীপে কিরোসীনের তেল ব্যবহ'র'আরম্ত 
হইয়া অবধি, বোধ করি, কাশ-রৌগের অনেক বৃদ্ধি হই- 
বাষ্ে। কিরোপীনের প্রদীপ বলিয়া বাজারে যে এক রকম 
টিনের দোয়াঁত বিক্রি হয়, সেই দৌয়াতে কিরোসুীন তেল 


শার শলিতা দিয়া ্বালিলে কিরোদীনের, এ সব দোষ টের 


পাওয়া ষায়। .ইংরিজিতে যাকে কিরোলীন্ল্যাম্প বলে, 
সেই ল্যাম্পে কিরোসীন্‌ জ্বালাইলে তা থেকে ঝুল-কালি 


স্ 


৩৪৪ কিরোসীনের প্রদীপের দোষই বা কি আর গুণই বাঁকি। ' 


মোটেই উঠে না, কিরোসীনের ছূর্গন্ধও টের পাওয়া যায় 
না, আর আলোও খুব ধব্ধবে পরিক্ষার হয়। কিরোসীন্‌ 
তেলের যা কিছু গুণ, কিরোসীন্‌ ল্যাম্প: ব্যবহার ররিলেই 
তা জানা যায়। কিরোসীনের রি গুণ? কিরোসীন্‌ 
তেলের আলো খুব ফর্শা, ঠিক্‌ যেন খ্যাসের আলো । একটা 
কিরোসীন্‌ ল্যাম্প জ্বালিলে য়ে আলো হয়, পঁচিশটে গ্রাদীপে 
সে আলো হয় না। টিনের দোয়াতে কিত্বোসীন্‌ জ্বালাইলে 
সে রকম আলো! হওয়] দূরে থারু, তার কাণছাকাছিও হয় 
না। যে জন্যে কিরোসীন জ্বালা, তাই যদি না হইল, তবে 
মিছামিছি ঘর নোংরা আর কাকা রোগ স্থষ্টি করিবার দরকার 
রি? এই জন্যে বলিতেডি, সাজ-পাট স্ুদ্ধ কিরোসীন্‌ 
ল্যাম্প ধারা ব্যবহার নন! করিতে পারিবেন, তীরা যেন আমা- 
দের সাবেক প্রদীপই ব্যবহার করেন। কিরোসীন্‌ ল্যাম্প 
ব্যবহার করায় বিপদ্‌ নাই, এমন নয়। কখন কখন বন্দু- 
কের মত আওয়াজ হইয়। কিরোসীন্‌ ল্যাম্প ফাটিয়! যায়। 
ফাটিয়া গায়ে লাগিলে বড় বিপদ । জায়গ্রা বিশেষে লাগিলে 
স্বভ্যুও হইতে প্রারে। তার পর বলি-__তবেই দেখ ঘরের 
মধ্যের ঘাতাসে যা থাকে, নিশ্বাসের ষক্কে নাক দরিয়া ফুক্কোর 
মধ্যে যাঁয়। এক্‌ আধ দ্বিনেই যে এক বারে শক্ত ব্যামে। 
জন্মিক্াা যায়, তা নয়। তবে বেশ্বী দিন হইলে ফুক্কোর একটা 
না একটা ব্যামো হয়-ই। ফল কথা, খারাপ বাতাস নিশ্বা- 
মনের .সঙ্গে ফুক্ষোর মধ্যে নিয়ত লইয়া! কেহই অনেক দিন 
ভাল থাকিতে পারেন না। একট! শক্ত রকম কাশ-রোগ 
তার হয়ই হয়। যাঁর! বড় বড় আড়তে রোজ রোজ রাশি 


ফি নিশ্বাসে অপরিফাঁর রক্ত কেমন করিয়া পরিষাুর হয়। ৩৪৫ 


রাশি সরিঘা! মসিনার ( তিষি) ওজন দেয়, নিশ্বাসের সঙ্গে 
ফুদ্ধোর মধ্যে ধূল গিয়া তাদের মধ্যে অনেকের অনেক রকন 
কাশ-রোগ জন্মিয়া ধায়। কারো! ব্রংকাইটিস্‌ হয়, কারে 
নিয়ুমোনিয়া হয়, কারে। বা ক্ষয়কাশ (থাইসিস্‌) ভয়। 
ওজন দিবার সময় কাপড় দিয়া নাক মুখ জুত বরাত করিয়া 
ঢাকিতে পারিলে, ফুক্কোর মঞ্চে ধূল যাওয়া অনেক নিবারণ 
গয়। শুদু ধূল বলিয়া কেন, পরিষ্কার বাতাস ছাড়া নিশ্বা- 
সের সূঙ্গে ফুক্কোর মধ্যে আর যা যাবে, তাতেই ফুক্ষোর 
ব্যামো হইবার কথা । 

তার পর বলি। এর আগেই বলিছি যে, ফুক্কোর মধ্যে 
হাজার-হ।জার নলি আছে, আর এই হাজার-হাজার নলি 
থেকে এমন লক্ষ লক্ষ বায়ুকোষ তয়ের হইয়াছে । এই লক্ষ- 
লক্ষ বায়ুকোষের গায়ে চুলের মত সরু এমন কোটি.কোটি 
শির যেন জাল দিয়া ছাকিয়া রহিয়াছে । নিশ্বাস ফেলিয়া 
আবার নিশ্বাস লইতে যে একটু. দেরি হয় বলিছি, সেই সময় 
টুকুর মধ্যে পরিষ্কার রক্ত অপরিষ্কার হইয়া চুলের মত সরু 
সেই কোটি-কোটি শিরে আসিয়া জমে । এ দিকে যে নিশ্বাস 
লও. সেই লক্ষ-লক্ষ বায়ুকোষ অম্নি বাতাসে পুরিয়া" যার । 
রস্কে ষে রাঙা মার শাদা বিন্দু আছে বলিছি, সেই সব রাঙা 
বিন্দুর এক একটার মধ্যে খুব রাঙা রঙের একটা জিনিশ 
আছে। রাঙা রডের দেই জিনিশটাতে লোআ,( লৌহ) 
আছে। এই জন্যে, লৌহ্‌-ঘটিত. অস্থদ আমাদের এত 
কাজে লাগে।. এর পর এ সব কথা ভাল করিয়া বলিব। 
রাঙা রঙের সেই জিনিশটার সঙ্গে আর অক্সিজেনের 


৩৪৬ হৃৎপিণ্ড গু'ড়ি ধমনি ( এমর্টা )। 


সঙ্গে এম্নি সম্বন্ধ যে, বাতাসের সঙ্গে গ্রৌয়া ছুঁয়ি হইলে 
অস্নি অক্সিজেন টানিয়া লয়। এই জন্যে, নিশ্বাস লইলে 
লক্ষ লক্ষ বায়ুকোষ ষে বাতাসে পুরিয়া যায়, বায়কোধের 
গায়ে.টুলের মত যে সব সরু সরু শির জালের মনত ছাকিয়া 
আছে, সেই সব শিরের ভিতরকা!র রক্তের রাডা বিন্দু অমনি 
সেই বাতাসের অক্সিজেন্‌ টানিয়া লয়। যে টানিয়া ভয়, 
সেই অনূনি রক্তের রং রাডা টক্টকে হয় & আগেকার মত 
অপরিষ্কার আর কাল থাকে না। যত ঝর নিশ্বাস লও, তত 
বারই রক্তের রাঙা বিন্দু এই রকম করিয়া বাতাসের অক্ন- 
জেন উ1নিয়া লয়। অক্সিজেন্‌ টানিয়া লইয়াকি করে? 
শরারের সব জায়গায় দিয়া দিয়া বেড়ায়। ফুক্কোর বায়ু 
কোষের গায়ের শিরের রক্ত কেমন করিয়া সব জায়গার 
যায়? এই সব চুলের মত সরু সরু শিরের রক্ত ফুক্কোর 
খুব বড় একটা শির দিয়। হৃৎপিণ্ডের (হার্টের ) বা কুটু- 
রিতে যায় । তাঁর পর, হৃৎপিণ্ডের বা কুটুরি ণেকে খুব বড় 
একটা ধমনি দিয়া সেই রক্ত শরীরের সব জায়গায় যায়। 
ধমনি কাকে বলে, শির কাকে বলে, আর ধমনি আর শিরের 
তফাত'কি, *র আগেই সে সব কেশ করিয়া! বলিছি। এখন 
ধমনি আর শির এ ছুয়ে যেন ' গোলমাল করিও না। শরী- 
রের মধ্যে যত ধমনি আর শির আছে,সব.চেয়ে এই ধমনীটা 
বড়। হৃৎপিণ্ড থেকে উঠিয়াছে বলিয়া এই ধমনীকে ভ্বত- 
পিগডের ধমনী বলে। ভাল বাঙ্গালায় হৃদ্ধমনি বলে। 
ডাক্তরেরা এয়ট্টা বলেন। হৃৎপিখ্ডের ধমনী, হ্ৃদ্ধননী আর 
এয়া, এর মধ্যে যে নামটা তোমার সোজ! বলিয়া বোধ 


শরীরের সব জায়গাতেই অক্সিজেনের দরকার । ৩৪৭ 


হবে, সেই নামটি মনে কুরিয়া রাখ। গাছের গুড়ি আর 
হৃতুপিণ্ডের এই ধমনী সমান। গাছের গুঁড়ি থেকে যেমন 
ডাল পালা বাহির হয়, হৃৎপিণ্ডের ধমনী থেকে তেম্নি সব 
ডাল-পালা বাহির হুইয়াছে। শরীরের মধ্যে যেখানে যে 
ধমনী দেখিবে, এসে এই বড় বা গুড়ি খমনীর ডাল। গাছের 
গুড়ি থেকেই কিছু সরু সরু-ভাল বাহির হয় না। প্রথমে 
মেটা ডাল বাহির হয়। তার পর সেই মোটা ডাল থেকে 
সরু ডবল বাহির হয়। আবার সেই সরু ডাল থেকে তার 
চেয়েও সরু ডাল বাহির হয়। এই রকম করিয়া শেষে সরু 
একটী কাটার মত ডাল বাহির হয়। হৃতপিগ্ডের এই গুড়ি 
ধমনী থেকেও ঠিক সেই রকম করিয়া ডাল বাহির হইয়াছে । 
টুলের মত যে সব সরু ধমনী, সেই সব ধমনী এই গুড়ি- 
ধমনীর শেষ ডাল পালা । হৃতপিশ্ডের এই গুড়ি-ধমনীর 
ডাল-পালা এই রকম করিয়া শরীরের সব জারগায় ছড়াইয়। 
আছে । তবেই দেখ, হৃশুপিণ্ডের'এই গুঁড়ি-ধমনী দিয় গিয়। 
রক্তের সেই সব রাঙা বিন্দু শরীরের সব জায়গায় অক্সিজেন্‌ 
দিয়! দিয়া বেড়াইতে পায়ে কি না। শরীরের সব জাযগা- 
তেই অক্সিজেনের দরকার । শরীরের মাংস, মাখার ঘিলু, 
আর পিঠের শিরপদাড়ার ভিতরকার মগজ, এই ছ্িনটা 
জিনিশে অক্সিজেনের যেমন দরকায়, এমন আর কিছুতেই 
নয়। এসব কথ! এর পর আর এক বারভ্াল করিয়। 
বলিব। শরীরের সব জায়গায় এই রকম করিয়া অক্সিজেন্‌, 
দিয়া দিয়া বেড়াইতে রাঙা বিন্দু গুলির অক্লিজেন প্রায় 
ফুরাইয় যায়। অক্সিজেনের বদলে সেই সব জায়গা থেকে 


চ] 


£ ৩৪৮ রক্ত সঞ্চালন (সকুলেশন্‌ অব্‌ ব্রড.)। 


কার্বণিক্‌ য্যানি5, রক্তে আসে।, নিশ্বাস ফেলিয়া যে 
কার্ববণিক্‌ য্যাসিড. স্প্টি কৰি বলিছি, সে এই কার্ববণিক্‌ 
যাসিড। এই জন্যে, রক্তের শহেমন টকটকে রাঙা রং 
থাকে না। এই অপরিষ্কার রক্ত শির দিয়া হৃপিণ্ডের 
ডাইন্‌ কুট,রিতে যায়। তার পর, হৎপিগ্ডের ডাইন্‌ 
কুটুরি থেকে বড় একটা শির দিয়া ফুক্কোর সেই লক্ষ 
লক্ষ বায়ুকোষের গাঁয়ে চুলের মত সরু সরু শিরে গিয়া উপ- 
স্মিত হয়। এই রকম করিয়া শরীরের মধ্যে রক্ত নিয়ত 
ঘুরিয়া বেড়াইতেচে, আর মুনুমুছ অপরিষ্কার হইতেছে আর 
পরিষ্কার হইতেছে । হৃৎপিণ্ডের ব। কুটুরি থেকে হৃতপিঞ্চের 
সেই গুঁড়ি-ধমনী দিয়া শরীরের সব জায়গাঁয়। শরীরের সেই 
সব জায়গা থেকে ছোট ছোট শির দরিয়া খুব ঝড় টা শিরে, 
এই ছুটী কড় শির দিয়া হৃপিশ্ডের ডাইন্‌ কুটুরিতে, তাঁর 
পর হৃপিণ্ডের ডাইন্‌ কুটুরি থেকে একটা ধমনী দিয়া 
ফুস্কোর সেই সব বায়ুকোষের গায়ে চুলের মত সরু সরু 
শিরে, শেষে সেই সব সরু সরু শির থেকে ফুক্ধোর মোটা 
চারিটা শির দিয়া হৃৎপিণ্ডের বা কুটুরিতে--এই. রকম 


করিয়া শরীরের মধ্যে রক্ত নিয়ত ঘুরিয়া বেড়ায়। ডাক্ত- 


রেরা একেই ' সকু লেশন্‌ অৰ্‌ বুড বলেন। সকুলেশন্‌ অব্‌ 
বড় ইংরিজি কথা। এর ভাল বাঙ্গালা রক্তমঞ্চালন। হৃত- 
পিগ্ডের বকুটুরি থেকে শরীরের সৰ জায়গায় পরিষ্কার রক্ত 


যাইবার জন্যে ঘেষন একটী গুঁড়ি-ধমনী আছে বলিছি ; 


. শরীরের সেই সব জায়গা থেকে হৃৎপিণ্ডের ভাইন্‌ কুটুরিতে 
অপরিষ্কার রক্ত আসিবার তেম্নি ছুটী গুড়িশির আছে। 


ঝক্ত সঞ্চালন ( সকুদলেশন্‌ অব্‌ বুড)।, ৩৪৯ 


সি রখ ৯ 


একটী উপরকার গুঁড়ি শির, আর একটী নীচেকার গুড়ি- 
শির। উপরকার গু'ড়ি-শিরের সঙ্গে আর হৃৎপিণ্ডের ডাইন 
কুটুরির উপরের সঙ্গে যোগ মাছে । আর নীচেকার শুড়ি- 
শিরের সঙ্গে আর হৃশুপিণ্ডের ভাইন্‌ কুটুরির নীচের সঙ্গে 
যোগ আাছে। ,উপরকার গুঁড়ি-শির ধ্দিয়। শরীরের উপর- 
কার অর্ধেকের অপরিষ্কার রক্ত হৃৎপিণ্ডের ডাইন্‌ কুটুরিতে 
আসে। আর শ্লীচেকার গুঁড়ি শির দিয়া শরীরেব নীচে- 
কারু হুদ্ধেকের অপরিক্ষার রক্ত হৃশুপিণ্ডের ডাইন্‌ কুটুরিতে 
যার। নীঢেকাঁর গুঁড়ি-শিরের চেয়ে উপরকার গুড়ি শির 
ঢের ছোট। উপরকার গুঁড়িশির ৫। ৬ আুলের বেশী 
নয়। নীচেকার গুঁড়ি-শিব নাইয়ের সন্নাসন্নি জায়গা থেকে 
এক বারে বরাবর লম্বা হইয়| হৃপিণ্ডের ভাইন্‌ কুটুরির 
তলা পর্যন্ত উঠিয়াছে। সার উপরকার গুড়ি-শির কণার 
প্রায় নীচে খেকে হৃুপিগ্ডের ডাইন্‌ কুটুরির উপর পর্যযস্ত 
নামিয়াছে। উপরকার গু'ড়ি-শিরটা ছুটা মোটা শির দিয়া 
তয়ের হইয়াছে । নীচেকার গু'ড়ি-শিরও তেম্নি দুটী মোটা 
শির দিয়া তয়ের হইয়াছে । একটী গাছের যদ্দি কেবল 
ঢুটী মোটা ডাল*থাকে, আর সেই ছুটী ডাল নীচের দিকে 
আছে আর গু'ড়িটা উপর দ্রিকে আছে ভাবিয়া লও, আর 
সেই ডাল দুটা দিয়া অর্থাৎ ডাল ছুটী একত্র মিলিয়া গুঁড়ি 
তয়ের হইয়াছে ভাব, তবে নীচেকার গু*ড়ি-শির £মাটা দুটী 
শির দিয়া কেমন করিয়া তয়ের হইয়াছে বেশ বুঝিতে 
পারিবে। উপরকার গুড়ি-শিরের বেলায়ও ঠিক্‌ সেই রকম 
ভাবিবে। তবে তফাত এই, যে এবারে তোমাকে গাছটী 


৩৫5 . হ্ৃংপিগ্ (হার্ট) জিনিশটে কি? 


উন্টাইয়া লইতে হুইবে না। কেন না, যে দুটী মোটা শির 
দিয়া উপরকার গুড়ি শির ভয়ের হইয়াছে, সে ছুটী মোট। 
শির উপরদিকে আছে। নীচেকার যে ছুটা মোটা শির 
দিয়া নীচেকার গু'ড়ি-শর তয়ের হইয়াছে, নীচেকার অদ্ধেক 
শরীরে ছোট বড় যত শির আচে. সব শিরের রক্ত সেই দুটা 
মোটা শিরে যায়, আবার সেই ছুটী মোটা শির থেকে নীচে- 
কার গুঁড়ি-শিরে যায়। তেমনি উপরকার “যে দুটা মোটা 
শির দিয়া উপরকার গুঁড়ি-শির তয়ের হইয়াছে,' উপরকার 
অদ্ধেক শরীরে ছোট বড় যত শির আছে, সব শিরের রক্ত 
সেহ ছুটা মোটা শিরে যায়, আবার সেই দুটা মোটা শির 
থেকে উপরকার গুড়ি শিরে যায়। উপরকার গুড়ি শিরকে 
ডাক্তরেরা স্থপিরিয়র্‌ বীনা কেবা বলেন। . ভাল বাঙ্গালায় 
উদ্ধ-মহাশির1 বলা যায়। নীচেকার গু ড়-শিরকে তারা 
ইন্ফিরিয়ার বীনা কেবা 'বলেন। ভাল বাঙ্গালায় অধো- 
মহাশিরা বলা যায়। 

এর আগে হৃৎপিণ্ডের কেবল ডাইন্‌ আর ঝা কুটুরির 
কথা বলিছি। ফল কিন্তু তানয়। হৃৎপিণ্ডের চারিটা 
কুটুরি আছে। হৃৎপিগু জিনিশটা কি আগে বলি, তার 
পর হৃতুপিণ্ডের চারিটী কুটুরির কথা বলিব। হাতপিগুকে 
ইংরিজিতে হার্ট বলে, এ কথা এর আগে অনেক বা'র বলিছি। 
হৃতপিগু মাংসের একটা খলী বৈ আর কিছুই নয়। এই 
থলীর উপর-দ্িক মোটা, আর নীচের দিক সরু । মোটা! 
দিক্‌কে হৃতপিণ্ডের গোড়া বলে, আর সরু দিকৃকে হৃৎ- 
পিণ্ডের আগা বলে। রোগা কাহিল মানুষের বী' মাইয়ের 
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নীচে হাত দিলে যে ধুক্‌্-ধুক্‌ করা জানিতে পার! বায়. হৃৎ- 
পিণডের আগা এক বার করিয়া উঠে আর পড়ে কিয়া ও 
জায়গার ও রকম-ধুক্‌-ধুক টের পাও। হৃৎপিণ্ডের আগা 
এ জায়গায় পাঁজরে এক বার ক়্া আলিয়া লাগে জার 
সরিয়া যায়। হৃৎপিণ্ডের আগা পাঞ্জরে ও রকম করিয়া 
আসিয়া লাগে*আর সরিয়। যায় কেন ? ৮৭--৮১৮র পা 
বলিছি, পিচ্কিরি করিয়া চালাইয়া দিলে, রক্ত যেমন সব 
শিরের মধ্যে চলিয়া যায়, এই যন্ত্রের (হৃৎপিণ্ডের) মধো 
এমনি কল বল আছে, আর এর নিজেরই এমনি শক্জি 
আছে, যে ঠিক মেই রকম পিচ্কিরির মত সব 1শগেের মধ্যে 
রক্ত চালাইয়া দেয়। হৃৎুপিশ্ডের এই শক্তি কি রকম, 
এখন তাই বলিব। মনে কর, চামড়ার একটা খলি আচে । 
সেই থলির এক মুড়োয় একটা কি ছুটে ফুটে। আছে । 
এই ফুটো দিয়া খলিতে জল পুর জল পুরিয়া যে মুড়োর 
ফুটে। আছে, সেই মুড়ে; উপরদ্িক্‌ করিয়া থলিটী ভাতে 
করিরা লও । কাইত বা উপুড় ন। করিয়া সেই ফুটে দিয়া 
যদি খলির জল বাহির করিয়। দিতে চাও, তবেকি করিবে ? 
এক হাত দিয়াই হোক্‌, আর দু হাত দিয়াই হোক, থলিটা, 
ধরিয়া জোরে চাপন দ্দিলেই উপরকার ফুটো দিয়া ডল 
বাহির হইয়। যাবে। পিচ্কিরির জল যেমন জোরে বাহির 
হইয়া যায়, থলির জলও তেম্নি জোরে বাহির হ্ইয়। 
যাবে। উপরকার ফুটে দফা জল বাহির করিয়। দিবার 
জন্যে জল-পোরা থলিটে তোমাকে হাত দিয়া চাপিতে 
হইল। হৃৎপিণ্ডের উপরকার ফুটে] দিয়া হৎপি্ডের ভিতর- 
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কার রক্ত বাহির করিয়া দিবার জন্যে হৃপিগুকে ও রকম 
করিয়া কারুই চাপিয়া! ধরিতে হয় না। হৃৎপিণ্ড নিজেই 
জড়-শড় হইয়! চাপ দিয়! ভিতরকার রক্ত উপরকার ফুটো 
দিয়া বাহির করিয়া দেয়। হৃশুপিশ্ডের শ্রই রকম জড় শড় 
হইয়া ভিতরকার রক্তৈর উপর চাপ দেশুয়াকে ডাক্তরেরা 
হৎপিপ্ডের কণ্ট্াক্শন্‌ বলেন। কণ্ট্াক্শন্‌ ইংরিজি কথা । 
এর ভাল বাঙ্গালা কথা সংকোচন । সংকৌচনকে সোজা: 
াঙ্গালায় জড়-শড় হওয়া বলে। হৃশুপিশু জড়-শড় হইয়। 
ভিতরকার রক্তের. উপর এই রকম করিয়া চাপ দেয় বলি- 
রাই হৃৎপিণ্ডের আগা ব| মাইয়ের নীচে পাঁজরে এ রকম 
করিয়া ৰারে বারে আসিয়া লাগে। হৃৎপিণ্ড জড়শড় হইয়া 
'ভিতরকার রক্তের উপর ঘখন এই রকম করিয়া চাপ দেয়, 
তখনই হৃৎপিণ্ডের আগ! ব! মাইয়ের নীচে পাঁজরে আসিয়া 
লাগে, আর তখনই নাড়ীর দুব্-দুবুনি টের পাওয়া যায়। 
তাবেই দেখ, এই তিনটা ঘটনা ঠিক এক সময়েই হয়। ভুতু, 
পিশু যে জড়শড় হইয়। ভিতরকার রক্তের উপর এই রকম . 
করিয়া চ।প দেয়, তা কিছু তুমি দেখিতে পাও না।. তবে 
হাত ধরিয়া নাড়ী দেখিয়া তা বেশ ঠিক্‌্“করিতে পার। 
রোগা, কাহিল মানুষের বা! মাইয়ের-শীচে হাত দিয়াও তা 
ঠিক করিতে পার। এর আগেই বলিছি, হৃৎপিণ্ডের বলে 
শিরের মধ্যে যে রক্ত চলে, সে রক্ত বেগে চলে আর দমকে 
দ্মকে চলে। রক্ত এই রকম বেগে আর দমকে দমকে 
চলে বলিয়াই রাও! রক্তের শিরের ( ধমনীর ) ও রকম দছুব্‌ 
দুবুরি টের পাওয়া যায়। হৃৎপিণ্ডের আবার বল কি? 


হ্বংপিণ্ডের ভিততরকার কুটুরির কথা । ৩৫৩ 


জড়শড় হইয়া ভিতরকার রক্তের উপর চাপ দেওয়াকেই 
হৃৎপিণ্ডের বল বলে। এই'জন্যে নাড়ী দেখিয়া হৃৎপিশ্ডের 
ও রকম জড়-শড় হইয়া ভিতরকার রক্তের উপর চাপ দেওয়! 
ঠিক করিতে পার। 

এখন হৃক্প্রিপ্ডের ভিতরকার কুটুরির কথা বলি। হৃৎ- 
পিণ্ডের ভিতরে চারিটা কুটুরি আছে । উপরে ছুটী, নীচে 
ঢুটু। উপরকার ছুটী কুটুরির মাঝের দেওয়ালে কোন 
ফুটো ফাটা, পথ বা ছুওর নাই। কাজেই, একু কুটুরি 
থেকে আর এক কুটুরিতে রক্ত যাতায়াত করিতে পারে না। 
ছেলে যত দিন পেটে থাঁকে. তার হৃপিণ্ডের মাঝের এ 
দেওয়ালে একটা গোল ফুটো গ্লাকে। এই ফুটে দিয়া 
উপরকার ডাইন্‌ কুটুরির রক্ত বী কুটুরিতে যায়। ছেলে 
যে ভূমিষ্ঠ হয়, সেই ও ফুটো! দিয়া রক্ত যাতায়াত বন্ধ হইয়। 
যায়। ফুটোটীও আপনিই রুজিকা। যাঁয়। ফুটোর কেবল 
দাগটী থাকে । নীচেকার দুই কুটুরির মাঝের দেয়ালেও 
কোন ফুটো, ফাটা, পথ বাছুওর নাই। কাজেই, এক 
কুটুর থেকে আর এক ক্কুটুরিতে রক্ত যাতায়াত করিতে 
পারে না। উপরকার দুটী কুটুরির চেয়ে নীচেকাঁর ছুটা 
কুটুরি বড়। উপরকার ডাইন্‌ কুটুরি থেকে নীচেকার ডাইন্‌ 
কুটুরিতে রক্ত আমিবার একটা পথ আছে। এই পথ একটী 
ফুটো বৈ আর কিছুই নয়। এই ফুটো ঢাকিব্লার ব1 বন্ধ 
করিবার একটা কপাট আছে। উপরকার ভাইন্‌ কুটুরির 
মেজে আর নীচেকার ডাইন্‌ কুটুরির ছাদ ষে এক, তাকি 
দ্বার বলিতে হবে? উপরকার ৰা কুটুরি থেকে নীচেকার 


৩৭৪৯তপিত্ডের বা'ও ডাইন্ কুটরি থেকে কেমন করে রক্ত চল! ফেরা করে 


বা কুটুরিতে রক্ত আানিবারও তেমনি একটা পথ আঁচে 
এ পথও একটী ফুটো বৈ আর কিছুই নয়। এই ফুটো 
টাকিবার ব! বন্ধ করিবারও একটী কপাট আছে। উপর- 
কার বাঁ কুটুরির মেজে শার নীচেকার ৰা কুটুরির ডাদ এক। 
উপরকার ডাইণ কুটি থেকে উপরকার বা কুট্ুরিতে রক্ত 
বাস্তারাত্ত করিবার যেন কোনও পথ নাই, নীচেকার ডাইন্‌ 
কুটুরি থেকে নীচেকার বঁ! কুটুরিতেও রক্ত হাতায়াত করি- 
বার তেস্নি কোনও পথ নাই! অর্থাৎ নীচেকার ছুই কট 
বির মাঝের দেয়ালেও কোন ফুটো ফাটা, পথ বা দুওর 
নাই। এর াগ্েই বলিডি, হুৎপিণ্ডের বাঁ কুটুরি থেকে 
হৎপিগ্ডের সেই গুশড়িধমনী আর তাঁর ডাল-পালা দিয়া 
পরিষ্কার রক্ত শরীরের সব জায়গায় যায়। আবার এই 
মাত্র বলিলাম, ভূৎপিণ্ডের ভিতর চারিটী কুটুরি আছে। 
উপরকার ডাইন্‌ কুট,রি, নীচেকার ডাইন্‌ কুট,রি ; উপরকার 
ৰা কুট,রি, আর নীচেকার রী কুট,রি। তবে ভূৎপিণ্ডের বাঁ 
দিকের কোন্‌ কুট,রি থেকে ভূপিগ্ডের গুড়ি ধমনী আর . 
তার ডাল-পালা দিয়া পরিষ্কার রক্ত শরীরের. সব জায়গায় 
বায়? হৃৎপিপ্ডের নীচেকার বা কুট,রি গ্লেঁকে হৃৎপিণ্ডের 
গুড়ি-ধমনী আর তাঁর ডাল-পাঁল' দিয়া পরিষ্কার রক্ত শরী- 
রের সব জায়গায় বায়। হৃৎপিণ্ডের নীচেকার বী! কুট,রির 
কোন্‌ দিকে হৃৎপিণ্ডের গুড়ি-ধমনী লাগান আছে ? উপর 
দিকে । . এই জায়গার একটা ফুটো আছে।' এই ফুটোয় 
হৃৎপিণ্ডের গু"ড়ি-ধমনী ঠিক্‌ যেন একটী নলের মত লাগান 
সাছে। এই ফুটো, পর, ব! দুর ঢাকিবার একটী কপাট 


অপরিষ্কার রক্ত কোন্‌ খান দিয়া চলা ফের! করে। ৩৫৫ 


আছে। এর আগে বলিছি, ফুক্কোর লক্ষ লক্ষ -বায়ুকোষের 
গায়ে জালের মত বিছ্বান চুলের মত সরু কোটি কোটি শির 
থেকে ফুক্কোর মোটা শির দিয়া পরিষ্কার রক্ত হাপিণ্ডের 
৷ কুটরিতে যায়। হৃতুপিণ্ডের বা দিকের কোন্‌ কুটুরিতে 
যায়? উপরকাঁর বঁ। কুটুরিতে যায় 1. ফুক্কোর অমন কয়ট! 
মোটা শির দিয়া'পরি্ষার রক্ত হৃৎপিণ্ডের বাঁ দিকের উপর- 
কার কুটুরিতে ঘায় ? চারিটী শির দিয়া। এই চারিটী 
ণিরের দুটা হৃৎপিণ্ডের বা দিকের উপরকার কুটুরির ডাইন্‌ 
দিকে, আর ছুটী তার কী দিকে লাগান আছে। ফুঁল্‌কোর 
লক্ষ-লক্ষ বায়ুকোষের গায়ে জালের মত বিছান চুলের মত 
সরু কোটি-কোটি শির থেকে ফুক্কোর এ চারিটি মোটা শির্‌ 
দিয়া পরিক্ষার রক্ত হৃৎপিণ্ডের উপরকার বা কুটুরিতে যায় ; 
তার পর, উপরকার বাঁ কুটুরির তলায় বা মেজেতে যে 
ফুটো, পথ বা ছুওর আছে প্লিছি, সেই ফুটো দিয়া নীচে- 
কার বা কুটুরিতে যায়; শেষে নীচেকার ৰা কুটুরি থেকে 
হৃংপিগ্ডের গু'ড়ি-ধমনী দিয়া শরীরের সব জায়গায় যায়। 
এর শ্মাগে বলিছি, নীচেক্রার অর্ধেক শরীরের অপরিষ্কার 
রন্তু নীচেকার গু"ড়ি-ধমনী দিয়া, আঁর উপরকার অদ্ধেক 
শরীরের অপরিষ্কার রক্ত উপরকার গু"ড়ি-শির দিয়া হৃৎ- 
পিগ্ডের উপরকার ডাইন্‌ কুটুরিতে যায়; তার পর, উপর- 
কার ডাইন্‌ কুটুরির তলায় বা মেজেতে যে ফুটো, ,পথ বা 
ছওর আছে বলিডি, সেই ফুটে দিয়া নীচেকার ডাইন্‌ কুটু- 
রিতে যায়; শেষে নীচেকার ডাইন্‌ কুটুরি. থেকে ফুক্কোর 
একটা ধমনী দিয়া সেই অপরিষ্কার রক্ত ফুক্ধোর সেই লক্ষ- 


৩৫৬ পরিফাঁর ও অপরিষ্কার রক্ত শরীরে কেমন করিয়া চগা ফেরা কে 


রা 


লক্ষ বায়ুকোষের গায়ে জাঁলের মত বিছান চুলের মত সরন্ু 
সরু শিরে গিয়া উপস্থিত হয়। হৃৎপিণ্ডের নীচেকার 
ডাইন্‌ কুটুরির কোন্‌ দিকে ফুক্কোর এ ধমনী লাগান আছে ? 
উপর দিকে । এই জায়গায় হৃওপিণ্ডের গায়ে একটা ফুটো 
আছে। এই ফুটোয়ু ফুক্কোর এ ধমনী নলের মত লাগান 
আছে। এই ফুটো, পথ বা ছুওর ঢাঁকিবার একটী কপাট 
আছে। 
কিসের বলে আর কেমন করিয়া শরীরের মধ্যে রক্ত 
নিয়ত ঘুরিয়া বেড়াইছে আর অপরিষ্কার রক্ত কেমন করিয়া 
পরিষ্কার হইতেছে, এক ররুয় মোটামুটি বলিলাঁম। আর 
এক বাঁর ভাল করিয়া বলি। নীচেকার অদ্ধেক শরীরের 
পরিক্ষার কাল রক্ত ছোট বড় অনেক শির দিয়া নীচেকার 
দুটা মোটা শিরে যায়। তার পর নীচেকার এই ছুটী মোটা! 
শির থেকে নীচেকার গু'ড়িষ্টির (অধোমহাশিরা_ইন্‌- 
ফিরিয়র্‌ বীনা কেবা) দির! হ্ৃত্পধিপ্ডের উপরকার ডাইন্‌ 
কুটুরিতে যায়। আর উপরকার অর্ধেক শরীরের অপরি- 
স্কার কাল রক্ত ছোট বড় নেক শির দিয়া উপরকার দুটা 
মোটা শিরে যাঁয়। তাঁর প্র উপ্লরকার এই দুই মোটা 
শির থেকে উপরকার গুঁড়ি-শির ( উদ্ধমহাশিরা- স্থাপিরি- 
য়র বীনা কেবা) দিয়া হৃৎপিণ্ডের উপরকার ভাইন্‌ কুটু- 
ক্তে যায় বীচেকার অর্দ্েক শরীরের অপরিষ্কার কাল 
রক্ত, আর উপূরকার আদ্ধেক শরীরের অপরিষ্কার কাল বক্ত 
এই রকম করিয়া ঠিক এক সময়েই হৃৎপিণ্ডের উপরকার 
ডলাইন্‌ কুটুরিতে গিয়া পড়ে। এই অপরিষ্কার কাল রক 


শৃহ্ু কেমন করিয়া হয়। ৩৫৭ 


ঈৎপিণ্ডের উপরকার ডাইন্‌ কুটুরি থেকে নীচেকার ডাইন্‌ 
কুটুরিতে যায় । তার পর, নীচেকার ভাইন্‌ কুটুরি গেকে 
ফুক্কোর বড় ধমনী-দিয়া ফুক্কোর লক্ষ-লক্ষ বায়ুকোষের গায়ে 
জালের মত বিছান চুলের মত সরু-সরু শিরে যায় । এই লক্ষ- 
লক্ষ বায়ুকোষের ভিতরকার বাতাসের অক্সিজেন লইয়া সেই 
অপরিষ্কার কাঁল রক্ত পরিষ্কার আর লাল টক্টকে হয়। 
তার পর, এই গ্লারিক্ষার আর লাল টক্টকে রক্ত চুলের মত 
সেই সব শির থেকে ফুক্কোর চারিটা মোটা শির দিয়া হৃত- 
পিগ্ডের উপরকার বাঁ কুটুরিতে যায়। তার পর, উপরকার 
বা কুটুরি থেকে এই পরিষ্কার লাল রক্ত নীচেক।র বা কুট্ু- 
ধিতে যায় । শেষে নীচেকার বা কুটুরি থেকে এই পরিঙ্গার 
লাল রক্ত হৃ২পিণ্ডের গু'ড়ি-ধমনী ( হৃদ্ধমনী-_এয়র্ট। ) আর 
তার ভাল-পালা দিয়! শরীরের সবজায়গায় যায়। এই 
রকুম করিয়া শরীরের মধ্যে রক্ত নিয়ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, 
আর মুহুমূন্থ অপরিষ্কার হইতেছে আর পরিফার হইতেছে | 
তারপর বলি। এর আগেই বলিছি, মৃত্যু ছু রকমে 
হয়। (১) ষে কারণেই হোক্‌, ফুক্কোর মধ্যে বাতাস যাওয়। 
বন্ধ হইলেই স্বৃতা হয়। ফুক্ধোর মধ্যে বাতাস ওয়া বন্ধ 
হইলে কেন মৃত্যু হয়, এত ক্ষণ তাই বলিতেছিলাম। আর 
তাই বলিতে গিয়াই এত কথা বলিলাম। ফুক্ধোর মধ্যে 
বাতাস যাওয়া বন্ধ হইলে ষেমন করিরা মৃত্যু হয়, ফুক্কোর 
মধ্যে বেশী কার্বণিক্‌ ক্যাসিভ, গেলেও-তেমূর্নি করিয়া! স্বৃত্যু 
হয়। তবেই ফুক্কোর মধ্যে বাতাস না যাওয়ারও সেই ফল ॥ 
অনেক দিনের এ"ধো কুর মধ্যে নামিলে কেন ম্বৃ্যু 'হয়, 


৩৫৮ মৃহ্যু কেমন করিয়া হয়। 


এর আগেই তা বলিছি। (২) ৮৭--৮৮র পাতে বলিছি, 
হৃতপিগ্ডের কাজ ( অর্থাৎ জড়-শড় হুইয়া ভিতরকার রাক্ডতের 
উপর চাপ দেওয়া ) যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ শরীরের মধ্যে 
রক্ত চল! ফেরা করে, আর ততক্ষণ জীবন থাকে । ওর 
কাজ বন্ধ হইলেই, ব্রক্তের চলা ফেরা বন্ধ হয়, আর জীবনও 
যায়। তবেই যে কারণে হৃৎপিণ্ডের এই কাজ হঠাত বন্ধ 
হয়, সেই কারণেই হঠাৎ মৃত্যু হয়। এমন অনেক বিষ 
আছে, যা খাইব! মাত্র হৃপিণ্ডের কাজ বন্ধ হয়। কাজেই 
মৃত্যুও তখনই হয়। হঠাৎ মৃচ্ছ? হইয়া ষে মৃত্যু হয়, তাও 
হ্ৃতুপিখ্ডের কাজ বন্ধ হইয়া 'হয়। মনে কর, খুব কাহিল 
রোগী, যাকে ধরিয়া পশ ফিরাইয়। দিতে হয়, তাকে যদি 
হঠাৎ উঠাইয়। বসাও বা দড় করাও, তকে মুচ্ছ হইয়া 
তখনই তার মৃত্যু হইতে পারে। এর পর, এ সব কথা 
ভাল কারিয়। বলিৰ। এখন মনে করিয়া রাখ ষে, (১) ফুক্ফোর 
মধ্যে বাতাস যাওয়া বন্ধ হইলে, কি ফুক্কোর মধ্যে বেশী 
কার্ববণিক্‌ ফ্বাসিড গেলে ম্বত্যুণহয়। আর (২) ষে কার- 
ণেই হোক্‌, মৎপিগ্ডের কাজ হঠাৎ বন্ধ হইলে ও | 
হঠাত হয়,। 

যদি বল নিয়ুমোনিয়ার হয কথা বলিতে বলিতে 
এত কথা! ৰলিবার দরকার কি ? এত ফাল্তে। কথা বলিয়া 
মিছামিছি- পুথি ঝাড়াইবার দরকার কি? দরকার একটু 
আধটু নষ্ব। «খুবই দরকার । ফি নিশ্বাসে আমাদের ফুক্ষোর 
, মধ্ট্ে যে র্যাপার ঘটিতেছে, আর যে ব্যাপার ঘটনার একটু 
এ'দিক্‌ ও দিক হইলে আমাদের জীবন সংশয় হয়, ও রকম 


' বৌীর ঘরে পরিষ্কার বাতাসের বেশী দরকার কেন? ৩৫৯ 


করিয়া তা বুঝাইয়া না বলিলে__পরিক্ষার বাতাস আমাদের 
কত দরকার ; পরিষ্কার বাতাসের কেনই বা এত দরকার ; 
ফুক্কো আমাদের কত বড় দরকারী ধন্ত্রঃ এই যন্ত্রের কল বল 
সব ঠিক থাকা কত দরকার ; ব্যামোতে এই যন্ত্রের কল বল 
বিগড়ে গেলে আমাদের কত বিপদ্‌ ঘটিতে পারে; ফুক্কোর 
কোন ব্যামো স্বইলে তা শীত্র ভাল করা কত দরকার ; নিয়ু- 
মোনিয়াকে 'ডাক্তরেরা কেন এত ভয় করেন; কেনই বা 
তাঁর নিয়ুমোনিয়াকে এত শক্ত রোগ বলেন ; আর নিয়ু- 
নোনি়া রোগ বুঝিতে না পারিলে, কি নিয়ুযোনিয়ার ঠিক্‌ 
চিকিৎসা করিতে না পারিলে রোগী কেন অত শীঘ্র মার! 
পড়ে--ও রকম করিয়া বুঝইয়া না বলিলে, এ সব তুমি 
কখনই তলিয়ে বুঝিতে পারিতে না। ফুল্ো আমাদের কি 
রকম দরকারী যন্ত্র ফুক্ধোর কোন শক্ত ব্যাসো হইলে 
আম।দৈর কি রকম সতর্ক আর সাবধান হওয়া উচিত, তা 
বুঝাইয়া বলিবার জন্যে বেশী কর্থা বলিবাঁর দরকাঁর নাই: 
তোমাকে তা এক কথায় বললি দিতেছি । দশ দিন আহা'র 
ন।পাইলেও আমরা বাচিস্া থাকি। এক দিন জল না 
গাইলেপ্ড বাঠিয়া থাকি । কিন্তু ফুক্কোর মধ্যে বাতাস না. 
গেলে আমরা এক্ষ মুহুর্ত বাটি না 

তার পর ঝলি। সহজ মানুষ যে ঘরে থাকে, সে ঘরের 
চেয়ে রোগীর থরে দিন রাতি বাহিরের পরিক্ষার বাতাস 
খেলার আরও বেশী দরকার। রোগীর ঘরে আবারও বেশী 
পরিষ্কার্থ বাতাসের দরকার কেন? সহঙ্জ মানুষের চেয়ে 
কোশীর গ! থেকে আর ফুক্কো থেকে বেশী বার্বণি য্যাসিড্‌ 


৩৬, শরীরের কোন্‌ কোন্‌ ্ধায়গর থেকে কার্কণিক্‌ য্যাসি বাহির ইত 


বাহির হয়। এর আগেই বলিচি, আমরা 'ধত বার 
নিশ্বাস ফেলি, তত বারই নিশ্বাসের »ঙ্গে কার্ববণিক্‌ য্াঁসিড, 
বাহির হয়। ফল কথা, নিশ্বা ফেলিলে নাক দিয়া যে 
একটা বাতাস বাহির হয়, সে বাতাসট। কার্বণিক্‌ য়্যাসিড, 
বৈ আর কিছুই নর । আমাদের গায়ের চামড়ায় এমন লক্ষ- 
লক্ষ চিদ্র আছে। ফেই লক্ষ লক্ষ ছিদ্র দিয়াও কাববণকু 
ষাসিড্‌ বাহির হয়। সহজ বেলার চেয়ে বামৌ হইলে 
.মাক দির়ী আর চানডার নেই লক্ষ লক্ষ ছিদ্র দিয়া রেশী 
কার্ববণিক্‌ য্যাসিড, বাঠির হর। এই জন্যে, সহজ মানুষের 
ঘরের চেটে রোগীর ঘরে পরিদ্ধার বাত'সের বেশী দরকার। 
এ কথাটা যেন কখনও ভূঁলও না। হার এই জন্যেই, 
রোগীর ঘরে লোৌক জন বত কম থাকে, ততই ভাল । কেন, 
তাঁ কি আঁবার বলিতে হইবে £ ঘরে লোক বেশী থাকিলে 
কাববণিক্‌ য্যাসিড, বেশী স্যগি হয়। যে ঘরে রোগী থাকে, 
সেধরে কেমন একটা ভারি দুর্গন্ধ হয়। এ রকম দুর্গ 
কেন হয়? রোগীর গা থেকে €শী কারবণিক্‌ য্যাসিড ত 
বাহির হয়ই। তা ছাড়া, তার গা থেকে একটা দুর্গন্ধ বাহির 
হয়। এই দুর্গন্ধে ঘরের বাতাস খুব খারাপ হয়। এই 
জন্যে, রোগীর ঘরে পরিষ্কার বাঁভাস খেলণর আরও বেশী 
দরকার। রোগীর গা থেকে যে দুর্গন্ধ বাহির হয়, তা দূর 
. করিবার. একটা উপায় আছে। উপায়টীও খুব সহজ। 
কয়লার একটা গুণ আছে। সকলে তা জানেন না। জানিলে 
কয়লা এত্ত দিন খুব আদরের জিনিশ হইয়া পড়িত। সে 
" গুণটা কি? কয়লা ছুর্ন্ধ খাইয়া ফেলে। রোগীর ঘরের 


রোগীর ঘরের কড়িতে বা-আড়ীয় ঝুড়ি করিয়া! করলা টার্াইবে ৬৬১ 


কড়িতে কি আড়ায় ঝুড়ি করিয়া কয়লা টাঙাইয়া রাখিলে 
রোগীর প্লা থেকে যে তুর্গন্ধ উঠে, তা এ কয়লায় খাইয়া 
ফেলে । কাজেই, রোগীর ঘরের বাতাস আর খারাপ হইতে 
পারে না। হাস্পাতালে যেখানে অনেক রোগী থাকে 
সেখানে ও রকম করিয়া কয়ল। টাঙাইয়া না রাঁখিলে নি 
দের গায়ের গল্পে ই।স্পাতালে কেহ (তষ্হে পারিত না? 
মেডিকেল্‌ কলেজের হাপ্পাতালে গিয়া যদি এক বায় দেখ, 
তবে রোগীদের ঘরে ঘরে কয়লার-ঝুড়ির কেমন সব রচনা 
বুশিতেছ্ে দেখিতে পাইবে । কয়লার এ গুণটীও ভূলি-ও 
না, রোগীর ঘরের শাড়ীয় কি কড়িতে কুড়ি করিয়া করলা 
টাডাইতেও ভুলিও না। তিন চারি দিন অন্তর ঝুড়ির কয়লা 
খুব খোলা জায়গায় বাতাসে বেশ কগিয়া ছড়াইয়া দিতে 
হর। বাতাসে এ রকম করিয়া ছড়াইয়া দিলে কয়লার 
ভিতরকার সব খারাপ গন্ধ বাহির হুইয়া যায়। তারপর 
সেই কয়লা আবার নূতন কয়লীর মত ব্যবহার করিতে 
পার। কয়লার ভিতরে খারাপ গন্ধ কোথা থেকে জাসিল ? 
রোগীর গ! থেকে যে দুর্গন্ধ উঠে, তাই কয়লার ভিতরে গিয়া 
জনা হয়। তাতেহ বলিছি বে কয়ল। দুর্গন্ধ খাইফ। ফেলে। 
পোনর দিন অন্তর বুড়ির কয়লা বদলাইয়া ফেলিবে। 
পুরাণ কয়লা ফেলিয়া দিয়া ঝুড়িতে নৃতন কয়ল! পুরিয়া 
রাখিবে( মনে কর তদু বেলা কয়লা ব্ূলাইতে পার। 
কেন না কয়লা কিনিতেও হয় না, কয়ল৷ তয়ের করিবার 
জন্যে কিছু খরচ করিতেও হয় নাঁ। ছু বেলা ভাত তরকারি- 
াধিবার জন্যে আকায় (উননে) রোজ রোজ .যষে কয়ল! 


৬৬৯. রোগীকে ভিজে (পাতা মাটিতে গুইভে দিবৈ নী। 


তের হয়, সেই করলা নষ্ট না করিয়া! রাখিলে তোমার কয় 
জার অন্াব কখনই হয় ন।। রাধা বাড়ার পর আকার 
( উননের ) আগুণ ষ্দি না শিবা ও, তবে কয়ল। ন1 হইয়া সব 
ছাই হইয়া যায়। এই জন্যে, ছু বেলাই জলের আছড়া 
দির। আকার শ্ঞাগ্ুণ নিখাইয়া রাখিবে। এই রকম করিয়া 
লোকজ রোঞ্জ যে কয়ু্জা তয়ের হনে, একট। ঢাকা জাগায় 
গাদ্। করিয়। রাখিয়া দিবে। বুষ্টিতে ভিজিতে দেওয়া 
হবে ন'। টি 
দৌ-তলা কি তে-তলায় শুকৃনো খট্খটে ঘরে খাটের 
উপর খুব পুরু মার পরিষার লিডাঁনায় নিয়ুমোনিয়"রোগীকে 
শে।ওয়াইবে বলিলে কাঙাল গরিবদের উপায় কি হবে? 
কড় মানু-ষরা তোমার সব ব্কম নিয়মই পালন কহিতে 
পারে। টাকার বই হয়। কিন্তু যারা পহিবারদের ভত 
কাপও ষোগাইতে পারে নাঃ ভাদেরহ মন্ষিল। ভিজে সৌতা। 
ম।টাতে শুইলে সহজ মন্গিষেরও ব্যামে। হয়। কাজেই, 
হ/জার গরিব হইলেও রোগীরে তেমন জায়গায় শুইতে 
দেওয়া উচিত নয়। এই জন্তে ভিজে সৌতা মাটিতে নিয়ু: 
মোনিয়ারোগকে কখনও শুইতে দিবে মা। শ্ছু নিযু- 
মোনিরা-রোগী বলিয়া কেন 1 কোনও রোগীকেই ভিঙ্জে 
সৌতা সাঁটতে গুইতৈ দেওয়া উচিত নয়। রোগীর কথা 
ছাঁড়িয়া দেও। সহজ্জ মানুষেরও পক্ষে তা ব্যবস্থা নয়। 
বাদের আর ঘর নাই, খাট তক্তপোব' কিন্নিবার উপায় নাই, 
ভিজে সৌত! মাটিতে না শুইলে যাদের চলে নাঃ তাদের 
উপার তবে কি হবে? উপায় আছে। সহঙ্গ উপায়ই 


গরম জলের ভাব নিশ্বাদের সঙ্গে কেমন করিয়া লটতৈ হয়। ৩৬৩ 


আছে। গুড় চুণ ঘরের মেজেতে পুরু করিয়া ছড়াইয়া 
দিয়া তার উপর শুকৃনেো! বিচিলি কি পল পাতিলে ভি্জে 
সৌতা মেজের দোষ অনেক কাটিয়া যায়। সেই শুকৃনো 
ধিচিলি কি পলের উপর বিছান! করিয়া রোগীকে শোওয়াইলে 
তার কোনও অনিষ্ট হয় হয় না। ভিজে সৌতা৷ মেজের রস 
চুণ ফু*ডিয়া উঠিয়া রোগীর বিছানা কিগা নরম করিতে পারে 
না। চুণের এস্গুণটা কখনও ভুজিও না: এ রকম যুক্তি 
না করিলে কাঙাল গরিবের আর উপায় নাই। আমাদের 
দেশের পোনর আনা লোক নিঃম্ব( যে ঘরের মেজে অত 
ভিজে সৌতা, তার দেওয়ালও ভিক্ষে সৌতা। দেয়ালের 
গোড়ায় যদি রোগীর বিছ্বানা করিতে হয়, তবে শুক্নো 
বিচিলির ঝাঁপ তয়ের করিয়া দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়া 
রাখিয়া তবে তার বিছানা করিবে । 

আর একটী কথা বলিলেই নূতন নিমুমেনিয়ার চিকিৎ- 
সার কথা বলা সারা হয়। এর আগেই বলিছি, নিয়ুমোনিয়া- 
রোগীর ঘর দিন রাত্রি সমান গরম রাখা বড় দরকার । নৈলে 
ব্যামে। শীপ্র সারে না। ব্রংকাইটিস রোগেও রোগীকে ঠিক্‌ 
সেই নিয়মে রাখিঙ্ুত হয়। রোগীর ঘর ত দিন রাতি সমান 
গরম রাখা চাই-ই । তা ছাড়া, খুব গরম জলের ভাব ঘরের 
মধ্যে নিয়ত দিতে পারিলে রোগী খুব আরাম বোধ করে। 
বাতাসের সঙ্গে গরম জলের ভাব ফুক্কোর মধ্যে গেলে কাশি 
কমে, হাপ কমে, কাশিতে কি নিশ্বাস লইতে. বুকের ভিশর- 
কার ব্যথা কমে, শ্লেত্বা সরল হয়, সহজেই গয়ের তুলিতে 
গারে। বুকে, পিঠে, পাঁজরে ভার্পিণের সেক দিলে যে 


৬৬৪ গরম জলের ভাব নিশ্বাসের সঙ্গে লইলে কীশির বড় উপকার হই 


উপকার হয়, খুব গরম জলের ভাব বাতাঁসের সঙ্গে ফুক্সোর 
মধ্যে গেলে তার চেয়ে কম উপকার হয় না। গরম জলের 
ভাবের এগুণটী কখনও ভূলিও না। মবম জলের ভাব 
ঘরের মধ্যে কেমন করিয়া দিবে? ঘর খানি যদ ছোট 
ভয়. তবে ৫। ৬ হাড়ি,ফুটন্ত গরম জল খরের মধ্য আনিয়া 
হাড়ির মুখের শরা খুলিয়া দিলে গরম জলের ভাবে থর খানি 
এক বারে পুরিয়া যাবে। খর যদি বড় হয়, তবে রোগীর 
পিছানায় মশারি খাটাইয়া তাঁর ভিতর এ রকম করিয়া গরম 
ভলের ভাব দিবে। মশ।রির ভিতর ফুটন্ত গরম জলের 
৪ । ৫টী হাড়ি লইয়া গেলে বড় গবম হয়, আর সে গরমে 
রোগীর কষ্ট হয়। এই জন্যে, মশারির চারি কোণে চারিটি 
হাড়ি এমনি জুত বরাত করিয়া বসাইনে যে, হাঁড়ির কেবল 
মুপটা মশারির ভিতর থাঁকে, আর সব বাহিরে থাকে। 
হাড়ির গলা পেঁচিয়া মশারি বাঁধিয়া কোনও দিকে ফাঁক না 
থাকে এমন করিয়া মশারি ঝুলাইয়া দিলে মশারির মধ্যে 
গরম জলের ভাব যাবে, অথচ হার ভিতর তেমন গরম হবে 
না। ব্রংকাইটিস্ই হোক্‌, পিযুমোনিঘাই হোক্‌, প্রুরিসিই 
হোঁক্‌'আর কোন কাশ.রোগই হোক্‌, ফুটন্ত গরম জলের 
ভার বাতাসের সঙ্গে রোগীর কৃক্কোর মধ্য গেলে তার অনেক 
কষ্ট নিবারণ হয়। যেমন কাশি, হেম্ন হাপ, গয়ের 
ভুলিতে (তেম্নি কট, আবার কাশিধার গময় বুকের ভিতর 
ভেন্নি ব্যথা । এ সব অন্ুখ দুর করিবার. ষেমন অন্তদ 
ফুটন্ত গরম জলের ভাব, এমন আর কিছুই নয় | ) কুটন্ত 
গরম জলের ভাব খানিক ক্ষণ পব্যস্ত এরকম করিয়া ফুদ্ছোর 


পুরাণ নিযুমোনিয়ার লক্ষণ । ৩৬৫ 


স্গধ্যে লইলে কাশি কমে, হাঁপ কমে, শ্রেম্বা সরল হয়, গয়ের 
তুলিতে তত কষ্ট হয় না, গয়ের সহজে উঠে, আর কাঁশিবার 
সময় বুকের ভিতরকার ব্যথাও কমে। নিয়ুমোনিয়া, 
ত্রংকাইটিস্‌, গ্লুরিসি ও আর সব কাশ-রোগে রোগীর ঘর 
বিন রাত্রি সমান গরম রাখা, জার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৫। ৬ 
বার করিয়া ফুটন্ত গরম জলের ভাব ঘরের মধ্যে বা মশারির 
ভিতর এ রকম করিয়া দেওয়া, এই সব রোগের ও্ধান 
চিকিৎসা__-এ কথা যেন কখনও ভুলিও না। ফুটন্ত গরম 
জলের ভাবের যে কত গুণ, তা রল। যায় না। এর পর, 
এ সব ভাল করিয়া বলির। 

(২) পুরাণ নিযুমোনিয়া নূতন নিয়ুষোনিয়া ক্রেমে 
পুরাঁণ পড়িয়া যাইতে পারে, কিম্বা গোড়া থেকেই নিয়ু- 
মোনিয়ার পুরাণ ভাব হইতে পারে। নৃ্তন নিয়ুমোনিয়া 
থেকে পুরাণ নিয়ুমোনিয়া খুব কম হয়। ব্রংকো-িসু 
মোনিয়া থেকেই পুরাণ নিযুমোনিয়া বেশী হয়। ব্রংকাই- 
টিস্‌ থেকে যে নিয়ুমোনিয়া হয়, সেই নিয়ুমোনিয়াকে ব্রংকো- 
নিয়মোনিয়া বলে। ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়ার কথা এর পরই 
বলিব। প্লুরিসি থেকেও পুরাণ নিযুমোনিয়া হইতে পারে। 
কখন কখন এ রকম ঘটে যে, ফুক্ষৌোর মধ্যে বাতাঁস যাইতে 
না পারিলে কাপিলারি ব্রংকাইটিস্‌ রোগে ফুক্কো ক্রমে 
চেপ্টা, শক্ত আর জমাট হইয়া যার । (২০৫-_-২০৬র পাত 
দেখ)। ফুল্ষোর এ রকম অবস্থা থেকেও * পুরাণ? নিয় 
মোনিয়া হয়। ক্ষয়কাশ (থাইপিস্‌) থেকেও পুরাণ নিয়ুং 

নিয়া হুয়। ধুল, বালি, চুণ, তুলর আঁশ, লোওয়া কি 





৩৬৩ পুরাণ নিয়ুমোনিরার লক্ষণ । 


আর কোন ধাতুর গুড়, কযলার গুড় ফুক্কোর নলির মধ্যে 
গেলেও পুরাণ নিয়ুমোনিয়া ক্রমে ঘটে। খনিতে যারা কাজ 
করে, কামার, যাঁরা ভাতার কাঁজ করে, যে সব মিম্ম্রি পাত- 
রের কাজ করে, এদেরই প্লুরাঁণ .নিয়ুমোনিয়া বেশী হয়। 
ফল কথা, কোন রকম খারাপ গু'ড় কি ধুল নিশ্বাসের সঙ্গে 
যাদের ফুক্ষোর মধ্যে যায়, তাদেরই পুরাণ নিয়ুমোনিয্বা বেশী 
হয়। ক্ষয়কীশের কথ। এর পর ভাল করিয়া,.বলিব। 
তার পর ব্যামো হইয়া যে ফুক্কোটা খারাপ .হইয়া যায়, 
তার আকার প্রকার কেমন হয় তাবলি। কোন কোন 
কোগীর বিশেষ যাদের ফুক্কোর মধ্যে ধুল বালি গিয়া পুরাণ 
নিয়মোনিয়া হইয়াছে, তাদের ফুল্কোর রং প্রায় কাল হইয়! 
ঘায়। রা 
র্যাঙোর গোড়ায় ফুক্কোর ভিতর খুব রক্ত জমে। তার 
পর ফুক্ষোয় তেমন রক্ত জমিয়া থাকে না। ফুল্কোর রং 
ফ্যাকাশে হইয়া যায়। শেষে ফুল্কোর আকার প্রকার 
এমনি বদ্লাইয়া যায় যে, সে রকম ফুল্কো যে এক বার | 
দেখিয়াছে, তার আর ভুল হয় না। ফুক্কো কলুক্ডে-শু”্কড়ে 
জ়-শড় হইয়া যায় । আর তেমন যে নরম ফ্লুলকো এক 
বারে এমনি শক্ত হইয়া যায় যে, হাত দিয়া ছেঁড়া যায় না, 
আর কাটিলে করু-কর্‌ শব্দ হয়। কাটা জায়গা তেলা, 
কনে! আর মারবেলের মত ছিটু ফোটা । আর কাটা 
জায়গায় শুকনো নাভীর মত দড়ি-দড়ি সব কি দেখা য়ায়। 
«এ লর কি? শির জার বায়ুনলি বুক্ছিয়া গিয়! আর মোটা 
হইয়া ও রকম দড়ি-দড়ি হইয়া থাকে। ফুল্কোর অনেক 


পুরাণ নিয়ুমোনিয়ার ফুল্‌কো কুক্ড়ে-শুকৃড়ে যায়। . ৩৬৭ 


থাঁনি এই রকম করিয়' খারাপ হইতে পারে। আবার একটু 
খানিও খারাপ হইতে পারে । কেবল একটা ফুক্ষোরই এ 
রকম ছূর্দশা হয়। ছুট ফুল্ধফোর হয় না। পুরাণ নিয়ু- 
মোনিয়ার এই একটা বিশেষ চিহ্ন । ফুক্কোর এ রকম দুর্দশা 
ভয় কেন? পুরাণ নিয়ুমোনিয়াতে বার়ুকোধ গুলির গা খুব 
পুরু ভয়, কাজেই তাদের খোল কমিয়া যায়। ফল কথা, 
কক্ষোর যে খান্িতে বামে হয়, সে খানির ফৌপড়া ভাৰ্‌ 
(স্পঞ্জের মত) কমির। যায়, আর নিরেট ভাঁবই বেশী হয় 
স্পীপ্পের মত নরম আর ফোপড়া বলিয়াই ফুক্ষোর ভিতর 
বাতাস সহজেই যায়, অর ফি নিশ্বাসে অমন ফাঁপিয়া উঠে ॥ 
কাজেই ফুল্কে! সে রকম ফোপড়া আর নরম না থাকিলে 
আর বাঁয়ুকোষ গুলির খোল কমিয়া গেলে, বাতাস সহজেও 
বাইন পাবে না, আবার কি-নিশ্বাসে যতটুকু বাতাস যাই- 
বার কথা, তাও যায় না । কাজেই, ফুল্‌্কো কুঁক্ডে-শুক্ড়ে 
জ$ শড় হইয়া যাইবে বৈ আরকি? এ দিকে ফুল্কো 
কঁকুড়ে গ্কূড়ে জড়শড় হয়, ও দিকে বায়ুনলি গুলির 
খেল বড় হয় আর বুকের বঁ! পাঁজরের সেই জায়গায় বসিয়! 
যায়। বুকের বাস্পাজরের সে জাঁয়গাটা অমন করিফা বসিরা; 
যায কেন? আগে ফি নিশ্বাসে ফুল্কো! একবারে এমন 
ফঁ পিয়৷ উঠিত ষে বুকের খোল একবারে পুরিয়া যাইত। 
এন ফুল্কোর ভিতর গে রকম বাঁতাসও যাঁয় না, ফুল্কো। 
কীপিয়াও উঠে না, ফি নিশ্বাসে বুকের খোলও পুঁরিয়া উঠে 
শা। উপরে বাতাসের চাঁপ, নীচে বাতাস নাই, কাজেই 
ব্ুকর কি পাঁজরের সে ক্ায়গা বসিয়া যা । গুয়ের এক 


বাুদাষের খোল কেন করিয়া বড় হয়? 


হু দাণ জমিয়া পচে বলিয়া বায়নলি গুলির খোল হাবও 
১ দর আর সেই' সব বাযুনলির চারি দিকে ফুল্‌কো! | 
- খারাপ হইয়া যায়। এ ব্যামে! এক দিকৃকার ফুঙ্গোর 

»ন থাঞিতে হইতে পারে, ফুল্কোর কেবল গোড়ার দিকেই 
হঠপ পারে, ফুল্কোর কেবল আগাতেও হইতে পারে, 
- +* প্বকোর কেবল মাঝখানেও হইভে' পারে। বুকের 
কেন আর ফুল্কো যে একটী সরু পর্দল দিয়া ঢাকা, সেই 
« ৪ সবাচর পুরু হয়, আর গায়ে-গায়ে লাগিয়া যায়। 
শু গঞ%্চটীকে  ভাক্তরেরা প্রুরা বলেন। এই পা খুব 
ক, কইল ফুবুকোকে এক বারে চাপিয়া কষিয়া ধরে। 
জট ০ কা ক্রমে চেপ্টা, শক্ত আর জমাট হইয়া যায়। 
নন ১8 -হুকাষ গুলি সেই কমুণিতে এক রকম বুজির! 
7 1. এ নিন থেকে এই রকম করিয়া পুরাণ নিয়মোনিয়] 
দশ) ৮০ দার থে টুকৃতে এই ব্যামো হয়, সে টুকু ছাড়া 
4 হল খ৮র বায়ুকোষের খোল ঝড় হয়। খোল বড় 
হল নেন ? বাতুকোষ গুলির ভিতরে বেশী বাতাস যায় বলিয়া 
২ খোল বড় হয়। বায়ুকোষ গুলিতে বেশী বাতাস যায়. 
দেনশ ছলগক্গোর ষে খানিতে ব্যামো হয়, সে খানির বায়ু 
দে টিভি “খাল কমিয়া যায় বলিয়া তাতে যত টুকু বাতাস 
বাইনার ক্গ, ক যাইতে পারে না! কাজেই, ফুল্‌্কোর 
মেখ্াণি ভাজ টাকে, সেই খানির বায়ুকোষ গুলির মধ্যে 
৭ পরান য়) এই জন্যে, যত টুকু বাতাস যাওয়ার 
1, এঁর চেতে বেশী বাহাস নিয়ত যায় বলিয়া বায়ুকোব 
পনর গন লও জইয়া যাঁয়। বাযুকোষ.গুলির এই রক্ষদ, 


২ 
রর 
চি 


পুরাণ নিযুমোনিক়ার লক্ষণ । 


করিরা খোল বড় হইয়া ঘাওয়াকে ডাক্তরের! এম্পীজিচ 
বলেন। এর পর এ রোগের কথা ভাল করিয়া বলিব 
নবারুকোষ গুলির ভিতরে এত বাতাস যাইতে পীরে, ০ 
তাতেই বায়ুকোষ ফাটিয়া যাইতে পারে॥ ফাটিয়া গেছে 
তার ভিতরকার বাতাস বাহির হইয়া পড়ে । বায়ুকৌষ গুলি 
বে স্থুত বাআশ*দিয়া সব গায়ে গায়ে গাথা, সেই স্ৃুত বা 
আশের ভিতর আসিয়। বাতাস জমা হয়। এ ছাঁড়া, যে জব 
রোগে পুরাণ নিযুমোনিয়া হয় বলিছি, সে সব রোগেরও 
চিট পাওয়া যায়। 

লক্ষণ____সচরাচর যে নিয়ুমোনিয়া হইয়া থাকে, সে 
নিয়মোনিয়া সারিতে গৌণ হইলে, তার যে সব লক্ষণ হয়, 
প্রথমে পুরাণ নিয়ুমোনিয়ারও সেই সব লক্ষণ বৈ আর কিছু 
জানিতে পারা ঘায় না। নিয়ুমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায় 
ফুল্‌কো নিরেট হইয়া গেলে পিঠে আর পীঁজরে ঘা দিলে 
ঘেমন নিরেট শব্দ বাহির হয়, এখানেও সেই রকম নিরেট 
শব্দ বাহির হয়॥ কিন্তু যর্ত দিন পাঁজরের এক দিক বসিয়া! 
নাযায়, আর বায়ুনলিগুলির খোল বড় না হয়, তত দিন 
পুরাণ নিয়ুমোন্য়ার কোনও নিশ্চিত চিহ্ত পাওয়া যায় না। 
জ্বর বড় একটা মালুম হয় না। রাত্রে প্রায়ই খুব ঘাম হয়। 
এই ঘামাতেই রোগীকে ভারি ছূর্ববল আর কাহিল করিয়। 
ফেলে। উঠিঞে, বসিতে, কি কোন কাজ কর্ম করিতে হাপ 
লাগা ছাড়া অন্দেক দিন পধ্যস্ত আর কোনও রকম অস্থখের 
পরিচয় পাওয়া যায় না। এ ছাড়া, কাশিও একটু হয়, 
গয়েরও একটু একটু উঠে। যে দিকের ফুল্‌্কোর ব্যামো, 


৩৭০ পুরাণ নিযুমোনিয়ার লক্ষণ 


সেই দিকের পিঠে পাঁজরে ঘা দিলে নিরেট শব্দ বাহির হয়া 
এই রকম নিরেট শব্দ বরাররি থাকিয়া যায়। নিশ্বাস লই- 
বার সময় আর নিশ্বাস ফেলিবার সময় সে দিকের বুক কি 
পাঁজর এত কম নড়ে যে. তা বড় একটা মালুম হয় না। 
সহজ বেলায় নিশ্বাস লইলে আর নিশ্বাস ফেলিলে বুক আর 
পাঁজর কেমন ফুলিয়া উঠে আর কমিয়া যায় তা সকলেই 
দ্রেখিয়াছেন। নিশ্বাস লইলে ফুল্‌্কো বাতাসে পুরিয়া যায় 
আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বুকও ফুলিয়া উঠে। নিশ্বাস ফেলিলে 
বাতাস বাহির হইয়া আসে বলিয়া ফুল্‌কো! যেন চুপ্সে ঘায়; 
সেই সঙ্গে সঙ্গে বুকও কমিরা যায় । যত বার নিশ্বাস লও়া 
যা আর নিশ্বাস ফেলা যায়, তত বারই এই রকম করিয় 
বুকের ছাতি ফোলে আর কমিয়া যায়। পুরাণ প্লরিসি 
রোগে বুকের ভিতর জল জমিলে বুক কি পাঁজর যত বসিরা 
যায়, জ্বৎপিগ আর পেটের ভিতরকার সব যন্ত্র আপন আপন 
জাবগা থেকে যত দূর সরিয়া যার, পুরাণ নিযুমোনিয়ার তত 
নয়। কিন্তু পুরাণ নিযুমোনিয়াতে কণ্টার খোল সচরাচর 
বেশী হয়, আর পাঁজরের হাড়ের মাঝের জায়গা বসিয়া যায়। 
. বারুকোর ছিডিয়া তার বাহিরে বাতাস আঃসিলে কণার ও 
রকম খোল বুজিয়া যায়, পাঁজরের হাড়ের মাঝের জায়গাও 
পুরিক়া যায়। বায়ুনলিগুলির খোল বড় হইলে লক্ষণেরও 
একটু তফাত হয়। গয়ের বেশী উঠে। অল্প সবুজ কি সল্প 
নীল রঙের গয়ের উঠে। গয়ের যদি খুব বেশী উঠে.ত তার 
রং মল্প জর্দা মালুম হয়। এই গয়ের প্রায়ই হুর্গন্ধ। 
-কাশিএ সঙ্গে রক্ত উঠে। কাশির দঙ্গে রক্ত উঠাকে ডাকত" 


ফুঙ্কোর সির রক্ত চলার ব্যাঘাত ঘটলে হৃৎপিণ্ডের কি দোষ হয় ৩৭১ 


নেরা হিম্পটিসিস্‌ বলেন। কাশির সঙ্গে রক্ত-উঠা পুরাণ 
নিয়ুমোনিয়ার একটা সাধারণ লক্ষণ । ফুক্ষোর ভিতর দিয় 
রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত হয়। ফুল্‌্কোর ভিতর দিয়া রক্ত 
চলাচলের ব্যাঘাত ঘটিলে হৃৎপিণ্ডের ফি দোষ হয় ? হৃত- 
গিগ্ডের উপরকার ভাইন্‌ কুটুরি আর নীচেকার ডাইন্‌ কুটু- 
রির খোল বড়হয়। খোল বড় হইবেই ত। এর আগেই 
বলিছি যে নীচেকার অদ্ধেক শরীরের অপরিক্ষার কাল রক্ত 
নীচৈকার ছুটী মোটা শির দিয়া নীচেকার গু*ডি-শিরে যায়, 
তাঁর পর সেই গুড়ি শির দিয়! হৃশুপিণ্ডের উপরকার ডাইন্‌ 
বুটুরিভে যায়। আয উপরকার অদ্ধেক শরীরের অপরি- 
ক্ষার কাঁল রক্ত উপরকার ছুটী মোটা শির দিয়! উপরকার 
গুড়ি শিরে যায়, তার পর সেই গুড়ি শির দিয়া হৃতপিগ্ডের 
উপরকার ভাইন্‌ কুটুরিতে যায়। সব শরীরের এই অপরি- 
ফা কাল রক্ত হৃৎপিণ্ডের উপরকার ভাইন্‌ কুটুরি থেকে 
শীচেকার ডাইন্‌ কুটুরিতে যায়। শেষে নীচেকার ডাইন্‌ 
কুটুরি থেকে ফুল্কোর বড় ধমনী দিয়া ফুল্কোর ভিতকে 
যায়। তবেই দেখ, ফুল্কোর ভিতরে রক্ত যাওয়ার কোনও 
ব্যাধাত ঘটিলে, হৃৎপিণ্ডের উপরকার ডাইন্‌ কুটুরি আর. 
নীচেকার ডাইন্‌ কুটুরি রক্তে পুরিয়া খাকিষার কথা কি না ॥ 
রক্তে নিয়ত এ রকম পুরিয়া থাকিলে, মাংসের থলির খোল 
বাড়িয়া যাবে আশ্চর্য্য কি ? ফুলকোর ভিতরে রক্ত যাওয়ার 
কোনও ব্যাঘাত ঘটিলে, হৃপিষ্ডের উপরকার 'াইন্‌ কুটু- 
রিতে আর নীচেকার ডাইন্‌ কুটুরিতে রক্ত জমে । আবার 
হৃৎপিণ্ডের উপরকার ডাইন্‌ কুটুরিতে আর নীচেকার ডাইন্ 
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কুটুবিতে রক্ত যাইবার জো খাকে না বলিয়া উপরকার দ্টী 
মোটা শিরে আর উপরকার ধ্ড়ি-শিরে, জার দীচেকার দ্টা 
নোটা শিরে আর নীচেকৰর গুঁড়ি-শিরে রক্ত জমে । ফল 
কথা, শরীরের মধ্য ছোট বড যত শির আছে, সব শিরে 
এরকম করিয়া রজুর জাম। আপরিক্ষার কাল রক্ত যার 
ভিরে থাকে, এখালে তাকেই শির ধলিতেছি । এ কথাটা 
ধন ননে থাকে । এই নবম করিয়া রক্ত জমে. বলিয়া সন 
শির মোটা আর উচু হইর। উঠে। শরীরের যে জায়গায় 
শির দেখা যাইবার কণ। নয়, সেখানেও দেখা যায়। এই 
জন্যে, রোগীর শরীর কখন কখন যেন নীল-ব্ণ হয়। আর 
এই জন্যে, তার সব শরীরে শোথ হয়। শোথ আর উদরীার 
কথা এর পর ভাল করিরা বলিব। কুক্ষোর ভিতরে রন্তু 
হাওয়ার ব্যাঘাত ঘটে বলির হৃৎপিতগুর গুপড়ি-ধমনী (এযট:) 
আর তার ডাল-পালা দিয়া শরীরের সব জায়গায় তেমন 
জোরে রক্ত যাইতে পারে না। এই জন্যো, নাড়ী সর আর 
খুব ছুর্ববল মালুম হয়। ঘে বায়ুনলিগুলির খোল বড় হই- 
যাছে, সে সব যদি বুকের কি পাঁজরের ঠিক নীচে থাকে, 
তবে বুকে,কি পাঁজরে ঘা দিলে খুব ফাঁপা শব্দ বাহির হয়। 
জহজ বেলায় তেমন জাপা শব্দ বাহির হয় না। সেই সব 
নলির মধ্যে যদি শ্লো থাকে, তবে গ্রিথস্কোপ্‌ দিয়া শুনিলে 
বড় বুড়বুড়ির শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। আর নলিগুলির 
ভিতর যদি শুকো.হয়, তবে নলের ভিতর ফুঁ দিলে হেমন 
শব্দ হর, সেই রকম শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় । রোগীকে 
এক-ছুই--তিম গুণিতে বিলে তার আওয়াজ তোমার. 
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কাদে আসিয়া কন্‌ কন্‌ করিয়া বাজে । ২৮৯--২৯০র পাতে 
এ রকম পরীক্ষার কথা বেশ করিয়া বলিছি। বায়ুনলি 
গুলির ঘে খোল বউ হইয়াছে, তার আর একটী খুব ভার্ল 
চিত আছে । এই চিহ্নটাঙ্ক সব চেয়ে ভাল। সে টিহ্ুটা 
কি? রোগী থাকিয়া থাকিয়া এক এক ধারে অনেক খানি 
করিয়া হূর্গদ্ধ গঞ়নের তুলিলেই জানা গেল, যে তার বারুনলি 
গুলির খোল বড় হইয়াছে । বায়ুনলির খোল বড় মা হইলে, 
অত"গয়ের কোখায় জমিয়া থাকিবে ? আরজ্রমিয়া না 
থান্কীলে গঞ্জের ছুর্গন্ধও হয় না, এক এক বারে অত খানি 
করিরাও উঠে না। 

পুরাণ নিয়মোনিয়া রোগে মৃত্যু হইবার আগে কি কি 
লক্ষণ দেখা দেয়? রক্ত উঠে, উদরী হয়, পেট নাবে, 
পেটের ব্যামে। হয়, সব শরীর ক্ষয় পাইয়া যায়। কিন্া ভাল 
কুক্ষোটতেও ব্যামো হয়। | 

চিকিৎসা-_-_-এখন পুরাণ নিযুমোনিয়ার চিকিৎসার 
কগা বলি। পুরাণ নিয়ুমোঁনিয়ার চিকিৎসা আর কৌন 
কোন ব্রকন ক্ষয়কাশের (খাইসিস্‌) চিকিৎসা প্রায় সমান। 
প্নাণ নিয়ুমোনিয়ার প্রথম অবস্থায় ফুল্কোর নিরেট ভাব 
নুচাইবার চেষ্টা করিবে । ফল কথা, এ রোগের সুত্র- 
পাতে এইটাই প্রধান চিকিৎসা । ফুল্‌্কোর নিরেট তাৰ 
ঘু্াইবার উপায় কি? পিঠে, পাজরে, বুকে.টিংচর আয়ো- 
ভীন্‌ লাগাইলে খুব উপকার হয়। ফুল্কোর নিরেট ভাব, 
শা্রই খুচিয়া যায়। ডিস্পেন্নেরিতে সচরাচর যে টিংচর ' 
আয়োডীন্‌ তয়েরু থাকে, তার ছেয়ে তেজ্জালহইলে বেশী ফল 


৬৭৪ পুরাঁণ নিখুমোনিয়ার চিকিৎসা। 


পাওয়া যায়। লিবরে (ঘকৃতে ) রক্ত জমিলে ডাইন্‌ দিকে 
লিবরের জাম্বগায় ষে টিংচর আয়োডীন্‌ লাগাইতে বলিছি, 
এখানেও সেই টিংচর আয়োডীন্‌ লাগাইবে। সে টিংচর 
আয়োডীন্‌ কেমন করিয়া তয়ের ক্লরিতে হয়, ১০৬র পাতে 
তা লিখিঘ্না দিইছি। জায়গা বদ্‌লাইলে (স্থান পরিবর্তন 
করিলে ) রোগীর খুব উপকার হয়। ফল কথা, স্থান.পরি- 
বন্ধনে পুরাণ নিয়ুমোনিয়া-রোগীর যেমন উপ্রাকার হয়, এমন 
আর কিছুতেই নয়। তবে সামান্য গৃহস্থ .কিন্বা কাডাল 
গরিবের পক্ষে স্থান-পরিবর্তন বাবস্থা হইতে পারে না। কেন 
না, স্থান-পরিবন্তন কেবল বড়-মানুষদেরই ঘটিতে পারে । 
মে, পরিবারেন্র ভাত কাপড় যোগাইতে পারে না, তাকে 
বলিলে, তুমি মুড়ের গিয়া ছুষ্থিন মাস ধান না করিলে 
তোমার এ ব্যামো সারিতে না! তাকে এরকম ব্যবস্থা 
দেওয়ারও ধে ফল. তোমার ব্যামো সারিবার কোনও উপায় 
নাই বলারও সেই ফল। গায়ে বল হয়, এমন আহার 
রোগীকে দেওয়া চাই-ই। তা! নৈলে তার জীবন রক্ষা হওয়া 
ভার। গায়ে বল হয়, এমন আহার কি ? দুধ আর মাংসের 
ক্কাথ। 'মাংসের ক্কাথের কথা ১২৭-_-১৩১র পাতে বেশ 
করিয়া বলিছি। মাংদের ফ্কাথের সঙ্গে ব্রাণ্ডি দিলে আরও 
উপকার হয়। এক এক বারে ছু ওন্দ (এক ছটাক ) ক্াথ 
আর ছু ডাম্‌ (আধ কাচ্চা) ব্রাপ্ডি (১র নম্বর ) দিবে। 
রোগীর অবস্থা বুঝিয়া ছু ঘণ্টা অন্তরও দিতে পার, তিন 
খণ্টা অন্তরও দিতে পার । এর আগেই বলিছি যে ক. 
'লৈখর অইল্‌ আর হাইপোফস্ফাইট অব্‌ লাইম্‌ সব রকম, 
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বিশেষ পুরাণ কাশ-রোগেরও খুব ভাল অন্তদ। এই জন্যে, 
পুরাণ নিয়ুমোনিয়া-রোগে কড্লিধর্‌ অইল্‌ আর হাইপো- 
ফস্ফাইট্‌ অব্‌ লাইম্‌ ব্যবস্থা করিবে । এই দ্ভু রকম অস্রদ 
কখন কি রকম করিরা খাইতে হর, ২৫*--২৫২ আর 
২৬৭ -২৬৮র পাতে সে সব বেশ করিয়া লিখিয়া দিইডি। 
কাশি নিবারণের জন্যে কম্পা্ট পু টিংচর অব্‌ ক্যাম্ষর্‌ 
দিবে। কম্পান্তগ্ড টিংচর অব্‌ ক্যাম্ষর ক্লিসের সঙ্গে কি 
রকম করিয়। দিতে হয়, নীচে তা লিখিয়৷ দিলাম । 
চর ক্যাম্কর কো ১ ৩ ড্রাম্‌। 
ডিল ওযাটর (ক্স্যাকুই ক্যানিথাই ) ৬ গুন্স পুরাইয় 
একক্র মিশাইরা একটা শিশিতে রাখ । 
শিশির গায়ে কাগজের ৬টা দাগ কাটিয়া দেও। বপন 
দেখিবে যে বোগী বেশী কাশিন্তেচে, তখনই এক দাগ জস্তদ 
খাওয়াইঝ1! দিবে । তার বাতে স্মগ্নি বৃদ্ধি হয় তা করিবে। 
থে অন্দে অগ্রিবৃদ্ধি হয়, সে অস্থদটা নীচে লিখিয়া দিলাম | 
স্তালিপীন্‌ ০ তত রে ৫ গ্রেন্‌ 
দোডি বাইকার্ব (বাইকার্ধণেট অব্‌ সাঁডা ) ৫ গ্রেন্‌ 
পল্ৰ ইপেকাশ ইপেকাকুয়ানা পাউডর ) & গ্রেন্‌ (এক গ্রেনের 
৩ ভাগের এক ভাগ) 
পেপ্সিন 2 তত ৩ প্লেন 
একত্র মিশাইয়া একটা পুরিয়া তয়ের কর। 
এই রকম ১২টা পুরিয়া তয়ের করিয়া, রোগীকে রোজ 
৩টা করিয়া পুরিয়া খাউতে দিবে ।. এ অন্থদটীতে যে 
কেবল অগ্নি বৃদ্ধি হয় তা নয়, রাত্রে রোগার ঘে ঘাঁম হয়, 
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সে ঘামও কমিয়া যায়। পুরাণ নিয়ুমোনিগা আর ক্ষয়কাঁশ 
(পাউসিস্‌) রোগে রাত্রে রোগীর যে ঘাম হয়, সেই ঘামেতে 
বোগীর শরীর এক বারে ক্ষয় পাওয়াইয়া দেয়। যে অন্দে 
সেই ঘাম কমে, তার চেয়ে ভাল অস্র্দ আর কি হইতে 
পারে ? স্যালিসীন্‌ এ রকম ঘামের যেমন অসুদ, ভাইপো 
ফস্ফাইট্‌ অব্‌ লাইমও তেম্নি অন্ুদ । ক্ষয়কাশ (থাইসিস্‌) 
রোগের কথা যখন বলিব, তখনই এ সব কথা' ভাল করিয়া 
বলিব। রোগ পাকিয়া দ্াড়াইলে অনেক রকম উপসর্গ 
আসিয়া উপস্থিত হয় । কাশির সঙ্গে রক্ত উঠিতে আর্ত 
হইলে রোগীকে বিছানা থেকে মোটে উঠিতে দিবে না। 
১৫ গ্রেন্‌ করিয়া গ্যালিক্‌ য্যাসিড. তিন চারি ঘণ্টা অন্তর 
খাইতে দিবে । পেটের ব্যামো হইলে--পেট নামিতে 
আরম্ত হইলে শুগার্‌ অব লেড আর আফিং দিবে । শুগারু 
আন্‌ লেড আর আফিং এরকম পেটের ব্যামোর যেমন 
ধারক অন্ত, তেমন আর কিছুই না। শুগার্‌ অব লেড, 
মার আফিং একত্র কি রকম করিয়া! দ্রিতে হয়, নীচে তা 
লিখিয়া দিলাম । 

গুগার্‌ অব্‌ লেভ. (ক্যািটে অব লেড.) *₹. ৩ গ্রেন্‌ 

আফিং ঠ 2 ই মোধ) গ্রেন্‌ 

এক্‌স্রাক্ট জেন্শন্‌ *** রঃ যতটুকু দরকার 

একত্র মিশাইয়া একটা বড়ি তয়ের কর। 

এই রকম ১২টা বড়ি তয়ের করিরা একটা ক'টোয় করিয়া 
রাখ। প্রতিবার বাহের পর একটী করিয়া বড়ি খাইতে 
দ্রিবে। রোগীর গয়েরও বেশী উঠিতে দিবে না। কেন না, 
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বেশী গয়ের উঠিলে রোগী ভারি ছূর্ননল আর কানু হইয়! 
পড়ে। বেশী গর়ের উঠিতে না পায়, তার উপায় কি £ 
কেটুলি কিম্বা হাড়ি করিয়া জল ফুটাইয়া, সেই ফুটন্ত গরন 
জলে তার্পিণ কিন্বা ক্রিয়েসোট্‌ ঢালিয়া দিবে । ঢালিয়! 
দিযই সেই ভাব নাক দিয়া টানিয়া লইবে। যত ক্ষণ ভাঁব 
উঠিবে, ততক্ষণ এ রকম করিয়া নিশ্বীসের সঙ্গে ফুক্ষোর 
মধো এ ভাব,লইবে। দিন রাতের মধ্যে তিন চারি বার 
এই রকম করিয়া ভাব লইবে। এ ছাড়া, রোশীকে পোট- 
ওয়াইন, লৌহ-ঘটিত অন্তদ আর কুইনাইন দ্রিবে। লৌহ- 
ঘটিত অন্তদ্ধ আঁর কুইনাইন একত্র কি রকম করিয়া দিতে 
ভযু, এখানে তা লিখিয়া দিলাম। ূ 
কুইনাইন ১ ২৪ গ্রেন্‌ 


টিনচর ফেরিমিয়ুরিয়েটিস *** ২ড্াম 
টি-চর ডিজিটেলিস ... -* ১ শষ 
ক্লোরেটু অব পটাশ -*. রি ১ ড্শম 
ইন্ফিযুসন্‌ কোয়াসিয়া * ঠ ১২ ওন্প পুরাইন্সা 


একক্স মিশাইয়া একটী শিশিতে রাখ। 


শিশির গুয়ে কাগজের ১২টা দাগ কাটিয়া ছেও। রোজ 

হন দাগ করিয়া অস্থুদ খাইবে। সকালে এক দ্রাগ, ভুপরে 

এক দাগ, আর সন্ধ্যার আগে এক দ্রাগ। রোগীর শোথ 
কি উদরি থাকিলেও এ অস্থদে খুব উপকার হয়। 

(৩) ব্রংকো-নিযুমোনিয়া--এর আগেই বলিছি যে, 

বংকাইটিস্‌ থেকে যে নিরুমোনিয়া হয়, তাকে ব্রংকে1- 

নিমোনিযা বলে। ত্রংকো-নিযুমোনিয়া ছেলে-বয়সের 
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রোগ। এ রোগ কেবল ছোট ছেলেদেরই হয়। বেশী 
বয়সে এ "রাগ হয় না, এমন নয় । হয়, তবে খুব কমই 
ভয় । ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়া হইবার মাগে ক্যাপিলারি ব্রংকাই- 
টিস্‌ হইতেই চায় । তবে কচি কখনও এ নিয়মের বাভি- 
'ক্রুন ঘটে । ছোট ছেলেদের হাম কিন্বা হুপিংককফ হইলে 
এই ক্যাগিলারি ব্রংকাইটিস্‌ হয়। হুপিংকফ ছেলেদের 
এক রকম কাশি । এ কাশি দমকে দমকে হয়। কাশি 
পৃস্থিত হইলে কাশিতে কাশিতে ছেলের ঢোক মুখ 
এক বারে রাডা হ্ইয়া যায়। তাঁর পর একটা হুপ্‌ শব্দ 
হইয়া কাশি থামিয়া যায়। ভুপিংকফ ছৌয়াচে রোগ। 
এর পর এ রোগের কথা বলিব? ব্রংকাইটিস্‌ রোগে ফুক্কোর 
খানিক চেপ্টঃ শক্ত আর জমাট হইয়া গেলে, তা থেকেও 
ব্রকো-নির়মোনিয়া প্রায়ই হয়। ত্রংকাইটিস্‌ রোগে ফুক্খোর 
খানিক কেদন করিয়া চেপ্টা, শন্ত আর জমাট হইয়া যায়, 
২০৫--২০৭র পাতে সে সব বেশ করিয়া বলিছি। ইন্‌- 
ফুদয়প্তা রোগ থেকেও ব্রংকোশীনযুমোনিয়া হয় । ইন্ফুয়েগ্। 
এক রকম শর্দিরোগ। এ.রোগ বখন হয়, এক বারে 
ভাঙ্গার হাজার লোকের হয়। এ পোগেরও কথা এব পর 
বলিব। ব্রংকো-নিযুমোনিয়া এই রকম করিয়া সৃষ্টি হয়।, 
নুতন নিয়ুমোনিয়াতে ফুক্ষোর অনেক খানিতে যেমন এক 
বারে-প্রদাহ হয়, ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়াতে তেমন হয় না । 
ংকো-নিয়ুমোনিয়তে ফুক্কোর জায়গায় জায়গায় খানিক 
খাঁনিক লইয়া প্রদাহ হয়। তবেই দেখ, নূতন নিয়ুমোনিয়া 
আর ব্রংকো-নিযুমোনিয়া, এই ছুই রকম নিয়ুমোনিয়ার 


হি 


৪ 


ংকো-নিুমোনিরার লক্ষণ ৩৭৯ 


এতেও খুব তফাত। ব্রংকো-নিযুষ্গোনিরাতে এখানে এক 
খাম্চা, ওখানে এক খাম্চা, ফুক্কোর জায়গায় জায়গায় এই 
রকম করিয়া প্রদাহ হয়। নূতন নিযুমোনিয়াতে ফুক্ষোর 
একবারে অনেক খানির প্রদাহ হয়। এই ছ্ব রকম নিয়ু- 
মোনিয়ার এ তফাতটী মনে করিয়া রাখা বড় দরকার । যদি 
বল এ তফাতটী কেমন করিয়া জানা যাবে? বাইরের 
লক্ষণে ত এ তক্ষাতের কোনও পরিচয় পাওয়া যাবে না। 
তা জানা শক্ত নয়। বুক পরীক্ষার যন্ত্র (ঠ্ি গ্রিথক্কোপ্‌ ) বুকে 
1পঠে পাজরে দিয়া পরীক্ষা, করিয়া দেখিলে কিছুই ঢাপা 
থাকে না। ব্রংকো-নিযুমোনিয়াতে ফুক্কোর জায়গায় জায়- 
গার নিয়ুমোনিয়ার পরিচয় পাওয়াযায় । নুতন নিয়মোনিয়াতে 
ফুদ্কোর এখানে একটু, ওখানে একটু প্রদাহ হইয়াছে__- 
এ রকম পরিচয় পাওয়া যাঁর না। ফুক্কোর এক্ক জায়গায় 
এক বারে অনেক খানির প্রদাহ হইয়াছে, তাই জানিতে 
পারা যায়। বুক পরীক্ষার যন্ত্র (্রিথন্দোপ্‌ ) দিয়া বুক 
পিঠ পাঁজর পরীক্ষা করিয়া দেখিলে নিয়ুমোনিয়ার কি রকম 
পরিচর পাওয়া যায, ২৮৩--২৯৭র পাতে তা বেশ করিয়া 
বলিছি। | 
লক্ষণ-__-প্রথমে ব্রংকাইটিস্‌ হয়। তার পর রোগা 
দুর্বল ছেলেদের (বিশেষ ঘে সব ছেলে আহারের ত্রটিতে 
কাহিল হইয়াছে, তাদের ) এই ক্রংকাইটিস্‌ ক্রমে বাড়িয়। 
শেষে নিয়ুমোনিয়াতে গিয়! ঈড়ায়। ব্রংকাইটিস্‌ থেকে 
নিয়ুমোনিয়া হওয়া কিছু শক্ত নয়। বাযুনলির প্রদাহ বায়ু- 


কোয়ে গিয়া উপশ্থিত হইলেই আর কি, নিয়ুমোনিয়া হইল 
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নূতন নিয়ুমোনিয়ায় যেমন কম্প হয়, এ নিয়ুমোনিয়াঁয় তেমন 
কম্প হয় না। কেবল হাপ বাড়ে, নিশ্বাস খুব ঘন ঘন পড়ে, 
ছেলে অস্থির হয়, আর কাশি আসিলেও ব্যথাঁর ভয়ে 
কাশিতে চায় না। কাথা কোথায় £ ২৭৪র পাতে বলিজি, 
পাকা ফোড়ার উপর ঘ] দ্রিলে যেমন লাগে, নিয়ুমোনিয়া- 
রোগী কাশিলে বুকের মধ্য ফুক্কোয় তেম্নি লাগে । লাগি- 
বার ত কথাই রটে। গায়ের কোন জায়গান্র প্রদাহ হইলে 
-_ফুলিলে, রাঙা হইলে, ব্যথা হইলে- সেখানে কোন 
রকম চাপ লাগা দুরে থাক্‌, হাত পধ্যন্ত য় না। ফুক্কোর 
প্রদাহ হইলে সেরকম ত আরও হবে। কাশিবার সময় 
ফুক্কোর উপর যে বুকের চাপ লাগে;তা কি আর বলিতে 
হবে? এছাড়া গায়ের তাঁত বাড়ে । সহজ বা সামান্তা 
ব্রংকাইটিসে ছেলেদেরও গায়ের তাত ১০২ ডিগ্রী বা অংশের 
উপর প্রায়ই উঠে না । অর্থাৎ বগলে তাপমান-যন্ত্র দিলে 
পারা ১০২র দাগ ছাড়াইরা প্রায় উঠে না । কিন্ত্ব ব্রংকাই- 
টিস্‌ থেকে নিঘুমোনিয়া যে হয়, সেই গায়ের তাঁত ১০৩, 
১০৪, কিম্বা ১০৫ ডিগ্রী বা অংশ হয়। নাড়ীরও বেগ বেশী 
'কুয়। ফুক্কোর জায়গায় ভায়গায় প্রদাহ,( নিরেট ভাব) 
হয় বলিয়া, বুক-পরীক্ষার যন্ত্র , গ্রিথক্কোপ্‌) দিয়া নিয়ু- 
মোনিয়ার পরিচয় প্রথমে বেশ স্পট পাওয়া যায় না। 
সচরচর ছুট ফুক্ধোতেই প্রদাহ হয়। প্রথমে ফুক্ষোর 
গোড়ার পিছন দিকে প্রদাহ হয়। ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়া 
কুইবার আগে ফুক্ষোর খানিক চেপ্টা, শক্ত আর জমাট 
হুই্‌য়া যায় বলিয়া, বুকে পিঠে পাজরে আঙুলের ঘা দিলে 
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আর এক রকম শব্দ বাহির হয়। নুতন নিযুমোনিয়ার 
দ্বিভীয় অবস্থায়, অর্থাৎ ফুক্কোর নিরেউ ভাঁৰ হইলে, বুকে 
পিঠে পাজরে আঙুলের ঘা দিলে যে রকম নিরেট শব্দ 
নাহির হয়, এখানে সে রকম নিরেট শব বাহির হয় না। 
তার চেয়ে কম নিরেট শব্দ বাহির হয়--বরং একটু ফাপা- 
গোচের শব্দ "পাওয়া যায়। কিন্তু রোগ বাড়িয়! ব্রংকো- 
নিরুমোনিয়া আর নুতন নিযুমোনিরার লক্ষণ বা চিহ্ন গুলি 
সমান হইয়া দড়ায়। ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়া ফুল্ধোর গোড়ার 
পিন দ্রিকে চারি পাশে সমান হইরা আরম্ত হয়, আর স্তুমু- 
খের দিকে ক্রমে ক্রমে ছড়াইয়! পড়ে বা সরিরা যায় । কিন্তু 
নৃতন নিযুমোনিয়া এক জায়গায় আরম্ত হয়, আর সেই খান 
পেকে যেদিকে সে দিকে ছড়াইয়। পড়ে। ভ্রংকো-নিয়ু- 
মোনিয়া শীত্ব বাড়িয়া উঠে না। তবে কখন কখন ছুই 
এক দ্দিনেই এত বাড়িয়া উঠ যে, রোগী তাতেই মার! 
পড়ে। ২৯৩র পাতে বলিছি, নিয়ুমোনিয়া রোগের স্বভাবই 
এই যে, ভালও হঠাৎ হর, মন্দও হঠাৎ হয়। এ রকম 
ন্দভাঁব কেবল নূতন নিযুমোনিয়ারই জানিয়া রাখ। ব্রংকো- 
শ্রিমোনিয়ার শ্রভাব এ রকম নয়। ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়া- 
তালও হঠাত হয় না, মন্দও হঠাত হয় না। ক্রমে ভাল 
হর, নয় ক্রমে মন্দ হয়। এই জন্যে যদি আর আর চিহ্ৃও 
উপাস্থত না থাকে, তবু এত টুকু তফাত ধরিয়াও কোন্‌ 
রকম নিয়ুমোনিয়া হইয়াছে ঠিক করিতে পারা যাঁয়। কেন 
শা, তোমার জানা আছে, নৃতন নিয়ুমোনিয়া ভালও হঠাৎ 
হয়, মন্দও হঠাৎ হয়? কিন্তু ব্রংকো-নিয়ুমৌনিয়া ক্রমে ভাল 
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হয়, নয় ক্রমে মন্দ হয়। ব্রংকো-নিযুমোনিয়ার প্রথমে 
গায়ের তাঁত সকাল বেলা দু ডিগ্রী বা অংশ কিন্যা তারও 
চেয়ে বেশী কমে | গায়ের তাত :কমিবার সময়টা ঠিকৃও 
না থাকিতে পারে। রোগীর প্রায়ই বেশ ঘাম হয়। নুহন 
নিযুমোনিয়াতে রোগীর গায়ে, বিশেষ বুকে পিঠে হাত দিলে 
হাত যেন পড়িয়া যায় বোধ হয়, ব্রংকো-নিয়ুমোনির়াতে সে 
রকম হয় না, গায়ের তাত হাতে সে রকম বোধ হয় না। 
ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়া এক বার হইলে শীঘ্র সারিতে চায় না; 
অনেক দিনে একটু একটু করিয়া সারে। ফুল্ষোর নিরেট 
ভাব ঘুচন বড় শক্ত । ফুক্কোর অনেক খালি চেপ্টা, শত্ত,. 
জমাট আর নিরেট হইয়া গেলে রোগী হাপাইয়া মরে ; 
কিম্বা অনেক দিন ভুগিয়! ভূগিয়া ক্রমে অবসন্ন হইয়া আর 
ক্ষয় পাহয়া রোগী মারা পড়ে । 

এর আগেই বলিছি, নুতন নিয়ুমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায় 
ফুক্ষো ছুরি দিয়া কাটিলে বা ছি*ড়িয়া ফেলিলে কাটা বা 
ছেঁড়া জায়গায় দানা দান। দেখা যার । ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়ায় 
ফুক্কো কাটিলে সে রকম দানা দানা দেখা যায় নখ। কাটা 
'জায়গা বেশ এক-সমান আর তেলা দেখায় ।, | 

চিকিৎসা-_-_ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস্‌ (খুব সরু নলি 
গুলির প্রদাহ) থেকে হয় বলিয়া, ব্রংকো-নিযুমোনিয়'য় 
চিকিওুসা প্রথমে ক্যাপিলারি ত্রংকাইটিসের চিকিৎসার মত। 
ক্যাপিলারি' ব্রংকাইটিসের চিকিৎসা ২০৮-_২১৯র পাতে 
লিখিয়! দিইছি। ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়। যে ছুর্ব্ল আর রোগ! 
ছেলেদেরই বেশী হয়, চিকিৎসার সময় এ কথাটা যেন যনে 
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থাকে। এ রোগের চিকিৎসায় ভাল আহার আর ষ্রিমুলেশ্ট 
(উত্তেজক) অন্থদ ভারি দরকার। ভাল আহার আর 
কি? ভুধ আর মাংসের ককাথ। মাংসের ক্কাথের সঙ্গে ১র 
নম্বর ব্রাণ্ডি একটু একটু দিলে আরও ভাল হয়। ১৭১র 
পাতে যে কারুবিণেট অব্‌ য্যামোনিয় মিকৃশ্চর জেখা আছে, 
দে সব রোগে কাশি হর, গয়ের তুলিতে রোগীর কষ্ট হয়, 
নন সব রোগের তার চেপে ভাল ষ্টিমুলেপ্ট (উত্তেজক ) 
“মের আর নাই। ১৭১র পাতে কার্ববণেট অব্‌ ম্যামোনিয়। 
নক্শ্চব্র পুর মাত্রায্ম লেখা আছে। ছেলের বয়স বুঝিয়! 
কাববণেটু অব্‌ ফ্ামোনিয়া মিক্শ্রের মাত্রা ঠিক করিয়! 
লইবে। বয়ল বুঝিয়া অস্থদের মাত্রা কেমন করিয়া ঠিক্‌ 
করিতে ভয়, ২৫৭-_২৫৮র পাতে তা বেশ করিয়া বলিছি। 
এ ছাড়া কডলিবর্‌ অইল্‌ আর হাইপোফস্ফাইট্‌ অব্‌ লাইম্ও 
দিবে। এর আগেই বলিছি যে,"হাইপোফক্ষাইট অব্‌ লাইম্‌ 
আর কড্লিবর্‌ অইল্‌, সকল কাশ রোগেন্ই অতি চমণ্কার 
অহৃদ্গ | ২৫০২৫১র পাতে হাইপৌফস্ফাইট' অব লাই- 
মের কথা বলিছি। আর ২৬৭--২৬৮র পাতে কড্লিবর্‌ 
অইলের কথা বলিছি। কুইনাইন্‌ জ্বরের যেমন আন, কাঁশ- 
রোগেবও তেমনি অস্ুদ--এ. কথাটা যেন এখানেও মনে 
থাকে । দরকার হয় ত কুইনাইনের সঙ্গে 'লৌহ-ঘটিত অন্থাদ 
দিবে। লৌহ-ঘটিত অন্ুদ এর আগেই লিখিয্লা দিইছি। 
যদ্দি বল লৌহ-ঘটিত অন্থদ দেওয়া দরকার কি, না, কেমন 
করিয়া বুঝিব। তা বুঝা শক্ত নয়। রক্ত কমিয়া গেলে, 
রোগীর গায়ের রং ফ্যাকাশে হইলে তাকে কুইনাইনের সঙ্গে 
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লৌহ ঘটিত তাস্ুদ দেওয়া বড দবকার। নৈলে রক্ত আরও 
কমিয় গিয়া রোগীর শোথ, উদরী জন্মিতে পায়ে। এ সব 
কথা এর পর ভাল করিয়া বলিক। 
৩। প্ররিসি প্ররিসিও কম শক্তি রোগ নয়। 
০ 
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.সারিত্তে চায় না। বুকের মধ্যের খোল আর কুক্ষো যে 


একটা সরু পর্দা দিয় ঢাকা, সেই পর্দাটাকে ভাক্তরেরা প্র,রা 
বলেন। ফুক্কোর নলিগুলির প্রদাহকে যেমন ত্রংকাইটিন্‌ 
বলে, বায়ুকোষগুলির প্রদাহকে যেমন নিয়ুমোনাহটিস্‌ ব! 
নিঘুমোনিয়। বলে, প্র,রার (এ সরু পর্দাটার ) প্রদাহকে 
তেম্নি প্ল.রাইটিস্‌ বা প্লুরিসি বলে । নিয়ুমোনাইটিস্‌ জার 
নিযুমোনিয়া, এই ছুটা নামের মধো নিয়ুমোনিয়া নামটা যেমন 
চলিত, প্ল,রাইটিস্‌ আর প্লুক্রিসি, এই টা নামের মধ্যে 
প্ুরিসি তেম্নি চলিত। *ডাক্তরেরা প্রা সব রোগেরই 
এক একটী বাঙাল! লাম দিয়াছেন। ব্রংকাইটিসকে বাঙ্গা- 
লায় বায়নলিভূজপ্রদাহ বলে। নিযুমোনিয়।কে ফুক্ষ,স- 
প্রদাহ বলে। এ সব কথা এর আগেই বলিছি। প্রুগিলিকে 
বাঙ্গালায় ফুক্ষ,সবেষ প্রদাহ বলা যায়। ফুক্কোর ভাল কথা 
ফুক্ষ,দ ; আর যা দিয়া কোন জিনিশ ঘের! বাঁ ঢাকা থাকে, 
ভাল কথায্ধ তাকে তার বেষ্ট বলে। এই জন্যে, প্লুরিসিকে 
বাঙ্গালায় ফুহ্ষ,সবেষট প্রদাহ বলা যায়। খায়ুনলিভূক্জ প্রদাহের 
চেয়ে ব্রংকাইটিস্‌ বলা যেমন সোঞ্জা, ফুক্ষ,স প্রদাহের চেয়ে 
প্ররিসি বলা তেম্নি সোজা । প্লরিনি প্রায়ই এক দিকে 
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ঘ্, সেই প্ররিসিই ছু দিকে হয়। ছু দিকে নিয়ুমোনিয়া 
হইলে তাকে যেমন ডবল্‌ নিয়ুমোনিয়া বলে, ছু দিকে 
পরিনি হইলে তাকে" তেম্নি ভবল্‌ গ্রুরিসি বলে। প্ররিসির 
পঙ্গে বদি আর কোনও রোগ আসিয়া উপস্থিত না হয়, তবে 
শুছু প্লুরিসি রোগে রোগী প্রায়ই মারা যায় না। 

প্লরিসি ছু,'রকম। নূতন আর পুরাণ। এই ছু ব্লক 
চন রিসির কথা এখন এক এক করিয়া বলিব। 

(১) নূৃহন প্রুরিসি---কারণ। যাদের ক্ষয়কাশের 
ধাত ( ধাতু ), বাদের ফুক্কোয় গুটি আছে, যারা রোগা, আর 
দুনবিল, ফল কথা, যাদের শরীর সুস্থ নয়, হিম বাত ভোগ 
করিলে, বৃষ্টিতে ভিজিলে কিন্বা ভিজে কাপড় চোপডে 
থাকিলে তাদেরই প্লুরিসি বেশী হয়। ক্ষয়কাশের ( থাই- 
সিসের ) কথা, ফুক্ধোয় গুটি হওয়ার কথা এর পরই বলিব! 
২৬৯র পাতে বলিছি, শরীর স্বস্থ,আর খুব সবল থাকিতে 
হিম বাত ভোগে নিয়ুমোনিয়া হয় না। শ্ৃস্থ আর সবল 
শরীরে হিম বাত ভোগ করিলে তেম্নি প্রিসিও হয় না। 
মোটামুটি ধরিতে গেলে, ব্রংকাইটিস্‌, নিযুমোনিয়া, প্রুরিসি, 
এতিন রোগের কারণ এক। যার শরীরের যেমন ন্অবস্থা, 
ভার তেম্নি রোগ হয়। যার শরীর যত অস্রস্থ আর ছুর্ববল, 
অত্যাচারে তার তত শক্ত রোগ হয় ।” হিম বাত ভোগ 
করিয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া কারে সামান্য শব্দি হয়, কারো 

ংকাইচিস্‌ হয়, কারো প্রুঞ্সিসি হয়, কারো বা নিগুমোনিয়া 
হয়। ব্রংকাইটিসের চেয়ে প্ররিসি শক্ত রোগ । আবার 
£নিসির চেরে নিুমোশিয়া শক্ত রোগ । মনে কর, 
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ভোমরা পাঁচ জন বুহিতে ভিজিলে। এক জনের কোন 
অন্খই হইল না। এক জনের সামান্য শঙ্দি হইল। এক 
জনের ত্রংকাইটিস্‌ হইল। এক জনের প্রঃরিসি হইল। 
আর এক জনের নিয়ুমোনিয়া হইল। পাঁচ জ্রনেই এক 
অত্যাচার করিলে, তবে পাচ জনের পাচ রকম ফল হইল 
কেন ? তা হুইবেই ত। পাঁচ জনেই যদ্দি সমান স্স্থ আর. 
সবল হঠতে, তবে পাচ জনের এক জ্রনেরও কোন অস্থখ 
হত না। যার শরীর পেশ সুস্থ আর সবল, সে বৃগ্রিতে 
ভিজিমা পার পাইল। যার শরীর তত সবল নয়, তার 
সানান্য শদ্দি দিঘাই গেল। যার শরীর তার চেয়েও অস্মদ্থ, 
আর ভুর্বল, সে অল্পে পার পাইল না, ভার ভ্রংকাইটিস্‌ 
হইল। আর ছুজনের শরীর বেশী অসুস্থ আব্র দুর্বল 
বলিয়া তাদের এক জনের প্লুরিসি হইল, আর এক জনের 
নিরুমোনিয়া হইল । তবেই দেখ, হিম বাত ভোগ কিন্বা 
বৃষ্টিতে ভেজাই যে নিযুমোনিয়া কিম্বা প্লুরিসির আসল 
কারণ, তা নয়। শরীরের অসুস্থ আর ছুর্ববল অবস্থাই আসল 
কারণ। ছিম বাত ভোগ, কি বৃষ্টিতে ভেজা কেবল উপলক্ষ 
মাত্র।' রোগের নিকট কারণ আর দূর কারণ বলিবার সময় 
এ সব কথা বেশ করিয়া ধবলিছি। ২৪০ থেকে ২৪৫ঘ পাত 
আর এক বার তাল করিগ্রা পড়। বেড়া যখন শক্ত থাকে, 
তখন তার মধ্যে ধাড়ও যাইতে পারে না। কিন্তু ভাঙা 
বেড়ায় ছাগলও রক্ষা হয় না। তেম্নি, শরীর "যন সুস্থ 
আর সবল থাকে, তখন গায়ের উপর দিয়৷ ঝড় বৃষ্টি গেলেও 
'অন্থখ হয় না। কিন্তু অহ্ুস্থ শরীরে সামান্য শীত-বাতও সয় 
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না। জ্বরের রোগী দেখিয়া তার বুক পরীক্ষা করিয়। প্রখ্সি 
কিন্বা নিযুমোনিয়া পরিচয় পাইলেই তাকে জিজ্ঞাসা করি 
“তোমার শরীর অস্থস্থ হইলেও কি তা না মানির? ভিম জলে 
দক্মর মত স্রান করিছিলে ?৮” হা! মহাশয়, সে অভাারটা 
হইয়াছে বটে--তার কাছে এছাড়! আর কোনও উত্তর 
পাওয়া যায় না । আমি এমন শত শত জায়গায় দেখিছি-_ 
রোজ একটু একটু করিয়া ঘুষ্‌-ঘুষে ভ্বর হয়; কিন্দু দক্তর 
মত স্নান আহার করিতে ছাড়ে না। ছুই চারি দিন এই 
রকম অত্যাচার করিতেই হঠাৎ এক দিন তার কম্প দিয়া 
স্বর আসে আব বুকে পিঠে পীঁজরে ব্যথা হম্ন। তাঁর পর 
পরীক্ষা করিয়? তার প্রঃরিসি কি নিয়ুমোনিয়া হইয়াছে জান? 
যায়। এ রকম অনিয়মে অনেক জায়গায় ত্রংকাইটিস্‌ 
হইতেও দেখা যায়। যাদের শরীর নিভান্ অন্থস্থ হইয়। 
না পড়ে, তাদের প্লুরিসি বা নিয়মোনিরা ন! হইয়া ব্রংকাই- 
টিস্‌ হয়। নূন ভ্বরে স্নান আহারের ধরাধর করে। পুরাণ 
বরে ভূগিয়া ভূগিষী শরীর ষে ভারি দুর্বল হইয়া পড়ে, 
রোগীর তা মনে থাকে না। এ রকম ছুর্ববল শবীরে ক দিন 
হিম বাত সয় ? , ঠাণ্ডা জলে দত্তর মন্ঠ স্নান ক দির সয় ?. 
এই রকম অত্যাচারে তার ব্রংকাইটিস্‌, নিযুমোনিয়া কি 
প্রুরিসি হয়ই । পুরাণ স্বরের কথা বলিবার সময় এ সব 
ভাল করিয়া বলিব। নিয়ুমোনিয়া থেকে প্রমরিসি হইতে 
পারে। ফুক্কো যে পার্দা দিল্পা ঢাকা, ফুক্কোর প্রদাহ (ইন- 
ফ্যামেশন্‌ ) সে পর্দাতে যাইতে কতক্ষণ ? ক্ষয়কাশ (থাই- 
সিস্‌) থেকেও গ্লুরিসি হয়। ক্ষয়কাশ-রোগে ফুক্কোর 
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আগান্স যে ব্যাপার ঘটে-_গুটি হয়, গুটি পাকে, ঘা হয়, 
খাইয়া খোল হইয়া যায়-_তাতে ফুক্কোর সে অবস্থা থেকে 
প্ররিসি হবে আশ্চর্য্য কি? মেয়েদের .মাইতে এক রকম 
আবহর। সেই আব ফুটিয়া ঘা হয়। সে ঘা ভারি খারাপ 
ঘা। সেঘাসারে না। সে থাকে ডাক্তরেরা ক্যান্সর 
বলেশ। সেই ঘা বুকের ভিতর দিরা নীে নামিয়া গিরা 
ফুক্ষোর পর্দাতে (প্রুরাতে ) হইলে প্র,রাসু হয়। অনেক 
রকম নূতন জ্বরে রক্ত খারাপ হয়। সেই রক্ত দেবে 
প্ররিমি হয়। তাতেই ত বলিছি যে, ন্বল্পবিরাম-ভ্রের 
(রিমিটেণ্ট ফীবরের ) প্লুরিদি একটা উপনর্গ। হাম-জ্বরে 
প্রায়ই প্র,রিসি হয়। কিড্নির (মুত্রগ্রস্থির, বৃক্ধের) এক 
রকম রোগ আছে, সে রোগেশ প্লুখরিসি হয়। ভাক্তঞরের! 
কিডনির সে রোগকে ব্রাইট্‌ুস্‌ ডিজীজ্‌ বলেন। ত্রাইট্‌ 
এক জন ডাক্তরের নাম। তিনি এই রোগের কথ গ্রাথম 
বলেন বলিয়া, তারই নামে এ রোগের পপ্রিচয়। অনেক 
অস্থপ্রেরও এই রকম নাম আছে । যেমন ডোবার্স পাউ- 
ডর-__জেম্সেস্‌ পাউভর। ঘা ঘো লাগিয়াও প্লুরিসি হয়। 
, কোন রকম আঘাত লাগিয়া পাঁজরের হাড় ভাড়িনা গেলে, 
নিশ্বাস লইবার সময় আর নিশ্বান ফেলিবার লমর ভাঙা 
হাড়ের উব্ড়ো-খাব্‌ড়ো। ( উচ-নীচ, অসমাল ) মুড়োর খেঁষে 
বেঁষে প্লুরার প্রদাহ ( ইন্ফ্যামেশন্‌) অর্থাৎ প্রুরিসি হয়। 
এর আঙ্গেই বলিছি যে, বুকের খোলের ভিতর-পিঠ' আর 
ফুক্কো, দুই-ই একটা সরু পর্দা দিয়া ঢাকা । সেই পরদদাকেই 
প্রা বলে, আর সেই পর্দারই প্রদহকে (ইন্ফ্যামেশন্কে ) 


মহজ যুষের প্রুর! কি রকন-নিশ্বীস লইবার ও ফেলিবার সময়৩৮৯ 


প্লরিসি বলে । বুকের খোলের ভিতর-পিঠও যখন প্রুরা 
দিয়া ঢাকা, নিশ্বাস লইবার সময় আরনিশ্বীস ফেলিবার সমঞ্ক 
পাঁজরের ভাঙা হাড়ের ভাঙা জায়গার ঘেঁষে ঘেঁষে প্লুরার 
যে প্রদাহ (ইন্ফ্যামেশন্‌) হবে, তা বুঝাই যাইতেছে । 
নিকটে যদি কোন খানে ফোড়া থাকে, আর সেই ফোড়। 
গলিরা বুকের খোলের মধ্যে পু যায়, তবে তাতেও 
প্ররিদি হয়। বুছকর খোলের মধ্যে বাতাস গেলেও প্লুরিসি 
হ্য়। বুকের খোলের মধ্যে কেমন করিয়া বাতাস যায়, 
এর পরই তা বলিব। কেউ কেউ বলেন, ঝড় বড় সভার 
নিয়ত বারা বক্তৃতা করেন, তাদেরর প্লুরিসি হইতে পাঁরে। 
সুতিক-জরে প্রুরিসি হইতে পারে। প্রসবের পর পোআতি- 
দের যে এক রকম শক্ত জ্বর হইয়া থাক, সেই জ্বরকে 
_ মূতিক-ভ্বর বলে। ভাক্তরেরা সে ভ্বরকে পিয়র্পিরাল্‌ ফীবৰু 
বলেন। এ জ্বরের কথা এর পুর ভাল করিয়া বলিব। 
নূতন বাত-রোগে গ্লুরিসি হইতে পারে। প্রুরিসি সকল 
ররসেই হইতে পারে। শীত'কালেই প্রুরিণি বেশী হয়। 
প্রদ্দাহ ( ইন্জ্যামেশন্) হইলে প্রুরার দশা কি রকল্ন 
হয়? সহুজ মানুষের প্লুরা কি রকম আগে বলি, তার পর 
প্রদাহ (ইনফ্যামেশন্‌) হইলে প্লুরার কি দশ! হয় বলিব। 
এর আগেই বলিছি, বুকের খোলের ভিতর-পিঠ আর ফুক্কো 
সরু একটা পর্দা দিয়! ঢাকা। সেই পার্দীকে ডাক্তরের! 
প্রা বলে। এই প্লুরা সহজ বেলায় কি রকম, এখন তাই 
বলি। সহজ মানুষের প্লুরা খুব পাতলা, চকচকে, তেলা 
আর.নরম একটা পর্দা। বুকের খোলের ভিতর-পিঠ আর 


৩৯* বুক্ষের ধোলেদ্প ভিতর-পিঠ আর ফুক্কো কেমন করির] ঘষা-ঘষি হয় 


ফুক্কো, দুই-ই এই পর্দ| দিয়া ঢাকা । এই পর্দার গা থেকে 
জলের মত এক রকম রস নিয়ত বাহির হয় । এই রস নিয়ত 
বাহির হয় বলিয়া পর্দার গা সর্বদাই বেশ ভিজে, নরম, 
আর তেলা থাকে । ফল কথা, পদ্দণটীকে ভিজে নরম, 
আর তেলা রলাখিবার জন্যেই এর গা থেকে ও ররুম রস 
নিয়ত বাহির হয়। তাতেই, পদদ্ণাটী ভিজে, নরম, আর 
তেল! রাখিবার জন্যে যত টুকু দরকার, কেবল তত টুকু 
রসই এর গা দিয়া বাহির হয় তার বেশী হয় না। পাঁজ- 
£রর হাড় দিয়! বুকর খোল তয়ের হইয়াছে । এই খোলের 
বাহির-পিঠ মাংস আব চামড়া দিয়া টাকা ; ভিতর-পিঠ মাংস 
আর এ পদ্দ। (প্রা) দিয়া ঢাকা। ফুক্কোও এ পদ্দ 
দিয়া ঢাকা। নিশ্বাস লইবার সময় আর নিশ্বাস ফেলিবার 
সময়, বুকের খোলের ভিত্রর-পিঠ আর ফুক্ষে! এই ছুয়ে 
নিয়ত ঘযা-ঘষি হয়। এই দুরে কেমন করিয়া নিয়ত ঘষা- 
ঘষি হয়, দৃষ্ণান্ত দিয়া তা বুঝাইয়। দিই। নিশ্বাস লইলে 
বুকের ছাতি ফোলে, আর নিশ্বাস ফেলিলে বুকের ছাতি 
কমিয়া যায়। গায়ে জামা থাকিলে, নিশ্বাস লইবার সময় 
আর নিশ্বাস ফেলিরার সময় বুক, পিঠ, পঁজরের সঙ্জে আর 
জামার কাপড়ের সঙ্গে যেমন ঠেকা-ঠেকি, ঘবা-ঘষি হয়; 
বুকের খোলের ভিতর-পিঠ আর জুক্কো, এই ছুয়েও তেম্নি 
ঠেকা-ঠেকি, ঘষা-ঘষি হয় । মনে কর, বুকের খোলা যেন 
জামা, আর ফুল্ষো যেন বুফ্ধের ছাতি। সহজ মানুষের 
প্রুরা (বুকের খোলের ভিতর-পিঠ আর ফুন্বো চাকা এ পদ্দণ) 
ভিজে, নরম, পাতলা চক্চকে আর তেলা বলিয়া, নিশ্বীষ 


*শরীরেন চাখেটা খোলজের ভিতরফার কথ] । ৩৯১ 


€'উনাঁর সময় আর নিশ্বাস কেলিবাঁর সময়, বুকের খোলের 
ভভর-পিঠ আর ফুক্ষো এই দুয়ের ঠেকা-ঠেকি, ঘযা-ঘষি 

তজ বেলায় এমনি নিঃশব্দে হয় যে, তা মোটে মালুনই হয় 
771. এই পদ্দর (প্র রা) এত পাতলা আর স্বচ্ছ যে, ফুক্ছো 
(কান পদ্দগা দ্বিবা ঢাকা আছে কি না, তা মোটেই মালুম হয় 
না| ভোমার গাঁয়ের কোন জায়গ' সেই পদ্দ? দিয়া ঢাকিয়া 
দিলে, কেউ মালুম করিতে পঃরে না, কোন জায়গা পদ্দণ 
ঢাকা, আর কোন্‌ জাগা পদ্দ? দিয়া টাকা নয়। যার 
র দির সব দেখা বায়, ভাল কথায় তাকে ন্চ্ছ বলে। 
সেমন কাচ । প্রদাহ হইলে প্লুরার অবস্থা কি রকম হয়, 
এখন তাই বলিব। প্রদাহ ( ইলক্যামেশন) হইলে প্রুরা 
( এ পর্দা) খুব রাউ। ভয়, ৬৭ গায়ে রাড়া রাঙা শির দেখা 
দে, সে রকম ভেলা চক্টাকে গা স্বচ্ছ থাকে না; সহজ 
"ললার চেধে পক হতে "এ হয আর যেন ঘোলা হইয়া 
যর। কেবল (বাই (জল নস্ষে ) মে এ রকম হর, তা 
লগ । শ্রাত্রের মধ্যে দুবার মত বত পন্দা আছে, প্রদাহ 
হ০দুল আল এ রকম হয়। শঙারের মহ্ধা প্ররার মত পদ্দ৭ 
গাম কোগায় আছে? আর কোঁখায় আছে, তা বলি। 

হামাদের শরীরে চারিটা খোল আছে। মাথার একটা 
খোল। বুকের একটী খোল। পেটের একটা খোঁল। 
আর তল পেটের একটী খোল। মাথার খোলের মধ্যে 
গজ থাকে । মগজকে ডাক্তরেরা ত্রেইণ বলেন; ভাল 
কথায় ই বলে। বুকের খোলের মধ্য ফুন্ছে, হৃতপিঞ 
(হাট ), জার বড় রড় শির (নেইন্‌) আস পদ (টিবি) 


৩৯২ স্ত্যারাঁকৃনয়িভ, প্রা, পেরিকাডিয়ম্‌ আর পেরিটোদিয়ম্‌ । 


খাকে। পেটের খোলের মধ্যে নাড়ি ভুড়ি, মেটে, পিলে, 
মূত্রগ্রস্থি ৫কিভ্নি ), আর পাকস্থলী থাকে । তল-পেটের 
খোলের মধ্যে মুতের থলি, মলের নাড়ি, আর জরায়ু থাকে । 
নাঁড়ি-ভূশড়িকে ভাক্তরের। ইণ্টটেসটিন্স বলেন ; ভাল বাঙ্গা- 
লায় অন্ত্র বলে। মেটকে ডাক্তরেরা লিবর বলেন; ভাল 
বাঙ্গালায় যকৃত বলে। পাকস্থলীকে ডাক্তরেরা মাক 
বলেন। মুতের থলিকে ডাক্তরের! ব্যাডর বলেন ; ভাল 
বাঙ্গালায় মৃত্রাশয় বলে। এই যন্ত্রে মৃত জমিয়া থাকে। 
মলের নাড়ীকে ডাক্তরের! রেক্টম্‌ বলেন; ভাল বাঙ্গালায় 
মলাশয় বা মলভাগ্ু বলে । এই নাড়ীতে মল জমিয়৷ থাকে । 
জরায়ুকে ডাক্তরেরা যুট্রস্‌ বলেন ; ভাল বাঙ্গালায় জরায়ু 
বলে। জরায়ু কেবল স্ট্রীলোকদেরই থাকে । গর্ভ হইলে 
এই জরায়ুর মধ্যে ছেলে থাকে । জরায়ুকেও গর্ভও বলে। 
এই চাঁরিটী খোলেরই ভিতর ঠিক এক রকম পদ্দ? দিয়া 
ঢাকা । এই পদ্দণকে ডাক্তরের৷ সিরস্‌ মেন্বেন্‌ বলেন। 
পদ্দদ সেই এক; কিন্তু জায়গা বিশেষে পদ্দার নাম 
আলাদ!। মাথার খোলের ভিতর আর মগজ যে পদ্দ দিয়! 
ঢাকা, সে পদ্দণাকে ভাক্তরেরা য়্যারাকৃনয়িভ, বলেন । মাথার 
খুলির ভিতর-পিঠ-_-এক বারে হাঁড়ের গা-_খুব মোটা একটা 
পদ্দ দিয়া ঢাকা । এই পদ্রদাকে ডাক্তরেরা ডিয়ুরা-মেটর্‌ 
বলেন। , এই ডিয়ুরা- মেটরের আবার ঠিক গয়েই য্যারাক্‌- 
_নয়িভ, লাগান। বুকের খোলের ভিতর-পিঠ আর ফুল্‌কো 
যে পদ্দ দিয়। ঢাকা, সে পদ্দকে ভাক্তরের প্লুরা বলেন। 
পরার কথা এই মাত্র বলিছি। হৃৎপিণ্ড (হার্ট) যে পর্দা 


লিম্ফ. (রস) সিরম্‌ (রক্তের জল )। ৬৯৩ 
দিয়া ঢাকা, সে পর্দাকে ভাক্তরেরা পেরিকাডিয়ম্‌ বলেন। 
পেরিকাভিয়ম্‌ ঠিক একটী থলি। এই থলির মধ্যে হৃৎপিণ্ড 
থাকে। ফুল্‌কো-(ফুস্ফ,স্‌) কেডিয়া থাকে বলিয়া প্ুরাকে 
ফুস্ফ,সবেষ্ট বল! যায়। হ্ৃ্পিণ্ড বেড়িয়া থাকে বলিয়া! 
পেরিকাণ্িয়ম্‌কে হৃগুপিগুবেষ্ট কিস্বা সোজা-স্জি হৃছেষ্ট 
বলে। পেটের আর তল-পেটের খোলের ভিতর আর তার 
মধ্যেকার সব যুন্ত্র যে পার্দা দিয়! ঢাকা, সে পর্দাকে ডাক্ত- 
রেরা পেরিটোনিয়ম্‌ বলেন। ভাল বাঙ্গালায় পেরিটো- 
নিয়মূকে অন্ত্রবেষট বলে। যদি বল, আরও ত অনেক যন্ত্র 
বেডিয়া থাকে, তবে শুধু নাড়ি-ভূড়িরই নাম দিলে কেন। 
পেটের আর তল-পেটের খোলের মধ্যে নাড়ি-ভূড়িই (ভেন্ত্) 
বেশী। এই জঙ্যেই অন্ত্রবেষ্ট বলা যায়। ফ্ম্যারাকৃনফিভ, 
প্রা, পেরিকাডিয়ম্‌, পেরিটোনিয়ম্_-এ সবই এক জিনিশ 
দেই সিরস্‌ মেন্তেন্। কেবল নাম আলাদা আলাদ!। 
আলাদা আলাদা এ কয়টী নাম মনে করিয়া রাখা চাই। 
ইংরিজি বাঙ্গালা ছু রকম নাম মনে করিয়া রাখ ত আরও 
ভাল। এই সব ভিন্ন ভিন্ন জায়গার পর্দার ব্যামোর কথা 
বলিবার সময় ঞ সব নাম বড় কাঁজে লাগিবে। এর আগেই, 
বলিছি, সহজ বেলায় প্লুরার গা থেকে জলের মত এক রকম 
রস বাহির হইয়। প্লুরাকে সর্বদা ভিজে রাখে । এই রসকে 
ভাক্তরেরা সিরম্‌ বলেন। প্রদাহ (ইন্ফ্যামেশন্‌) হইলে 
প্ররার গা থেকে এই রস বেশী বাহির হয়। *এই রসের 
সঙ্গে আর এক রকম রসও বাহির হয়। সে রসকে ডাক্ত- 


রেরা লিম্ষ, বলেন। সিরম আর লিম্, এই ছুটী কথা মনে 


৩৯৪ রাড রক্তের শির, কাল রক্তের শির, আঁর রসের,শির । 


করিয়া রাখা চাই। নৈলে ছুয়ে গোলমাল হইয়া যাইতে 
পারে। রক্তে ঘে জল আছে, সেই লকে ডাক্তরেরা সিরন্‌ 
বলেন। এর আগেই .বলিডি, রাঁডা রক্তের শির আর কাল 
রক্তের শির, শরীরে এই ছু রকম শির আছে । রাউা রক্তের 
শিরকে ডাঁক্তরেরা আর্টার বলেন; ভাল বাঙ্গালার ধমনী 
সলে। আর কাল রক্তের শিরকে ভান্তরেরা বেইন্‌ বলেন ; 
ভাল বাঙ্গালার শিরা বলে। এই ছু রকম শের ছাড়া আর 
এক রকম শির আছে । (সে শিরও শরারের সব জারগার 
আছে । সে সব শিরে রক্ত থাকে না, জলের মত এক রক 
বস থাকে । সে সর শিরকে ডাক্তরেরা লিন্ফ্যাটিক্স্‌ বলেন। 
ধমনী (আটরি ) আর শির! (বেইন্‌) দিয়া শরীনের রক্ত 
চলা ফেরা করে। লিন্ফ্যাটিক্স্‌ দিয়া শরীরের রস চলা 
ফেরা করে। ধমনীকে সোজা বাঙ্গালা রাউা রক্তের শির 
বলা বায়। শিরাকে কালু রক্তের শির বলা যায়। লিপ্ষী- 
টিক শিরকে ভেম্নি রপেব শির বলা যাইতে পারে । তাক 
পর বলি। &্রুরার গা থেকে সিমের (রক্তের জল ) চেয়ে 
সদি লিম্ষ, « রস) বেশী বাহির হয়, তবে প্লুরার গাঁয়ে এক 
. পক লিক্ষঞ্লাগিয়া যায়, আর ফুক্কো ঢাকাপ্রুবা ও বকের 
খোলের ভিতর-পিঠ টাকা প্র,রা, এই ছুয়ে সেই জায়গায় 
শীপ্ুই ধোন লাগিয়া যায়। লিস্ফের চেয়ে পিরম্‌ খুব বেনা 
বাহির হইলে, লিম্ফ থকা থকা হইয়া তাতে (বুকের খোলের 
ভিতর জমা সেই সিরমে ) ভাসিতে থাকে ; কিম্বা ফুদ্ছে- 
ঢাকা প্লুরা বা বুকের খোঁলের ভিতর-পিঠ ঢাকা প্নুবার গায়ে 
লাগিয়া থাকে; কিম্বা এক দিক্‌ থেকে আর এক দিকে 


ধাধন'ছাদন তয়ের করিবার শক্তি লিম্ফের খুবই আছে। ৩৯৫ 


সৃতর মত খেই খেই হইয়া সেই লিম্ষ, ছড়াইয়া থাকে। 
কখন কখন ঘন আটা-মআাটা হল্দে রডের অনেক খানি লিল, 
বাহির হয়। আধার, লিম্ষ, ঘোলাও হইতে পারে, পুবের 
মত হইতে পারে । যারা খুব রোগা আর হূর্বধল, প্লুরিসি 
হইলে তাদেরই বুকের খোলের মধ্যে পুষের মত ও রফম 
লিশ্ফ, জম হয়। বুকের খোলের মধ্যে বেশী জল, পুষ, 
কি.লিম্ফং জঙ্গিলে, তার ভরে ফুক্ষো ক্রমে জড়-শড় আর 
চেপ্টে এক বারে পিঠের ধ্াড়ার দিকে অর্থাৎ পিছন দিকে 
যায়। আর নিরেট হইয়া যায়। কখন কখন ফুক্কো বরা- 
বরি এই ভাবেই থাকিয়া যায় । চারি দিকের বাধন ছাদনে 
ফুস্কে৷ যেখানকার সেইখানেই থাকে । যদ্দি বল, ও সব 
বাধন ছাঁদন আবার কোথা থেকে আসে ? গ্লুরাঁর গা থেকে 
যে লিম্ফ্‌ বাহির হয় বলিছি, সেই লিম্ফ. থেকেই ও সব 
কাধন চ্াদন তয়ের হয়। ওল্লকম বাঁধন ছাদন তয়ের 
করিবার শক্তি লিম্ফের খুবই আছে। এর আগেই বলিডি, 
বুকের খোলের ভিতর-পিঠ প্লু,রা দিয়া ঢাকা, ফুক্কোও প্লুরা 
দিয়া ঢাকা। কাজেই, ও রকম বাধন ছাদন ফুল্দো থেকে 
বুকের খোলের ন্ভিতর-পিঠে, আবার বুকের খোলে ভিতর-" 
পিঠ থেকে ফুক্কোর গায়ে গিয়া, ফুক্কোকে একবারে অফ 
পৃষ্টে বাধিয়া ফেলে । এই রকম করিয়! ফুক্ফো এক বারে 
অকেষো হইয়া যায়। সে ফুক্কোয় আর কোনও কাজ হয় 
না। কফুক্কোর মধ্যে বাতাঁস যাইতে না পারিলেই তার কাজ 
ফুরাইল। . আবার কখন কখন লিম্ফ্‌ থেকে মোটা একটা 
পর্দা তয়ের হইয়া ফুল্‌কোর উপরট। ঢাকিয়! ফেলে, আর 


৩৯৬ প্রুরিসির লক্ষণ 


ফুল্কো চাপিয়া ধরে। এতেও ফুল্কো' অকেধো হইরা 
যায়। এই পর্দা কখন কখন এমন কি, হাড়ের মত শক্ত 
হইয়া যায়। ফুল্কোর পেচন দিকেই এই পর্দা ভাল রকম 
দেখা ধায়। 

লক্ষণ _-প্লরিসি হইবার আগে অল্প শীত বোধ তয়; 
কারো বা সামান্য রকম একটু কম্পও হয়। তাঁর পরই জ্বর 
ফোটে, আর ডাইন্‌ পাঁজরেই হোক্‌, আার বঝপাঁজরেই ভোকু 
বাথা হয়। ব্যথা হইবার আগে বুকের মধ্যে যেন ভারি 
ভারি বোধ হয়। বাথাটা সচরাচর মাইযের নীচে কিন্দা 
ম:ইয়ের সন্নাসন্মি কোন জ্রারগায় হয়। বৈদ্ভরা এই ব্যখাকে 
পাব বেদনা বলেন। এ কথা এর শাঁগেই বলিষ্ি। পাঁজর 
থেকে এই ব্যথা বুকের মাঝ খানে, কয়, আর বগলে 
মালুম হয়। আবার কখন কখন এক দিকের সমস্ত পাঁজ- 
রেই ব্যথা হয়। এ ব্যগা,সোজা নয়। বাথায় রোগী এক 
বারে অস্থির হইয়া পড়ে । ব্যথার জন্যে রোগী না নিশ্বাস 
লইতে পারে, না কাশিতে পারে, না সে দিকে শুতে পারে। 
বাথার জায়গার হাত খানির চাপটা পর্যান্ত সয় না; আর 
যেন ছুরি দিয়া খোচাইতে থাকে-কি জিওল মাছে হানিতে 
থাকে! ব্যথার জায়গার এমনি শেটে ধরিয়া থাকে যে 
বোধ হয় “ঘন £ন জারগায় ছুঁচ দিয়া টশাকা আছে । ব্যথার 
জায়গার শেন ছু'ই দিয়া টশাকা আছে বোধ হওয়া প্লরিসির 
একটী বেশ চহ্ু। আর কোনও রোগে রোগী, এ রকম 
বাগার কছা বলে না। রোগের সূত্রপাত থেকেই ব্যথা 
(পার্থ মেদনা ) খুব বেশী হয়। কাশিতে প্রাণ যেন এক 


প্লুরিসির লক্ষন । ৩৯ 


ধারে বাহির হইয়া ষায় ; কাশির নামে রোগী ডরাষ। কিন 
তার পর, হাপ যেমন বাড়ে, ও ব্যথাটা তেম্নি কমে। 
জলের ভরে ফুল্কো চেপ্টে যায় বলিয়া! রোগী নিশ্বাস লইতে 
পারে না। বারে বারে কাশি হয়; কিন্তু প্রথমে কাঁশিলে 
ঘত ব্যপা লাগিত, ধত কষ্ট হইত, এখন তত হয় না। 
নিয়ুমোণ্য়ুর্তে যেমন' রুক্মন, শুক্‌নো, কুকুরে-কাশি হয় 
বলিছি, (৯৭৪র পাত দ্রেখ ) গ্লারিসিতেও সেই রকম প্রো 
কুকুরে, কাশি হয়। প্লরিসির সঙ্গে যদি ব্রংকাইটিস্‌, নিয্বু 
যোনিয়া, কি থাইপিস্‌ (ক্ষয়কাশ ) না থাকে, তবেই প্রো 
কাশি হয়, কাঁশির সঙ্গে গয়ের উঠে না; নৈলে গঞ্জের উঠে । 
ব্রংকাইটিস্‌ থাকে ত, ব্রংকাইটিস্‌. রোগীর-গয়েরের মত গযের 
উঠে। নিয়ুমোনিয়া থাকে ত, নিয়ুমোনিয়া-রোগীর গয়েরের 
মত গয়ের উঠে। থাইসিস্‌ থাকে ত, থাইসিস্‌ রোগীর-গয়ে- 
রের মত গয়ের উঠে। থাইদিসের কথা এর পর বলিব ; 
এ রকম কাশিতে রোগীর ভারি কষ্ট হয়। ব্যথার জন্তে 
ভ রোগী কাশিতে পারেই নী) সহজ নিশ্বাসও ভাস'-ভাসা 
হয় আর খুব ঘন ঘন পড়ে । নিয়ুমোনিয়ারোগীর নিশ্বাস 
লওয়ার ভাব আর প্লরিসি-রোগীর নিশ্বাস লওয়ার,ভাব এক. 
রকম নয়। ঠাউরে দ্েখিলেই এ দুয়ের তফাত বেশ বুঝা 
যায়। ব্যথার জন্যে প্লুরিসি-রোগী ইচ্ছা করিয়া নিশ্বাস 
লইতে চায় না। নিশ্বাস লইবার সময় আর নিশ্বাস ফেলি- 
বার সময় দুই পাঁজর বেশী নড়ে বলিয়া, সে এম্নি ভুত, 
বরাত করিয়া নিশ্বীস লয় আর নিশ্বাস ফেলে যে, যে পাঁজরে 
বথা, সে পাঁর নড়ে কি না, বড় একটা মালুম হয় না। ষে 


৬৯৮ নিয়ুমোনিয়া ও পরিসিতে নিশ্বীস লওয়ার ভাব এক রকম নয়। 


দিকে ব্যথ', সেই দিকে সেহেলিয়৷ থাকে; আর নিশ্বাস লই- 
বার সময় আর নিশ্বাস ফেলিবার সময় পেট আর অন্য দিকের 
পাঁজর বেশী নড়ে। বুকের ভিতরে রোগী প্রায়ই এক রকম 
ঘষার শব্দ টের পায়। ছুটো খস্-খসে পর্দা একত্র ঘষিলে 
যে রকম শব্দ হয়, এও ঠিক সেই রকম শব্দ। গ্লুরিসির এ 
চিহ্মটাও খুব ভাল। নিয়ুমোনিয়া- রোগী মোটে নিশ্বাস 
লইতেই পারে না। কেমন করিয়া পারিবে ? নিশ্বাস 
লইবার আর নিশ্বাস ফেলিবার যে যন্ত্র, সেই ঘস্ত্রেরই পীড়া । 
নিশ্বাস লওয়ায় আর নিশ্বাস ফেলায় প্র,রিসি-রোগীর যে কল 
কৌশল, এখানে ত; খাটে না! এখানে এক দিকে একটু 
হেলিয়া, পেট আর' ভাল দিকের পাঁজর (ধেদ্িকের পাজরে 
ব্যথা নয়) বেশী নাড়াইয়া নিশ্বাস ফেলিবার যোকি? 
ব্যথার জন্যে এক জন ( প্লুরিসি-রোগী) ইচ্ছা করিয়া নিশ্বাস 
লইতেছে না, আর এক জন ( নিয়ুমোনিয়া-রোগী ) মোটে 
নিশ্বাস লইতেই পারিতেছে না। ভাবিয়া দেখিলে, এ বুঝা 
বড় শক্ত নয়। এছাড়া, প্লুরিপি-রোগে নিশ্বাস লইবার 
ময় ব্যথার জায়গায় যেন থ্যাচ্‌ করিয়া লাগে। এই জন্যে, 
রোগী ষেন অর্ধেক খানি নিশ্বাস লইয়াই ক্ষান্ত হয়, এম্নি 
বোধ হয়। নিয়ুমোমিয়াতে এ রকম কিছুই হয় না। 
নিশ্বাস লইবার সময় পাঁজরের এক জায়গায় সে রকম খ্্যাচ্‌ 
করিয়াও ধরে না, রোগী অর্দেক খানি নিশ্বাস লইয়াই ক্ষান্ত 
হইল বলিয়াও বোধ হয় না। তার পর. বলি। 'পলরিসি- 
রোগীর গা গরম আর খস্-খসে শুকৃনো । তাঁর গাল ছুটা 
রাডা হয়, সার মুখ খানিতে তার কষ্ট যেন লেখা, থাকে। 


প্ররিসি আর নিরুমোনিয়ার তফষাত।, ৩ 


2 


এ ছাড়া, সে ভারি অস্থির হয়। গায়ের তাঁত ১০৩ ডির্ী 
(অংশ) পক্্যন্ত হইতে পারে।! সিনা গায়ের 
তাত যত বেশী হয়, প্লুরিসিতে কখনও তত ভয় সা! এ 
ছাড়া, প্লুরিসিতে গায়ের তাত যত শীত্র কমিরা বাব, নিযু- 
মোনিয়াতে তত শীত্র কমে না। প্লুরিসিতে গাখের চাত 
শীই ৯৯.৫ ডিগ্রী (অংশ) হয়; তার পরই সহজ হয়। 
সহজ গায়ের তচত রত ? ৯৮-৪ ডিগ্রী (অংশ)। ৭৯৫ 
আর ৯৮৪ লিখিলে কি বুঝায়? ১৬৫--১৬৬র পাতের 
নাঁচের দিকে চোট অক্ষরে তা লিখিয়া দিইডি। সহজ 
গায়ের তাতের কথা ১২--১৩র পাতে বলিছি । গ্লুরিসি- 
রোগীর নাড়ী যিনি এক বার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, 
তার আর কখনও ভূল হয় না। নাড়ী যেমন শক্ত, তেম্নি 
সরু হয়। হাত দ্রেখিবার সময় আঙুলের নীচে নাডী যেন 
সেতার কি বেয়ালার টান-টান *তারের মত নোধ হয়। 
জিবে এক রকম শাদা ছাতা পড়ে। প্রজ্রাবক কম হয়, 
আব খুব রাঙা, হয়। 

কখন কখন ভারি রকম প্লুরিসি হইলেও প্লুরিসির 
লক্ষণ গুলি তত স্পষ্ট জানা যায় না। ব্যথাট' ছড়ানে 
গোচ হয়, আর সে ব্যথায় রোগী তত কাতর হয়না। যে 
পাজরে ব্যথা, সেই পাঁজরের ছুই দুই হাড়ের মাঝ-খানে 
আইডল দিয়া চাপিলেই রোগী ব্যথা বলে। আবার কোন 
কোন জায়গায় ব্যথা মোটেই থাকে. না। অনেক জায়- 
গায়, এমন কি ১০» মধ্যে ৮০ জায়গায়, গ্লুরার প্রদ্দাহ, 
(ইন্ফ্্যামেশন্‌ ) থাকিতেও রোগীর তেমন ব্যথা, জুর, 


১০* ভারি রকম £রিসিরও ক্ষণ কখন কখন স্পষ্ট জানা ধীয় নী। 
কাশি, আর হ্াপ তিম দিনের দিন ফি চারি দিসের দিন 
কমিয়া যায়। 

গলুরার প্রদাহ (ইন্ফ্যামেশন্‌) থেকে বুকের খোলের 
মধ্যে জল জমিয়াছে, জলের ভয়ে ফুক্ো এক বারে চেস্টা 
হইয়া গিয়াছে, তবু রোগীর বল কমিয়া যাশুয়া আর নিশ্বাস 
ঘন-ঘন পড়া ছাড়া আর কোনও লক্ষণ জানিতে পারা বায় 
না। এমন ঘটনাও কখন কখন হয়ু।" ঈরিলির লক্ষণ 
এক রকম মোটামুটি বলিলাম। 

২৮২রপাতের প্রথমে বলিছি, নিয়ুমোনিয়ার লক্ষণ গুলি 
এত স্পষ্ট ধে, বুক পরীক্ষা না করিয়াও রোগ ঠিক করিতে 
পারা যাঁয়। বিস্তর নয়, কেবল তিনটা লক্ষণ। সেই 
তিনটা লক্ষণেই নিয়ুমোনিয়া ঠিক করিতে পারা যায়। এখন 
দেখ, বুক পরীক্ষা না করিয়া প্লরিসি ঠিক করিতে পার ক্ষ 
না। শু লক্ষণ ধরিয়া প্লিরিসি িক্‌ করিতে পারা যায় কি 
না? যায়। ছুটী লক্ষণ আছে__কেবল সেই ছুটী লক্ষণ 
ধরিয়া প্লরিসি ঠিক্‌ করিতে পারা যায়। সে ছুটী লক্ষণ-কি 
কি”? (১) জ্বরের সঙ্গে পাঁজরে ব্যথা ( পার্খ্বেদনা ) আর 
(২) সেন্তারের তারের মত নাঁড়ী। পাঁজরে ব্যথা বলিলেই 
বে লরিষির ব্যথা বুঝায়, তা মনে" করিও না। রোগীকে 
বিশেষ করিয়া! জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যখার পরিচয় লইতে হয়। 
প্ররিসি-বোশীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে এই রকম করিয়া 
তার ব্যথার পরিচয় দেয় -_ 

€১) লিল বারন 
স্বরহয়। খানিক পরেই বুকের মধ্যে যেন কেমন ভারি 


ছু লক্ষণ ধয়িয়া প্রিসি ঠিক্‌ করিতে পারা যায় কিনা? ৪৭৯ 


ভারি বোধ হইতে লাগিল। তার পর, ঘণ্টা দুই তিনের 
মধ্যেই ডাইন্‌ পাঁজরে একটা ব্যথা হইল (ব্যথা ডাইন্‌ 
পাজরেও বাথ হয়; ব৷ পধাজরেও হয়, কখন কখন এক বারে 
দুই পাঁজরেই ব্যথা হয়)। র্যথাটা! পাঁজরের ঠিক মাঝ- 
থানেই (মাইয়ের সন্নাসনি জায়গায় ) মালুম হইতে লাগিল । 
ব্যথা ক্রমেই বাঁড়িতে লাগিল । জোরে নিশ্বাস লইবার যো 
কি? নিশাস *লইবার সময় ব্যথার জায়গায় য়েন খ্যাচ্‌ 
খ্যাচ, , করিয়া লাগিতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল: 
ব্ঁথার জায়গাটা যেন কেউ ছু'ই দিয়! টশাকিয়া রাঁখিয়াছে। 
মাঝে মাঝে ছুই এক বার খুকু খুকু করিয়া কাশিতেও লাগি- 
লাম। কাশিতে কি পারি ? ব্যথায় যেন প্রাণ এক' বারে 
বাহির হইয়া যায় । ব্যথার জন্যে না নিশ্বাস লইতে পারি, 
না! কাশিতে পারি, না সে পাশে গুইতে পারি। ব্যথার 
জায়গায় হাত খানির চাপটা পর্য্যন্ত সয় না। জার নিশ্বাস 
লইবার সময় আর নিশ্বাস ফেলিবার সময়, বুকের মধ্যে যেন 
কেমন একটা খ্যাশ্‌ খ্যাশ্‌ শব্দ (ছুটো৷ খস্থসে কাপড় একত্র 
ঘষিলে যে রকম শব্দ হয়, সেই রকম শব্দ ) মালুম করিতে 
লাগিলাম। আল্লাও ব্যথা সেই রকম ; বরং বেশী 1--প্লুরিসি. 
ছাড়া আর কোনও রোগে রোগীর কাছে এ রকম পরিচয় 
পাবে না। 

তার পর তার পু 

(২) নাড়ী দেখিয়া কারও নিশ্চয় করিয়া বলিতে পার। 
এর আগেই বলিছি, প্লরিসি-রোগীর নাড়ী ধিনি এক বার 
গরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, ভার আর কখনও ভুল হয় ন]। 


৪০, গ্লুবিসি-রোগীর বুক পরীক্ষা করিয়া কি জানিতে পুরা যাক্স। 


নাঁড়ী যেমন শক্ত, যেমন টন্কো, তেম্নি সরু । হাত 
দেখিবার সময় আঙুলের নীচে নাঁড়ী সেতার কি বেয়ালার 
টান টান তারের মত বোধ হয়। প্লুখিসি ছাড়া আর কোনও 
রোগে রোগীর নাড়ী এ রকম হর না। 
। তার পর, রোগীর বুক পরীক্ষা করিয়া সন্দ (সন্দেহ) 
মিটাইবে। | 
প্রবিসি-রোগীর বুক পপীক্ষা করিয়া কি, জানিতে পারা 
বায় ?___ ব্যথার জায়গায় বুক-পরীক্ষার যন্ত্র (-টিথস্ফোপ্‌ ) 
রসাইরা তার উপর কান দিয় যদি খুব মন দিয়া গুন, তবে 
বেশ এক রকম শব্দ শুনিতে পাবে। রোগী বখন নিশ্বাস 
লয়, তখনও সে শব্দ শুন। মায়__ঘখন নিশ্বাস ফেলে, তখনও 
সেশব্দ শুনা যায়। সেকি রকম শব? ঘবার শব্ব। 
দুটো খস্ধসে পর্দায় খুব আস্তে ঘষা-ঘষি হইলে যে রকম 
শব্দ হয়, ঠিক সেই রকম শব । এর আগেই বলিছি যে, 
সহজ মানুষের প্রা (বুকের খোলের ভিতর-পিঠ আ'র 
ফুক্কো-ঢাকা এ পর্দা) ভিজে শার. তেলা বলিপা, নিশ্বাস 
লইবার সময় আর নিশ্বাস ফেলিবার সময়, বুকের খোলের 
ভিতর-পিঠি আর ফুল্‌্কো এই ঢুগ্কের ঠেকা,ঠেকি, ঘষা-ঘষি 
হজ বেলায় এমনি নিঃশব্রে হব €ষ, তা মোটে মালুমই 
হয় না। কিন্তু প্রুরার যে টুকুতে গাদা ( ইনফ্যামেশন্‌) 
হয়, সে টুকু. তেমন ভিজ্ষে আর তেল! থাকে না, শুকনো 
খস্‌ খসে হছুয়া যায়। এই জন্যে, নিশ্বাস .লইবার 'সময় 
তাঁর নিশ্বাস ফেলিবার সময়, বুকের খোলের ভিতর-পিঠ আর 
ফুল্‌ুকো এই ছুয়ের ঠেক!:ঠেকি, ঘযা ঘষি আর সব জায়গায় 


১রিসি- রোগীর বুষ্ক রানা করিতে যার, শ্ব শুনিতে গা বারও, 


সেই রকম নিঃশকে হয়) কিন্ত রদাহ/হইয়া নার যে খারসি নু 
বা ফেবটুকু শুকনো আর. খসখসে হইয়াছে, সে খানি | লে. 
টুকৃতে ঘবার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়) পাওয়া বাবেই ত। 
খস্থসে জিনিশে কখনও" নিঃশব্দে ঘযা-ঘষি হইতে পাঁরে না। 
এ বুঝাইবার জন্যে বেশী কিছু বিবার, 'দুরকার নাই। সব. 
জিনিশ থেফে এক রকম শব্দ বাহির হয় না। যে যেমন 
জিনিশ, ঘষা-ঘষি হইলে তা থেকে তেম্নি শব্দ বাহির হয়। 
“কাঠে,কাঁঠে ঘষা-ঘধি হইলে যে রকম শব্দ হয়, পাতরে 
পাতরে ঘষা-ঘষি হইলে সে রকম শব্দ হয় না। ভিন্ন জিনিশ 
দুরে থাক, পুরু কাগজে পুরু কাগজে ঘষা-ঘষি হইলে বে . 
রকম শব্দ হয়, পাতলা কাগজে পাতলা কাগজে ঘষা-ঘহি 
হইলে সে" রকম শব্ধ 'হয় না। এর আথেই বলিছি ফেে 
প্রা খুব পাতলা একটা পর্দা): এই জন্যে, চোট ছোট ছু 
ফদর্” খুব পাতলা কাগজ বুড়ো আঙুল আর তার কাছের 
আড্ল. এই ছুটী আডলের মধ্যে রাখিয়া কানের ছীদার 
ঠিক্‌ কাঁতে খুব আস্তে শান্বে অথচ একটু চাপিয়! ঘষা-ঘবি. 
করিলে যৈ-রকম শব্দ নিতে পাওয়া যায়, পরিসি-রোগীর 
বুক পরীক্ষা করিয়াঁও, প্রায় ঠিক সেই রকম: শব সনাবায়। 
লন: শিশির 'গীয়ে, গোলাপি: 'রতের রব এক র্ফম 
খুব পাতলা:কাগজ জড়ান, থাকে, লেই রকম কীগজেই সব: 
চেয়ে ভাল পরীক্ষা হয়। কুইনাইনের শিশি ছু রকম কাঁগজ 
দিয়া মোড়া থাকে । বাঁইরের কাগজ শাদা আর পুরু। 
এই ফাগজের উপয় ইংরিজি লের্খা আর ছাপা মাঝ! থাকে । 
*তার নীচে গোলাপি রডের খুব পালা কাখক্জ থাকে। 


রা 


০৪৪ পরিসি-রোগীর বুকে হা দিয়াও ঘা লব টের, খাওয়া হায় 


গোলাপি রসের এই, পাতলা কাগজেরই কথা ধলিতেছি। 
ঈরিসি-রোগীর ব্যথার জায়গায় 'রুক-পরীক্ষার ঘন্ত্র ( ্টিথ- 
স্কোপ্‌)- বসাইয়া তাঁর উপর কান 'রাখিয় খুব মন দিয়া 
নিলে, রোগী যত বার নিশ্বাস লইরে আর যত বার নিশ্বার 
ফৈলিবে, তত বারই এই রকম ঘয়ার শব্দ শুনিতে পাবে। 
এঁ জায়গায় হাত দিয়া রাখিলেও কখন কখন এ রকম ঘষার 
. শব্দ বেশ স্পন্ট টের পাওয়া বায়। কিন্তু ও শব্দ বেশী দিন 
শুনিতে পাওয়া যায় না। লীঘ্রই বদ্ধ হইয়া য়ায়। শব্দ 
আর গুনিতে প্রাওয়া য়ায় না কেন ? কেন তা বলি।. এক 
এক করিয্বা ধর। (১) প্রদাহ ( ইন্ফ্যামেশন্‌ ) সারিয়া 
গেলে-_-ভাল স্কুইয়া গেলে, পরা সে রকম শুর আর খস্‌- 
ধসে পাকে ন1; সহজ দেলার মত ভিজে আসার. তেল! হয়। 
কাজেই, ঘয়া-ঘয়ির শব্দ. সার লাওয়! রায় না। (২) ফুক্কো 
ঢাকা গ্লুরা আর. বুকের খোলের ভিতর-গিঠ ঢাকা রা 
প্রদাহের (ইন্ক্াণেশনের ) জায়গায় একত্রে যোড় লাগিয়! 
যাইতে পারে। যোড় লাগিয়া গেলে আর ঘয়া-ঘয়ির শব্দ 
কইতে গ্রারে না। (9). প্রদাহ € ইন্ফ্যামেশন্‌) হইলে 
পুরা গা খঁকে বেশী জল ( মিরম্‌) নাহির্‌ হইয়া বুকের 
.খোলের ভিতর ভ্বমা হইলে, ফুক্কো-ঢাকা প্লুরা-আর রুকের 
খোলেন .ভিতর-পিঠ চাকা প্রায়, একত্র ঠেকা-ঠেকি আর 
২ মবাস্যি' হইতে পারে লা 1. কাজেই: ঘষা-ঘষির শব্দও 
ৃ | না যায় লা। নেই -মেখ,পু-রিপি-রোগীর 
“সুক-য়ীক্ষা, রিয়া শব. একবার শুনিতেগ্সাইয়া-বদি -জ্মার 
:ক্নিতে না গাঁ, তবে, একবারে ভিনটা দিন. তোমার 






ঘযার শব শুনিতে পাইয়া ধর্দি মার ন] পাও, কি ঠিক করিবে ? ৪৯৫ 


মনে পড়িবে । অর্থাৎ হয় প্রদাহ দায়িয় গিয়াছে-_ভাল 
হইয়। গিয়াছে ; নয় ছু্টো পর্দদায়' ( ফুক্কো-টাক। প্রা আর 
বুকের খোলের ভিতর-পিঠ ঢাক প্ল,রায় ) যোড় লাগিয়া 
গিয়াছে ; নয় বুকের খোলের ভিতর বেশী জল (সিরম্‌) 
জমা হইয়াছে। খুকের খোলের ভিতর, বেশী জল জমিলে, 
ফুক্ষো আর বুকের খোলের ভিতর-পিঠ, এ ছুয়ে ঠেকা-ঠেকি 
হইতে পারে নাঁণশ তাদের মধ্য জল থাকে । কাজেই, 
ফুক্কো:ঢাকা £&ুরা আর বুকের খোলের ভিতর'পিঠ ঢাকা 
প্রা, এই ছুই পর্দায় ঘষা-ঘঘিও হইতে পারে না। 

প্লরিসির সঙ্গে কেধল ছুটী রোগের গোলমাল হুইতে 
পারে। সে ছুটা রোগ কি কি? (১) প্রঃরোডাইনিয়া আর 
(২) নিয়ুমোনিয়! । (১) বুক, পিঠ, পাঁজরের মাংসের ব্যথাকে 
ডাক্তরেরা প্লঃরোডাইনিয়া বলেন। বুক, পিঠ, পাঁজরের 
মাংসের বাতকেও ডাত্তরের! প্লরোডাইনিয়া বলেন। 
ঈ,রোডাইনিয়ার,কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব। কাশিয়া 
কাশিয়া বুকে, পিঠে, পাজরে যে ব্যথা হয়, সে ব্যথা বুক, 
পিঠ, প।জরের মাংসের ব্যথা । হাড়েরও ব্যথা নয়, বুকের 
ভিতর কার কোন*জায়গারও ব্যথা নয়। মাংসের 'এই যে 
ব্যথা, একেও ডাক্তরের! প্ল,রোভাইনিয়৷ বলেন । প্লুরিসির 
ব্যথার সঙ্গে পল [রোডাইনিয়ার ব্যথার গোলমাল প্রায়ই হয়। 
এ রকম গোলমাল হইলে রোগীর লঘু পাঁপে গুরু দণ্ড হই- 
বার আটক নাই। এই জন্যে, ঈরিসি আর প্,রোডাইনিয়ার 
তকাত কি,.যেশ করিয়া জানিয়া রাখা ভারি দরকার । 
তফাত একটু আধটু নয়। আকাশ পাতাল তকাত। প্রো" 


৪৬ নিযুমোমিয়া আর প্লুরিসি--এ ছুটী রোগের তফাত কি। 


ডাইনিয়ায় স্বর জাড়ি কিছুই নাই। আর রোগীর বুফ 
পরীক্ষা করিলে সে রকম ঘষার শব্দ টব্দ কিছুই পাওয়া যায 
না। এ ছাড়া, যাতে বুক, পিঠ, পাঁজরের মাংসে চাড় পায়, 
তাতেই ব্যথা লাগে। হাত তুলিতে, ডাইনে ৰীয়ে হঠাৎ 
ফিরিতে ঘুরিতে, কিন্বা হঠাত জোরে নিশ্বাস লইতে কি 
নিশ্বাস ফেলিতে মাংসে ব্যথা লাগে। আস্তে আস্তে আডু- 
লের ঘা' দিলেও মাংসে ব্যথা লাগে ।, চাপ দিয় চাপ 
তুলিয়া লইবা মাত্র বাথা বাড়ে। 

তার পর বলি। 

(২) নিয়ুমোনিয়ার সঙ্গে প্লুরিসি রোগের গোলমাল 
হইয়া যাওয়া যত সম্ভব, এত আর কোনও রোগেরই সঙ্গে 
নয়। এই জন্যে, নিয়ুমোনিয়া আব প্লুরিসি, ৬ই ছুটা রোগের 
তফাত জানিয়া রাখাও বড দরকার । প্লুরাসির চেয়ে নিযু- 
মোনিয়াতে দ্বপন 'বেশী হয়, গায়ের তাত বেশী তীত্র হয়-_ 
মিয়ুমোনিয়ারোগীর গায়ে, বিশেষ বুকে, পিঠে, পাজরে 
হাত দিলে বোধ হয় যেন 'হাত পুড়িয়া যায়। প্ল,রিসি- 
'রোগীর গায়ে হাত দিলে, হাতে তেমন গরম মালুম হয় না। 
প্ররিস্র চেয়ে নিয়ুমোনিয়ায় রোগীরে মুখ বেশী লাল হয়। 
. এ ছাড়া, প্রিলি'রোগীর ব্যথার জায়গায় এম্‌নি শটে ধরিয়া 
থাকে যে, রোধ হয় যেন সে জান্কগাটা ছু'ই দিয়া ট*।কা 
আছে । নিয়ুমোর্নিয়া-রোগীর বুকে, পিঠে, পাজরে যে ব্যথা 
হইয়া খানে) সে ব্যথার স্বভাব এ রকম নয় । নিমুমোনিয়া- 
রোগী কাশি, পলুরিসি-পোগীর ফাঁশির মত নয়। নিয় 
 মোনিয়ায় সচন্াচির মণ্যে বা পাউটুকিলে গণের গৃয়্ের উঠ্ঠে। 


নিখুমোনিয়। ও পরিসির প্রথম ও হির্তীয় অবস্থার তফাত কি। ৪০৭ 


বুক পরীক্ষার যয ( িথস্কোপ্‌,) দিয়! পরীক্ষা করিলে নিয়ু- 
মোনিয়ার প্রথম অবস্থায় চুল-ঘষার চিচ্চিড়, শব্দ শুনিতে 
পাওয়া বায়। কানের 'কাছে পাতলা কাগজে পাতল৷ 
কাগজে ঘবা-ঘষি করিলে যে রকম শব্দ গুনিতে পাওয়া 
বায়. প্লরিদি-রোগীর বুক পরীক্ষা* করিলে সেই রকম শব্দ . 
শুনিতে পাওয়া বায়। এই ছু রকম শব্দের একটার সঙ্গে 
আর একটার গোলমাল হওয়! সম্ভব নয়। এ ছাড়া, প্ররিসি 
“রোগীর ঘাঁড়ী, আর্ুলের নীচে সেতার কি বেয়ালার তারের 
মত বোধ হয়। নিয়ুমোনিয়া-রোগীর নাড়ী সে রকম. নয়। 
নিযুমোনয়া রোগীর নাড়ী নরম, আর. আউল দিয়া চাপি- 
লেই তাঁর গতি বন্ধ হয়। এ সন কথা এর আগেই বলিছি,৮ 
নিযুমোনিযর দ্বিতীয় অবস্থায় বুকে. পিঠে, পাজরে ঘা দিলে 
নিরেট -শব্দ বাহির হয়। গ্লুরিসি রোগে বুকের খোলের 
মধ্যে কিন্বা প্লুরার থলীর মধ্যে জল জমিলেও বুকে, পিঠে, 
পাঁজরে ঘা দিলে নিরেট শব্দ বাহির হত্ত। ছুই এরাগেই 
বুকে, পিঠে, পাঁজরে ঘা দিয়া নিকেট শব্দ পাইলে । এখন 
কেমন করিয়। বুঝিবে যে, রোগার নিয়ুমোনিয়া . হইয়ান্ছে_- 
কি লুরিলি হইয়াছে। .তা বুঝ। শক্ত নয়। প্লুরিসি রোগে 
বুকের 'খোলের মধ্যে জল জমিবার কথ। খিবার সময় এ 
স্ব কেশ করিয়া.বলিব। রর ্ 
১. প্রীরিনি-রোগীর, গতিক ভাল কি মন্দ,*কি জবি 
বে রোগ যদি নুতন হয়, কোনও উপপর্গ না থাকেন 
জার চিকিৎসা তৎপর, হয়, তই. মঙ্গল). এক. রিকেই; 
জরিসির চেয়ে ছু দিকেরইঈরিসিতে তর রোগির হিপর 








৪*৮ প্ল রিসি-যেদির গতিক ভাল কি মন্দ তার ীক্ষা_চিফিংগা । 


বেশী, ত। বলা বাড়া । রোগী যদ্দি বেশ সবল থাকে, আর 
জ্ুর-জাড়ি না থাঁকে, তবে ব্যামো পুরাণ হইলেও বেশী 
ভয়ের বিষয় নয়। বুকের খোলের মধ্যে ' পরার থলির 
ভিতর ) খুব শীদ্র শীষ্ক বদি বেশী জল জামে, তবে রোগীর 
জীনন রক্ষা হওয়া ভার।' দুই দিকেই জল জমিলে আরও 
বিপদ্‌। প্রিসির সঙ্গে আরও কোনও যন্ত্রের ব্যামে? 
€ যেমন ক্ষয়কাশ ) না উদরী থাকিলে, রোগীর নিয়া 
নাই। | 
চিকিত্সা-__এখন প্লুরিসি রোগীর চিকিৎসার কথ? 
বলি। নিয়ুমোনিয়ার চিকিৎসার কথা বলিবার সময় রোগীকে 
ফেরকম স্থির রাখিতে বলিছি, প্লুরিসি-রোগীকেও সেই 
কম স্থির রাঁখিবে । ব্যথার জায়গায় ছুই প্লুরাম্্ (ফুক্কো- 
চাঁকা প্লুরা আর বুকের খোলের ভিতর-পিঠ ঢাকা প্লীরার * 
অকারণ দি ঘফা-ঘষি না হইতে পাঁরে, এই জন্যে রোগীতক 

কথা কহিতে কিন্বা দীর্ঘ নিশ্বাস লইতে বারণ করিবে । সরু 
স্্যানেলের ব্যাণ্ডেজ রোগীর কুকে জড়াইয়া দিলে বেশ৷ 
উপকার হয়। কেন না, ফ্টানেল দিয়া এ রকম জড়ান 
, থাকিলে নিশ্বাস লইবার সময় সার নিশ্বাস ফেলিবার সময় 
| পাঁজরের হাড়. কম নড়ে ৷ কাজেই, ছুই প্ররার ঘষা-ঘষিও 
কম হয় জ্মারার ঘযা-ঘবি: কম, হইলে ব্যামোও বাড়িয়া 
ৰ . যাইতে পারেন্না।: শরিসি-রোগী ব্যধাতেই কাতর। এই 
দজন্বো, অনু দিরী তার ব্যথা আগে দুর. করিবে। প্রুরিসি- 
রোগীর বাঁ! দুর ক্ররিবার জন্যে জমি থে অহথদ দিয়া 


পুরিসি-রোগীর ব্যথার জারগার তার্পিণের সেক কি রূপে*দেয়। ৪*৯ 


লাইকর রাষোনিরী তি তা ৩ ডাম্‌ 

নাইটি ঈথর ... ১৮ ০০ ৩ ডুাম্‌ 

টিংচর ওপিগ্লাই (লডেনম্‌-১ আফিঙের আরক )  ১্াষ্‌ 

_ ডিল ওয়ার (ফ্্যাকুই স্ব্যানিধাই ) ৬ ওল্স পুরাইক়া 

. প্রকত্রু,মিশাইয়া একটা শিশিত্ে রাখ । 

শিশির গায়ে কাগজের ৬টা দাগ কাটিয়া দেও। এক 
এক দগ ছু তিন ঘন্টা অন্তর খাওয়াইবে। এট গ্লুরিসির 
বড় ট্রমৎকার অন্থদ । এক দিনেই রোগীর ব্যথা অনেক নরম 
পড়ে । এর সঙ্গে সঙ্গে ব্যথার জায়গায় তার্পিণের সেক 
দিলে আরও উপকার হয়-__-আরও শীঘ্র ব্যথা নরম পড়ে ] 
১৭১---১৭২র পাতে যে রকম করিয়া তার্পিণের সেক দিতে 
হয় বলিছি, পু,রিসি-রোগীকে সে রকম করিয়া সেক দিবে 
না। তিন চারি পুরু ফ্যানেল খুব গরম জলে ডুবাইয়া 
নিংড়াও। তার পর, তার উপর, ৮ । ৯০'কি ১০০ ফোটা 
আন্দাজ তার্পিণ তাড়াতাড়ি ছড়াইয়'দেও.) তার পর, যে 
দিকে তার্পিণ ছড়াইয়! দিলে, সেই দিকটে দিয়া তার ব্যথার 
জায়গা আর তার চারি ধার ঢাকিয়া দেও। তার পর, শুরো! 
তোয়ালেই হোক্‌* আর শুরু! কাপড়ই 'হোক্‌, তিন চারি 
তে৷ করিয়া সেই ফ্যানেলের উপর দিয়া, এক খানি উড নি 
লম্বালন্থি ভিন ভা করিয়া সে সব বেশ এ'টে জড়াইয়া 
দেও। ফ্যাদেল ঢাঁকিবার কাপড় আর জড়াইয়া' বাধিবার 
উড়,নি আগেই.সব পরত্তত করিয়া রাখা চাই । নৈলে কাপড় 
চোপড় আনিচ্জে বিতে, তাজ ক্রিতে জাশ্‌ করিতে ফুযানেল: 
ঠা হইয়। খাবে। .ফুযানেলের উপর নিয়া এক বারে ভাব, 


৪১৬ গরিসিংরোগীর বাপাপ জায়গায় তার্পিণের সেক কি রূপে দেয়। 


উঠিরেছে__তারই উপর তার্পিশ ছড়াইয়া দিবে। ছড়াইয়া 
দিয়াই সেহ দিক্‌টে বাথার জায়গায় বসাইয়া দিবে। তার 
পর, তো-করা তোয়ালে কিন্বা কাপড় দিয়া কুযানেলটা তাড়া 
তাড়ি টাকিয়৷ দিয়া, শেষে উড,নি দিয়া সবজড়াইয়া আটিয়া 
বাধিয়া দিনে। এই রক্ম করিয়া ঢাকা দরিয়া, মার, জড়াইয়া 
বাধিয়া রাখিলে ফ্যানেলের, গরম দশ.বার ঘণ্টা সমান থাকে। 
চাই কি,' এক সেকেই রোগীর বাথা প্রায় সারিয়া'যায়। 
তনে এ রুরুম সেক খনেক রোগী সৈতে পারে না ।' এ রকম 
ন্নেকে তারি জ্বালা করে। তারি গরম লাগে আর তার পর 
জালা ধরে বলিয়া অনেকে হাউ-মাউ করিয়া খানিক পরেই 
সে সব খুলিরা ফেলিয়া দেয়। পু,রিসি যে শক্ত রোগ, 
পুরাণ পড়িয়া গেলে প্ররিসি থেকে রোগীর যে সব বিপদ 
ঘটতে পারে আর ঘটিয়া থাকে, তাতে ২। ৪ ঘণ্টা অমন 
একটু স্বালা সহা'করিয়া'খাকিলে যদ্দি এমম খল রোগ থেকে 
অধ্যাহতি পাওয়া বায়, তরে তার চেয়ে কুবিধা আর কি 
হইতে পারে ? ব্যথা যদি খুব বেশী হয়, আর রোগী .বেশ 
সবল থ.কে, তবে ব্যথার জায়গায় গোট। পাঁচ ছয় জোক 
লাখাইলে ব্যথা তখনই কমিয়া যায়। .ফল কথা, এতে ঘত 
শীত্র ব্যথা কমে, সার কিছুতেই ভত.নয়। আগে ভাপ্পিণের 
ম্লেক. দিয়ে দদখিবে। তাতে যদি ব্যথা না কমে, তবেই 
জৌক: জাগাইষে: 17 ইনলে-মিছে-মিছি. রক্ত বাহির, করিয়া 
পোগীকে জারও হুল করিয়াট ফেলিবাঁর দরকার নাই।. 

. শাথা। হফি বড়ই বেশী হয়; 'তবে-ব্যঙথার জাগায় বড় এক 
খান বেশনতরা ধর্াহয়া দিবে? যেলন্তরা বেদী ক্ষণ রাখিযার 
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দরকার নাই। আধ ঘণ্টা খানেক' রাখিলেই কাজ হয় । 
তার পর, বেলস্তরা, উঠাইয়. ফেলিয়া সেই জায়গায় মসিনার 
ৈলের খুর গরম একটা পুল্টিশ' “দিবে । এতেই. ব্যথা তখ- 
নই নরম পড়িবে $. বুকের খোলের; মধ্যে রেশী জল জমিলে 
গুদু এ রকম চিকিৎসায়, রোগীকে আরাম. করা বায় না'। 
এই জন্যে, স্ব যে কমিয়া যাঁবে, ই অমনি য্যাস্পিরেটর 
দিয়! .জল ব্যহির করিয়া, ফেলিবে. । সব্যাস্পিরেটর দিয়া 
বুকের ভিতরকার জল বাহির করা খুব সোজা. আর এতে 
“রোগীর কোনও. বিপদ্‌ নাই । ঝ্যাস্পিরেটর ভ্বানশটে কি [ 
য্যাস্পিরেটর একটী যন্ত্র। এই যন্ত্রটির কথা-. আর এই যন্ত্র 
দিয়া বুকের ভিতরক।র জল.কেমন করিয়া বাহির করিতে 
হয়, এর পর বলিব। জল জমিতেই অমনি বাহির কর! হবে 
না। কিন্তু ঘর কমিলেও, আঁর দেও্রি করা হবে.না। জল 
বতবার জমিরে, ঝ্যাস্পিরেটর, দিয়া, তত বারই তা বাহির 
করিয়া ফেলির্বে। ।. এর সঙ্গে সঙ্গে রোগী; যাতে দিন দিন, 
সবল হয় তা' করিলে, শেফে জল আব জমে না। কাজেই, 
প্বিসি আর পুরাণ পড়িয়া ঘাইতে পাবে না। তবে প্ুবিসি 
যাদ পুরাণ প্লড়িতে না দলে, আর রোগীকে মারে কে ? 
যে কারণেই হোক্‌, যাস্পিরেটর দিয়া বুকের ভিতরকার 
জল বাহির কর! না ঘটিলে, অস্থদ খাওয়াইয়া জল গুকাই- 
বাব চেষ্টা করিবে । নীচে দে অনুদঠ। নিখিয়া দিলাম । 


পিন্‌ ছাইভরার্জ ৫স্কুপিল রঃ ৩৬ গ্রেন্‌ 
পগিল্ব্‌ ডিজিটেলিস্‌ 1 চে ১ “গ্রিন * 
সিলি ১৮ গ্রেন্‌ | 


পল্ৰ ্ ্ 
. একম বেশ করিয়া মিশাইসী একে ৯ ৎটী খত দ্বের কর। " 


৪১২. প্িসি-রোগীফে সবগ রাখিবার চে আগে কর! চাই। 
রোজ তিন বেলা তিনটে বড়ি দিবে। এই সঙ্গে 
রোরীকে আফ্লোাইঢ, অব্‌ পোটাসিয়ম্‌ খাইতে দিলে আরও 
উপকার হুয়। বুকের তিতরকার জল আরও লীস্ত শুষে 
খায়। ২।৩ গ্রেন আইয়োডাইড. অব্‌ পো্টাসিয়ম্‌ জলের 
সঙ্গে সকালে বিকালে খ্যইতে খলিধে। নূতন প্লুরিসিকে 
ধদি পুরাণ হইতে মা দিলে, তবে ম্‌ টগর চড় চিকিৎসা 
করিলে। * * 
এখানেও আমাদের সেই বা আর উপায় 
মাই। তাপমান-যন্ত্র দিয়া বারে বারে পরীক্ষা করিয়া 
দেখিবে; গায়ের তাত থে একটু কমিবে, সেই কুইনাইন্‌ 
দিবে। শ্বপ্পবিরাধ-ভ্বরে (রিমিটেন্ট ফীবরে ) যে রকম 
ধরিয়া কুইনাইন্‌ খাওয়াইতে হয় বলিছি, এখানেও ঠিক্‌ 
সেই রকম করিয়া কুইনাইন্‌ খাওয়াইবে। ১৪৫র পাতে এ 
লব ফখা' বেশ করিয়া বলিছ্ি,। ১৪৫য়.পাতের কথা আধার 
।৬০_-৬২র পাতে বরাত দেওয়া আছে । এই জঙ্ঘো, ১৪৫র 
পাতণ্ড পড়িবে, ৬*__-৬২র' পাতও : পড়িবে। 4.রিসি- 
রোগীয় স্বর সন্ভ আরাম. করা চাই। 'নৈলে রোগীয় বড় 
বিপদ্‌ | পরিসি- রোগীর তর রয়ে, বসে তাল, ক্ষরিলে চলিবে 
নাঁ।. এ. রোগ পুরাদ পড়িগ্রা গেলে) রোগীকে - শেষে বাচা-। 
নই কঠিন হইয়া পড়ে । কুইনাইন্‌ দিয়া স্বর আসা বন্ধ কর, 
আর যাতে, বল হয়, এমন আহার দিয়া রোগীকে সবল 
পলাখ। ভাগের এ রকম সেক দিয়া আর আফিং-হ্বটিত 
এ জারক অন্ধ (শিবুপ্ঠর ) খাওয়াইয়া ব্যথা দূর কর। 
এই করিলেই তোমার টরিসির চিকিৎসা করা হইল। ঘাতে 
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নল-হুয় এখন আহার আর কি? ছধ আর “মাংসের কাখ। 
দরকার হইলে মাংসের ক্কাথের সঙ্গে. একের নম্বর ব্রা্চি- 
দিবে।, দি বল ত্রাণ দিবার আবার দরকার কি? অন্থৃৎ, 
দের মঙেই হোক, আর মাংসের ক্াঞ্জের ললেই হোক, ত্রাণ 
দিবার দরকার স্ষি, এর আগে তো অনেক বারই রলিছি। 
রোগী দুর্বল হইলেই তাকে ্রাণ্ি দেওয়া চাই; নৈলে, 
রোগ জমেই বাড়িয়া কানে । য়ে রোগই কেন কোক্‌. লাঃ 
রোগীর বল রাখিয়া চিকিৎসা না করিলে চিকিৎসক অপ্র: 
“তিভ হইবেন বৈ, রুখনও যশ পাইবেন না।. | 
প্লরিসি বেশ সারিয়! গেলেও রোগারে খুব বি রে 
ধাকিতে বলা চাই। নৈলে ল্লামাগ্ত অত্যাচারেই রোগন্টা 
সাবার হইতে পারে। গ্লুরিসি এক ৰার পলারিয়া আবার 
হইলে 'রোগীর বিপদের ্ী়া নাই । কোন .ররমে গায়ে 
হিম বাত লাগাইবে ন!।' যার,যেমন অরস্থা, লে.'সেই রকম 
র্লাপড় ছোপড় দিয়া ঘব গা.রেশ করিয়া ছাকিয়া রাঁখিরে। 
এক মাসের মধ্যে স্লান রূরিবে না। শীত কালে হয় ত 
শীত থাকিতে স্বান করিরে মা'। তার পর, (তিন চারি বিন 
কমমতর ঘরের মধ্যে ছুওর দিয়া সল্প গরম দলে স্নান করিবে"। 
গার পর, ফ্রেমে সৈয়ে নৈয়ে রোজ মাওয়া অভ্যাস করিবে। 
.£বল তাত ফুটিলে তাবে হিম ভুনল্লে নাইতে আর্ত করিবে-_ 
, তাও ক্রমে অভ্যাস করিবে। প্রথমে কীচায় পাকায় দিশা” 
ইয়া ম্লান ক্ষরিবে | পনর, গরম জলের ভাগ ক্রমে 
ক্ুমাইয়া দিঘে। এই রকম করিয়। হিম জলে নাওয়া কাভটায়। 
কলুরিবে। শরীর খুব সবল মা হই দার ধা সান করিবে 


৪৯৫ পুরাণ প্.রিসির লক্ষণ । 


না। আমরা যে নিয়মে আর যে রকম করিয়া সান করি, 
তাতে শরীর খুব স্থস্ক আর খুন সবল না থাকিলে, সে রকম 
স্নান কখনও সয়না । শদ্দি, কাশি, জ্বর, বাত, পেটের- 
ব্যামো-এর মধ্যে একটা না একটা হয়ই। আমাদের 
দেশে মালেরিয়া-ছুর ছাডা কপা নাই । যে ব্যামোই কেন 
হোক না, তার সঙ্গে ভ্বর গাকিলে সে জ্বর মালেরিয়া-জবরের 
স্বন্ভাব পায়। এই জন্যে বপিভেডি, মালেরিয়নজ্বরে সান 
ষে ভারি কুপথা, তা ঘেন খুব মনে থাকে । ১৩১--১৩৪র 
পাতে এ সব বেশ করিয়া বূলিডি | | 

হাইপোফস্ফ।ইটু অব্‌ লাইম্‌ ভার কড্লিবর অইল্‌ যে 
কাশ রোগের মহৌষধ, এর জাগে তা অনেক কার বলিডি। 
ব্রংকাইটিস্ই হোক্‌, নিযুমোনিয়।ই ভোক্‌, আর গ্রুরিসিই 
ভোক্‌, ব্যামো সারিয়া গেলে এ ঢটী অক্কদ রোগীকে দেওয়। 
ঢাউ.ই_চাই। এ ছুটা ত্বন্মদেউ শরীর পুরি হয়, আর 
পরে কোন খারাপ কাশ-রোগ ক্শিতে দেয় না। ভাইপো- 
ফক্ষাইট্‌ অবু লাইমের কথা ২৫---২৫২র পাতে বলিছি। 
কুলিবর অইলের কথা ২৬৭-_-১৬৮র পাঁতে বলিছি। 

(২) পুরাণ প্রর্ণরসি_এখন বাণ প্ররিসিপ্ধ কথা বলি। 

লক্ষণ-_-পুরাণ প্র,রিসি সচর[৮৪ হন প্রুণরিসি থেকেই 
কয়। নূতন প্র/রিপি শীঘ্র না 2ঃরিলেই আর কি পুরাণ 
হইয়া পড়ে ॥ প্ল,রার গা থেকে পে » বাহির হয়, সে জল 
না শুবিয়া থাকিয়া যায় । এ ছাড়া, গু5খই১হ সে জল বাজে, 
আর যদি রোগী হ্বরে নিয়ত ভোগে, লে সে জল, পুষের 
মত তইয়া যার। বুকের খোলে পা জল জমিলে, 


পুরাঁণ প্রুরিসির লক্ষণ। ৪১৫ 
রোগীর বাহা লক্ষণে তা কেমন করিয়া জানা যায় ? রোগী 
ভারি কাহিল হইয়া পড়ে-_দিন দ্রিন তাঁর শরীর যেন ক্ষয় 
পাইয়া যায় ; একটু শ্রম করিলেই হাঁপ লাগে, আর ভাল 
দিকে অর্থাৎ যে দিকে বামো নয়, সে দিকে শুতে পারে 
না। এসব লক্ষণ ত বজায় থাকেই। এর মধ্যে ব্যথা 
আর হাপ মাঝে মাঝে খুবই বাড়ে | | 

নুতন প্র ,রিস্সিতে বুকের ভিতর জল [জমিলে যে যেউপায় 
করিতে হর বলিছি, এখানেও সেই সব উপায় করিবে । 
ভবে পুরাণ প্ররিলিতে রোগীর বল রক্ষা করিবার চেষ্টা, 
আগে চাই। এই জন্যে তাকে দুধ, মাংসের ক্কাথ, আর 
একের নম্বর ব্রা্ডি অবাধে দিবে । হাইপোফস্ফষাইট্‌ তাব্‌ 
লাইম্‌ জার কড্লিবর অইল ত দিবেই। তা ছাড়া, লৌহ 
€ শাধর্ণ )-ঘটিত অন্ুদও তাকে দেওয়া চাই। যাতে লৌহ 
। লোওয়া--আয়রণ ) আছে, তাঁকেই লৌহ-ঘটিত অন্ত 
বলে। মেমন সল্ফেট অব আয়র্ণ, হীরেকশ. কার্ববণে্ 
অন্‌ আয়র্ণ, টিংচর ফেরিমিয়ারিয়েটিস-_-এই কয়টীই লৌহ্‌- 
ঘটিত অস্তদ। রোগীর যদি সঙ্গতি থাকে, তবে তাঁকে, 
জায়গা বদলাইত্তে বলিৰে। 

প্লরিসি খুব ভারি রকম হইলে প্র,রার গা থেকে অনেক 
জল বাহির হইয়া বুকের খোলের মধ্যে'জমা'হয়। এই 
জলের পরিমাণের কিছু ঠিক নাই। ছ্ুঢারি ওন্সও হইতে 
পারে, আর পাঁচ সাত পাইণ্টও হইতে পারে। *এক ওম্স 
আধ ছটাক, আর এক পাইন্ট তিন, পোওয়া। এই জল 


. বুকের খোলের মধ্যে জমা হইয়া ফুক্ধো, একবারে চাপিয়! 
৯৬ 


৯১৬ বুকের খোলের মধ্যে জল জমার লক্ষপ। . 


ধরে ; সে ফুক্কষোর কাজ একবাবে বন্ধ করিয়া দেয়।-_সে 
ফুক্কোর ভিতর আর বাতাস যাইতে পারে না। হৃৎপিশু 
€ হার্ট ) যেখানে আছে, জলের ভরে সেখান থেকে সরিয়া 
বায়। শুছু হৃতপিণ্ড নয়, অহ্য অন্য হন্তরও জরিয়া মবয়। 
এ ছাড়া, যে দিকে জল জমে, জলের ভরে সে দিকের 
পাঁজর যেন একটু ঠেলে বেরোয় । 

বুকের খোলের মধ্যে জল জমিলে বুক পরীক্ষা করিয়া 
ভাজানা যায় কিনা? যায়। বুক পরীক্ষা, করিয়া কি 
জানিতে পারা যায়, নীচে তা লিখিয়া৷ দিলাম । বুকের 
খোলকে প্লুরার থলিও বলে। €কন না, বুকের খোলও 
পুরা দিয়া ঢাকা, আবার ফুক্কোও গ্লুরা দিয়! ঢাকা । এই 
জন্যে, বুকের খোলের ভিতর জল 'জমিয়াছে বলিলে যা! 
বুঝায়, প্লরার খোল বা খলির মধ্যে জল জমিয়াছে বলিলেও 
ভাই বুঝায়। 

বুকের খোলের মধ্যে বা প্লুরার খলিতে জল জমিলে 
বুক পরীক্ষা করিয়া তার কি কি চিহ্ন জানিতে পারা বায় ? 
স্বুক পরীক্ষা করিয়৷ পীচটী চিহ্ন পাওয়া যায়। (১) পিঠে, 
 পীজরে, বা বুকে, ঝা হাতের দুটা আঙ্বল উপুড় করিয়া 
রাখিয়া! তার উপর ডাইন হাতের মাঝের তিৰটী আঙুলের 
আগা দিয়া একটু জোরে ঘা দিলে নিরেট শব্দ বাহির হয়। 
€২) বুক পরীক্ষার যন্ত্রের (ছ্রিথস্কোণের) উপর কাণ রাখিয়! 
বেশ মন দিয়ে শুনিলে, ফুল্কোর মধ্যে বাতাল যাওয়ার বেশ 
মিগ্রি, নরম, শো শৌ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না। (৩) 
' নলের মুখে একটু তফাত থেকে ফু দিলে যে-এক ররুম: 


হুকৌব্ছি জঙগ জমিলে হৃৎপিও ও ভারাঞীম সরিয়া বায়। ৪১৭ 
কর্কশ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, মিষ্টি শোশৌ শব্দের 
বদলে ঠিক্‌ সেই রকম শব্দ ুনা যায়। (৪) বুক-পরীক্ষার 
ঘন্ত্রের ( গ্রিথস্কোপের ) উপর কাণ রাখিয়া রোগীকে ফথা 
কহাইলে, এক-_ছুই-তিন গুণিতে বলিলে, তার আওয়াজ 
তোমার কাণে আসিয়া যেন কন্‌ কন্‌ করিয়া লাগিবে। (৫) 
রোগীর পিঠে. গীজরে, বা বুকে তোমার হাত রাখিয়া তাকে 
এক--ছুই-তিন্ন গুণিতে বলিলে, তার বুকের ভিতর থেকে 
কোঁনও রকম আওয়াজ তোমার হাতে আসিয়। লাগিবে না। 
এষ পাচটি ছাড়া আর একটা চিহ্ন আছে । (৬) বুকের মধ্যে 
খুব বেশী জল জমিলে, জলের ভরে হৃশুপিগু আপনার জায়গ! 
থেকে সরিয়া যায় । জলের ভরে ডায়াফামও নামিয়া পড়ে । 
ডায়াফাম্‌ ডাক্তরি কথা ।” বুকের খোল আর পেটের খোল, 
এই ছুই খোলের মাঝখানে মাংসের একটা পার্দা আছে । 
সেই পর্দদাকে ডাক্তরেরা ভায়াফ্কামু বলেন। পাঠা ঝুড়িবার 
সময় তার স্বমুকের পা ছু খানিতৈ দড়ি বাঁধিয়া কেমন 
করিয়। টাঙাইয়া রাখে, ঝোঁডা হইলে ছুরি দিয়া পেট চিরিয়া 
কেমন করিয়া নাড়ি ভুড়ি বাহির করিয়া ফেলে, নাড়ি-ভুড়ি 
বাহির করিয়া ফ্লেলিয়া কেমন করিয়া মেটে (লিবরূ_-ষকৃত). 
বাহির করিয়া লয়, আমাদের ছেলে বুড়ো,মেয়েতেও জানে । 
এই মেটে বাহির করিয়া লইবাঁর সময় উপরদিকে মাংসের 
একটা পর্দাতে হাত ঠেকে । মেটে বাহির করিয়া লইয়া 
একটু হেঁট হইয়া উকি দিয়া দেখিলে মাংসের এ পার্দদাট? 
বেশ দেখা.যায়। মাংসের এই পর্দা দিয়া বুকের খোলের 
মেদ্দে আর পেটের খোলের ছাদ তয়ের হইয়াছে । এই: 


(৪১৮ বুকে জল যত জমে বুকের উপর ঘা দিলে নিরেট শব্ব$ তত হব 
পর্দ! (আড়াল )না থাকিলে বুকের খোল আর পেটের 
খোল এক হইয়া যাইত। এর আগেই কলিছি, ভায়াফাম্‌ 
ভাক্তরি কথা । এর ভাল বাঙ্গালা কথা উদররোব্যবধান- 
'পেশী। কিন্তু ডাবাফামের চেয়ে এ ঢের শক্ত কথা । এই 
জন্যে, একে ডায়াস্ত্রাম বলাই ভাল। 
বুকের খোলের মধ্যে যে পরিমাণে জল জমে, বুকে, 
'পিঠে, পীজরে ঘা দিয়া নিরেট শব্দও সেই পরিমাণে পাওয়া 
যায়। প্রথমে এইপনিরেট শব্দ বুকের খোলের, সব নীচে 
আর পেছন দিকে টের পাওয়া যাঁয়। তার পর, বুকের 
খোলের. ভিতরকার জল ঘেষন বাড়িতে থাকে, সেই সঙ্গে 
সঙ্গে নিরেট শব্দও সুমুখে আর পাশেও পাওয়া যায়। এ 
ছাড়া, এ জল যত বাড়ে, নিরেট খ্লান্দও তত উচুতে পাওয়া 
যায়। শেষে বুকের খোল একবারে জলে পুরিয়া গেলে, 
সে দিকের যেখানে ঘা দিবে, সেইখান থেকেই নিরেট শব্দ 
বাহির হবে। নিযুমে!নিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায় বুকে ঘ' দিলে 
যে রকম নিরেট শব্দ বাহির হয় বুকের খোলের মধ্যে জল 
জমিলে তার চেয়েও নিরেট শব্দ বাহির হয়। যে পধাস্ত 
জল থাকে, সেই পধান্ত নিরেট শব্দ পাওয়ী যায়। তার 
উপর ঘা দিলে ফীপা শব্ধ বাহির হয়। নিয়ুমোনিয়ার 
দ্বিতীয় অবস্থায়ও এই রকম নিরেট আর ফাঁপা শব্দ প1ওয়া 
ধায়। নিরেট ফুক্কো খানির উপর নিরেট শব্দ হয়। ভাল 
কুক্ষো খামির উপর কীপা শব্দ হয় এর মধ্যে বেশ একটা 
তফাত আছে । নিষুমোনিয়ার ফাঁপা আর নিরেট শব্দ ষে' 
“জায়গায় যোগ হইয়াছে, নে জায়গাটা যদি কালি দিয়া দাগ 


নিযুখোরিয়া ও প্রিসিতে বুকে ঘা দিয়া নিরেট শবোর তফান্ভ ৪১৯ 


দেও, তবে কালির সে দাগটী তের্চা দেখিবে। আর এ্লুরি- 
সিতে-_বুকের খোলের মধ্যে জল জমিলে-_ফীঁপা আর 
নিরেট শব্দ যে জায়গায় যোগ হইয়াছে, সে জায়গাটা যদি 
কালি দিয়৷ দাগ দেও, তবে কালির সে দাগটা সোজা হবে 
_-ও রকম হ্যাকাতে বা তেচা কখনই হবে ন11 যে পাত্রেই 
কেন জল রাখী না, জলের উপরটা কখনই উচ-নীচ হয় না, . 
সর্বদাই সমান থাকে । এই জন্যে বুকের খোলের মধ্যে 
জল জমিলে, সে জলও যে এক জায়গায় উচ, এক জায়গায় 
নীচ হইবে না, তা বেশই বুঝা যাইতেছে । কাজেই, নিরেউ 
শব্দ ধরিয়া যদি জলের উদ্ধা সীমা শ্থির কর, আর সেই সীমা 
কালি দিয়া চিহ্ন কর, তবে তোমার কালির সে দাগটা চারি 
দিক বেড়িয়া ঠিক সোজা চলিয়া! বাইবে। নিযুমোনিয়ার 
দ্বিতীয় অবস্থার নিরেট শব্দ আর বুকের খোলের মধ্যে জল 
জমার নিরেট শব্দ, এই ছু রকম নিরেট শব্দের মধ্যে এই 
তফাতটী মনে করিয়া রাঁখা ভারি দরকার । এই তফাতটা 
মনে থাকিলে রোগ ঠিক্‌ করিতে তোমার ভুল হইবে না । নিয়ু- 
মোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থার নিরেট শব্দ বলিলে কি বুঝায় ? 
নিযুমোনিয়ার, দ্বিতীয় অবস্থায় বুকে, পিঠে. পান্ধরে আজ 
লের ঘা দিলে যে নিরেট শব্দ বাহির হয়, সেই শব্দকে 
সংক্ষেপে নিয়ুমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থার নিরেট শব্দ বলি- 
তেছি। বুকের খোলের মধ্যে জল জমার নিরেট শব্দ 
বলিলে কি বুঝ।য় ? বুকের খোলের মধ্যে জলপ্জীমিলে বুকে, 
পিঠে, পাজরে আঙুলের ঘা দিলে যে নিরেট শব্দ বাহির হয়, 
সেইশব্দকে সংক্ষেপে বুকের খোলের মধ্যে জল জমার নিরেট. 


&২* বুকে জল জমিলে বুক পরীক্ষার যন্ত্রে কর্কশ শব্বগুনা ধায় কেম? 


শব্দ বলিতেছি ৷ এ ছাড়া, রোগী উঠিয়া বসিলে কি শুইলে 
বুকের ভিতরকাঁর জল সরিয়া সরিরা বেড়ায় । বুকে, পিঠ, 
পাজরে ঘ! দিয়া তা বেশ জানিতে পারা যায়। যেখান 
থেকে জল সরিয়া যায়, সেখানে ফুক্কে! জাগিয়া উঠিলে 
আগেকার মত নিরেট শব্দ পাওয়া যায় না_-ফুক্কোর জাপা 
শব্দ পাওয়া যায় । কিন্তু জল সরিয়া গেলেও, চারিদিকের 
বাধন ছদনে ফুক্কো যদি জাগিয়া উঠিতে না পারে, তবে এ 
চিহ্নটী আার খাটে না। বুকের খোলের মধ্যে খুব বেশী 
জল জমিলে কেবল কণ্টাব নীচেই ঘা দিয়া ফীঁপা শব্দ পাওয়া 
ষায়। এই ফাঁপা শব্দ সহজ বেলার কাপ। শকের চেয়ে 
টের বেশী। পেট খুব ফাপিলে, পেটে আঙ্গুলের ঘা দিয় 
যে রকম ফণীপা শব্দ বাহির হয়, এও প্রায় সেই রকম শব্দ। 
নলের মুখে একটু তফাত থেকে ফু" দিলে যে এক রকম 
কর্কশ শব্দ শুনিতে পাওয়া, যায়, বুকের খোলের মধ্যে জল 
জমিলে, বুকে, পিঠে, পীজরে গিথস্কোপ, (বুক পরীক্ষার 
যন্ত্র) দিয়া শুনিলে ঠিক সেই রকম শব্দ পাওয়া যায়। 
বায়ুনলিগুলির ভিতরে বাতাস সেঁদোবার সময় যে শব্দ হয়, 
এ সেই শৃব্দ। জলের চাপে ফুক্কো চেপ্ট্[. আর নিরেট 
তইয়া যায়। ফুক্কোর খুব মিহি নলি আর বাযুকোবগুলির 
ভিতর বাতাস যাইবার আর যো থাকে নাঁ। কাজেই বড় নলি- 
গুলির ভিতর যে বাতাস যাতায়াত কুরে, কেবল্‌. তারই এক 
রকম কর্কশ, ্র্দ শুনিতে পাওয়া যায় । এই রকম কর্কশ 
শব্দ চেপ্টা নিরেট -ফুক্ষো আর জলের ভিতর দিয়া কাণে 
আসে। নিয়ুমোনিয়মীর দ্বিতীয় অবস্থায় এই রকম কর্কশ 


বুকে জট দিলে রোগীর আওয়াজ ছাগহ-ংাকা% মত ছাল হয় ৪২১ 


শব্দ নিরেট ফুক্কোর ভিতর দিয়া কাঁণে আসে । নিয়ুমোনিয়ার 
দ্বিতীয় অবস্থায় রোগীর গলার আওয়াজ যেমন জড়ান 
অস্পষ্ট আর কন্কনে হয়, বুকের খোলের মধ্যে জল ভ্রমি- 
লেও গলাঁর আওয়াজ দেই রকম জড়ান অস্পষ্ট আর কন- 
কনে ত হয়ই, তা ভাড়া আবার করি কাপানে-কীপানেগু 
হয়। মোটা কথায়, গলার জাওয়াজ ছাগল-ডাকার মত 
মালুম হয়। বুকের :খোলের মধ্যে জল জর্মলে রোগীর 
শাওয়াজ ছাগল-ডাকার মত মালুম হয় বলিলে কি বুঝায় ? 
বুকের খোলের মধো জল জমিলে রোগীর বুকে, পিঠে, 
পঁঁজরে ছিথস্দোপ্ম, দিয়া তাকে এক দুই-তিন গুণিতে 
বলিলে, তার গলার আওয়াজ ভোমার কাণে ঠিক্‌ যেন 
ছাগল-ডাঁকার মত মালুম হয়, এই বুঝায়। ছাগল-ডাকার 
মত এই শব্দ পাকরোর হাড়ের (ক্মণাপিউলার-_ পৃষ্ঠফল- 
কাস্থির ) কোণের দিকে খুব স্পট, শুনিতে পাওরা যায়। 
শিপুনে।নিয়া-রোগীর পিঠে বা পাজরে তোমার হাত রাখিয়া 
তাকে এক--ছুই-তিন গুণিতে বলিলে, বুকের মধ্যে থেকে 
তার স্বর যেন কীপিতে কাপিতে তোমার হাতে আসিয়া 
খাজে । বুকের ৫খালের মধ্যে জল জমিলে বোগীর* বুকে, 
পিঠে, পাজরে হাত দিয়া তার ও রকম স্বর বা আওয়াজ 
কিছুই টের পাওয়া বায় না। এই জন্যে বুকের খোলের 
মধ্যে জল জমার এ একটী ব্রেশ চিহ্ন । মেয়েদের বেলায় 
এ চিহ্নটা খাটে না। কেন না, মেয়েদের বুকে, পিঠে, 
পারে হাত দিলে তাদের স্বর বা আগুয়াজ হাতে আসিয়া ' 
ওয়কম বাজে না। বুকের খোল জলে একবারে . 


৪২২ অলের ভরে হৃংপিও সরিয়া গেলে তা সহজেই ঠিক বরা ঘাক্ধ। 


পরিপূর্ণ হইলে, কোন শব্দই শুনিতে পাওয়া যাক 
না। 
জ্রলের ভরে হৃৎপিণ্ু.( হার্ট ) আপনার জায়গা থেকে 
রিয়া গেলে, তা সহজেই ঠিক করিতে পারা যায়। সহজ 
বেলার বা মাইয়ের নীচে হাত দিলে হৃৎপিণ্ডের ছুব্‌ ছুব্নি 
টের পাওয়া যায়।' আর কোন জায়গায় এই ছুব্ছুব্নি 
জানিতে পারিলে হৃৎপিওড সরিয়া গিয়াছে, ঠিক করিবে। বৰা 
বুকের খোলের মধ্যে খুব বেশী জল জমিলে, হৃৎপিণ্ডের ছ্বৃ- 
ছুৰ্নি একবারে বুকের মাঝখানের হাড়ের ডাইনে টের 
পাওয়া যায়। ডাইন বুকের খোলে বেশী জল জমে ত 
জলের ভরে ডায়াফাম্‌ আর লিবরু ( যকৃত-_মেটে ) আরও 
নীচে নামিয়া যায় । বা বুকের খোলে বেশী জল জমিলে, 
জলের ভরে পেট আরও নীচে নামিয়া যায়। পেটকে 
ভাক্তারেরা ষউমাক্‌ বলেন । ভাল বাঙ্গালায় পাকস্থলী বলে। 
ছেলেদের বুকের খোলের মধ্যে জল জমিলে তাদের হৃত- 
পিণু (হার্ট ) কি অন্য যন্ত্র তত সরিয়া যায় না। কেননা, 
তাদের পাঁজর জ্বলের ভরে সহজেই নুইয়া যায়। 
বুকের খোলের মধ্যে কত জল জমিয়াছে, রোগীর হাপ 
. দেখিয়া তা আন্দাজ করা যায়। বেশী জল জমিলে, আর 
জলের ভরে ফুক্ষো খুব চেপ্টে গেলে, রোগীর হাপ খুবই 
বেশী হয়। রোগী ভাল দ্বিকে. অর্থাৎ যেদিকে জল জঙে 
নাই, সেই দিকে আর শুইতে পারে না। কেন না, ভাল 
দিকে কাইত হইয়া শুইলে সমস্ত জলের ভারটা ভাল ফুক্কোর 
উপর গিয়! পড়ে। কাজেই দেই জলের ভরে ভাল ফুক্কো- 


বুকে বেষ্ট জল জমিলে ভাব দিকে সৌদী শুইতে পাঁরে না! কেন ৩ 


টিরও মধ্যে বাতাস যাওয়ার ব্যাঘাত হয়। যে দিকের 
বুকের খোলের মধ্যে জল জমিয়াছে, সে দিকের ফুল্‌কে। 
'জলের ভরে একবারে চেপ্টা আর নিরেট হইয়া থাকে । 
সে দিকের ফুক্কোর মধ্যে বাতাস যাওয়ার ব্যাঘাতের ত সীমা 
নাই। এর উপর ভাল ফুক্কোটির মধ্যে বাতাস যাওয়ার 
কোন ব্যাঘাত 'ঘটিলে কি আর রক্ষা আছে 1__রোগী হাপা- 
ইয়া মরে। মঞ্তুন কর, বাঁ বুকের খোলের মধ্যে জল জঙ্গি- 
য়াছে_ জলে বা বুকের খোল প্রায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। 
রোগী ভাইন পাশে শুইতে চেষ্টা করিল। ক বুকের ভিতর- 
কার সমস্ত জলের ভরটা ডাইন ফুক্ষোর উপর পড়িল । 
কেমন করিয়া পড়িল, তা কি আর বলিতে হবে? এত 
কলের ভরে ডাইন্‌ ফুক্কোর মধ্যে বাতাস যাওয়ার ব্যাঘাত 
ঘটিৰে আশ্চর্য্য কি? কাঁজেই ডাইন্‌ দিকে, শুইতে চেষ্টা 
করিলে, তার হাপ ধরে আর* সে অমনি তখনই ধড় মড় 
করিয়া উঠিয়া পড়ে । এই জন্যে, যে দ্দিকে জল জমিয়াছে, 
বাথার ভয়ে সে দিকে শুইতে তার আর বাধা খাকে না। . 
ডাইন্‌ বুক আর বাঁ বুকের বেড় বদি মাপিয়া দেখ, তনে ষে 

বুকের খোলেরু মধ্যে জল জমিয়াছে, মাপে সেই বুক বড় 
হইনে। কিন্তু মাপিবার সময় এটি যেন মনে থাকে, যে সহজ 

বেলায় অনেকের ডাইন্‌ বুক বা বুকের চেয়ে একটু বড়। 

বেশ ঠাউরে দেখিলে, ষে বুকের মধ্যে জল জমিয়াছে, সে 

বুকটা চকে একটু বড় লাগে । নিশ্বাস লইবা'র সময় কিন্বা 

নিশ্বান ফেলিবার দময় দে দিকের পাঁজর নড়া মালুম হয় 

না।আর পাজরের ছুই ছুইখানি হাড়ের মাঝখানের খোল কি, 


৪২$ আপন এক রকম পরিপি, তাকে ভাঁজরেরা লেটেনটপ্বিসি বগেন 


একবারে পূরিয়া যায়-_একটুও মালুমও হয় না। বুকের 
খে।লের মধ্যে খুব বেশী জল জনিলে এ সব জায়গা, এমন 
ঠেলিয়া বাহির হয়। কণ্টীর নীচেট খুব ভরা ভরা বা পুরস্ত 
হয়। আর সেই দ্রিকের কাধটা একটু নাঁমিয়া পড়ে। কেন 
বলা যায় না, বা বুকেরই খোলের মধ্যে প্রায়ই জল জমে । 
দিন কতক পরে বুকের খোলের মধ্যে জল জমার লক্ষণ 
গুলি ক্রমে কমিতে ন্সারস্ত হয়। আর রোগ্র যদি ভাগ্য 
ভাল হয়, তবে.বুকের ভিতরকার জলও শুধিতে আরস্ত হয়। 
ফুক্ষো যদি চারিদিকের ধাধনভ্াদমে আবদ্ধ থাকে, তবে জল 
গুবিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে ফুক্কো ফাপিয়া উঠিতে পারে না। 
কাজেই, সে দিকের পাঁজর ভিতর দিকে বসিয়া ঘায়। আগ 
ভাল দিকের বুকের চেয়ে বড় না থাকিয়া বরং তার চেয়ে 
ছোট হইয়া যায়। 
চরমন্থলে কোন কোন রোগীর পাঁজরের হাড় সব গায়ে 
গায়ে লাগিয়া যায়। তাদের মাঝে জায়গা একটুও থাকে 
না। পাঁজরের হাড়গুলি সহজ বেলার. চেয়েও বাকা বা 
তের্চ। হয়, আর যেন মোচড়ান মত হইয়! যায়। সে দিকের 
: ক্কাধ নীচে নামিয়া পড়ে ; আর সহজ কাধের মত ভাল নাড়া- 
চাড়া যায় না। পাক্‌রোর হাড়ের কোণ। উচ হইয়া উঠে, 
আর পিঠের শিরাড়ার কাছে যায়। (পাক্রোর হাড়কে 
ছাক্তারেরা স্ব্যাপিওলা বলেন)। আর পিঠের শির দড়া 
কাকিয়াধায়। যে বুকটা খারাপ হুইয়! গিয়াছে, সেই দিকেই 
| হৃতপিগুকে (হাটকে ) কেউ যেন টানিয়া আনে, আর ভাল 
কুক্ধোটি অন্ত দিকে" বুকের মধ্যে পড়ে বিস্তুত হয়। 


হাইদ্রোখোরাক্সের চিকিৎসাঁ। , : ৪২৫ 


আ'র এক রকম প্লুরিসি আছে, তাতে ব্যথাও হষ না, 
কাশিও হয় না, হাপও হয় না। অথচ প্লরার গা থেকে জল 
ৰাহির হইয়া ক্রমে একদিকের বুকের খোল সব পুরিয়া যায়। 
বুকের খোলের ভিতর জল জমিলে যে সব লক্ষণ দেখিয়া 
তা জানিতে পারা যায়, এখানেও সেই সব লক্ষণ দেখা দেয়। 
এই: রকম প্ল রিসিকে ডাক্তরের! লেটেন্ট প্ররিসি বলেন। 
ভাল বাঙ্গালায়, প্রচ্ছন্ন প্লুরিসি বলা যায়। প্রচ্ছন্ন শব্দের 
অর্থ লুকান। | 

হাইড্রোখোরাজ-__প্লুরার গ্রদ'হু ( ইন্ফ্যামেশন)) না 
হইয়াও প্লুরার থলির মধ্যে বুকের খোলের মধ্যে জল জমিতে 
পারে। শরীরের আর আ'র সব যন্ত্র ভাল থাকিতে এ রকম 
ঘটন! প্রারই ঘটে না। উদরী মার সব শরীরে জল হইয়! 
রোগী মরণাপন্ন হইলে প্রায়ই এ রকম ঘটে। হৃতুপিণ্ডের 
রোগ (হাট-ডিজীজ্‌ ), বৃক্ধ বাণমুত্রগ্রন্থির রোগ (কিডনী 
ডিজীজ্-_ব্রাইটস্‌ ডিজীজ্্‌) হইলে এ ব্যামো প্রায়ই হয়। 
শরীরের রক্ত খুব কমিয়! গেলেও কখন কখন এ রোগ হয়। 
শরীরের রক্ত খুব কমিয়া গেলে ভাক্তরেরা তাকেয়্যানীমিয়া 
বলেন। ফল্যানীমিয়াকে ভাল বাঙ্গালায় রক্তাল্পতা বলে ।' 
প্ররার থলির মধ্যে এই রকম জল জমাকে ভাক্তরেরা 
হাইড্রোখোরাক্স বলেন। হাইড্রোখোরাক্সের বাঙ্গালা বুকের 
ভিতর জল । . হাইডোখোরাক্স ঠিক করা শক্ত নয়। প্রুরার 
প্রদাহ (ইন্ফ্যামেশন্‌্) হইয়া প্লুরার থলিতে (বুকের 
খোলের মধ্যে ) জল জমিলে যে সব চিহ্ন পাওয়া যায়, 
হাইড্রোখোরাক্পে .সচরাচর ছু দিকেই--দু বুকেই মে সব 


৪২৩. স্যানিযুরিজম্‌ জিনিশটে কি? 


চিহ্ন পাওয়া যায়। কিন্তু ব্যথা, কিন্বা প্লুরিসির আর কোনও 
লক্ষণ জানিতে পারা যায় না। হাইড্রোথোরাক্স অর্থাৎ 
বুকের ভিতর জল-জমার প্রধান লক্ষণই জানিবে হাপ। 
সার কোনও লক্ষণ উপস্থিত থাক না থাক, হাঁপটী . সর্বদাই 
থাকে । 

চিকিতসা-_-এর ভাগেই বলিছি যে, য়্যাস্পিরেটর্‌ দিয়া 
জল বাহির করিয়া ফেলাই হাইড্রে'খোরাক্েন্ন বুকের ভিতর 
জল.জমার ) চিকিৎসা । কিন্তু আর আর রোগে রোগীর 
ষখন চরম. দশা উপস্থিত, তখন বুকের ভিতর থেকে জল 
বাহির করিবার চেষ্টা করাই বৃথা । | 

এম্পাইমা-___প্,রার প্রদাহ থেকে পয হইলে অর্থাৎ 
প্লরা পাকিলে প্লুরার থলিতে (বুকের খোলের মধ্যে) জলের 
বদলে পু'ঘ জমা হয়। একেই ডাক্তরেরা এম্পাইমা বলেন । 
বান্গালায় বুকের খোলের 'মধ্যে পু বলে । মেয়েদের চেয়ে 
পুরুষদের এই ব্যামো (বুকের খে'লের মধ্যে পু'ঝজমা 
হওয়া) বেশীহয়। এম্পাইমা আবার দু রকম। আদল 
আর নকল । আসল এম্পাইমাতে প্লুরার গা থেকে পু'ষ বাহির 
হুর়। নকল এস্পাইমাতে মেটে (লিবর্‌) কিন্বা ফুক্ষোর 
ফোড়া ফাটিয়া বুকের খোলের মধ্যে পূষ জমা হয়। পাঁজ- 
রের হাড়ের মাঝে মাঝে যে জায়গা আছে তারই একটা 
জারগায় পৃ ঠেলিয়া আসে । বোধ হয়, সেখানে যেন 
একটা আব হইয়াছে । আছুল দিয়া টিপিলে সেটা তল্তল্‌ 
করে। বাঁ পাঁজরে যদি এই রকম করিয়া পুষে ঠেল ধরে, 
তবে হৃৎপিণ্ডের ছুব্ছুব্নির সঙ্গে লজে এ আবেও ছুব্ছুবুনি 


বুকের ভিতর থেকে পৃ'্য বাহির করিবার উপায় | ৪২৭ 


টের পাওয়া যায়। পুণ্ষের আবের এই দ্ব্ছুৰ্নি ফ্যানিযু- 
র্িজমের ছুব্চব নি বলিয়া ভুল হইতে পারে। কিন্তু ঠাউরে 
দেখিলে এ রকম ভুল হর না। কেন না, নিশ্বাস লওয়ার 
আর নিশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে পুঁষের এ আব বাড়ে আর 
কমে। রোগী বহবার নিশ্বাস লয়, ওট! ততবার বড় হয় । 
আর যতবার নিশ্সাস ফেলে, ওটা ততবার কমিয়া যায় । এ 
ছাড়া, যানিয়রিজমে যে রকম দুবছুলনি আর জীতা তাঁও- 
যার শব্দ শুনিতে পাওয়া যার, ওতে সে রকম পাওয়া যায় 
না ফানিযুরিজম জিনিশটে কি ? ধমনীর (রাঙা রক্তের 
শি“রর । এক রকম আব। যে কারণেই হউক, ধমনীর 
পর্দার কোন জায়গা কম-জোর হইলে রক্তের বেগে আর 
ভরে সে জায়গ!ট। ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে একটী থলির মত 
হইয়া ঘায়। এই যে থলি. একেই ডাক্তরেরা য়ানিয়ুরিজম্‌ 
বলেন। ভাল নাঙ্গালর ধমন্যবর্চদ ( ধমনীর অর্ববদ অর্থাৎ 
আব) বালে। যাই ভোক্‌, পৃ্য বাহির করা যদি যুক্তি হয়, 
তসে অস্ত্র করিবার আগে খুব সরু ছু ই-ওয়ালা ফ্যাস্পিরেটর্‌ 
সে পু'ষের আবে মধ্ধ্য চালাইয় দিয়া, সেটা ষথার্থ পু'ষের 
আনকি নাঠিক করিবে। সেটা পুষের আব ঠিক হইলে 
ধাবাল বিষ্টি, দিয়া বেশ পরিসর করিয়া অস্ত্র করিনে | পকেট- 
কেদে যে এক রকম লম্বা বাকা, সরু অস্ত্র আছে, সেই অস্ত্রকে 
ডাক্তরের বিষ্্ী বলেন। যেখানে একটু গভীর করিয়! অস্ত্র 
করার দরকার, সেই খানেই বিষ্ট ব্যবহার করিতে হর। অন্ত 
এমন পরিসর করিয়া করিবে যে, অস্ত্রের মুখ যেন সহজে 


বুজিয়া না যায়। তাঁর প্র রবারের নলই হোক, আর 
৯৭ 


৪২৮ ঘুকেত খোল কেমন করিয়া ধুইতে হয়? “ 


ক্যাথিটরের মত রূপর নলই হোক্‌, অস্ত্রের মুখ (ঘা”র মুখ) 
দিয়া বুকের খোলের মধ্যে চালাইয়! দিবে। (প্রস্রাব 
করাইবার শলাকে ডাক্তরেরা ক্যাথিটার্‌ বলেন )। ঘুকের 
'ভিতরকার সব পু*্য সেই নল দিয়! বাহির হইয়া আসিবে । 
নিশ্বাস লইলে ব! কান্লিলে নল দিয়া বেশী পৃ'ষ পড়ে। নল 
দিয়া পৃ'ষ-পড়া কমিয়া আপিলে, রোগীকে সেই দিকে কাইত 
হুইতে ৰবলিবে। রোগী যদ্দি ভারি কাহিল আর দূর্বল হয়, 
তবে সব পু একবারে বাহির না করিয়া-ছুই তিন বারে 
ৰাহির করিবে। সব পু্য একবারে বাহির করিয়া দিলে 
রোগী নিজীৰ হইয়া পড়িতে পারে-_চাই কি, সে ধাক্কা সাম- 
লাইতে না পারিয়া মারাও পড়িতে পারে। সৰ পয বাহির 
হইয়া আপিলে কাববলিক্‌ ফ্য/সিডভ লোশন্‌ কিন্বা কণ্ডিস্‌ 
ফ্ুয়িভ, দিয়া বুকের খোল রোজ ছুই তিনবার করিয়া ধুইয়া 
ফেলিবে। বুকের খোলঘুকমন করিয়া ধুইয়া ফেলিবে ? 
যে নল দিয়া পৃ্য বাহির করিয়াছ, পিচ.কিরি করিয়া এ 
ঘারোক (কার্ববলিক্‌ য্যাসিড লোশন্‌ বা কপ্ডিস্‌ ফুয়িভ ) 
সেই নলের ভিতর দিয়া চালাইয়া দিবে। তার পর আবার 

' সেই নল' দিয়াই পিচ্কিরির জল ( আরোক*) বাহির করিয়া 
ফেলিবে। এক এক বারে ভনেক খানি আরোক দিয়া বুকের 
খোল ধুইয়া ফেল! চাই, নৈলে নল দিয়া দে ধোওয়ানি-জল 
লহজে বাহির করিয়া ফেলা যাবে না। রোজ এই রকম 
করিরা বুকের খোল ধুইয়া ফেলিলে পু'ষের ছুর্গন্ধ শীস্তই যায়। 
ক্ষার্ববলিক্‌ ফ্যাসিড. -লোশন্‌ যেমন করিয়া তয়ের করে, নীচে 
1 লিখিরা দিলাম ।-_- 


কত্ডির্স ফ্লয়িড, জিনিশটা কি? ৪২৯ 


কর্দ্মলিক্‌ য্যাসিডং. :*** রি ১ ডাম 
পরিফার জল ২0৮৮ ২ খন 
(আড়াই পোয়া ) 


একত্র মিশাইয়া একট1 বোতলে রাখ । 

পিচ্কিরি করিবার আগে পাথরের বাটিতে আরোক 
টালিয়া লইবে*। ঢালিবার আগে বোতলটা 'নাড়িয়া লইবে। 
শীতকালে কার্ত্বলিক্‌ র্যাসিড, জমিয়া থাকে । এই জন্যে, 
তাঁত দিয়া গলাইয়া তবে মাপের গ্লাশে (মেজর গ্রাশে ) 
টাঁলিতে হয়। আগুনের ভাত্‌ দিলেও হয়, রৌজে খানিক- 
ক্ষণ রাখিলেও হয়। আবার জমা কার্ববলিক্‌ ফ্যাসিডে একটু 
জল দিলে সব গলিয়! যাঁয়। 

কণ্ডতিস্‌ ফুয়িড জিনিশটা কি? কঞ্ি একজন ডাঁক্তরের 
নাম। উার একটি আরোক আছে । দেই আরোক তারই 
নামে চলিত। অনেক অন্দর এ রকম নাম আছে, ঘেমন 
ডোবর্স পাউডার-__গ্রেগোরিস্‌ 'পাউডার-_জেম্সেস্‌ পাউ- 
ডার--ডনোবান্দ সলিযুশন্‌।--কণ্ডিস্‌ ফুয়িভ, পর্দম্যাঙ্গেনেট্‌ 
অব্‌ পটাশ্‌ থেকে তয়ের হয়। এক ওঁন্স ডিগ্রিল্ড, ওয়াটরে 
বাৰৃষ্টির জলে ৮ গ্রেন্‌ পর্ম্যাঙ্গেনেট অব্‌ পটাশ্‌ গুলিলে 
কণ্িস্‌ ফুয়িড, তয়ের হয়। কগ্ডিস্‌ ফয়িডকে কগ্িস্‌ 
সলিয়ুশন্ও বলে। এই যে কণ্ডিস্‌ ফুইড, এরই এক. ড্রাম্‌ 
১, শন্ম জলের সঙ্গে মিশাইলে চমণ্ডকার লাল রঙ্গের একটি 
আরোক তয়ের হয়। এই লাল আরোক*দিয়৷ বুকের 
খোল ধুইয়৷ ফেলিবে। 

বুকে: খোলের ভিতর পু'য জমিলে রোগীকে না 


৪৩০. বাযুনলির নাঁলি ঘা (ব্রংকিয়েল্‌ ফিসচৃপা )1. 


রাখিবার জন্যে যত রকম উপায় করিতে পার, তা করিবে । 
ভুধ, মাংসের কাথ, ত্রাণ্ডি, লৌহঘটিত ওষধ ( আয়র্ণ ), 
হাইপোফস্ফাইটু অব লাইম্‌, কড্লিবর্‌ অইল্‌, এ সবই 
দিবে। রোগীকে লৌহঘটিত ওধধ দেঁওয়। ভারি দরকার । 
লৌহঘটিত ওফ খুব বেশী মাত্রায় দেওয়া চাই । নইলে তেমন 
ফল পাওয়া যায় না। লৌহঘটিত ওঁধধ বলিলে কি বুঝায়, 
এর আগে তা অনেক বাঁর বলিছি। বেশী, মাত্রায় লৌহ- 
ঘটিত ওঁষধ দেওয়া! যেমন দরকার, জায়গা বদূলানও তেমনি 
দরকার। তবে জায়গা বদলানর (স্থান পরিবর্তনের ) 
ব্যবস্থা গরীব রোগীদের পক্ষে সোজা নয়। 
কখন কখন বুকের খোল-ঢাক! গ্লুরায় থা হয়। সেই থা 
পাঁজরের মাংস পর্যাস্ত আসে, কিনা সেই ঘায়ে পাঁজরের 
হাড়ের কোন জায়গা খাইয়া যায়, আর বুকের ভিতর থেকে 
বাইরে পর্যযস্ত একটা ছীদা,বা ফুটো অর্থাত নালি ঘা হয়। 
এই ছাঁদা বা ফুটো দিয়া নিয়ত পু'ষ পড়িতে থাকে । কাশি- 
লেই পু'ধ দমকে-দমকে বেশী পড়ে। পুরাণ প্লরিসিতে বহু 
দিন পর্যন্ত এই রকম করিয়া পৃ'য পড়ে। আবার ফুন্থো 
“ঢাকা প্লুরাও ছাদা হইয়া যাইতে পারে। আর সেই চাঁদ! 
বায়ুনলির সঙ্গে যোগ হইয়া যাইতে পারে। বায়ুনলি দিয়া 
পুণ্য বাহির হুইয়া গেলেও যদি ছাদ! থাকয়া যায়, তবে এ 
'ছাদাটাকে বায়ুনলির নালি-ঘা বল! যায়। 'ডাক্তরেরা এই 
নালি-ঘাকে' ব্রংকিয়েল্‌ ফিসূচুল! বলেন । এই রকম করিয়া 
,ষে পৃ উঠে, সচরাচর তা বড়ই দুর্গন্ধ । 
_. পুরাণ প্ুরিসিতে বুকের খোলে পৃ'ষ হইলে, রোগী 


পেটনাব! ( ডায়ারীয়া )। ৪৩১ ? 


প্রায়ই কয়কাশে কিন্যা ক্ষয়-জ্বরে মরে। ক্ষয়কাশকে ডাক্ত- 
রেরা থাইসিস্‌ বলেন। ক্ষয়-ত্বরকে তার! হেক্টিক্‌ ফীবর্‌ 
বলেন। থাইসিসৃু আর হেকুটিক্‌ ফীবরের কথা এর পর 
ভাল করিয়া বলিব। 

ছেলেদের প্লরিসি হইলে বুকের গড়ন খারাপ হই! 
যায়। কিন্তু ভাতে তাদের নিশ্বাস শ্রশ্থাসের কোন ব্যাঘাত 
ঘটে না। 'বেশী বয়সে 4,রিসি হইলে একটু হাঁপ থাকিয়! 
যার । আর বারে বারে প্লুরিসি হইয়া যাদের প্লুরিসির ধাত 
(ধাতু) হইয়াছে, সামান্য কারণেই তাহাদের প্লরিসি হয়। 

ফ্যাম্পিরেটর্‌ দিয়া বুকের খোলের ভিতর থেকে জল 
বাহির করিবার কথা বলিবার সময়, বুকের খোলে পু'ষ জম! 
হওয়ার ( এম্পাইমার ) কথ! আর তার চিকিৎসা আর এক 
বার ভাল করিয়! বলিব | 

৪1 পেট-নাবা-_-পেট-নাবার ভাল কথা আতিসার । 
ভাক্তরেরা পে্ট-নাঁবাকে ডায়ারীরা বলেন। জ্বরে পেট 
নাবিলে আমাদের বৈদ্রা সে পেট-নাবাকে জ্রাতিসার 
বলেন। ভ্বরাতিসারকে,বৈষ্ধরা বড়ই ভরান। পুর্বে স্বল্প- 
বিরাম জ্বরের (রিমিটেপ্ট ফীবরের ) যে ১৮ রকমু উপসর্গের 
নাম করিছি, পরেট-নাবা তার মধ্যে একটা । এই জন্যে, 
সেখানে পেট-নাবাকে ভ্বরাতিসার বলিতে হবে । এর আগে 
অনেক বার বলিছি যে, এ সব রোগ জ্বরের উপসর্গও হইতে 
প্রারে, আসল রোগও হইতে প্ারে। উপনর্গ হইলেও 
তাদের যে চিকিৎসা, আঁসল হইলেও সেই' চিকিৎসা ॥ 
আসুল হইলে, কেবল সেই রোগটারই চিকিৎস! করিলে 


৪৩২ পেট নাবা পাচ রকম। 


রোগী ভাল হয়। উপসর্গ হইলে ছুয়েরই চিকিৎসা সমান 
চাই। আসল রোগেরও চিকিৎসার যেমন দরকার, উপ- 
'সর্গেরও চিকিওসার তেমনি দরকার । দ্ুদিকই একবারে 
খ্যাকান চাই। নৈলে রোগীকে শীপ্র ভাল করিতে পারিবে 
না' 1 

অমুকের পেট না্বিতেছে বলিলে কি বুঝায় ? সে বারে 
বারে পাতলা বাহে যাইতেছে, এই বুঝায়; বাহে আধ- 
পাতলাও হইতে পারে, খুন পাতলাও হইতে পারে। বাহে 
যত বেশী পাতলা হর, রোগী হত শীঘ্র কাবু হইয়া প়্ে। 
এই জন্যে, পেট-নাবার কথা স্টনিলে রোগীর কি রকম বাহো 
হইতেছে, আগে জিজ্ঞাসা করিবে । পেট-নানাকে ভেদও 
বলে। ভেদ হইতেছে, বলিলেও যা! বুঝায়) পেট-নানিতেছে 
বলিলেও তাই বুঝায়। পেটের বামে হইয়াছে বলিলে 
পেট-নাবাও বুঝ,য়, আমাশও বুঝায়, রক্ত-আমাশাও বুঝায়? 
পেউ-নাবা, ভেদ, অভিসার, আর ভায়ারীয়া এ চারিই এক । 
এ চারিটী কথাই মনে করিয়া রাখা চাই । ' কেন না, কখন 
বা পেট নাবা বলিব, কখন বা ভেদ বলিব, কখন বা অতি- 
সার বলিব, কখন বা ডায়ারীয়া বলিন। ডায়ারীয়া 'ডাক্তরি 
কথা। কিন্তু ষারা লেখা পড়া জানেন, তীদেরও মধ্যে এ 
কথাটা আজ্‌ কাল খুব চলিত হইয়াছে। 
পেট নাবা, ভেদ অর্থাৎ ভায়ারীয়া_পাঁচ রকম। 

(১ অপাকের পেট-নাবা। (২) পিত-ভেদ।. (৩) 
আঁমাশা। (9) জলবও ভেদ। (৫) শঙ্কার ভেদ। এখন 
এই পাঁচ রকম ডায়ারীয়ার কথা এক এক করিয্না বলিৰ। " 
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(১) অপাকের পেট-নাকা--শরওকাল জার গ্রীন্মকালের 
শেষে এই রকম পেট-নাবা খুবই সাধারপ। ধরিতে গেলে, 
খুব গ্রীষ্মেরই দরুণ এ রকম পেটের ব্যামো হয়। কিন্তু 
আবার বেশী ফল ফুলরি, বিশেষ শসা, তরমুজ, খাইলে এ 
রকম পেটের ব্যামো হয়। পু 

' এর চিকিগসা খুব সহজ । পুর এক মাত্রা ক্যাষ্টর অইল্‌ 
খাওয়াইয়া দুষ্ট, অজীর্ণ জিনিশ সন বাহির করিয়া দিবে। 
যদি পেটকামড়ান বেশী রকম থাকে, তবে ক্যাফর অইালের 
সঙ্গে ১০। ১৫ ফোটা লডেনম্‌ (টিংচর ওপিরাই ) দিবে। 

€২) পিত্ত ভেদ-_এতে কেবল পিত্ত রেচে যায়, অর্থাৎ 
কেবল পিস্ত বাহে হয়| পিত্তের সঙ্গে মল থাকে না, তত 
নয়; তবে পিত্ের ভাগই বেশী । বৈদ্যর' একে পিত্তাতিসার 
বলেন। ডাক্তরের! বিলিয়স্‌ ডায়ারীয়া বলেন। জাঁমাদের 
দেশে যে সব সাহেব বাস করেন, *তাহাঁদেরই পিত্ত ভেদ খুব 
বেশী হইয়া থাকে। আমাদের দেশের মত গরম দেশে যে 
পরিমাণ মাংস খাইলে শরীর -্বচ্ছন্দ থাকে..তার চেয়ে বেশী 
মাংস খাইলে পিত্ত ভেদ হয়। গরম দেশে বেশী মাংস 
খাইলে পিত্ত বৃদ্ধি হয়। এই পিত্ত অস্ত্রের মধ্যে আনলে, 
আর কি, পিত্ব-ভেদ হয়। 

চিকিৎসা-___পিত্ত-ভেদ হঠাৎ বন্ধ না করিয়া দুই এক 
দিন হইতে দিলে, লিবরের ( যকৃতের-_-মেটের ) মধ্যে 
পিশ্ত.জমা সারিয়া যায়। পিত্তভেদের সঙ্গে পেটে যদি 
ব্যথা থাকে, তবে ১০ ফোটা লডেনমের সঙ্গে ১৫ গ্রেনকি 
২ গ্রেন্‌ বাইকা্রবনেটু অব্‌ সোড! দিবে। তার পর, রোগীর 
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পথোর ধরাধর করিবে । মাছ মাংসের বদলে তাকে তর- 
কারি দিয়া ভাত খাইতে বলিবে । এ ছাড়া, পাকা ফলও 
খাইতে বলিবে। মদ ছু'ইতেও দিবে না.। 

(৩) আমাশ।-_আমাশীকে বৈ্বরা আমাতিসার বলেন। 
ডাক্তরেরা মিষুকস্‌ ভায়ারিয়া বলেন। আমাশাকে আম- 
ভেদও বলা ধায়। আমাশ! হইলে রোগী বারে বারে বাহ্যে 
যার়। বাহ্যে বেশী হয় না-__কেবল আম নির্গত হয়। বাহোর 
বেগ হইলে থাকা যায় না__তখনই বাহ্য যাইতে হয়। 
আবার বাহে বসিয়া বাহো হয় না; কেবল একটু আম নির্গত 
হয়। বাহ্ে গিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয়। বারে 
খারে বেগ দিতে হয়। বেগ দিলেই আম নির্গত হয়। বাহে 
বসিবার আগেও যে অসুখ, বাহোর পরও সেই অস্ুখ ;-_ 
বরং বেশী বৈ কম নয়। আমাশার লক্ষণই এই । আমাশ! 
বড় খল রোগ। আমাশার রোগীর কষ্টের সীমা নাই। 
কখন কখন সর্দিদ লাগার সঙ্গে সঙ্গেই কখন কখন তার পরই 
বমাশী হয | খুব সামান্য শীত বাত ভোগ করিলেও অনে- 
কের আমাশা হয়। যে কারণেই হোক্‌, বেশী অপাক হই- 
লেই, ৫েট নাবে। অনেকবার পেট নাবৈলে, শেষে এই 
আমাশ! দেখা দেয়। খুব কড়া জোলাপ লইলেও জ্োলাপ 
খোলাব্র পর এই রকম আমাশ! হয়। রক্ত-আমাশ। হইবার 
জাগে এই রকম আমাশা হইয়া থাকে। আমাশা বড়ই 

ধারণ রোগ । আমার কখনও আমাশ। হয় নাই-_-আমাশা 
কাকে বলে আমি জানি নাঁ_এ কথা বোধ করি কেউ 
ৰলিতে পারেন না। আজ রাত্রে খাইয়! বা খারাপ জিনিশ 
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খাইয়া! তোমার অপাক হইল। রাত্রে ভাল ঘুম হইল না। 
ভোরে ২।৩ বার খুব পেট মাবিল। তাঁর পর বারে বারে 
বাহে ধাইতে লাগিলে-_ফি বারেই আম নির্গত হইতে 
লাগিল। এই রকম করিয়াই আর কি আমাশা জন্মিল। 
পেটের মধ্যে যে নাড়ি ভূড়ি আছে, ডাক্তরেরা তাকে 
ইপ্টেস্টি্স বলেন । ভাল বাঙ্গালায় অন্ত্র রলে। অন্তর 
রকম। ছোট “আার বড়। ছোট অন্ত্রকে ডাক্তরেরা স্মল্‌ 
ইপ্ট্স্টিন্‌ বলেন। বড় অন্ত্রকে লার্জ ইপ্টেস্টিন্‌ বলেন। 
ভাল বাঙ্গালায় বড় শন্ত্রকে বুহুদন্ত্র (বৃহৎ অস্ত্র) বলে । ছোট 
তান্ত্রকে ক্ষুত্রান্ত্র (ক্ষুদ্র অন্ত্র) বলে। যা আহার কর, প্রথমে 
পেটে যায়। পেটে আধ-হজম হইতে তিন ঘণ্টা লাঁগে। 
পেকে ডাক্তরেরা মাক বলেন। ভাল বাঙ্গালায় পাক- 
স্বলীও বলে, জঠরও বলে। তার পর ছোটি আন্ত্রের মধ্যে 
বায়। ছোট অন্ত্রের মধ্যে প্রায় সৰ হজম হইয়] যায় । শেকে 
তবশিষ্ট ঘা কিছু থাকে, বড় অস্ত্রের মধ্যে যায়। বড় অস্ত্রের 
মধ্ো যা কিছু হজম হইবার, হইয়া গেলে, শেষ যা থাকে, 
তাকেই মল বলে। বড় অন্ত্রের সব নীচে দিকে মল জমিয়! 
খাকে। তার পর সময় মত বাহির হইয়া যায়। বদি খুক 
বেশী করিয়া খাও, কিম্বা সহজে পরিপাক হয় না এমন কোন 
জিনিশ খাও, তবে ছোট অন্তরে দস্তুর মত হজম হইতে না; 
পারিষ়্া, ছোট অন্ত্র ও বড় মন্ত্র এ ছুয়েরই পীড়া, উপস্থিত 
করে। যদি-বল অন্ত্রের আবার পীড়া কি ? পেটের ব্যামে'- 
তেই অস্ত্রের গীড়ার পরিচয় । ছোট অস্ত্র, বড় অস্ত্র ুইই 
মাংনের নল। এই নলের উপর-পিঠ, ভিতর-পিঠ, খুব সক 
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গাদা দ্যা মোড়া । ছোট অন্ত্র বড় অন্ত্রের চেয়ে ঢের লম্বা। 
আবার বড় মন্ত্র ছোট শন্ত্রের চেয়ে ঢের মোটা । মাপিলে 
ছোট অন্্র ১৩ হাতেরও বেশী লম্বা । ' বড় অস্ত্র ৪ হাতের 
ষেশী নয়। নলের বাহির-পিঠ ভিতর-পিঠ যে খুব সরু পর্দদা 
দিয়া মোড়া বলিলাম, সে পর্দা আবার এক রকম নয়। 
বাহির পিঠ এক রকম পর্দা দির! মোড়া, আর ভিতর-পিঠ 
আর এক রকম পার্দা দিয়া মোড়া । বুকের খোল আর 
ফুক্কো! যে রকম পর্দা দিয়া ঢাকা, ছোট অন্ত্র আর বড় অন্ত্রের 
বাহির-পিঠও সই রকম পর্দদ দিয়া মোড়া । প্রুরিসির কথা 
হলিবার সময় বুকের খেল আর ফুক্কো ঢাকা পর্দার কথা 
বলিছি। প্লরার (বুকের খোল আর ফুক্ছো-ঢাকা পার্দার ) 
আকার প্রকার যে রকম, ছোট আর বড় অন্ত্রের বাহির-পিঠ- 
ঢাকা পদ্দার আকার প্রকারও ঠিক সেই রকম। কিন্তু 
ভিতর-পিঠ যে পর্দা দিয়া মোড়া, সে আর এক রকম পর্দা । 
সে পার্দাকে ভাক্তরেরা মিয়ুকস্‌ মেন্বেন বলেন । এই মিয়ু- 
কস্‌ মেন্মে.ন্‌ পর্দাটী বড় কাজের,। হজম বল, পরিপাক বল, 
সবই এর গুণে হয়। এই পর্দার কোন ব্যত্যয় ঘটিলেই 
জার কি পেটের ব্যামে হয় । পেট-নাব* বল, আমাশা বল, 
রক্ত আমাশ। বল, সব এই পর্দারই ব্যাঁমো থেকে হয়। খুব 
বেশী খাইয়াই হোক্‌, সহজে যা পরিপকি হয় না তা খাইয়াই 
.হোক্‌, আর যেকোন কারণেই হোক, এই পদ্দর্দার কোন 
রকম উদ্দাপনা হইলেই পেটের ব্যামো হয়। পেটের ব্যামো 
বূলিলে পেউ-নাবাও বুঝায়, আমাশাও বুঝায়, রক্ত-আমাশাও 
বুঝায়--এ. কখ। এর আগেই বলিছি। উদ্দীপনাকে ভাক্ত- 


অস্ত্রের -শ্ত্মাবিল্লির উদ্দীপনা কি--উদ্দীপনা কাকে বলে। ৪৩৭ 


রেরা ইরিটেশন্‌ বলেন। অনেকে বলিবেন উদ্দীপনার অর্থ 
যেমন বুঝিলাম, ইরিটেশনেরও অর্থ তেমনি বুঝিলাম। সে 
কথা নিথ্যা নয়। "উদ্দীপনার সোজা কথা খুজিয়। পাইলাম 
না বর্লিয়াই উদ্দীপনা কথা ব্যবহার করিলাম । উদ্দীপনার 
সোজা কথা নাই, এমন নয়। তবে অন্ত্রের উদ্দীপনা বলিলে 
বলিলে যা বুঝায়, সে সোজা কথায় তাই বুঝায় কি না 
বলিতে পারি না»। ভাবিয়া লইলে তা বুঝাইতেও পারে । 
উদ্দীপনার সোজ1 কথা উক্কে দেওয়া, রাগাইয়া দেওয়া । 
মনে কর, তোমার. গায়ের কোনও জায়গায় আলপিন, ছুই 
কি কাটা দিয়া বার কতক আচড় দিলে, আচড়ের জায়গায় 
ছল্প ভালা জ্বালা কেমন এক রকম অস্থখ বোধ করিতে 
লাগিলে। খানিক পরে সেই জায়গাটা একটু যেন রাডা 
হইয়া উঠিল। রাঙা হইয়া উঠিল কেন? আচড়ের ঘা 
পাইয়া সে জায়গার চুলের মত সক্রু শির গুলি যেন রাগিয়া 
উঠিল, আর তাদের ভিত রর রক্ত বেগে আসিতে লাগিল । 
খানিক পরে, টুলের মত সেই লব সরু শিরের খোল একটু 
ড় হইল । আগের চেয়ে তাদের ভিতর বেশী রক্ত আসিতে 
লাগিল। আব'র তাদের ভিতরকার রক্তের গতির তেজ 
আগের চেয়ে ঢের কম হইল। এতেই জআীচড়ের জায়গাট। 
লাল হইয়। উঠে । শেষে তাদের ভিতর রক্ত চলাচল বন্ধ 
হইয়া যায়-_রক্ত সব জমা হয়। এই সব ঘটন। ডাক্তরেরা 
ইরিটেশনের (উদ্দীপনার ) ফল বলেন। এই রকম করিয়া 
রক্ত জমিয়া থাকিলে আবার তা থেকে প্রদাহ হয়। প্রদা- 
হকে ডাক্তরেরা' ইন্ফ্যামেশন্‌ বলেন। একথা এর আগে 


৪৩৮ আন্তের শ্রেম্ বিল্লির উদ্দীপনার পরিচয় 


অনেক বার বলিছি। তবেই দেখ, সব প্রথম উদ্দীপনা 
€ ইরিটেশন্‌ ), আর সব শেষ প্রদাহ (ইন্ফ্যামেশন্‌ )। তার 
পর বলি। গায়ের কোন জায়গায় আলপিন, ছুই, ব কাটার 
আচড় দ্রিলে সে জায়গায় যেমন উদ্দীপনা ( ইরিটেশম্‌ ) হয় 
বলিলাম, খুব বেশী খাইলে, কিম্বা হজম করা শক্ত এমন 
কোন জিনিশ খাইলে, অন্ত্রের ভিতর পিঠ-ঢাকা পদ্দ্ণর 
(মিউকস্‌ মেন্বেনের ) তেমনি উদ্দীপনা ( ইরিটেশন্‌ ) হয়। 
এ পদ্দ্দার অল্ল স্বল্প উদ্দীপনা ( ইরিটেশন্‌ ) হইলে, ছু চারি 
বাঁর পেট নাবিয়া গেলেই তা ক্ষান্ত হয়। হজম ন। হইয়া 
অন্ত্রের মধ্যে ষা জমিয়া ছিল, তা বাহির হইয়া গেলেই উদ্দী- 
পনা আপনিই সারিয়া যায়। উদ্দীপনা বেশী রকম হইলে, 
হজম না হইয়া অস্ত্রের মধ্যে যা জমিয়া থাকে, ছাহা বাহির 
হইয়। গেলেও সে উদ্দীপনা থামে না। এর. আগেই বলিছি, 
অন্ত্রের ভিতর-পিঠ ঢাকা পৃদ্দদাকে ডাক্তরেরা মিউকস্‌ মেন্ছে ন্‌ 
খলেন। মিউকস্‌ মেম্বেন্‌কে ভাল বাঙ্গালায় শ্রৈন্মিক ঝিল্লি 
বলে। শ্লেক্সাকে ডাক্তরেরা 'মিউকস্‌ বলেন। বিল্লিকে 
তারা মেম্বেন বলেন। এ রকম পাতলা পদ্র্ণকে ভাল 
বাঙ্গালায় ঝিল্লি বলা যায়। মোটা-মুটি ধরিলে আমাদের 
শরীরে ছু রকম সরু পদ্দ৭ (ঝিল্লি) আছে। এক রকমের 
নাম সিরস্‌ মেম্বেন। আঁর এক রকমের নাম মিউকস্‌ 
মেদ্ে,ন্‌। প্ররার কথা বালবার সময় সিরস্‌ মেম্বেনের কথা 
বলিছি। * সিরস্‌ মেম্বেন্‌ কোন্‌ কোন্‌ জায়গায় আছে, আর 
তার দরকারই বা কি,প্লুরার কথ। ঝলিবার সময় সে সব 
কগাও বলিছি। যে লব যন্ত্র শরীরের ভিতরে থাকে অথচ 


আমাদের শরীরে হু কন সক পদ (থিশ্লি) আছে। 6৩৮ 


তাঁদের মুখ বাইপ্রে গে সব খন্ত্রের ভিতর-পিঠ মিমুকষ্্‌ 
মেম্বেন দিয়া মেড়া। দেসব হপ্রক্িকি? সে একটা 
আধটি নয়,-অনেক ঘন্ত্র। ভাদের কথা এর পর ভাল 
করিয়া বলিষ! পে সব যষ্তের মধ্যে আন্তরই প্রধান । শরীরের 
মধ্যে আহার যাইৰার ছুওর, আর শরীর”থেকে আহারের 
অসার ভাগ, বাহির হইয়া যাইবার ছওর, এই ছটা হওর 
হুমুড়োক্স ; আঁর খর মাঝখানে গলায় নলি. পেট (পাকস্লী) 
ছোট অন্তর আঁর বড় অন্ত্র। প্রথমে আহায় মুখে লও, তার 
পব চিবাও, শেষে গিলিধা ফেল। গিলিলে চিন আহার 
গলা'র নলি দিয়া পেটে গিয়া পড়ে । গলার মলিফে ডাক্ত- 
বেরা ইস্‌ফেগস্‌ বলেন। পেট (পাকস্থলী ) থেকে এ আধ- 
হজম আহ ছোট অদ্দ্রেষায়। ছোট অস্ত্রে প্রান্থ সব হজন 
হইয়া যাঁয়। যা কিছু হজম হইতে বাকী থাকে, তা বড অঙ্ছে 
যায়। শেষে আহারের অসার আগ (মল ) বউ আন্ত্র থেকে 
গুহ্যঘার দিয়া বাহির হইয়া যায়। তবেই দেখ, মুখ থেকে 
গুহদ্বার পর্য্যন্ত লমণ্তটা একটা পথ। পেটের (পাকস্থলীর) 
ছটে। মুখ। (গেট-পাকস্থলী ঠিক ঘেন ছোট একটা 
ভিস্তি) গলার নঙ্গীর সঙ্গে আর উপরকার মুখের সঙ্গে' যোগ ॥ 
ছোট অস্ত্রের সলে আর নীচেকার মুখের সঙ্গে যোগ । আবার 
বড় অন্ত্রের সঙ্গে আয় ছোট '্সন্ত্রের সঙ্গে ফোগ। তাতেই 
ৰলিতেছ্ছি, ঠোঁট থেকে গুহাস্থার পর্য্যস্ত গব একগ্যাতা | ঠোঁট 
বে মিউকস্‌ মেস্ত্েন্‌ (ৈস্থিক ধিলি ) দিয়া ঢাক মুখের 
ভিতর, গলীর নলির ভিতর, 'পেছ়ের (পাকস্থলীর ) ভিতর, 
ছোট অস্ত্রের ভিতর, আর'ড় গঞ্জের ভিতত্বও বেছি মিছুবস্‌ 


৯৫০ আমাদের গঙ্গা আর ভাকরদের খিছ্ুকস্‌ ছইই এক্ষ। 


মেশ্বেন্‌ দিয়া চাকা । নাকের ভিতর, খলার চুডির ভিত, 
ফুক্ষোর নলিগুলির ভিতরও সেই মিয়ুকস্‌ মেম্বেন্‌ দিয়া 
ঢাকা । যেজায়থারই কেন মিয়ুকস্‌ মেত্েন ছোকু না, 
কোন কারণে তাঁর উদ্দীপনা € ইরিটেশন্‌ ) হইলে, তার গ! 
খেকে এক রকম গ্রিনিশা বাহির হয় । €স জিনিশকে ডাক্ত- 
রেরা মিযুকস্‌ বলেন। ভাল বাঙ্জালায় তাকে শ্লেশ্বা বলে। 
আমাদের শ্লেম্বা, আর ডাক্তরদের মিযুফজ, ছুইই এক, এ 
ক্ষখাটা যেন মনে থাকে | জায়গা-বিশেষে আবার যেই এক 
শ্লেক্ষারই আলাদা আলাদ। নাম । যেমন, নাক দিয়! যে শ্রেক্ধা 
পড়ে, তাঁকে কক বলে। মুখ দিয় হবে শ্লেম্বা পড়ে, তাকে 
লাল (লালা) রলে। বাহ্যে করিবার সময় অন্তর দিয়া যে 
শ্লেম্বা থড়ে, তাকে আম বলে। এই জন্ঘে বে পেটের- 
খ্যামোতে বাহ্যের সঙ্গে বারে বারে আম নিগতি হয়, তাঁকে 
আমাশ| বলে। সেই আমের সঙ্গে ধদি রক্ত থাকে, তবে 
সে পেটের-ব্যামোকে রক্ত-আমাশা বজে। রক্ত-আমাশার 
কথা এর পরই বলিব। পু 

চিকিওসা-_এই মাত্র বলিছি ষে, আধাশা হইলে অন্ত্রের 
'শ্লেক্সাবিলির (মিয়ুকস্‌ মেদ্ৰে,লের ) উদ্দীপনা (ইরিটেশন্‌) 
হইয়াছে ঠিক করিবে। উদ্ধীগনার কারণ যদি ঠিক করিতে 
পার, আর দেই ক্ষায়ণ দুর করিতে গার, তবেই আমাশার 
রোগী ভাল করিতে পারিষে। খুব বেশী খাইয়া! কিবা খারাপ 
জিনিশ খাইয়া ধদি পেটেক-ব্যাযে! হইয়া থাকে, তবে খুব 
 পেট-নাবিয়া "গিয়াছে কি না, অর্থাৎ ভুষ্ট মল ঢের বাহির 
হয়া গিয়াছে কি না, আগে জাদিরে। বদি বল, দু যয 


আমাশার চিকিৎস।। গন 


তা কেমন করিয়া জানিব ? তাঙ্গানা শক্ত নয়। অপাঞ্ষ 
গজীর্ণ, অবচার বাহ্যেকে ই ছুষ্ট মল বলে । দুষ্ট মল বেন 
বাহির না হইয়া যদি জামাশা! দেখ! দেয়, তবে সেই দুষ্ট মল 
বাহির করিয়া দিবার জচ্ো ক্যাষ্টর্‌ অইলের একটা জোলাপ 
দিবে। জোলাপ বেশ খুলিলে, তবে আমাশার চিকিৎস! 
করিবে। অনেক জান়্গায় জ্ঞোলাপ খোলার পর আমাশা 
আপনিই ভাল হুইয় বায়। আর কোনও অন্দ বিহৃদ দিতে 
হয় না। ছুট মল দব রেচে গেলে, অগস্্ের শ্লেগ্বা-বিল্লির 
উদ্দীপন! আপনিই সারিয়া যায়। ক্যার্‌ অইল্‌ একবারে 
আধ ছটাক ( এক ওন্স) খাইতে হয়। খুব গরম ( মুখে 
হা সয়) ছুধের সঙ্গে মিশাইয়া খাইলে ক্যাউর অইল্‌ 
খাইতে কোন কষ্ট হয় না। ওর গন্ধও বড় একটা জঙনিতে 
পারা যায় না। ওর আটা ভাবও ঢের কমিয়া বায়। 

মনে কর, আপনিই পেট-ন্যাবিয়া ছুষ্ট মল সব রেছে 
গিয়াছে : কিনব! ক্যাষ্টরু অইলের জোলাপ দিয় তার ছু 
মল রেচিয়া দেওয়া হইয়াছে ; কিন্তু তার, আমাশা সারে 
নাই। এখন কি করিবে ? এখন তাকে কি অন্থদ দিবে ? 
অন্থদ দিয়া আর তদ্ির করিয়া তার আমাশা বদি শী সারিকা! 
না দেও, তবে তার রক্ত্নামাশা! হবে। গুছু আমাশার 
চেয়ে রক্ত-আমাশা ঢের শক্ত রোগ। শুছু আমাশার বাড়া- 
বাড়ি না হইলে আর রক্ষ- আমাশ। হয় না। 

এর আগেই বলিছি, বে কারণেই হোক অস্ত্রের না 
বিল্লির ( মিহুকস, মেস্বে'নৈর ) উদ্দীপন! € ইরিটেশন্‌) না 
টিলে শুদু বমামাশা বা কর আমাশা জয়.ম!। এই উদ্দীপনা 


$৪২  বিশ্মথ্‌ সব রকম পেটের ব্যামোরই ভাল অস্ুদ 


দূর করিতে না পারিলে, হাজার অন্ুদ দেও আমাঁশা কিছু- 
তেই ভাল হয় নাঁ। এখন দেখ, এই উদ্দীপনার কোনও 
অন্থুদ্দ আছে কি না? আচে-_ভাল অল্চদই আছে। দুষ্ট 
মল সব রেচে গেলে, রোগীকে ১৫ গ্রেন্‌ করিকা বিস্মথ, 
৩1৪ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে । বিশ্মথ. সব রকম পেটের- 
ব্যামোরই খুব ভাল অস্থদ। বিস্মথ্‌ শুদ্র ধারক নয়; আন্ত্রে 
শ্রেক্া-ঝিল্লির (মিউকস্‌ মেন্দেনের' উদ্দীপনা (ইরিটেশন্‌ ) 
শাস্তি করে। বিস্মথ্‌ ছাড়া রোগীকে আর একটী অস্থদ 
দেওয়া চাই। সে অশ্রদটী কি? স্যালিসীন্। সিংকোনার 
ছাল থেকে যেমন কুইনাইন্‌ তয়ের হয়, উইল! বলিয়া এক 
রকম গাছ আছে, তার ছাল থেকে তেমনি স্যালিসীন্‌ তয়ের 
হয়। কুইনাইনের অনেক গুণ স্যাঁলিসীনে আছে । এই 
জন্যে, জায়গ। বিশেষে কুইনাইনের বদলে স্তালিসীন্‌ ব্যক- 
হার হয়। যদ্দি কোন কারণে শ্ল্েশ্সা 'ঝিশ্লির € মিযুকস্‌ 
মেম্বে,নের ) অবস্থা খারাপ হয়, তবে রোগীকে স্যালিসীন্‌ 
খাওয়াইলে তা শুধ্‌রে যায়। স্ালিসীনের এই একটা বিশেষ 
গুণ। বিশেষ গুণই কল, আর কিশেষ ক্ষমতাই বল, স্যালি- 
সীন্‌ ছাড়া আর কোন অস্থদের এ গুণ আছে কি না বলিতে 
পারি না। যদি বল, শ্লেক্সা-ঝিলির ( মিয়ুকস্‌ মেম্ত্রেনের ) 
আবার খারাপ 'অবস্থাকি রকম ? শরীরের মধ্যে যে সব 
যন্ত্র আছে, যে কোন কাঁরণে হোক্‌. তাদের সহজ অবস্থার 
তফাত হইলে, তাঁদের খারাপ অবস্থা বলিতে পারা যায়। 
পেটের-ব্যামো যে রকমই কেন হোক্‌ না-_পেটনাবাই 
হোক্‌, শুছু আমাশাই হোক্‌, আর রত্ত-আমাশাই হোক্‌, 


শ্তালিসীন্‌ যন্ত্রের শ্লেম্া-বিল্লির বল বৃদ্ধি করে-_সে বল কি। ৪৪৩ 


অন্তরের শ্রেপ্সা-ঝিল্লির ( মিয়ুকস্‌ মেম্বর্রেনের ) সহজ অবস্থার 
তফাত না হইলে আর এ সব রোগের স্যগ্তিই হুইতে পারে 
না। পেটের ব্যামো হইরাছে বলিলে, অন্ত্রের শ্রে্রা-ঝিল্লির 
(মিযুকস্‌ মেমূক্রেনের) সহজ অবস্থার তফাত হইয়াছে আগে 
বুঝায়। না বুঝাইবে কেন ? অন্ত্রের শ্লেম্সা-ঝিলিরই গুণে 
পরিপাক হয়'। সেই শ্রেক্ষা ঝিল্লির সহজ অবস্থার তফাত না 
হুইলে আর পরিপাকের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না। এ দিকে 
আবার পরিপাকের ব্যাঘাত না ঘটিলে কোনও রকম পেটের 
*ব্যামোই জন্মিতে পারে না। এই জন্যে, সব রকম পেটের- 
ব্যামোতেই অন্ত্রের শ্রেন্াঝিল্ির অবস্থা আগে খারাপ হই- 
য়াছে ঠিক করিবে । কাজেই. সে শ্রেক্স দিল্লির সহজ অবস্থা 
যত দিন না হয়, পেটের-বামে একবারে নির্দোষ হইয়া সারে 
না। তাতেই বলিতেছি, পেটেন-ব।ামা ষাঁতে সারে, সে 
গমহৃদ ত দেওয়া চাই-ই ; অন্ত্রের শ্লোক -ঝিল্ির যাতে আবার 
সহঞ্জ অবস্থা হয, তারও উপাঁয় করা চাই। অন্ত্রের শ্রেক্ষা- 
বিল্লির সহজ অবস্থা করিবার যেমন উপায় স্যালিসীন, অমন 
উপায় আর নাই। স্যালিস'ন্‌ শ্লেকস। ঝিললির বল বৃদ্ধি করে । 
যদি বল, শ্ল্মা -ঝিল্লির আবার বল কি ? বল সকল যন্ত্রের 
আছে । বল না থাকিলে কোনও যন্ত্রেই কাজ 'হইতে পারে 
ন!। সহজ বেলায় যে যন্ত্রের কাজ হয়, সেই মন্ত্রের সেই বল 
থাকার জন্যেই স্কোজ হয়। ব্যামো হইলে দে বলের তফাত 
হুয়। কাজেই সহজ বেলার মত সে যন্ত্রের কাজ হয় না। 
সহজ বেলায় অন্ত্রের শ্রেক্মাঝিল্লির দন যখন ঠিক্‌ থাকে, 
তখন নিয়ম মত বেশ পরিপাক হয়। কিছু ব্যামো হইয়া 


8৪৪ আমাশার রোগীর পথ্যের ব্যবস্থা । 


সেই শ্রেক্সা-ঝিল্লির বল কমিয়া গেলে, তেমন পরিপাক আর 
হয় না। আবার অন্থদ বিস্থদ দিয়া সহজ বেলার মত পরি- 
পাক শ্লেক্সা-ঝিল্লির বল করিয়া দিলে, তবে সহজ বেলার মত 
পরিপাক হয়। তার পর বলি। অন্ত্রের শ্রেক্স-ঝিল্লির সহজ 
অবস্থা করিবার যেমন উপায় স্তালিসীন্, তেমন উপায় আর 
নাই। গুদু আমশা ভাবা করিবার জন্ট্ে বিস্মথ আর স্ঠালি- 
সীন্‌ ছাড়া আর কোনও অস্থদ দিবার দরকার প্রায়ই হয় 
না। কিন্ত্বী রোগী যদি পধ্যের খুব ধরাধর না করে, তন্দে 
তোমার বিস্মথেও কিছু করিতে পারিবে না_স্যালিসীনেও 
কিছু করিতে পারিবে না| আহারের দোষেই আমাশা হই- 
য়াছে, পথ্যের বাবস্থা করিবার সময় এট যেন মনে থাকে । 
যে কদিন আমাশা নির্দোষ হইয় না সারিবে, সে কদিন 
রোগী খুব সাবধানে লঘু আহার করিবে । লু আহার কি ? 
ভাত, দাল, মাচ, তরকারি লঘু আহার নয় । ফে আহার খুব 
সহজে পরিপাক হন, অথচ" গায়ে বল হয়, তাহাকে, লক্খু 
আহার বলে। আর সেই আহারই রোগীর উপযুক্ত আহার ॥ 
রোগীর আহার বলিলেই লঘ্বু আহার বুঝায়। লঘু আহার 
সার কি ? সাগু, ফ্যারারুট, যবের মণ্ড (বালি ), মাংসের 
ক্কাথ, এই চাঁরি রকম লঘু আহারই চলিত রোজ সকালে 
গার বৈকালে দশ গ্রেন করিয়া স্যালিসীন খাইলে, আর 
৩। ৪ ঘণ্টা সন্তর ১৫ গ্রেন্‌ করিস বিল্মথ্‌ খাইলে, আর 
আহারের এ বুকম ধরাধর করিলে+ তিন চারি দিনের মধ্যেই 
আমাশা 57:41 যাঁয়। বিন্মথ জার স্যালিসীনে যদি আমা- 
পার শুলনি “'ব বারে বারে বাহে যাওয়ার ইচ্ছা না, কমে; 


পেটের ব্যাো হইলে--্রান ও আহার ছয়েরই ধরাঁধর করা চাই ৪৪৫ 


কি একেবারে নাষায়, তবেটিংচর্‌ ওপিয়াই (লডেনম্‌) আর 
মিয়ুসিজেজ ( গঁদভিজের জল ) গুহাদ্বারের মধ্যে পিচ্কিরি 
করিয়া দিবে । রোজ রাত্রে গ্ুইবার সময় কনার করিয়া 
এই শন্্দ পিচকিরি করিয়া দিলেই হয়। এ ছাড়া, বখন 
বেশী শুলনি হবেঃ তখনও পিচ.কিরি দিবে | পেটের কাদড। 
শুলনি, বেগ দেওয়া, মার বারে কারে বাহ যাওয়া নিবা- 
রণের জন্যে, -পুর্বেব ষে ওঁষধ লিখিয়া দিইছি, এখানেও সেই 
অন্দে সেই রকম করির। তৈয়ার করিয়া, আর সেই রকম 
ক!চেক পিচ কিরি করিয়া গুহ্যদ্বারের মধ্যে দিবে । 

পেটের ব্যামো হইলে-__-তা যে রকম পেটের-ব্যামোই 
কেন'হোক্‌না- আহারের যেমন ধরাধর করা চাই, ল্লানেরও 
তেস্নি ধরাধর করা চাই । নৈলে ব্যামে। বাঁড়ে বৈ» কমে 
ন;। আমাদের দেশের পোনর আনা উনিশ গণ্ডা লোকের 
বিশ্বাস, স্নান না করিলে পেটেরব্যামো সারে না। পেটের 
বামে হইলে বলে-পেট গরম হইয়াছে । পেট গরম হই- 
যাছে ভাবিয়া পেট ঠাণ্ডা করিবার জন্যে হিম জলে নান 
করে ) চিনির শর্ববত, নিছরির শর্ত খায় ) তু ভাত ঠা 
জলে ধুইয়া সেই ভাত সজে। দৈ বা ঘোল দিয়া খায়। 
আমাদের দেশর লোকের পেটের ব্যামোর চিকিৎসাই এই | 
চিকিশুসার ফলও মন্দ নয়। এ চিকিৎুনায় ব্যামো বাড়ে বৈ 
কমে না। এতে ব্যামো বাঁড়িবে না ত আর কিসে ঝাড়িবে ? 
অপাক না হইলে পেটের-ব্যামে হয় না, কিন্তু আমরা ভাৰি 
পেট গরম হইয়া পেটের-ব্যামো হয়। লঘু আহার না 
করিলে পেটের-ব্যামো সারে না। কিন্তু আমাদের ব্যবস্থায় 


৯৪ জানের মব্যবস্থায় খেমন শর্দি বাড়ে) তেমনি পেটের-ব্যামে বাণ 


দৈ দিয়া, ঘোল দিয়া ভাত না খাইলে পেটের-ব্যামো সারে 
না। আমাদের অনেক ব্যবস্থাই এই রকম। সর্দি হইলে 
কফ ঝরিয়া পড়িবে বলিয়া ঠাণ্ডা জলে স্নান করি। এতে 
কম লাভ হয় না। সামান্য সর্দির বদলে শক্তবোগ (কাশ) 
হয়। আানের ব্যবস্থায় পেটের-ব্যামোও ঠিক এ রকম হয়। 
সামান্য রকম পেট-নাবা থাকে ত বেশী পেট নাবে। শুধু 
আমাশা থাকে ঘ রক্ত-আমাশা হয়। আমাদের বৈদ্যরা 
বলেন, অনুস্থ শরীরে স্নান করিলে শ্রেগ্বা বৃদ্ধি হয়। ' এর 
আগেই ৰলিডি যে, সেই এক শ্লেক্মা-ঝিল্লি (মিয়ুকস্‌ মেসে ন্‌) 
থেকে শ্রেম্মার সি হয়। কিন্ত্ব জায়গাবিশেষে শ্রেক্ার 
আলাদা আলাদা নাম। যেমন মুখ দিয়া যে শ্রেম্বা পড়ে, 
তাকে লাল (লালা) বলে। নাক দিয়া যে শ্রেক্সা পড়ে, 
তাকে কফ্‌ বলে। মলের সঙ্গে অন্ত্র দিয়া যে শ্লেম্বা পড়ে, 
তাকে আম বলে। কাজেই, যাতে শ্লেক্ষা বুদ্ধি হয়, তাতেই 
আমাশ। বাড়ে। শুধু আমাশা বলিয়া নয়, তাতে পেটের- 
ব্যামো মাত্রেই বাড়ে। এই' জন্যে শর্দি, কাশি হইলে 
যেমন হিম বাত ভোগ, হিম জলে স্নান নিষেধ, পেটের- 

ব্যামোতেওড ওসন তেমনি নিষেধ | শব, বাশি হইলে গর্ব 
কাপড়, গরম জাম! গায়ে দিয়া যেমন গরমে থাকিতে হয়, 

পেটের-ব্যামো হইলে গরম কাপড় চোপড় দরিয়া পেটটা 
তেমনি গরমে রাখিলে ভাল হয়। হিম বাত ভোগ করিলে, 
যে কেবল/কফই হয়, তা নয়; অনেক জায়গায় পেট নাবে, 
আমাশাও হয়। তবেই জানিয়! রাখ, কফ যেমন নাকের 
ভিতরকার শ্লে্সাঝিলির সদ্দির ফল, প্রেট-নাৰা কিংব 


উদরী-ধোরীর জলবৎ ভেদ হওয়া! ভার্ল । $৪৭ 


আমাশা তেমনি অন্ত্রের শ্লেক্মা-বিল্লির স্দদির ফল-_পেটের- 
ব্যামোর ব্যবস্থা করিবার সময় এ কথাটা যেন খুব মনে 
থাকে । তা হইলে হিম বাঁত ভোগ আর সান যে খুব 
নিষেধ, তা ষলিয়! দিতে কখনও তুল হবে না. 

(৪) জলনৎ ভেদ-_ জলব€ ভেদকে ডাক্তরেরা সিরস, 
ডায়ারীয়া বলেন ; ওয়াঁটরি ডায়ারীয়াও বলেন। উদরী-রোগে 
কখন কখন আপনা হতেই জলবঙ ভেদ হয়। এ রম জল- 
ব'ভেদে অপকারের চেয়ে উপকার বেশী। অন্ত্রের শ্লেক্া 
বিল্লির (মিয়ুকস মেম্ত্রেনের) ভিতর দিয়া রক্ত থেকে জর্জ 
এই রকম করিয়া! বাহির হইয়া গেলে, উদবীর জল ক্রমে সব 
গায়ে শুষে যায়। কাজেই, জলবশ ভেদ হইয়া উদরী 
রোগই সারিয়া যাঁয়। এই জন্যে, উদরী রোগীর জলৰ 
ভেদ হইলে, অন্দ দিয়া ঘা বন্ধ করিবে না বরং সে ভেদ 
হঠাৎ হাতে বন্ধ না হয়, তা করিবে । ম'ঝে মাঝে খানিক 
খানিক গরম জল (বেশ গরম) চুমুক দিয়া খাইলে ভেদ 
হঠাণ বন্ধ হয় না। কিন্ত্রী জলবহ ভেদ খুব বেশী হইলে, 
অন্তদ দিয়া ত1 বন্ধ কর! চাই। নৈলে অত ভেদ হইলে ষে 
রোগী একবারে,কাবু হইয়া পড়িবে । কোন কোন জোলাপে . 
এই রকম জ্রলনু ভেদ হয়। কম্পাউওড জোলাপ পাউডর, 
ইলেটিরিয়ম্‌ ল্য়পাল--এই সব জোলাপে জলব ভেদ হয়। 
জলবত ভেদ হয়, এমন জোঁলাপ আরও অনেফ আছে। এ 
সব এর পর ভাল করিয়া বলিব। যে সব রোগেন্ভারি ঘাম 
হয়, (যেমন ক্ষয়কাশ-রোগে), সেই সব রোগে ঘামের বদলে 
এই রকম জলবৎ ভেদ হয়। ওলাউঠা রোগে যে তয়ানক 


8৮. জলবৎ ভেদের চিকিৎসা ।-_শ্কীরতৈর। 
জলব ভেদ হয়, তা আমাদের দেশের লোকের কারুই 
জানিতে বাকী মাই। 
চিকিওসা-_তাঁর পর চিকিৎসার কথা এখন বলি । জল- 
ধু ভেদ যদি খুব বেশী হয়, তবে তা বন্ধ করিবার উপায় 
কি? উপায় আছে-বেশ সহজ উপায়ই আঁচে । নীচে যে 
অন্ুদটী লিখিয়া দিলাম, সেই অস্থুদটী নিয়ম করিয়া খাওয়া" 
ইলে খুব শীঘ্রই ভেদ বন্ধ হইয়! যায়। | 
গ্্যালিক্‌ ফর্টাসিড, রী 2 ১ ড্রাম. 


ভাইলিযুট সল্ফিয়ুরিক্‌ ফ্যাসিড, দু ১ ডাম্‌ 
টি.চর ওপিয়াই (লডেনম ) ০১, ১ ভ্বাম্‌ 
. স্্যাকুই ক্স্যানিথাই (ডিল ওয়াটর ) টি ৬ উন্স 


পুরাইয়্। একত্র মিশাইয়া একটী শিশিতে র্বাখ । 

শিশির গায়ে কাগজের উটা দাঁগ কাটিয়া দেও। ততবার 
বাহ যাবে, ততবার এক.দরাগ করিয়া অস্থদ খাবে । অস্ত 
চালিবার আগে শিশিট] বেশ করিয়া নাড়িয়া লইবে। ফি 
বারে অস্থার নাড়িয়া খাইতে হবে । কেন না, জলে গ্যালিক্‌ 
য্যাসিড গোলে না। স্নান আহারের ঘষে রকম ব্যবস্থা এর 
আগে নলিচি, এখানেও ঠিক্‌ সেই রকম ব্যবস্থা করিবে । 

(৫) শঙ্কার ভেদ্দ--শঙ্কার ভেদকে ডাক্তরেরা সিম্প্যা- 
থেটিক ভায়ারীয়া বলেন। গর্ভ হইলে স্্রীলোকদের প্রথমে 
বমি হয়। এই ষমি সকাল ধেলাই বেশী হয়। এই জন্ো 
এই বমিকে ডাক্তরের মর্নিং সিকৃনেস্‌ বলেন। ছেপ্‌উঠা, 
গা ম্তাকার-্যাকার করা, আর ম্যাকার হওয়। গর্ভের প্রথম 
লঙ্ষণ। কোন কোন পোয়াতির হ্যাকার না হইয়া তার 


শঙ্কার ভেদ ও তার চিকিৎসা । . ৪৪৯ 


দ্বদলে পেট নাবে। দাঁত উঠিবার সময় শিশুদের প্রায়ই 
পেট নাবে। ভয়, রাগ, শোক কি দুঃখ হইলেও কখন কখন 
পেট নাবে। অনেক জায়গায় দেখ! যায়, ভয় হইবামাত্র 
পেট নাবে। অনেকেই জানেন, পরীক্ষা দ্রিতে গিয়া অনেক 
ছান্ধ পেটের-ব্যামে। করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসেন । এ রকম 
পেটের-ব্যামো যে স্টছু ভয়েতেই হয়, তা বলা বাহুল্য । 
যাদের স্বভাবই জু, যারা অঙ্টতেই ভয় পায়, তাদেরই এই 
রকম পেটের-ব্যামো হয়। এই কয় রকম পেটের-ব্যামোকে 
শঙ্কার পেটের-ব্যামো বলে। ক্সাফিং-ঘটিত্ত যে সে একটা 
অন্দ দ্রিলেই এ রকম পেটের-ব্যামে সারিয়। যায় । আফিং 
ঘটিত অস্থর্দের মধ্যে পল্ব্‌ কৃটি কো কম্‌ ওপিও অর্থাৎ 
কম্পাউণ্ড. চক পাঁউডর্‌ উইথ, ওপিয়ম্‌ সব চেয়ে ভাল। 
এই গুঁয়ধ ১৫ গ্রেন্‌ এফবার কি ড্ুবার খাইলেই পেটের” 
ব্যামো সারিয়া যায় । 

পেট নাবার কারণ এক নয় বলিয়া, চিকিৎসাও এব 
হইতে পারে না। এই জন্যে, গোড়া থেকে রোগের পরিচন়্ 
লইয়াই হোক্‌, আর রোগীর মল পরীক্ষা করিয়াই হোক, 
রোগের আসল কারণ ঠিক করিয়া! তবে পেট নাবায় ভন্ুদ্ঘ 
দিবে। 

পেট নাবার যে ভাগ বিলি বলিলাম, অনেক ডাক্র 
ভা পছন্দ করেন না। পছন্দ করুন আর না করুন, ভাগ 
বিপি গুলি জানিয়া রাখা মন্র নয়। * 

কারণশ__-এখন পেট-নাবার কারণ বলি। পেট-নারার 
জনেক কারণ। খুব বেশী করিয়া খাওয়া কিংবা খুব খারাধ 


৪৫০ পেট নাবার ক্কারণ। : 


জিনিশ খাওয়া, পেঁট-নাবার এই ছুটাই লব চেয়ে সাধারণ 
কারণ। কফীঁঢা ফল ফুলুরি খাইলে পেট নাঁবে। খুব বেশী 
করিয়। পাক! ফল খাইলেও পেট নাবে। সহজে ঘা! হজম 
হয় না, তা খাইলে পেট নাবে। পচা জিনিশ খাইলে পেট 
নাবে। এই জন্যে, গুলাউঠার সময় টাটুকা জিনিশ খাওয়! 
এত দরফার 1! অনেক পক্ষী পাকালির মাংস খাইলে পেট 
নাবে। উপস করিয়া শরীর অবসন্ন হইলে' তার পর পেট 
নাবিতে পারে 1 ময়লা জল“খাইলে পেট নাবে। পচা জীব 
জন্ত কিংবা পচা গাছ গাছাপির ভাব নাকে গেলে পেট 
নাবখিতে পারে । এই জন্যে, ওলাউঠার সময় বাড়ী, ঘর, 
ছওর পরিক্ষার রাখা এত দরক্কার | খুব ভয়, রাগ, শোক, 
কি ছুঃংখ হুইলে পেট নাবিতে পারে। এ কথা এইমাত্র 
ৰলিছি। হিম বাত ভোগ করিলেও পেট নাবিতে পারে। 
হিম বাত ভোগ বলিলে ক্ষি বুঝায় ? শিশির ভোগ, বৃষ্টিতে 
ভেজা, ভিজে সৌতা জাটীতে শোওয়া,_-এ সবই বুঝায়। 
ধাম বন্ধ হইলে পেট দাবে। গর্ভ হইলে পেট নাৰিতে 
পারে। ধাত উঠিবার সময় ছেলেদের প্রায়ই পেট মাবে। 
যাতে বেশী বাহে হয়, এমন জোলাপ কারে বারে লইলে 
শেষে আপনিই পেট নাবে। কোন্ঠবন্ধ থাফিলে পেট দাবে। 
পেটে কৃমি থাকিলে পেট নাবে। গাউট কিংবা রিমুম্যাটিজ্ম্‌ 
শরীরের বাইরে থেকে ভিতরে গেলে পেট নাবে। (গাউ 
দার 'পিুমাটিজম্‌ শরীরের বাইরে খেকে ভিতরে কেমন 
করিয়। বায়, সে সব কথা এর পর শুলি করিয়া! হি )। 
৭ুব ঝৌস্র ভোগ করিলেও পেট ঝাঁবে। দৈশাখ ত্যোষ্ঠ খাপে 


পেট-নাবার লক্ষণ ৪8১ 


আমাদের দেশে ওলাউঠা আর পেটের ব্যামোর যে বাড়া 
বাড়ি হইয়া থাকে, এ দেশের লোকের তা জানিতে কারুই 
বাকী নাই৷ শরতের (ভাদ্র আশ্বিনের) রৌদ্রেও পেট নাবে। 
শর ছাড়া, অনেক রোগেও পেট নাবে। ক্ষয়কাঁশ (থাইসিস্‌) 
রোগে পেট নাবে। টাইফয়িড ফীবরে পেট নাঁবে। লিবরে 
রক্ত জমিলে পেট নাবে। কিন্তু কোন বাড়িতে, কি কোন 
পাড়ায় যদি অ্নকের পেট নাবে, তবে হয় সেখানকার হাওয়া! 
খারাপ হইয়াছে ; নয় সেখানে যে জল ব্যবহার করে, সে 
জল খারাপ হইয়াছে, নয় খারাপ জিনিশ খাইয়া সেখানকার 
লোকের পেটের-ব্যামো হইয়াছে ঠিক করিবে । গলাউঠ। 
হইবার আগে শ্রাই পেটের-বামো হয়-পেট নাবে। 

লক্ষণ-__-এখন ডায়ারীয়ার লক্ষণ বলি। বারে বারে 
পাতলা বাহে হওয়া ভাড়া, সচরাচর এক আধটু গা ম্যাকার- 
ন্যাকার খাকে | জিব অপরিষ্কার কিংবা ছ1ত-পড়া হয়; 
মুখে দ্র্গন্ধ হয়। পেট ফীপে। বারে বারে বাহ্যে যাইতে 
ইচ্ছা করে। পেট কামড়ায়, ক্স ঢেকুর উঠে । সহজ বাহোর 
মত বাছো হয় না। হয়, মল খুব পাতলা হয়, নয় জলবু 
আর মাম (মিকুকস্‌) মিশন হয়; কিংবা ফেণা-ফ্েণা জলের 
মত হয়। গ্রীষ্মকালে তাত ফুটিলে যে ওলাউঠ' হয়, তাতে 
পিত্তই বেশী নাবে, পেটের ব্যথা খুব ন্শী হয়, পায়ের 
গোছে খাল্‌ ধরে; রোগীর গা শীত শীত করে, আর সে 
ভারি অবসন্ন হইয়া! পড়ে । 

রোগীর গতিক ভাল কি মন্দ, কি দেখিয়া বুঝিবে 


শুদু পেট-নাবায় সচরাচর কোন ভয়ই নাই । তবে খুব ছোট 
৯৯. 


৪৫8 ভায়ারিয়া আর ডিসেন্টররির প্রভেদ। 


ছেলেদের পেট নাবা বড় মোজা নয়। খুব প্রাচীন, আর 
যাদের শরীর ছুর্ববল আর ভগ্ন হইয়াগিয়াছে, তাঁদেরও পেট- 
মাবা সহজ নয়। আর যে ব্যামোতে শরার অবশন্ন করে, 
সে ব্যামোতে যদি পেট-নাবা উপসর্গ হয়, তবে ভাতে বিপদ 
ক্ষম নয়। 

এর আগেই ঝলিছি, পেট-নাবাকে ডাক্তরেরা ভায়ারীয়! 
বলেন । রক্ত-্সামাশাকে তীরা ডিসেপ্টরি রলেন। ডায়া- 
রীয়া আর ডিসেন্টরিতে তফাত কি, এখন তাই বলিব । 

ডারারিয়া জার ডিসেপ্টরির প্রভেদ-_ __ডায়ারীয়াতে 
ঘাহোর সঙ্গে রক্ত পড়ে না। ভিসেপ্টরিতে মলের সঙ্গে আম 
আর রক্ত পড়ে। এ ছাড়া, ডিসেপ্টরিতে শুলনি, কৌতানি, 
পারে বারে বাহে যাইবার ইচ্ছা, আর রোগীর কষ্ট ঢের বেশী। 

রোগীর পেট নাবিতেছে__-সে পেট-নাবা ওলাউঠার 
পেট-নাবা কি ডার়ারিয়ার পেট-নাবা, তা কেমন করিয়া 
জানিবে? তাজানা শক্ত নয়। 'ওলাউঠার পেট-নাবায় ছু 
একবার ভেদ হইতেই রোগী একবারে নেতিয়ে পড়ে । ভায়া- 
রিয়ায় রোগীর অবস্থা সেরকম হয় না। তবে ওলাউঠা প্রথমে 
'প্রায়ই সান্মান্য ভায়ারিয়ার মাকারেই আরম্ত হয়। 

অনেক দিনের মল বদ্ধ থাকিলে, বারে বারে বাহে যাই- 
ধার ইচ্ছ! আর শূলনি কৌতানি নিয়ত হয়; আর ৰারে 
বারে অল্প অল্প পাতলা বাহ্হে হয়। ভারারিয়া মনে করিয়া 
'ডিকিৎসক 'বদি'ধারক অন্ডুদ দেন, তবেই রোগীর দা এক 
রকম নিশ্চিন্ত । এ রকম রোগীকে পিচ্কিরি দিয়া বাহ্যে 
ককরাইতে হয়। থুব শক্ত গুটুলে মল আটুকে থাকিলে 


শক্ত গুটুলে মল আটকে থাকিলে তাহা! কেমন করিয়া বাহির করে ৪৫৩ 


জোলাপে সে গুটুলে বাহির, হয় না। আবার কখন কখন 
ছু পিচ্কিরি দিয়াও তা বাহির করিতে পারা যায় না। 
কাজেই, হয় হাত দিয়া, নয় কোন যন্ত্র দিয়া সেই গুটুলে 
বাঠির করিতে হয়। যে যন্ত্র দিয়া গুটুলে মল বাহির করে, 
ডাক্তরেরা সে যন্ত্রকে স্কুপ্‌ বলেন। স্কুপ, এক রকম চামচে 
বলিলেই হয়। কোষ্ঠবদ্ধের কথা বলিবার সময় এ সব বেশ 
করিয়া বলিব ॥ তাতেই বলিতেছি, অনেক দিনের মল বদ্ধ 
থাঁকিলে_-এই রকম শক্ত বড় গুটুলে আটুকে গেলে বারে 
বারে যে পাতলা বাহ হয়, বারে বাঁরে বাহোর চেষ্টা হয়, 
আর শুলনি কৌতানি নানা রকম কষ্ট হয়, ভায়ারিয়া বলিয়! 
ভাতে যেন ধারক দিও না। দিলে কি সর্বনাশ, তা বুঝি- 
তেই পাবিতেছ । সব চিকিশ্সকেরই যত্বু করিয়া এটা মনে 
রাখা উচিত । 

আংটির মত গোল যে একখানি মাংস গুহাদ্বার বেড়িয়া 
আছে, সহজ বেলায় এ ছুওর তার বলে সর্বদাই খুব কসে 
আটা থাকে । রোগী ইচ্ছা না করিলে তার ভিতর দিয়া মল 
নির্গত হইতে পারে না। খুব বাহো-গীড়া হইলেও সেই 
মা'সের ধলে ৰাহোের বেগ সংবরণ করিতে পারা যায়। ঘুমা- 
ইয়া থাকিলেও সেই মাংসের বলে মল নির্গত হইতে পারে 
না। কিন্তু সেই মাংসের বল কমিয়া গেলে, মল্‌যেমন জমে, 
তেমনি বাহির হইয়া পড়ে । কাজেই, একবারের জায়গায় 
পাঁচবার বাহ হয়। এই রকম বারে বারে বাহে হওয়াকে 
ডায়ারিয়া মনে করিয়া ধারক অস্থুদ দিলে তাতে কোঁন ফলই 
হয় না। সেই মাংসের বল কমিয়া গেলে যে বলিলে, সে 


5৫3 ডায়ারীয়ার (পেটানাবার ) চিকিৎসা । 


মাংসের বল কখন্‌ কমে ? পক্ষাঘাত হইলে তার বল কমিয়! 
যাঁয়। যে কারণেই হোক্‌, শরীরের বল খুব কমিয়া গোলে, 
এ মাংসেরও বল কমিয়া যায়। পক্ষাঘাঁতের কথা বলিবার 
সময় এ সব বেশ করিয়া! বলিব। সেই মাংসের বল কমার 
দরুণ যদি বারে বারে বাঁহো হয়, তবে রোগীকে শুইয়া 
থাকিতে বলিবে। লৌহ ঘটিত অস্থুদ খাইতে দিবে । ঠাণ্ডা 
জল দিয়া সব গা যুচাইয়া দিবে, কিংবা ধা জলে স্নান 
করাউয়' দিবে । আর ভাল পুষ্টিকর আহার দ্বিবে। এতেই 
তার রোগ সারিয়া যাবে। | 
চিকিৎসা____-এখন ডায়ারীয়ার চিকিৎসার কথ বলি। 
পেউ-নাবার কারণটা আগে খু'জিয়া বাহির করিবে । নৈলে, 
চিকিৎসা করিয়া যশ পাইবে না । মল বদ্ধের দরুণ বারে 
বারে ছিডিক ছিডিক্‌ করিয়া পাতল: বাহো হইতেছে, ভায়া 
রিয়া হইয়াছে ভাবিয়া তুমিণরোগীকে ধারক অস্তরদ দিলে 
এতে রোগীও যেমন স্স্থ হয়, তুমিও তেমনি যশ পাও । 
সহজে পরিপাক হয় না, কি মোঁটেই পরিপাক হয় না, এমন 
কোন জিনিশ খাউয়] যদি পেটের-বামো হইয়া থাকে, তৰে 
জোলাপ দিয়া সেই ছুষ্ট জিনিশ সব বাহির “করিয়া দিবে । 
কোন্‌ জোলাপ দিবে? এখানে ক্যাষ্টর্‌ অইল্‌ জোলাপই 
সব চেয়ে ভাল। যদি পেটের কামড় কি আর কোন রকম। 
বাথা থাকে, তবে ক্যাষ্টর অইলের জঙ্গে ১০। ১৫ ফোঁটা! 
লডেনম্‌ (টিংচর ওপিয়াই ) দিয়া খাওয়াইয়৷ দিবে । ছটাক 
খানেক বেশ গরম দুধের সঙ্গে আঁধ ছটাৰ ক্যাষ্$র অইল্‌ 
আর ১০। ২৫ ফোটা লডেনম্‌ মিশাইয়া খাইলে, ক্যাষ্টর 


শইল্‌ খাওয়ার যে একটা কফ, তা মোটে জানিতে পারা 
যায় না। গরম ছুধের সঙ্গে মিশাইলে ক্যাষ্টর অইলের 
আটা কমিয়া যায় আর দুধের ভাবে ওর ছূর্গন্ধও অনেক 
লুকোয়। পেট নাবার এ রকম কোন কারণ যদি না থাকে, 
তবে ১৫ গ্লেন বিল্মথ্‌ আর ২৫ গ্রেন্‌ পল্ব্‌ ক্রিটা কো কম্‌ 
ওপিও একত্র মিশাইয়া প্রতি দ্রান্তের পর খাইতে বলিবে ॥ 
অনেক জায়গায় একটা পুরিয়ার বেশী দরকার হয় নাঃ 
কখন কখন ২।৩টা পুরিয়াও দিতে হয়। শুছু আমাশা হইলে 
পথ্যের যে রকম ধরাধর করিতে বলিছি, এখানেও পথ্যের 
সেই রকম ধরাধর করিবে। পথ্যের ধরাধর না করিলে 
পেটের ব্যামো সারে না__এ কথাট। রোগ্ীরও যেমন মনে 
রাখা চাই, চিকিসকেরও তেমনি মনে রাখা চাই। অনেক 
জায়গায় গরম জলের পিচ.কিরি করিয়া মল-ুওরের ভিতর 
ধুরাইরা দিয়া তার পরই লডেনম্‌ (টিংচর ওপিয়াই ) পিচ.- 
কিরি করিয়া দিলে পেট ধরিয়া ায়_-পেটের-ব্যামো সারিয়। 
মায়। কতখানি লডেনম্‌ কি রকম করিয়া পিচকিরি 
করিতে হয়, পুর্বে তা লিখিয়া দিইছি | আফিডের আরোক 
পিচ্‌কিরি করিয়া দিলেও যেমন উপকার হয়, আফঙের 
বড়ি গুহ্যদ্বারের মুধ্যে দিলেও তেমনি উপকার হয় আফি- 
গ্রে বড়ি এই রকম করিয়া! তয়ের করে ।-_ 
আফিং তত 82 ২ গ্রেন্‌ 
লাবান ৪ ১* গ্রেন্‌ 
একত্র মিশাইয়া! একটি বড়ি তৈয়ের করে। * 


এই রকম হিসাব করিয়া যে কয়ট। ইচ্ছা, সে কয়ট। ব়্ি 
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ভয়ের করিতে পার । আঙুল দিয়া এই বড়ি গুহ্থদারের 
মধ্যে দিতে হ্বয়। আডুলে যতদুর নাগাইল পাওয়া যায়, বড়ি 
তত দূর. তুলিয়া দিবে। মল-দুওরের মধ্যে দিবার জন্যে 
আফিঙ্ের এই বড়িকে ডাক্তরেরা সপজিটরি বলেন। মল- 
দুগুরের ভিতর যে গরম জল পিচ্কিরি করিয়া দিতে বলি- 
লাম,তার সঙ্গে ১০।১৫ গ্রেন্‌ ট্যানিক্‌ ফ্যাসিড্‌ মিশাইয়। দিলে 
আরও বেশী উপকার হয়-__পেটের-ব্যাষো আরও শীঘ্র সাবে। 
কখন কখন অন্ত্রের (আঁতের) মধ্যে মল পচিয়া পেট নাবে। 
এ রকম পেট-নাবার যেমন অস্ুদ টাট্ক কয়ল'র গুড়া, 
তেমন অন্দ আর নাই। সর 

টাটুকা। কয়লার গুঁড়ো ০৭" ন** ১ ক্স 
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একত্র ধিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ। 

চা-চীমচের এক চামচ করিয়া এই অন্ধ রোজ ৩৪ নার 
খ ঈতে দিবে। এ অন্দে দুর্গন্ধ ঢেকুর উঠা সারে। কয়লা 
টাটকা তয়ের করিয়া লইবে। সাহেবদের দৌকাঁনে কয়- 
লার এক রকম বিদ্ধুটু তয়ের' হয়। কয়ল্লার বিদ্ষুটু বড় 
দরকারি। তাতে অনেক ব্যামো ভাল হয়। 

ছেলেদের পেউ-নাবা_ছেঁলেদের পেট-বাবার যেমন 
অস্থদ্ টিস্মথৃ, তেন অন্থদ আর আছে কি না ঝলিতে পারি 
মা। আমি তবলি নাই 81৫ গ্রেন্‌ বিস্মথ্‌ ঘণ্টায় ঘণ্টায় 
খাওয়াইলে শিশুর ধে রকম ডায়ারিয়াই (পেট-নাবাই) কেন 
হোক্‌ না, পদ্য ভাল হয়। পেট-নাবাঁও সারে-_পেট-নাবার 
সঙ্গে যদি বমি থকে, তবে তাও ভাল হয়; আবার শিশু 


চালা হইয়াও উঠে। তবেই দেখ, বিস্মথের বত গুণ। এক 
অন্দরে পেট নাবা সারিল; বমি ভাল হইল; আনার শিশুও 
চাঙ্গা হইল । আর কি চাঁও ? 

বছর তিনেক হইল একটা মেয়ের জ্বর আর পেটের- 
ৰাঁমোর চিকিগুল। করিতে শিয়াছিলাম। মেয়েটার বয়স ছু 
বরের বেশী নয়। মেয়ের বাপ বড় মানুষ। শির 
চিকিৎসায় টাকা খরচ করিতে কম করেন নাই। সহরের 
( কলিকাতার ) ভাল মন্দ অনেক ভাক্তর তার চিকিগুসা 
করিছিলেন। কিন্কু তীর পেটের-ব্যামোর কেউ কিছুই 
কঁহিতে পারেন নাই। পেটের-ব্যামে একটু পুরাণ পড়িলে 
ডাক্তরি চিক্িসায় তা সাঁরে না_ ছেলে বুড়ো 'ময়ের এই 
বিশ্বাম। ডাক্তরেরা নিজেই এ কথা বাড়ী বাড়ী বদিয়া 
বেডান। এই জন্যে, শিপ্টর মা বাপ বৈদ্যকে দিয়াও দেখা. 
ইতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু ডাক্তরদের চেয়ে বৈদ্ভ বেশী 
গশ লইতে পারেন ন।ই। মেয়ের,বাপের সঙ্গে আমার জানা 
শুনা ছিল। এই জন্যে, শেষে ঠিনি আমাকেই ডাখিয়া 
পাঠাইলেন। আপনাদের* ডাত্তুরি মতে ছোট ঠেলের এ 
রকম পেট নানার যদি কোন ভাল অস্থদ্দ বিস্থাদ থাকে ত 
দিঘ্না মেয়েটাকে, ভাল করিয়া দ্িন। আমি ডাক্তর্ি চিকিৎ-. 
সার আর কিছু বাকী রাখি নাই। এই টুকু মেয়ে, আপনা, 
দের পেঁতের বোধ করি বার আনা অস্ত খাইয়াছে। এই 
বলিয়া প্রেস্কপ্শনের তাড়াটা তিনি আঙার হাতে দিলেন । 
আমি দেখিলাম দেড় শ প্রেস্কপ্শনের কম গন। এত 
প্রেস্কপ্শনে পেটের-ব্যামোর যে কোনও নস্থদ বাদ গিয়াছে 


₹৫৮ ছোট একটী মেয়ের পে্-নাবার 1ঢাকৎসার পারটয়। . 


| বোধ হয় না। এই বলিয়া ষ্াকে বলিলাম, আগে ছেলে, 
কেমন বাহো করে দেখি তার পর প্রেস্কুপশন "দখিব। তবে 
আপনাকে একটু অপেক্ষা করিতে হবে। বেলা এখনও 
আট্রা হয় নাই। প্রায় রোঁজই আটা বাজিয়৷ গেলে তার 
ঘুম ভাঙে । আবার যে ঘুম ভাঙে, সেই তাড়াতাড়ি গিয়! 
বাহো বসে। বাহ বমিতে ভর সয় না। অমনি একবারে 
শিচ্কিরি দিয়া বাহ ধায়। এই বলিয়া তিনি বাড়ীর মধ্যে 
গেলেন । খানিক পরে বাড়ীর মধো থেকে আসিয়া বলি- 
লেন মহাশয়, আজ্‌ সকালেই মেয়ের ঘুম ভাডিয়াছে। এখনও 
কিন্তু বাহে যায় নাই। বোধ কবি রোজ যে সময় বাহে 
যায়, 0। সময় এখনও হয় নাই। যাই হোক্‌, এখন আপনি 
বাঙীর মধ্যে গিয়। একটু বসিলে আপনার স্তমুখেই সে এখনই 
বহোয।বে। এই কথা শুনিয়া আমি তাদের বাড়ীর মধ্যে 
গিয়া বসিলাম। খানিক পরেই শিশু বাহো গেল। এক 
ৰারে যেন পিচকিরি দিয়া বাহো গেল। যেখানে ব!হো 
কপিল, সেখান থেকে এমন ৫। ৭ হাত তফাতে গড়াইয়া 
গেল। বাহ্ের আকার প্রকার দেখিয়া রাত্রে ছেলেকে কি 
আহার দেওয়া হইছিল, তার পাপকে জিজ্ঞাসা করিলাম। 
ভার বাপ বলিলেন, মহাশয়, ভাল কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। 
ছেলেকে যদি এক গুণ আহার দেওয়া যার, ত তার দশ 
গুণ বাহ হয়। কালরাত্রে বড় জোর তাকেছু বিমুুক 
ছুধ দেওয়া হইছিল। কিন্তু কত খানি বাহ গেল, আপনি 
ত তা বসিয়াই দেখিলেন। এত বাহে কোথা থেকে আসে ? 
৫ এত বাহে কোথা থেকে আসে, আপনাকে তা পরে বুঝা 


ছোট-একটী মেয়ের পেট নাবার চিকিতপার শরিচয়। ৪৫৯ 


ইয়া দিব। এখন আমাকে সেই প্রেস্কপঞনের তাড়া! 
দিন। প্রেস্কপশনের তাড়া খুলিতে প্রথমেই বিস্মুথের 
প্রেস্কুপ শন্‌ খানি দেখিতে পাইলাম । দেড় শ প্রেক্কপশনের 
মধো আমার কেবল এই খানারই দরকার । এক শ উন্মু- 
পঞ্চাশ খানি প্রেক্কপশন্‌ সিন্দুকে তুলিয়া রাখুন । ধারা 
চিকিৎসার হদ্ মুদদ করিলাম বলিয়া গিয়াছেন, তাদেরই 
অস্থদে দেখুন মেয়েটীকে ভাল করিয়া দিই । এই বলিয়া 
এক খানি প্রেক্পশন্‌ করিলাম । কি কি অস্থদ দ্রিইছিলাম, 
নীচে তা লিখিয় দিলাম । 

বিশ্মথ, ১5 টি ১ ড্রাম্‌ 

এতে ১২ মোড়া অস্থদ তয়ের কর। 

এক এক মোড়ায় ৫ খ্রেন্‌ করিয়া রিস্মথ থাকিবে । ছু 
ঘণ্টা অন্তর এক এক মোড়া অস্্রদ খাঁওয়!ইতে বলিলাম । 
পেটের ব্যামো৷ বেশ সারিয়া না গেলে আর অস্থদ খাওয়ান 
বন্ধ করিবে না। শুই অস্তদদেই পেটের-ব্যামো সারিএন। 
আর কোনও অন্দের দরকার হবে না। তবে পথোর খুব 
ধবাধর না করিলে ঘণ্টায় অমন পাঁচ মোডা বিস্মথ্‌ খাওয়াই- 
লেও কোনও ফলহুবে না। অগ্্ি যে একবারে নাই, আর 
যা খায়, পেটের মধো ফুটিয়া তা দশ গুণ হয়, আগে বীর! 
চিকিৎসা করিয়া! গিয়াছেন, তাদের সেটা মোটে খেয়ালই 
হয় নাই। আমার এই কণা শুনিয়। মেয়ের বাপ বলিলেন, 
শিশ্ু যা খায় পেটে গিরা "দশগুণ হয়, এ কথা আমি মাথায় 
রাখি। এর প্রভীকাঁর না করিলে শুদছু ধারক অস্থাদ খাওয়া- 
ইয়া কি হবে ? আর সেই জন্তেই ত অন্থদ দিয়া কেউ 


৪৬০ লোওয়া পোড়া মাংসের কাঁথ পেটের-ব্যামৌর ঝট: অস্থাদ । 


কিছু করিতে পাবেন নাই। দুধ একবারে বারণ করিয়া 
দিলাম । মাংসের ক্রাথ লোওয়াপোড়া করিয়া দিতে বলি- 
লাম । খুব লাল ডগ্ডগে করিয়া লোওয়া, পোঁড়াইয়া মাংসের 
ক্কাথে ডুবাইয়' দিবে । এই যে মাংসের কাথ, একেই লোওয়া 
পোড়া মাংসের ক্কাথ বলে। এই মাংসের ক্কাথ পেটে গিয়া 
অমন কবিয়া ফুটিয়া এক ছটাকের জায়গায় দশ ছটাক হয় 
না। তার পর, যে ছেলের পেটের-ব্যামো ক্লারিবে না বলিয়া 
এত ডাক্তর, বৈদ্য জবাব দিইছিলেন, গুদছু বিস্মাথ আর দাগ- 
করা এই ক্কাথ খাইয়া তিন দিনের মধ্যে সেই ছেলের তেমন 
পেটের-ব্যামো সারিয়া গেল । বিস্মথ্‌ দিয়া যদি পেটের- 
বাঁমো সম্ভ ভাল করিতে চাও, তবে বেশী করিয়া বিস্মগৃ 
দিতে ডরিও না। আগেকার ডাক্তর মহাশয়ের বিস্মথ্‌ 
দিয়াও যে মেয়েটার পেটে-ব্যামো ভাল ,করিতে পারেন 
নাই, তার কাঁরণ কি? কারণ আর কিছুই না। ভারা 
শিস্মপ্‌ এক এক বারে খুবই কম দিইছিলেন। কোথায় ছু 
ব্চবের শিশ্তকে এক এক বারে ৫ গ্রেন করিয়া বিন্মথ্‌ 
দিলেন, নত" না দিয়া তারা এক এক বারে সিকি শ্রেন, আধ 
গ্রেনের, বেশী দেন নাই । এতে পেটের বাঁমো ভাল না 
হইলে অন্তদের দোষ, না চিকিৎসকের দোষ? জোয়ান 
রোগীর পেট নাবিলে ১৫ গ্রেন বিস্মথ আর ১৫ গ্রেন্‌ 
পল্ব ক্রিটি কো কম্‌ ওপিও একত্র মিশাইয়া দেওয়া আগার 
এক বারে নিয়ম । দরকার হইলে ২০। ২৫। ৩০ গ্রেন্‌ 
“গ্রেন বিশ্মাথও দ্রিই। প্রথমে কম বিস্মথ্‌ দিয় দেখিবে ; 
যদি তাতে বিশেষ ফল ন! পাও, তবে বেশী করিয়া দ্িবে। 


১ নম্বর ব্রাণ্ড ছেলেদের পেট-নাবার বড় অস্থ্দ। ৪১১ 


ছেলেদের ভায়ারীয়ার ( পেট নাবার) আর একটা ভাল 
অহ্দ আছে। সে অস্ুদটীর কথা এখনও বলি নাই। সে 
অস্তটী কিঃ একের নম্বর ব্রাপ্ডি। ব্রাণ্ডিতে পেট-নাবাও 
সারে, আবার শিশু চাঙ্গা হইয়াও উঠে। ব্রাপ্ডির এ বড় 
গুণ। সব চিকিতসকেরই এটা' মনে রুরিরা রাখা উচিত। 
এক বছরের..ভোলেকে এক এক বারে ৪1 ৫ ফোটা ব্রাপ্ডি 
দিতে পার। ঠীণ্চা জলের সঙ্গেও দিতে পাঁর-__ডিল্‌ ওয়া- 
টরের সুলেও ধিতে পার। পেট-নাবার সঙ্গে বমি বা অকি 
খাকিলেও ব্রাপ্ডিতে তা সারে। 
ভ্বর-অতিসার-_-_ এর আগেই বলিছি যে, জ্বরের সঙ্গে 
তিসার ( পেট-নাৰা ) থাকিলে, বৈদ্যরা তাকে ভ্বর-আতি- 
সার বলেন। জ্র-অতিপাঁরকে বৈগ্রা ঝড়ই ভয় করেন। 
গৃহস্থেরাও জ্বর-অহিসারের নামে ভয় পান। তা ভয় পাই- 
বার কথাই বটে। কন না? একন্জ্বরের তাড়নাতেই রোগী 
কাবু হইয়া পড়ে। তার উপর বারে ৰারে পেট নাবিলে 
কি রোগী জীয়ন্ত থাকে ? কাজেই, জুর-অতিসারকে খুবই 
ভয় করিতে হয়। সবিরাঁম ভ্ররেও ( ইণ্টশ্রিটেন্ট ফীবরেও) 
পেট নাবে। স্শ্নবিরাম-ভুরেও (রিমিটেণ্ট ফীৰরেও) পেট 
নাবে। সবিরাম-স্বরে জ্বর ত্যাগ হইলে-_-জ্বর ছাড়িয়া গেলে 
পেট-নাবাও বন্ধ হইয়া যায়। আবার জ্বর আপিলে পেউ 
নাবিতে আরন্ত হয়। স্বপ্লবিরাম-জুরে (রিমিটেন্ট ফীবরে) 
ভব বখন কম থাকে, পেট নাবাও তখন কম থাকে । তার. 
পর জরের প্রকোপ হইলে আবার পেট নাবিতে আর্ত 
হর়। ভ্বর-অতিসারের লক্ষণই এই । ভর যেমন বাড়ে, 


৪৬২. , জ্বর-অতিসারের লক্ষণ--চিকিৎসা । 


পেট-নাবাঁও তেমনি বাঁড়ে। তবেই দেখ, জ্বর আসা! বন্ধ 
হইলে পেট-নাব! আপনিই ভাল হইয়া যায়। কখন কখন 
জ্বর ভাল হইয়া গেলেও পেটের দোষ থাকিয়া যায়। এই 
জন্যে, জ্বর বন্দ করার অস্থদ আর ধারক অস্থদ এক সঙ্গে 
দেওয়াই উচিত। ধারক অস্থদদ অনেক রকম। পুর্বেব ষে 
কুইনাইন্‌ মিকৃশ্চর্‌ লেখা আছে, সবিরাম জ্বরে (ইণ্টর্দিটে্ট 
ফীবরে ) স্বর ত্যাগ হইলে-_ভ্বর ছাঁড়িলে,“আঁর স্বল্লবিরাম- 
জ্বরে (রিমিটেন্ট ফীবরে ) জ্বর কমিলে, সেই মিকৃশ্চর্‌ সেই 
নিয়মে অর্থ তিন ঘণ্টা অন্তর খাঁওয়াইবে। তাতেই ভ্বরও 
বন্ধ হবে, পেটও ধরিয়া যাবে। 

মনে কর, গিয়া দেখিলে রোগীর জ্বর আসিয়াছে আর 
বারে বারে তাঁর পেট নাবিতেছে ।. এখন কি করিবে ? 
তার জ্বর ছাড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে, না জ্বরের অস্থদের 
( ফীবর্‌ মিকৃশ্চরের ) সঙ্গে ধারক অস্ত্র দিবে? দেরি না 
করিয়া জ্বরের অন্থদেরই সঙ্গে ধারক অন্ুুদ দেওয়া ভাল। 
কেন না, জবর ছাড়া পর্য্যস্ত অপেক্ষা করিলে চাই কি, পেট 
নেবে নেবে রোগী একবারে নেতিয়ে পড়িতে পারে। এ 
অবস্থায় জ্বর ছাড়িবার সময় নাড়ী ছাড়িয়া যাইবারই বা 
আটক কি ? আর এ রকম দুর্খটনা অনেক জায়গায় ঘটে । 
এই জন্যে, পূর্বে যে ফীবর্‌ মিক্শ্চরু লিখিয়া দিইছি, প্রথম 
অস্থাদটা অর্থাৎ ডাইলিয়ুট হাইড্রোক্লোরিক্‌ ফ্যসিড বাদ 
দিয়া সেই ফীবর্‌ মিক্শ্ছর নিয়ম মত খাওয়াইবে। তা 
ছাড়া, ১৫ গ্রেন্‌ বিস্মথ্‌ আর ১৫ গ্রেন্‌ পল্ব্‌ ক্রিটি কো কম্‌ 
ওপিও ফি দাস্তের পর দ্বিবে। ফীবর্‌ মিক্শ্চরে জ্বরের 


হ্রহণী (গিবিণি )-ভুতে এর ভারী অন্থদ ৪৬৩ 


কষ্ট কমিবে, আর ধারক অস্যদে পেট-নাবা বন্ধ হবে। যদি 
ফীবর্‌ মিকৃশ্চর্‌ থেকে ডাইলিয়ুট হাইড্রোক্লোরিক্‌ 
য্যাসিভ. বাদ দিবার দরকার কি। দরকার একটু আধটু 
নয়। ডাইলিয়ুট হাইড্রোক্লোক্কি যাসিডে ষে পেট নরম 
করে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকে ত বাহে তয় । কাজেই, যে রোগীর 
আপনিই পেট নাবিতেছে, তাকে ডাইলিযুট হাইড্োক্লোডিক্‌ 
য্যাসিড, কেমন করিয়া দেওয়া যায় ? 
গরহণী (গিরিণি )----পেটের-ব্াঁমো পুরণ হইলে ত 
পে্ট-নাবাই হোক,ঞ্ুদ্ব আমাশাই ভোক্‌, গার রক্ত-আমাশাই 
ভে!ক্‌, তাকে কৈরা গ্রাহ্শী বলেন! সচরাচর লোকে তাকে 
গিপ্রিণি বলে । পেটের-ব্যামো পুরণ হইলে প্রায়ই নির্দোষ 
ভয় সারে না। অনেক যত, অনেক তদ্বির, অনেক চেষ্টা 
কফিলে তবে বাঁমো অমনি যাপ্য হইয়া থাকে । অত্যাচার 
করিলে আনার যে শামো সেই | *নৃহন পেটের-ব্যামোর 
£১য় পুরণ পেটের বামোতে লোক ব্নৌ মরে । এই জন্যে, 
পেটের-বাামো নূতন থাকিতে থাকিতে, বিশেষ ভদ্বির করিয়া 
তা ন্গাল করা এত দরকার ; আর এত জন্যেই পেটের-ব্যামে! 
পূরণ হইতে দেওয়া এত দোষ । গ্রাহপী (গিরিণি ) ৫€রাগের 
কি টি অন্দর নাই ? ভাল অন্তদ আছে । খুব ভাল অন্থু- 
দই আছে। ভাল অন্ুদ আরকি? তুতে। অস্ুদটী 
যেন ভাল আবার তেমনি স্ুলভ। এক পরসার তুতের 
এক শ জনের গ্রহনী (গিরিণি) ভাঁল হয । এর চেয়ে সুবিধা 
আর কি হইতে পারে? ভুতের সঙ্গে আরও ছু একটা: 
অন্তুদ যোগ করিয়া দিতে হয়। পূর্বে বলিছ্ি, কোন রোগের 


৪৬৪ ঠা জলের পিচ.কিরি গ্রংণী ( গিরিণি ) রোগের বড় অন্থুদ। 


যদি দু তিনটা ভাল অস্থদ জানা থাকে, তবে তা একত্র দিলে 
যেমন উপকার হয়, শুদ্ু একট] অস্থদে তেমন উপকার হয় 
না। গ্রহণী (গিরিশি ১ রোগীকে তৃতের সঙ্গে আমি যে 
যে অন্তদ দিয়া থাকি, নীচে তা লিখিয়। দিলাম। তুতেকে 
ডাক্তরেরা সল্ফেট্‌ অব্‌ কপর্‌ বলেন। 


ভূতে তত 5৩ কও ৩ গ্রেন্‌ 
ডোবর্স পাউডর ( পল্ৰ্‌ ঈপেকা কো ) এ ১ ডাষ্‌ 
পল্ৰ্‌ ফ্যাকেশিয়া (বাবলার আটার গুড়) . ১ ড্যাম 


একত্র মিশাইয়া এতে ১২টা পুরিয়া তয়ের কর । রোজ তিন 
বেল! ৩টা! পুরিয়া খাইতে দ্দিবে। 
এর আগেই বলিছি যে, অস্ত্রের শ্লোত্সা.ঝিলির (মিয়ুকস্‌ 
মেম্বেনের ) দোষ না ঘটিলে পেটের-ব্যামো হয় না। সেই 
দোষ শুধরে দিতে নাপাঁরিলে পেটের-ব্যামো নির্দোষ হইয়া 
সারে না। আবার শ্যালিসীন্‌, অন্ত্রের শ্লেক্সা-ঝিল্লির দোষ 
ধরে দিবার খুব একটা ভাল অন্তু, তাও এর আগে 
লিছি। এই জন্যে, গ্রহণী' (গিরিণি) রোগীকে রোজ 
সকালে দশ গ্রেন্‌ করিয়া স্যালিসীন্‌ দিবৰে। এ ছড়া, রোজ 
সকালে, এক বার করিয়া ঠাণ্ডা জলেরু পিচ.কিরি দিলে 
আরও উপকার হয়___মন্ত্রের শ্রেক্সা-ঝিল্লির বল আরও শীঘ্র 
হয়। আধ সের জলের বেশী পিচকিরি করিব'র দরকার 
নাই। পিচকিরির জল যত ঠাণ্ডা আর পরিষ্কার হইবে, 
ততই ভাঁল। গুহ্যদ্বার দিয়া আস্ত্রের মধ্যে ঠাণ্ডা জল পিচ. 
' কিরি করিয়া দেওয় খুব সহজ । তাতে রোগীর কোন কষ্টই 
নাই। জ্বলই হোক্‌, আর জোলাপের অহ্দই হোক্‌, অন্ত্রের . 


ঠাণ্ডা] জলের'পিচ.কিরি দিবার কথা। ৪৬৫ 


মধ্যে পিচকিরি করিয়া দিবার জন্যে ডাক্তরেরা রবারের নল 
লাগান পিতলের এক রকম পিচ,কিরি সচরাচর ব্যবহার 
করিয়া থাকেন। সে পিচ্‌কিরির আবার একটী করিয়া 
বাক্স আছে । পিচকিরির এই বাক্স ডিস্পেন্দরিতে বিক্রু 
হয়। ডাক্তরেরা এই বাঝ্সকে ইনীমা বাক্স অর্থাৎ পিচ্কিরির 
বাক্স বলেন | এর দামও কিছু বেশী নয়। বাজারে এ বাক্স 
তিন ঠাকা চৌদ্দচিকায়, কিনিতে মিলে । তবে সাহেবদের 
দোকানে দাম কিছু বেশীলয়। এ পিচ.কিরি কিনিবার 
ধানের স্থৃবিধা না হইবে, তারা বাজার থেকে দক্তার পিচ 
কিরি কিনিয়া লইবেন। দস্তার পিচকিরি চে?ট লইলে 
চলিবে না। আধ সের জল ধরে, এমন হওয়া চাই। তাঁর 
পর হাটু ছুটী মুডিয়া রোগীকে বাঁ কাইতে শুইতে কলিবে। 
তাঁর পর ঠাগ্ু' জলের পিচ.কিরি দ্রিবে। পিচকিরির আগায় 

[ারিকেল তেল বা স্ুইট্‌ অইল্‌ (.সলিব অইল্‌ ) মাখাইয়। 
তবে গুহাদ্ধারের মধ্যে দ্রিবে। বাক্সয় করা পিচ.কিরি (ইনীম। 
বক্স) বদি ব্যবহার কর, তবে রবারের নলের আগায় লাগান 
হাড়ের নলটাতে তেল মাখাইবে | পিচ.কিরির জলটা পেটে 
খানিকক্ষণ থাকিলে ভাল হয়। এই জন্যে, পিচ.কিরি দিবার 
সময় কিন্বা পিচকিরি দেওয়া হইলে পর রোগীকে বেগ 
দিতে বারণ করিনে। বেগ আসিলেও তা সম্বরণ করিতে 
ঝপিবে। নইলে পিচকিরির জল সব বাহির হইয়া আসিবে । 
অনেক জায়গাঁয় ন্যাক্ড়ার পুটুলি দিয়া গুহাদ্বার টিপিয়া 
রাখিতে হয়। ছেলেদের বেলাই এই রকম করার বেশী 
দরকার হয়। আমি বোধ করি সব জায়গাতেই এই রকম 


৪৬৬ ছেলেদের 9 পুরণ পেটের-বাঠামোর তৃতে ভারি অন্থুদ_-হারিশ।, 


করা ভাল। তা হইলে পিচ.কিরির জল যতক্ষণ ইচ্ছা, তত- 
ক্ষণ রাখিতে পার। তার পর ষখন দেশিবে ষে, রোগী পিচ্‌- 
কিরির জল আর রাখিতে পারে না, তখন তোমার ন্াকুড়ার 
পু্টুলি সরাইয়া লইবে। রক্ত-আমাশীর চিকিৎসার কথা 
বলিনার সময়, এ সব গার এক বার ভাল করিয়া বলিব । 
তুতে যে কেবল জোয়ান ম্মার বুড়োদেরই গ্রহণী (গরিপি) 
রোগের শন্কুদ, তানয়। ছোট চোট ছেলেদেরও পুরণ 
পো-টর ব্যামো এতে বেমন সারে, এমন আর কোনও অন্থ- 
ঢেই নয়। এক বছরের ডেলেকে এক এক বারে ১ গ্রেনের 
১২ ভাগের ১ ভাগ (৯ গ্লেন) তুতে দেওয়া যায়। এখানে 
তুতের বঙ্গে ডোবর্স পাউডর ন! দিয়া, শুদ্ব পল্ব য্যাকেসিয় 
দিবে। পল্ব্‌ ফ্যাকেশিয়। এক এক বারে আধ গ্রেন্‌ করিয়া 
দিবে। জোয়ান আর কুডোদের অন্ত্রের শ্রেম্বা বিলির দোষ 
শুধরে দিবার জন্যে স্যালিসীন্‌ বেমন দরকার, ছেলেদের 
বেলায়ও তেমনি দরকাঁর। এক বছরের ছেলেকে রোজ 
সকালে আর সন্ধ্যায় আধ গ্রেন (3) করিয়া স্যালিসীন্‌ 
দিবে। এ ছাড়া রোজ সকালে কাচের ডেট একটী পিচ- 
শিরি ক্রিয়া গুহাদ্বার দিয় তার আন্ত্রের মধ্যে ঠাগ্ডা জল 
পিচ কিরি করিয়া দিবে | পিচ.কিরি করিলে ছেলের কোনও 
কষ্ট হয় না। পেটের ব্যামো পুরণ হইলে অস্ত্রের বল ক্রমে 
খুসই কমিয়া আসে- অস্ত্রের শ্রেম্া-ঝিলির (মিযুকস্‌ মেন্যে- 
নের ) আঁইট থাকে না, টিলা হইয়া পড়ে। অন্ত্রের শ্লেম্ষা- 
ব্িল্লি এই রকম টিলা হইয়া পড়িলে, বাহ্যে করিনার সময় 
হারিশ বাহির হয়। বাহ্যে করিবার সময় অমুকের হারিশ 


ঠাণ্ডা জলের পিচ্কিরি লইলে হারিশ-বেরণ যারে । ৪৬৭ 


বাহির হয় বলিলে কি বুঝায়? অনেক দ্রিনের পেটের- 
বামোতে তার অন্ত্রের শ্রেক্ষা-ঝিল্ির বল কমিয়া গিয়াছে-_ 
সহজ বেলার মত তাতে আইট নাই। এই জন্যে, বাহ্যে 
করিবার সময় --বেগ দ্রিক আর নাই দ্রিক-_-সেই টিলা শ্রেক্ষা- 
বিল্লি নামিয়া পড়ে । একেই লোকে ্হারিশ-বেরণ বলে”। 
রোজ নিয়ম করিয়া খুব ঠীঁণ্া জলের পিচকিরি লইতে 
পারিলে শ্্রেক্মা-ঝিলিব বল শীঘ্রই হয়। বল হইলেই আইট্‌ 
হয়। আইট্‌ ভইলে বাহ্যে করিবার সময় শ্লেক্ষাঝিলি আর 
নামিয়া আসে না। কাঁজেই, আব ভ।টিশ বাহির হয় না। 
তবেই দেখ, ঠাণ্ডা জলের পিচ ক্িকিত্ডে কত উপকার | এই 
জলে যদি কোন ক'ষো (কষায়) জতুদ চিশাইয়া দেওয়া 
বাঁয়, তবে আরও উপকার হয়। ক'ষে অন্তদ কাকে বলে + 
যে জিনিশ গায়ে লাগিলে চামড়া কষিয়! ধরে, জিবে দিলে 
ক'ষো লাগে, আর জিব যেন করিয়া ধরে, তাকেই ক'ষো 
বলে। হস্ত,কি (হরিতকি ), বাবলার ছাল, বকুলের ছাল, 
পেয়ারার ছাল, ট্যানিক্‌ যাঁসিড, ফট্ুকিরি-__-এ সব ক'ষো। 
টযানিক্‌ ঘ্যাসিভ্‌ ভারি কযা । গাছড়া কষা শ্থদ মাত্রেই 
টানিক্‌ ফ্যাসিডং মাছে । যে সব গাছড়াঘ ট্যানিছ্‌ য্যাগিড্' 
নাই, সে সব গাছড়া কষা নয়। এই জন্যে, কোন গাছড়ায় 
ট্যানিক্‌ ফ্াসিড. আছে, কি না, মুখে দিয়। চাকিয়া তা বলিতে 
পারা যায়। এ একটী বেশ সংকেত। ট্যানিক্‌ ফ্যাসিডই 
হোক, আর কফট্কিরির গুণড়োই হোক্‌, ঠাণ্ডা! জলে দিয়া 
সেই জলের পিচ.কিরি করিবে। কতখানি জলে কতটুকু 
ট্যানিক্‌ য্যাসিড, আর কত টুকুই বা ফট্কিরির গুঁড়ো দিতে 


৪৬৮ হুতিকাতিসার- প্রসবের পর পেটের-ব্যামো। 


হয়, তাঁর কিছু এমন বিশেষ নিয়ম ধরা নাই। জল যদি 
খু কষ! করিতে চাও. তবে ফটুকিরি আর ট্যানিক্‌ য্যাসিভ্‌ 
দুই-ই জলে দিতে পার। আনার কষা গ1ছড়া অন্ুদের পাচন 
(ডিককৃশন্‌) তয়ের করিয়া তার সঙ্গ ফট্কিরির গুঁড়ো 
মিশাইয়া দিলে তাও খুব কষা হয়। তিন পোওয়া জলে 
চি ডুাম্‌ (এক কীচ্চা ) ফট্কিরির গুড়ো কিম্বা ট্যানিক্‌ 
ঝটাসিড দিবে । আর গাছড়া অস্থদের তিন (পোওয়। পাচনে 
চারি ড্রাম্‌ ফট্কিরির গুড়ো দিবে। পিচ.কিরি করিয়া ই 
কষা জলবাপাচন গুহ্যদ্বার দিয়া অস্ত্রের মধ্যে রোজ সৰালে 
একবার করিয়া দিলে অন্ত্রের শ্রেক্স-ঝিল্প আর তেমন টিলা 
থাকে না বেশ আশইটু হয়। এতে পেটের-ব্যামোরও 
বেমন উপকার হয়, অন্ত্রের শ্লে্বা বিল্লিরও তেমনি বল আর 
অশইট্‌ হয়। পুরণ পেটের-ব্যামোর পক্ষে এই রকম কষ- 
জলের পিচ.কিরি তারি অন্রদ। 
পেটেরবামে। যে রকমই কেন হোক্‌ না, পুরণ হইলে 
সারিতে চায় না। এ কথাট। চিকিৎসকদের জানিয়া রাখা 
যেমন দরকার, রোগীদেরও জানিয়' রাখা তেমনি দরকার । 
পুরণ পেটের-ব্যামো অনেক ক্টে--মনেক যংত্ব সারে 
জানা থাকিলে রোগীও লাবধান হয়, চিকিৎসকও সাবধ!ন 
হন। পেটের-ব্যামেো যাতে পুরণ না হইতে পায়, রোগীও 
তার চেষ্টা পায়-_চিকিৎসকও তার চেষ্টা পান । ৃ 
& তার পর বলি। আশাতুড়-ঘরে পোআতিদের ষে পেটের- 
ব্যামে। হয়, ভাল বাঙ্গালায় মে পেটের-ব্যামেকে সুতিকাতি- 
দার বলে। ডাক্তর্র পিয়র্পিরাল ডাক্কারীয়৷ বলেন। বে 


প্রমীবের পর পেটের ব্যামোর চিকিৎসার পরিচয়) ৪৬৪ 


রোগই কেন হোক্‌ লা, পুরণ হইল শঈ্র সারিতে চায় না'। 
এ কথাটা আশাতুড়ে পোয়াতির পক্ষে ষেমন খাটে, এমন হার 
কারই নয়। আশাকুড় ঘরে পোয়াতিদের যে সব পেটের-ব্যামো 
হয়, পুরণ পড়িলে তাদের সুতিক -পীড়া বলে। সুতিকা গীডা 
মাত্রেই খুব শক্ত । সুতিকা-পীড়ায় আমাদের দেশে বছর 
বছর যে কত পোয়াতি মারা যায়, তা বু যায় না। সূতিকা- 
পীডার নাম শুনিলেই লোকে ভয় পায়। প্রসবের পর 
পেটের-ব্যামো হইলে, আর সেই পেটের ব্যামো পুরণ 
পড়িলে, শেষে পোয়াতিকে বাচানই কঠিন হইয়া পড়ে । 
অনেক দিন হইল একটী মে.মর চিকিগুসা করিছিভাম । 
প্রসবের পর, দ্রিন পাঁচ ছয় গৌণে তার পেটের ব্যামো হয়। 
সামান্য পেটেরবামো বলিয়া তেমন অস্থদ বিশ্বুদও্ খা 
নাউ, খাওর। দাওয়ারও তেমন ধরার্ধর করে নাই । শেষে 
পেটের-ব্যামোটা বেশ. পাকিয়া ধরাড়াহল। তখন চিক্তিসার 
ধুমধাম পড়িয়া গেল। অস্ুদ খাইতে আার ডাক্তরু দেখাউডে 
পে আর বাকা রাখে নাই 1? কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। 
দ্িনমানে বরং একটু ভাল থাকে, রানে ১*। ১২ বার বাহে 
যায়। রাত্রে ব্লারে বারে বাহো যাওয়ার ছুটী দোষ। বারে, 
বারে বাহ্যে যাওয়ার যে অন্থৃবিধ, আর শরীর তাতে বে 
রকম ছুর্ববল হয়, তা ত হয়ই; তাছাড়া ঘুমের বড়ই ব্যাঘা 
হয়। কাজেই সে, দিন দিন ভারি কাবু আর কাহিল হইতে 
লাগিল। শেষে তার চিকিগুসার জন্তে আমাকে ডাকিল। 
গ্রহণী,( গিরিশি) রোগে আমি সেই এক রকম অন্ুদই দিয়! 
থাকি। এখানেও সেই অহ্দ শিলাম। আন্দ আর কি? 


৪৭5 অন্বলের পেটের ব্যামে! দমকা ভেদ 1. 


রোজ সক্কালে সন্ধ্যে ৫ গ্রেন্‌ করিয়া ১০ গ্রেন্‌ স্যাঁলিসীন্। 
আর তুতে-ঘটিত সেই পুরিয়া তিন বেলা তিনটে । .এ ছাড়া 
রোজ রাত্রে শুইবার সময় ভডেনমের ( আফিডের আরো- 
কের ) পিচ.কিরি। আফিডের আরোক ( লডেনম্‌) কিসের 
সঙ্গে কেমন করিয়া পিচকিরি করিতে হয়, পূর্েব তা লেখ! 
আছে। এই নিয়মে 'চিকিতসা করিলে তিন হপ্তার মধ্যেই 
মেম সাহেবের তেমন যে পেটের ব্যামো, তাও নির্দোষ 
সারিয়া গেল। 

এর আগেই বলিছি, ১২ 
হোক্‌ না, পুবণ হইলে তাকে গ্রহণী(গিরিণি) বলে । আবার 
গ্রশ্থনীর (গিরিণির ) যেমন অস্থদ তৃতে-ঘটিত এ পুরিয়া, 
স্য'লিসন্, আর লডেনমের (আফিডের আরোকের ) এ 
পিচ্কিরি, তেমন অনুদ আর নাই। | 

তার পর আর. এক রকম পেটেরুব্যামোর কথা বলি। 
যাদের মন্বলের ( অল্লের ) ব্যামে। আছে, তাদেরই সেরকম 
পেটের ব্যামে। হইয়া থাকে । শস্্লের ব্যামোকো বৈদ্ভরা 
আক্নপিত্ত বলেন। ডাক্তরেরা যযাসিডিটি বলেন। অ্বলের 
বামোই ,বল, অস্পিত্তই বল, আর য়্যাসাডিটিই, ধল, অর্থ 
এক। যাদের অন্বলের ব্যামো মাছে, মাঝে মাঝে তাদের 
দম্কা ভেদ হয়। আমাদের দেশে মেয়েদেরই অন্থলের 
, ব্যামো বেশী হয়, দম্কা ভেদও তাদেরই বেশী হয়। বদ্ধি 
বল মেয়েদের অদ্বলের ব্যামো বেশী হওয়ার কারণ কি? 
. কারণ তোমাকে এক কথায় বলিয়, দিতেছি। পুরুষদের 
চেয়ে মেয়েরা খাওয়া দাওয়ার,বেশী অনিয়ম করিয়া থাকে । 


দম্কা ভে্--তার অন্দ । চি 


মেয়েরা ভাল মন্দ খাস্ঠ সামগ্রীর বিচার করে না। খাচ্ছা 
জব্যের দোষ গুণও ধরে ন/। হাব্জা গোব্জা বা জুঠাইতে 
পারে, তাহ পেট পুরিয়া খায় । এতে আমাদের দেশের 
মেয়েদের অন্বলের ব্যামে৷ নেশী হনে আশ্চর্য কি? অপাক, 
অজীর্ণ থেকেই অন্বলের বাঁমোভয়। কোন খানে কিছু 
নাই, হঠাৎ ভেদ ভওয়াকে দমকা ভেদ বলে। দম্কা ভেদ 
একবার হইয়]ই বঙ্গ হইতে পারে । আবার চাই কি. দ্ধ 
বাঁরও হইতে পারে, হিন বারও হইতে পারে, বেশী পারও 
হইতে পারে। গলাউঠার সময় এ রকম ভেদ হইলে রোগী” 
রও মনে ভয় হয়, তার বাড়ীর লোকেরও মনে হয়। এ 
রকম দম্কা ভেদের কি কোন অন্তদ আছে £ আছে ? ভাল 
অস্থদই আছে । গপল্ব্‌ কূটি কো কম্‌ ওপিও আর বিস্মুথ, 
এ রকম দম্কা ভেদের যেমন অহ, তেমন শস্মদ আর নাই। 
হু দমকা ভেদ কেন, সবরকম পেট-নাবারই এ অতি 
চমণ্কার অন্দদ | এ কথা এর আগেই বলিছি। 

পল্ব কটি কো কম্‌ ওপিও রি ১৫ গ্রেন 

বিশ্মথ, ত ১৫ গ্রেন্‌ 

একক্র ভিন ট পুরিয়া ভয়ের কর।» 

এই রকম হিসান করিয়া যত গুলি ইচ্ছা, তত গুলি 
পুরিফ। তয়ের করিয়া রাখিতে পার। বত বার দমকা ভেদ 
হইবে, তত বার এক একটা পুরিয়াঁ খাইৰে। অনেক জায়- 
গায় একটা পুরিয়ার বেশী খাইতে হয় নাঁ। কখন কখন 
তিন চারিটা পুরিয়ারও দরকার হয়৷ যাই হোক্‌, যতক্ষণ 
ভে বন্ধ না হবে, ততক্ষণ এ পুরিয়! খাইবে। দরকার হইলে 


৪৭২ . , দম্কা ভেদের চিকিৎসা । 


অন্থদের মাত্রাও বাড়াইয়া দিতে পার । অর্থাত ১৫ গ্রেনের 
বদলে ছুই অন্তদই ২০ গ্রেন করিয়া খাওয়াইতে পার। 
যাদের অন্থলের ব্যামো আছে, মাঝে মাঝে দম্কা ভেদ হয, 
,আর এই অন্তুদ খাওয়া যর এক রকম অভ্যাস পাইয়া 
গিয়াছে, তাদের অন্তদের মাত্রা বাড়াইবার কখন কখন দর- 
কার হয়। ১৫ গ্রেনের পুরিয়া দু বার খাওয়াইয়াও যদি 
তেমন ফল' না পাও, তবে দুই অস্তদই ২৪ গগ্রুন্‌ করিয়া 
দিবে। ২০ গ্রেনের একট পুরিয়াতেই বেশ, উপকার হয় | 
দরকার হইলে ১৫ গ্রেনের দুটো পুরিয়া এক বারে খাওয়া- 
ইয়া দিতে পার। দম্কা ভেদ একটু বাড়াবাড়ি রকম 
হইলে আমি প্রায়ই ছুটো পুরিয়া এক বারে খাইতে দিয়! 
থাকি। | 
দম্ক! ভেদ বন্ধ করিবার ত বেশ মনুদই জানা থাকিল.। 
কিন্তু দম্কা ভেদ মা'র না হযু, তার উপায় কি ? তারও উপায় 
আচে । বেশ উপায়ই, আচে. আগে ঠিক কর, দম্কা ভেদ 
কেন হর তাঁর পর তার উপায়"সহজেই করিতে পারিবে । 
অপাক, অজীর্ণ থেকে মম্বল (অন্ত । হয়।- তার পর সেই 
অন্বলেই পেট-নাবায়--সেই অন্বল থেকেই দম্কা ভেদ 
হয়। এর আগেই বলিছি, যে কারণেই ভোক্‌ অন্ত্রের 
শ্লেক্সা-ঝিল্লির উদ্দীপনা হইলেই পেটের-ব্যামো হয়। এখানে 
অন্বলই সেই শ্লেম্া-বিল্লির উদ্দীপনার কারণ জানিবে। 
কাজেই যে অন্ুদে অপাক, অজীর্ণ সারে, সেই অন্দে 
' দ্বম্কা 'ভেদও বারণ হয়। সে অন্থদ্টা নীচে লিখিক্পা 
দিলাম। 


ছু রকম সোডার কথা। ৪৭৩ 


স্তালিসীন্‌ ১ 5 ৫ গ্রেন্‌ 
বাইকার্বণেট অৰ্‌ সোড। এ € গ্রেন্‌ 
পল্ব্‌ ইপেকা ( ইপেকা পাউডর ) -** ই গ্রেন্‌ 
(১ গ্রেনের ৬ ভাগের এক ভাগ ) 
পেপ্‌সিন্‌ | ০০ হি তত ৩ গ্রেন্‌ 


একত্র মিশাইয়া একটা পুরিয়াঁ তয়ের কর। 

এই রকম হিসাব করিয়া যত গলি ইচ্ছা, তত গুলি 
পুরিয়া তয়ের করিতে পার। এই পুরিয়া রোক্ত তিন বেলা 
তিনটে খাইতে দিবে । এই নিয়মে কিছু দিন এই পুরিয়া 
খাইলে আর খাওয়া দাওয়ার ( পথ্যের ) ধরাধর করিলে, ' 
অপাক অজীর্ণ গেলে, অগ্নি হইলে আর কি অন্বল থাকিতে 
পারে, না হইতে পারে ? কাজেই, দম্কা ভেদও আর 
হইতে পারে না। . দম্রা! ভেদ্দের কারগ দূর হইলে আর 
দ্রম্কা ভেদ কোথা থেকে হবু £ পেটে আর আতড়িতে 
( অস্ত্রে) অন্বল (অস্ত্র) জম্মিয়াই ন1 দমকা ভেদ হয়। স্যালি- 
লীনের এ পুরিয়া অন্বলের (অল্পের) ব্যামোর যেমন অন্থুদ, 
তেমন অন্ুদ আর আছে কি নাজানি না। স্যালিসীনে 
পেটের (পাকচ্ছুলীর ) আর অন্ত্রের শ্লম্মা বিল্লির ( মিয়ুকষ 
মেন্বেনের ) বল বৃদ্ধি করে। বাইকার্ববণেট অব্‌ €সাডায় 
অন্বল (অল্প) নষ্ট করে। সোডা ছু রকম। বাইকার্ববণে্ 
আর কার্ববণেট। বাইকার্ববণেট অব্‌ সোার চেয়ে কার্রব- 
ণেটু অব্‌ সোডা বেশী ক্ষার। এই জন্যে, পেটের আর 
ঝীঁতের (অস্ত্রের) অস্বল (অন্ন) নষ্ট করিবার জন্যে বাই. 
কার্ববণেট অব্‌ সোড়া খাইতে দেওয়াই ভাল। কার্ববণে্ু 


৪৭৪ ১. পেপ্মিন্‌কি? 


অব্‌ সোডা বেশী ক্ষার বলিয়া, অনেক দ্রিন খাইলে পেটের 
শ্লেম্বা ঝিল্লির (মিয়ুকস্‌ মেম্বেনের ) অবস্থা কিছু খারাপ 
হইতে পারে। অত অল্প মাত্রায় ইপেকা যকৃতের দোষ 
শুধরে দেয়। কমই হোক্‌, আর বেশীই হোক্‌, যকৃতের 
(লিবরের ) দোষ না ,হইলে অপাক, অজীর্ণ. অন্বলের 
(শ্রয়ের) ব্যামো এ সব হইতে পারে না। পেপ্সিনে অগ্নি 
বৃদ্ধি হয়, পরিপাক করিবার শক্তি বাড়ে। "হজমের ভাল 
কথা পরিপাক। এ রঃ 
আমরা যা খাই তা ছু জায়গায় পরিপাক (হজম) হয়। 
পেটে পাকস্থলীতে আর অশাতড়িতে ( অন্ত্রে)। পেটের 
( পাকস্থলীর ) ভিতর পিঠ যে একটা সরু পর্দা দিয়। ঢাকা, 
ডাক্তরেরা তাকে মিয়ুকস্‌ মেন্েন বলেন । ভাল বাঙ্গালায় 
শ্লেক্ষা-ঝিল্ি বলে। শ্রেত্বা-ঝিল্লির কথা এর আগেই বলিছি। 
কিছু খাইলে বা! খাইবার সময় হইালে পেটের (পাকস্থলীর ) 
এই শ্লেপ্রা-বিল্লির গা দ্রিয়া এক রকম রস বাহির হয়। এই. 
রসকে ভাল বাঙ্গালায় পাচকরস বলে। পাঁচকের অর্থ ঘষে 
পাক করে। এই রসে আহার পাক করে বলিয়া একে 
পাচক রস ধলে। ডাক্তরেরা গ্যান্্িক জুস বলেন। পাঁচক- 
রসই বল. আর গা্রিক্‌ জুস্ই বল, অর্থ এক। পাঁচক-রসে' 
একটী জিনিশ আছে ; সেই জিনিশের বলেই আহার পরি- 
পাক হয়। সেই জিনিশটীকে ভাক্তরের! পেপ্সীন্‌ বলেন । 
পাচক-রসে (গ্যাষ্ছিক্‌ জুসে) সেই জিনিশটা (পেগ্‌দীন্‌) 
“যত দিন ঠিক থাকে. তত দিন পরিপাকের কোনও ব্যাঘাত 

ঘটে না। পরিপাক করিবার শক্তি কমিয়া গেলে পাচক-রসে 


অন্থল ( অল্প) শূল-স্শূল-ব্যথা। ০ 


পেপ্সীন্‌ যেমন থাঁকা উচিত, তা নাই, ঠিক করিবে । এ 
'আবস্থায় রোগীকে পেপ্‌সীন্‌ খাইতে দিলে তার পরিপাক 
করিবার শক্তি বাড়ে । এই জন্যেই বলিতেছি ষে, স্তা!লি- 
সিনের এ পুরিয়া অপাক, অজীর্ণ, আর অন্বলের ( অয্ের ) 
ব্যামোর যেমন অস্ত্র, তেমন আর নাই। 

অন্বল (অস্) থেকে যে কেবল দর্ম্‌ক1 ভেদ হয় তা নয়? 
অশ্বল_( অশ্ ) থেকে শুল-বাথাও হয়। এই শুলকে বৈগ্ত়া 
অষ্্রশুল বলেন। অগ্্রশুল খুব সাধারণ রোগ। যাদের 
অন্ধলের ব্যামো আছে, মাঝে মাঝে তাদের পেটে যে এক 
রকম ব্যথা ধরে, সেই ব্যথাকেই অল্প-শুল বলে । শুল-ব্যথায্ব 
(রোগীর ক্লেশের সীমা থাকে না। ব্যথার ঘন্ত্রণায় রোগী 
অনেক জায়গায় আত্মহত্যা করে। অমুকের শুল-বাথ' ছিল, 
সে যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে না পারিয়া গলায় দড়ি দিয়! 
মরিয়াছে__পাড়ার্গায়ে এ রক্ষম ঘটনা সাঁধারণ। শুল-বাথা 
একবার হইলে আর সারে না_ আমাদের দেশের ছেলে 
বুড়ো মেয়ের এই বিশ্বাস * এ রকম বিশ্বাস, নিভান্ত ভূল 
নয়। কেন না, বহুদিনে যে রোগের স্থষ্টি হয়, সহজে সে 
রোগ সারিতে চাঁয় না । যাই হোকু, রোগী যদি, খুব সাব: 
ধান হয়, আর,খাওষণ দাওয়ার খুব ধরাধয় করে, তবে দ্ধ 
শুল-ব্যথা সারে না বলিতেছি, তাঁও ভাল হয়। শূল-বাখার 
যে যাতনা, সে যাতনা দূর করিবার কি কোন অনুদ্দ 
আছে? আঁছে। খুব ভাল অন্থদই আছ্ে। শুল- 
বাথায় আমি বে অন্ুদ দিয়া থাকি, নীচে তা লিখিষ়! 
দিলাম । | 
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” একত্র মিশাইয়া! একটা শিখিকে রাখ । 


শিশির গায়ে কাগজের ৬ট! দাগ কাটিয়া দেও, যতক্ষণ 
রাথা না সারিবে,২ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ খাইবে। 
অনেক জায়গায় এক দাগের রেশী খাইতে হয় না। ব্যখার 
সূত্র হইতেই বদি অস্থদ কায়, তবে এক্করার অহ খাইলেই 
আগুনে যেন জল পড়ে এমনি হয়। কখন কখন ছুদাগ 
অন্ুদ না খাইলে রাথাটী নিঃশেয় হইয়া! সারে না__তিন 
দাগ অহ্থদ প্রায়ই খাইতে হয় না। ফল কথা, শুল-ব্যথার 
এমন অস্থ্দ আর নাই। যার শৃল-ব্যথা আছে, এ অন্থ্দটা 
তার শিওরে করিয়া রাখা উচিত। কোন খালে যাইতে 
হইলে, অন্থুদটী তার সন্ধে করিয়া! লয়ে যাওয়! উচিত। যে 
রোগই কেন হোক্‌ না, বারে বারে হইলে তার হাত এড়ান 
ভার। এই জন্যেই বলিতেছি, শৃল-ব্যখা মোটে ধরিতেই 
দিবে না ব্যথার যে সুত্র হবে, সেই,এক দাগ অস্থাদ 
খাবে । পেটট। অল্ল ব্যথা ব্য! করিতেছে, রোধ করি আজ 
বেন ব্যথাট! ধরিবে, আর খানিকক্ষণ দেখি, তার পর অস্থন্ব 
খাইব। শুল-ব্যথার হাত ধিনি এড়াইতে চান্, রোগকে 
তার এ রকম আস্কারা দ্রিলে চলিবে না। ব্যথা একবারে 
জোর ক'রে ধরিলে, অন্ুদ্দ খাইয়া তত শীঘে ফল পাওয়া যায় 
্া। এটু জন্যেই বারে বারে বলিতেছি' তে, ব্যথা মোটেক্ট 


মফিয়া-মিক্ষ্টরে সব রকম ধাতনাই সারে । . :৪৭% 
ধরিতে দিবে না; অন্বল (অল্প) রোগে পথ্যের ষে রকম 
ধরাধর করিতে বলিছি, এখানেও খাওয়া দাওয়ার সেই 
রকম ধরাধর করিবে । আর শুল ব্যথার এই অস্থুদটা 
সর্বদা কাছে রাখিবে, তাহা হইলে তুমি শৃল-ব্যখার হাত 
এড়াইলে। অন্বলের ( অল্নের ) ব্যাঢমাতে স্যালিসীনের যে 
পুরিয়া দিতে বলিছি, এখানেও রোগীকে সেই পুরিয়া দিবে । 

প্রথমে ভাগে মাথা-ধরার-_মাখার কামড়ের যে অস্ত্র 
লিখিয়া দিইছি, খতিয়ে দেখ ত শৃল-ব্যথারও ঠিক সেই 
অন্ুর্ঘটা লিখিয়া পিলাম। তফাত এই, মাথ। কামড়ানর 
অহৃদে টিংচর্‌ জিগ্জর্‌ নাই, শূল ব্যর্থার অস্তাদে টিংচর্‌ জিঞ্জর্‌ 
আছে। অন্বল ( অস্ন) শুলের টিংচর্‌ জিপ্জর একটি ভাল 
অন্থদ। এই জন্যে, অন্বল-শুলের অসুদ ব্যবস্থা করিবার 
সময় মিয়ার সঙ্গে টিংচরু জিপ্জর্‌ দিতে ষেন কখনও ভুলিও 
না। ূ্‌ 

এই মফিয়া-মিকৃশ্চর যে কত রকম যন্ত্রণার অন্থদ,তা 
বলিতে পারি না। শৃল-ব্যথার ষে ব্রন্ষান্ত্র, তাত এইমাত্র 
বলিলাম । মাথার কাড় আর শুলনিরও ষে ব্রঙ্গান্ত্র, তা 
পৃর্বেব বলিছি। * আর আর যন্ত্রণার কথা দুরে থাক, ফোড়া," 
পাচড়া, ঘায়েরও যন্ত্রণা এতে সারে । অনেক দিন হইল 
একটা ভদ্র লোকের ছেলের ত্বর হইছিল। ছেলেটার বয়স 
১৪। ১৫ বরের কম নয়। স্বরের আর আর যাতনা ত 
তার ছিলই, বেশীর ভাগ সে তুই পায়ের কামড়ে একবারে 
অস্থির হইয়া পড়িল। ছুই পায়ের ডিম যেন কুকুরে চিবা- 
ইতে লাখিল। ছেলের বাপ, ভ্র-চিকি€সার প্রথম ভাগ 
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পড়িছিলেন। " জ্বরের সময় মাথার কামড় আর শুলনির যে 
অন্ুদ মঞ্কিয়া, তা তিনি বেশই জানিতেন। কিন্তু মঞ্চিয়া 
যে আবার পায়ের কামড়েরও তেম্নি ভাল অস্থদ, তা তিনি 
জানিতেন না। বইতেও তা কিছু খুলিয়া লেখা নাই । এই 
জন্যে, ছেলের পারের কামড়ের কোন প্রতিকার করিতে 
পারেন নাই । কিছু দিন পরে আমার সঙ্গে তার দেখা হয়। 
জরের সময় কখন কখন রোগী পায়ের কামচ্ড় যে একবারে 
ভারি অস্থির হইয়া পড়ে, ভ্বর-চিকিতসার প্রথম ভাগে. তার 
চিকিৎসার কথা! কিছু, লেখা নাই। পায়ের কামড়ের একটা 
অন্মুদ তাতে লেখ। থাকিলে ভাল হইত। তার এই কথার 
আমশর চৈতন্য হইল। সেই এক মফিয়া মিকৃশ্চরই, বে সৰ 
রকম কামড় আর শূলনির অতি চমণ্ুকার. অস্তুদ, ভুল ক্রমে 
সেটা লিখিয়া দেওয়া হয় নাই। দ্বিতীয় ভাগে আপনি এ 
ভুলটা শুধরে দিবেন এই বলিয়া! তিনি বিদায় হইলেন। 
তাতেই বলিতেছি, মাথার কাম্ড় আর শূলনিই হোক্‌ চকের 
কামড় আর শুলনিই হোক্‌, হাঁতের কামড় আর শুলনিই 
হোক্‌, পায়ের ডিমের কামড় আর শুলনিই হোক, পায়ের 
শ্বাইটের কামড় আর শুলনিই হোক্‌__সেই মিয়া মিকৃশ্চরই 
এ সব রকম কামড় আর শুলনির এক মাত্র অসুদ জাঁনিকে। 
এ কথাটা যেন কখনও ভুলিও না। 
পথ্য--__মপাকই হোক্‌, অজীর্ণই হোক্‌, অন্বলের 
 ব্যামোই হোক্‌, পেট-নাবাই হোক্‌, শুদ্ব আমাশাই হোক্‌, 
আর রক্ত-আমাশাই হোক্‌, রোগী যদি খাওয়া দাওয়ার খুব 
ধরাধর না করে, তবে কোন অহুদ্ধেই তার কিছু করিতে 
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পারে না। স্তালিসীনের পুরিয়া রোজ তিনবার করিয়া 
খান্ন, কিন্তু পান্ত ভাত, বাসি ভাইল, বাসি তরকারি খাইতে 
ছাড়ে না। এতে তার গলা -ভবলা, বুক-ভ্বাল?ঃ তন্বল ঢেকুর 
উঠা, পেট ফীপা, দমকা-ভেদ সারিতে পারে কি না, এব:পার 
ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে । যে সব অত্যাচার শুস্থ 
শরারেও সয় না, সে সব অত্যাচারে কি কখনও ব্যামো 
সারে? কখনই না। পাঁচ গ্রেন্‌ সোভায় যে অন্বল (হল্প) 
নষ্টু করে, পাস্ত ভাত খাইলে তার শত গুণ (অন্তর) সৃষ্টি 
হয়।, কাঁজেই তার ব্যামো ভাল করা. অস্থুদের সাধা নয়। 
এর আগেই বলিছি, রোগী যদ্দি পথ্যের খুব ধরাধর না করে, 
তবে তোমার বিস্মথেও কিছু করিতে পারে না-স্তালি- 
সীনেও কিছু করিতে পারে না । আহারের দৌষেই পেটের- 
ব্যামো হয়-_-তা ষে রকম পেটের-ব্যামোই কেন হে!ক্‌ না। 
এই জন্যে, অস্থদের ব্যবস্থ। ঝুব্রিয়া রোগীকে বলিয়া দিবে 
বে, পেটের-ব্যামো যদি ভাল করিতে চাও, তবে গুভু অস্ত্ব- 
দের উপর নির্ভর করিয়া থাঁকিও না। খাওয়া দাওয়ার যত 
দুর ধরাধর করিতে পার, করিবে। টৈলে খরচ পত্র করিয়া 
অস্থুদ খাওষ়] তোমার বুথা হবে । শুছু আমাশার শ্চিকিৎসার' 
কথা বলিবার সময় পথ্যের যে ব্যবস্থা করিছি, এখানেও ঠিক্‌ 
পেই ব্যবস্থা করিবে । ভ্ঁঘু আহার থেকে ক্রমে সৈয়ে সৈয়ে 
তবে অন্ন পথ্য দিৰে। পরিপাক করিবার শক্তি সহজ 
হইলে তবে নিয়ম মত ছু বেল! ভরত খাইতে দিবে । কত 
খাইলাম, বা কত বার খাইলাম, এর হিসাঁব না রাখিয়া, ঘা 
খাই তা হজম হয় কি না, তারই হিপাঁব রাখা দবকার। ফছ্ছি 
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বল, হজম হয় কি না, তা কেমন করিয়া বুঝিব। তা বুঝ! 
শক্ত নয়। ছেলে মানুষেও তা বুঝিতে পারে, যার একটু 
জ্ঞান হইয়াছে, 'সেই বুঝিতে পারে। যা খাও, তা ভাল 
হজম না হইলে পেট ভার হয়, পেট ভাটু ভুটু করে, পেট 
ফাপে, পেট কামড়ায়, খ'য়ে টেকুর উঠে, অচ্মল (টক) ঢেকুর 
উঠে, খিদে হয় না, খাইতে ইচ্ছা! হয় না, বাহ্যে সহজ হয় 
মা__বাহো পরিষ্কার হয় না। হয় পেট্টের-ব্যামোর মত 
বাহো হয়, নয় মল একেবারে অণাটিয়া যায়। মলে.ভারি 
ছুর্গন্ধ হয়। আর সহজ মানুষের মল যেমন হুল্দে, তেমন 
হুল্দে হয় না__মলের রং হয় সাদা হয়, নয় মেটে হয়, নয় 
কাল হয়। এ ছাড়া, যা খাও, তা ভাল হজম না হইলে 
শরীরের বল ক্রমে কমিয় যায়-_-শরীরের রক্তও কমিয়া 
যায়__আর গায়ের রং ফ্যাকাশে হইয়া! যায়। তা৷ হবেই 
ত। শরীরের শক্তি বল,্রক্ত বল, বর্ণ বল, সব আহারের 
গুণেই হয়।. পরিপাক না হইলে আহারের কোনও গুণই 
হইতে পারে না। পরিপাক হইলে শাক ভাতেও গায্ে 
বল হয়। পরিপাক না হইলে ক্ষীর, ছানা, ননিতেও গায়ে 
বল হয় না। যা খাও, বেশ পরিপাক হইলে, তবে তা খেকে 
রক্ত হয়। চামড়া, চর্বিব, মাস (মাংস ) হাড়-_-শরীরে 
ব. যা আছে, সকলেরই মূল রক্ত | & আবার এ দিকে সেই 
রক্তের মূল আহার । আহার করিলেই যে তা থেকে রক্ত 
হয়, গায়ে বল হয়, তা নয়। আহার পরিপাক হইলে, তবে 
'তা থেকে রক্ত হয়, গায়ে বল হয়। এই জন্যে, এখানে 
অপাক, অজীর্ণ, আর পেটের-ব্যামোর কথা এত করিয়! 


পেটের-ব্যামোর রোগীর পথ্য । ৪৮২ 


বলিলাম । পথ্যের ধরাধর করিতেও সেই জন্যে এত করিয়া 
রলিলাম। বলিতে গেলে, পোনর আনা রোগ অপাক, 
অজীর্ণ থেকেই হয়। এর পর এ সব কথা ভাল করিয়া! 
বলিব। অপাক অজীর্ণ, অন্বলের র্যামো, পেটের-ব্যামো 
এ সব রোগে রোগীর পক্ষে এক রকম পথ্য কখনই ব্যবস্থু। 
হইতে পারে না। কেন না, এক হ্ছনের পক্ষে যা স্থপথ্য 
আর এক জনের পক্ষে তা কুপথ্য হইতে পারে। দৃষ্টান্ত 
দিয়া বুঝাইয়৷ দিতেছি। কারু কারু রুটি সয় না লুচি বেশ 
সহ্য হয়। -আবার কারু কারু লুচি মোটেই সহা হয় ন1। 
রুটি খাইলে ভাল থাকে । সাগু খাইলে কারু কারু পেট 
ভার হয়, ফ্যারারুটু খাইলে থাকে ভাল । আবার কারু 
কারু সাগু য়্যারারুট ছুয়েতেই পেট গরয় হয় ; যবের মণ্ড 
খাইলে তারা! থাকে ভাল। এই জন্যেই বলিতেছি, যার 
যে আহার বেশ পরিপাক হয়, রুশ সহা হয়, সেই আহারই 
তার ঠিক্‌ পথ্য । বৈদ্য কি ডাক্তর আগে থাকিতে তা বলিয়া 
দিতে পারেন না। রোগীকে তা পরীক্ষা করিয়া ঠিক করিয়া 
লইতে হয়। লঘু বলিয়! চিকিৎসক যে আহার ব্যবস্থা 
করিবেন, রোগীরু তা ভাল পরিপাক না হইলে, তাঁর পক্ষে 
দে আহার লঘু না বলিয়া গুরুই রলিতে হইবে! এই 
জন্যে, পর্যের বেল! চিকিৎসক আর রোগ্টী ছু জনেরই 
বিশেষ বিবেচনার দরকার । ফল কথা, পরিপান্থ্‌ লইয়াই 
কথা। রোগী যা সহজে পরিপাক রুরিতে পারে, তাত পক্ষে 
তাই স্থপথ্য সার লঘু আহার। 
_, দ্বিতীয় ভাগ সারা। 


ও্রসিদ্ধ ধাত্রী-শিক্ষা, সরল জর-চিকিৎসা! প্রভৃতি খ্রস্থ-প্রণেত। 


'ডাঁক্তার যছুনাগ মুখোপাধায় কৃত 
১ পা 
তলত ন্লাত্ 
হি লী 


ম্যালেরিয়া'জ্বরের পেটেন্ট অস্থদের মধ্যে 
নির্বিবিবাদে শ্রেষ্ঠ। 


দাম দড় শিশি ১০ পাঁচ শিকা, ছোট শিশি 1%০ আনা'। 
ভরে রোগীর যে অবস্থাই ঘটুক না কেন, সবনি- 
জতরা্ক্ুশে তার উপকার হইলেই হইবে। কি পূর্ণগর্ভা 
স্ত্রী, কি ছুপ্ধীপোষ্য শিশু, সকলকেই সর্বান্্রাহ্থুশ 
শির্দিিদ্ধে দেওয়া যাইতে পারে। 
গরিবপুরে ডাক্ত।স যছুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
পুক্রগণের তত্বাবধানে প্রস্ৃত হইয়া ভারতবর্ষের 'সর্ববপ্র 
এজেন্ট দ্বারা বিক্রি হয়। ূ 
ক্টাসর্বত্র এজেন্ট আবশ্টক। . এজেপ্টদিগকে 
প্রচুর মিশন দেওয়া, যায়। সবিশেষ জানিতে হইলে 
'নিন্নানখি 5 কানায় পত্র লিখুন। 
ভাক্তার যছুনাঁথ 'মুখোপাধ্যায় এগ সন্দণ 
পারিবপুর ধোঠ জেলা যশোর 


৫ 





প্র হু 
জ্বর-চিকিৎস|। 
তৃতীয় ভাগ। 


ইহাতে রক্ত-আমাশ!, রক্ত ভেদ, বমি, হিকি, ক্কমি, পেট ফাঁপা, 
প্রশ্নাব-বন্ধ, বাহে-বন্ধ, পক্ষাঘাত, ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথ।ঃ 
ঠোটে আর জিবে ঘা, উর্ববাণ, বাক্‌-রোধ, কানে পু হওয়1, 
কানে কম শুনা, কর্ণমূল ফোল!-___্বল্লবিরাম-জরের 
(রিমিটেণ্ট ফীবরের) বাকী এই লব রকম উপসর্গের 

কথ থুব সরল ভাষায় লেখা হইয়াছে । কথার 

' কথার দৃষ্টান্ত আর গ্রেম্বপ্শন্‌ দে ওয়া হইয়াছে। 

নামে জর-চিকিৎসা, কাজে প্রাকৃটিস্‌ অব. 
মেডিসিনের চেয়ে কন্তজ্ঞবে না। 


গৃহস্থ আর পাড়ার্গায়েরু ডাঞ্তরদের জন্তে । 


ভাক্তর যছুনাথ মুখোপাধ্যাক প্রণীত। 


টিটিডিউটিজিজত 
পঞ্চম সংস্করণ 











কলিকাতা, ৩০ নং কর্ণওয়ালিস্‌ স্্ীট, 


সংস্কৃত হস্তে পুন্তকালয় হইতে প্রকাশিত । 
১৩১৩1 জ্যৈষ্ঠ। 
ৃ মূল্য ১২ টাকা, ডাক মাশুল /১০ 
৭ 40 22%25 নি রওসতও 8 এ 


সু 


সরল 


জ্বরচিকিৎসা। 
তৃতীয় ভাগ। 


৩ ১বডি৩০--৮ 


ইহাতে রক্ত -আমাশা, বন্ত-ভেদ, বমি, হিকি, কৃমি, পেট-ফাপা, 
প্রঅব-বন্ধ, বাহে-বন্ধ, পক্ষাঘাত, ঢেক গিলিতে গলার ব্যথা, 
ঠোটে আর জিবে ঘা,উববাণ, বাক্‌-রোধ, কানে পু হওয়া, 
কানে কম শুনা, কণমূল ফোলা-___্ব্পবিরামণ্জরের 

(রিমিটেন্ট ফীবরের) বাকী এই সব রকম উপসর্গের 

কথ। খুব সরল ভাষায় লেখা হইয়াছে । কথায় 

কথায় দৃষ্টান্ত আর গ্রেস্কপ্শন্‌ দেওয়া হইয়াছে। 

নামে জর-চিকিৎসা, কাষে প্রাকটিস অবৃ 
মেডিসিনের চেয়ে কম হবে না। 
গৃহস্থ আর গাড়াগীয়ের ডাক্তরদের জন্যে । 


ডাক্তর যছুনাথ মুখোপাধ্যায় এগীত। 


পঞ্চম সংস্করণ । 





কণিকাতাঃ ৩০ নং কণওপাবদ সীট, 
সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় হইতে প্রর্শত 
১৩১৩। জোষ্ঠ। 
মূল্য ১২ টাকা, ডাক মাশুল /১০ 
401 2728/£5 81656/54, 


কলিকাতা 
৭৬ নং বলবাঁম দে ষাট 
মেট্কাস্‌ প্রেসে মুদ্রিত। 


০ 


মৃচাপত্র 


পৃষ্ঠ! | 
কাঁডাল গরিবদের অন্বল-শুলের একটা ভাল অশ্রু ... ৪৮৭? 
বাধক ব্যাথার যন্ত্রণাও মফিয়। মিকৃশ্চরে সারে ৮ ৪৮৮ 
মফিয়! ছু রকম--়্যাসিটেট্‌ অব. মফিয়া মার মিয়ুরিয়েটু অব. 
মফিয়! ১ এ, ০৯১৪ 557 ৪৮৯ 
৫1 রক্ত-আমাশ। শত ***8৮৯-7৫৫১ 


অনেকে ভূগ করিয়া ডায়ারিয়াকে ডিসেন্টরি বলেন; রক্ত-আামাশ! 
লমে[ন্ত রকম পেটের ব্যামোর ভাবেও হইতে পাদ কিথ! 
গোড়া থেকেও হইতে পারে ... ,১১৪৮৯-:৪৯৪ 
রক্ত-মামাশার রোগীর বাহ্ের গন্ধ যার নাকে একবার গিয়াছে, 
তার আর কখনও ভূল হয় ন| -রন্ত-আমাশা ছু রকম-_নূতন 


আর পুরাণ যি টি ৪৯৬ 
নুতন রক্ত-আমাশার লক্ষণ-_রক্ত-আমাশায় পুধ আর রক্ত কোথ! 
একে আনে ঠক রঃ 59 ৪৯৯ 
4€-আমাশার রোগীর গতিক ভগ ঃ মন্দ কি দেখিয়া 
বুঝোধে টা ৯.১ 2১৮৪৯২৮8৪১৩ 
ধর্-মামাশা যে রকমেই কেন হোক না, তার লঙ্গে জর 
আর শরীরের গ্ানি থাকিতেই চার 2 ৪৯৩ 


ম্-আমাশার রোগী নির্দোষ হইয় সারিতে দেরি হইয়া থার্টক-_ 

রক্ত-আমাশর কারণ+দুর কারণ মার নিকট কারণ ৪৯৩-_-৭৯৭ 
ঈজ-আমাশার ঢুর কারণ-কদদাহার রক্ত-আমাশার একটা 

টর কারধ *ত* ৫ ৪৯৪ 
হণ্ড-আমাশার মিকট রা রক্ত-আমাশার 

একটী নিকট কাঁরণ 8 টা - ৪৯৫ 


গায়ে কোন রকম বেণী ঠা! লাগান আর মলবদ্ধ হওয়া 


এ রোগের একটা নিকট কারণ ... 5৯, 
 বক্ত'আম।শার উপসর্গ _রক্ত-আমশ। রোগে গনেক উপসর্গ 

ঘটে-_স্কর্ধি এ রোগের একটা উপসর্গ **, ৪১৭ 
রক্ত-আমাশার উপসর্থ_-যক্কৃতের দোষ ক ৪৯৭ 
মালিগন্যাণ্ট বা সাংঘাতিক রক্ত-আমাশার কায়ণ ... ৪৯৮ 
রক্ত-আমাশ| রোগের শেষে কি ঘটে 1... ১১১৪৯৯-৫5২ 
রক্ত-আমাশ! রোগের নিদান তত ২ ৫০২--৫57 
রক্ত-আমাশ! রোগের আসল কারণ -+অস্ত্রে ঘ1-_রক্ত-আমাশ! 

রোগে সচরাচর কেধল বড় অন্ত্রেই ঘা হয় *** ৫৩২ 
রক্ত আমাশ রোগের নিদান-_অস্ত্রে ঘা ৫*২ 
অগ্্রের শ্লেম্স। বিল্লির চুঙ্ডির কথা--তাদের আকার ... ৫৪৩ 


রক্ত-আমাশ! রোগের নিদান-ী সব চুঙির কথা _রক্ত- 
আমাশ! রোগে শ্রেম্স।-ঝিলির রং কি রকম হয় _ 
মেসেন্টরি কি বঁ 55১ ধর ৫০ ৪--.১৫৪: 
বুক্ত-আমাঁশ। রোগের রীতি, অর্থ।ং গুল্লি .. ৫৪৭ 
ক্র-আম।শার নিদান--বড় অস্ত্রের ঘায়ের কথা ...  ৫০৭---৫৯ 
রক্ক-আমাশ| রোগে রোগী কত দিন ভোগে-_রক্ত- ঘামাশায় 


কত রোগী মরে ১... রঃ .:৫০৯-7৫১ 
র-আমাশব'কত রোগী মরে-নুতন রক্ত-আমাশার চেয়ে 

পুরাণ রক্ত-আমাশায় রোগী বেশী মরে ; ১, ৫০3 
রক্ত-আমাশা রোগীর রোগ দারিবায় লক্ষণ রি ৫১১ 


ছেকুটিক ফীবর--.এ আর এক রকম স্বক্পবিরাম-জর- দূর্বল 
শরীরের/কোন জায়গার উদ্দীপন। থেকে যে স্বপ্নবিরাম-. 
. জ্বর হয়; তাকে হেকৃটিক্‌ ফীবর বলে না ৫১ 


(৬০ ) 


পৃষ্ঠা 

হেকৃটিক্‌ ফীবর-_হেক্টিক্‌ ফীবরে সচরাচর দিন রাতের 

মধ্যে ছু বার প্রকোপ হর নু 4 ৫১২ 
রক্ত-আমাশা রোগীর রোগ না দারিবার লক্ষণ .** ৫১৩ 
নূতন রক্ত-আমাশার চিকিৎসা 2: ১৫১৩৫ ২৪ 
রক্-আমাশার চিকিৎসায় ডাক্তরদের মধ্য বেশ মিল দেখ 

যায়না . ৫ চর ডঃ ৫১৩ 
রন্তু, আমাশার দি জার রোগের গোড়ায় 

.চিকিৎন! হওয়াই কাজ আর গোড়ায় চিকিৎসা! হুইখেই 

রোগীর কল্যাণ ... | ৫১৪ 
রক্ত-মামশার চিকিংস1--লডেনম আর জাতি টব ৫১৪ 
রক্জ-আমাশার চিকিৎস1--পথ্যের ধরাধর করাই পেটের 

ব্যামোর আদল চিকিৎনা__পে্ট ... ৫ ৫১৫ 
রক্ত-মামাণার চিকিৎদা-+পোর্ট-জোওয়ান রোগীকে 

এক এক বারে ৪ ডাম করিয়া! পোর্ট দিতে পার ... ৫১৬ 
রক্ত-আমাশার চিকিংপ1-_রক্ত-মাি।সা রোগীর পেটের কামড়ের 

যেমন অন্থদ তাপিনের সেক, তেমন অস্ুদ আর নাই ৫১৭ 
রক্ত-আমাশার চিকিৎস1-_রক্ত-আমাশ। রোগীর ঘাম হওয়া 

ধড় দরকার 5 রি ৫১৮ 
রক্র-আমাপার চিক্ষিতস! -ইপেকার মত নূতন রক্ত-আঙ্কাশার 

ভাল অসুদ আর নাই রর র্‌ ৫১৮ 
উপেক! যাদের সন্ভ না, তাদের কি অনুদ দিবে? :** ৫২০ 
একটা মাথেবের নূতন রক্ত-আমাশার চিকিৎসার কথা ৫২*--৫২৪ 
রক্ত.আমাশ! রোগীর মল পরীক্ষা বড় দরকার  ... €২২ 


অন্তরের শ্রেম্স।-বিল্লির সহজ্ঞ অবস্থা করিবার যেমন উপায় 
স্যালিসীন তেমন উপায় আর নাই রহ ৫২৩ 


চিবাইয়া খাইতে হয়, এমন কোন আহার রক্ত-গামাশা- 
রোগীকে দিবে ন! .. রঃ ৫২৪ 

পুরাণ রক্ত-আমাশ!- পুরাণ রক্ত-আমাশার চেয়ে হুঃসাধা 
খল রোগ আর নাই 


করি ৫২৪ 
পুরাণ রক্ত-আমাশা! সারিতে চায় না কেন ? ০৮, ৫২৫ 
সুপথ্য কুপথ্যের ফলাফলের পরিচয় ... ৫২৬ 
চিকিৎসকের যশ মান খাটো হইতে বিস্তর ক্ষণ লাগে না ৫২৭ 
পুরাণ রক্ত-আমাশার রোগীর যে অবস্থা ঘটে 2 ৫২৮ 
পুরাণ রক্ত-আমাশার চিকিৎসা ৫২৮--৫৫১ 
পুরাণ রক্ত-আমাশার চিকিৎসা-_ধাতু-ঘটিত অহ্থদ্দের মধ্যে তুতে 
পুরাণ রক্ত-আমাশার যেমন অন্ুদ তেমন আর কোনটাই নয় ৫২৮ 
পুরাণ রক্ত-আমাশার চিকিৎসা__স্যালিসীন ৫২৯ 
পুরাণ রক্ত-আমাশার চিকিৎসায় ঠাণ্ডা জলে পিচ.কিরি 

দিতে কখনও ভুলিও না! »৮০- ৪৩০ 


পচ। রক্ত-আমাশার ( শ্লফিং ডিসেপ্টরির ) কথা ... ৪৩১ 
পচ? রক্ত-আমাশার বাঁধ্লার ছালের পাচনের পিচকিরি দিবে ৫৩১ 
বক্ত-আমাশ। রোগীর মগ পরীক্ষ। 
রোগী কুপথা করিলে মল পরীক্গ।য ত| ধরা পড়ে ... ৫৩৫ 
কি অত্যাচার করিলে কোন রোগ বাড়ে, চিকিংসকের জান! উচিত ৫৩৬ 
তুভে পেটে রাখিতে না পারিলে রোগীকে মিয়ুরিয়েট অব্‌ 
মফিয়! দিবে 
একটী পৌআতির পরিচয় ৃ 
আমাদের দেশে ছেলে বুড়ো জোআনের বিশ্বাণ, পুরাণ 
ব্যামোর পক্ষে ডাক্তারচিকিৎসা কিছু নয় 


৫৩২--৫৩৪ 


৫৩৬ 


৫৩৭ 


(1) 


একটা পুরাণ রক্ত-আমাশ! রোগীর পরিচয় ৫৩৯-.৫৪১ 
অনুদ আর সুপথ্যের শক্তির পরিচর ১87 ৫৪২ 
ষে পুরাণ পেটের-বামোতে রোগী নান। রঙের বাহ্যে যায়, 

মে পুরাণ পেটের ব্যামোর ধেমন অন্ুদ বাইক্লোরাইভ 

অব মার্করি, তেমন অস্থ্দ আর নাই * ... ৫৪২-_:৫৪৩ 
একটা সাছেবের ছেলের পুরাণ রক্ত-শামাশার পরিচয় €৪৩-__-৪৪৬ 
খুব কম মাত্রায় ছাইড্ার্জ কম ক্রিটা, ইপেকা৷ আর পেপ-ীন্‌ 

, ছোট ছেলেদের পেটনাবার আর রঞ্জ মামাশার যেমন 

অন্দ, তেমন অন্থদ আর নাই ৫৪৬ 

$তে ছাড়া পুরাণ রক্ত-আমাশার ছুটী ভাল অন্ুুদ-__বেল 


আর কুচ্ছি ৫ নী ৫৪৭ 
বেলের গুণের পরিচয়--বেল গ্রহণী (গিরিণী) রে'গের 

বড় অন্ুদ ১৬০ ৬৬ €৪৮ 
জর থাকিতে পুরাণ রক্ত-মামাশায় বেল নিষেধ--সব রকম 

পেটের ব্ামোর বেল তাল আদ রঃ ৫৪৮ 
বেল থেকে যে সব অগুদ তয়ের হইয়া ছে--মাত্রা-_কুর্চি 

পুরাণ রক্র-আমাশার আর একটী তাল অনু ৫3৭ 
কুর্চির কাথ কেমন করিয়া তোয়ের করে-_কুচ্চি বিচি ইন্ত্রষৰ 

-াইন্ত্রযব কৃমির বড় অনুদ ৭ ৫৫5 
পুরাণ ও নুতন ব্যামোয় ডাক্তরি ও কবিরাজি চিকিৎসার 

কথ! টু রি ৫৫৪---6৫৯ 

৬। রক্ত-ভেদ ৮ ৫৫১ ৫৬৯ 
রক্ত-ভেদে ক্োগী ধত পীপ্র মারা ধাইতে পারে, এত আর 

কোনও করোগেই নর ৮ ৫৫২ 


রক্ত-ভেদের চিকিৎসার দেরি লয় ন।-_-রক্ত-তেদের কারণ ৫২ 


(1৮5 


ৃষ্ঠা। 

রক্ত-ভেদের কারণ 5 2 ৫৫২--৫৫৯ 
রক্ত-ভেদের কারণ__কি কি রোগে অস্ত্রের ভিতর ঘা হয় ৫৫৫ 
রক্ত-ভেদের কারণ__যে কারণেই হোক অন্ত্রের ভিতরকা'র 

কাল রক্তের শিরে বেরী রক্ত জগিলে অস্ত্রের শ্রেন্মা-বিল্লি 

থেকে ঢের রক্ত খাছির হন। এই রুক্ত গুহ্যদ্ার দিয়া 

নাষিলেই তাকে বক্ত-ভেদ বলে রঃ ৫৫৫--৫৫৬ 
রক্ত-ভেদ আর রক্ষ-বমি দুই ই একবারে হইতে পারে ৫৫৬ 
রক্ত-ভেদের কারণ__রক্ত-ভেদের বন্ত প্রায়ই কাল ৫৫৭ 
রক্ত-ভেদ কেমন করিয়া! ঠিক করিবে * ৫৫৮ 
যক্কতের ভিতর রক্ত চল! ফেরার ব্যাঘাতই রক্ত-ভেদের 

আমল কারণ টি 3 দ৫৯ 
রক্ত-ভেদের চিকিৎসা ... ৫৫৯-_৫৬৯ 
রক্ত-ভেদের চিকিৎসা--গ্োল!প দিয়! অস্ত্র বেশ সাক করিয়া 

দিলে শ্রেগ্স/-বিল্লির শিরের রত চলা ফেরার ব্যাঘাত 

ঘুচিয় যায় *** ৮৮ ৫৫৯--৫৬৪ 
রক্ত-ভেদের চিকিৎসা-_সল.ফেট অব ম্যাগীশিয়া ৫৬১ 
ওলাটঠার সমদ্ব সন্টের জোলাপ দেওয়া নিষেধ '* ৫৬২ 
রক্ত-ভেদের আর একটী অন্ধ - ট ৫২ 


বরফের জল পিচকরি করিধ়া অস্ত্রের ভিতর দিলে, আর 

স্যাকড়ার পটুপি করিয়৷ বরফের টুকরো! পেটের উপর 

বগাইয়! দিলে বন্ত ভেদ শীত্ব বন্ধহয় ... ৫৬৩ 
রক্ত“ভেদ শীঘ্ব বন্ধ করিবার উপায়-কষ জলের পিচ.কিরি 

করিলে রক্ত বন্ধ হব-_তার্পিন তেল রক্ত-ভেদের বড় অনু ৫৬৪ 
রক্ত-ভেঘ শীস্ত বদ্ধ করিবার উপায় -অর্গট অব রাই আর 

গ্যালিফ ফ্ল্যাসিড--এ ছুটীও এ রোগের খুব ভাল অনুদ ৫৬৫ 


(09০) 


পৃষ্টা । 


রক্ত-তেদের রোগীর পথা ... ৫৬১ 
রক্ত-ভেদের রোগীর ঘর যতদুর পার ঠাণ্ডা রাৰিবে ৫৬৭ 
রক্ত-ভেদের রোগীকে খুব স্থির রাখিবে য় নি 
জল বরফের মত ঠাণ্ড| করিবার উপায় ু ৫৬৮ 

৭ বমি ০০৪ ৪. ০৪ ৫৬৯--৬০৫ 


ধমি ছু রকম-_-আসল বমি আর শঙ্কার বমি--গেটের নিজের 
, উদ্দীপনার জন্তে মে বমি হয়, তাকে আসল 'বমি বলে। 
, শরীরের আর কোন যন্ত্রের উদ্দীপন! থেকে যে বমি হয়, সে 


বমিকে শঙ্কার বমি বলে রে ৫৬৯-_+৫৭৪ 
শাযু কাকে বলে ৮ ৫৭৪ 
মগজ, কুক্ধে।, যকৃত, অন্ত, মৃত্রগ্রস্থি, মুগ্রনলী, আর ডি -কোষ, 

এই সব যন্ত্রের উদ্দীপন থেকে শঙ্কার বমি হইতে পারে ৫৭১ 
নগজ আর জরাষু থেকেই শঙ্কার বমি বেশী হয় ৫৭২ 


শহ্ক। কথাটার মানে কি--এক জারগার অন্থখ থেকে 
আর এক জায়গায় যে অনুখ ইয়, তাঁকে শঙ্কার 


অন্থ বলে না ক মং 
শঙ্কার বমির একটা খুব সহন্জ দন্ত .** ৫৭৪ 
পাতরি নাম্বার সময় বাথ।ার তাড়সে বমি হয় নি 
দে কারণে হোক পাকস্থলীর শ্রেম্ম। ঝিল্লির কোন রকম* 

উদ্দীপনা হইলেই বমি হয় রঃ রন 
আনল বমি কি শঙ্কার বমি, আগে.ত| ঠিক করা চাই তর 
আলণ বমির আর শঙ্কার বমির তফাত না 5১ 
বমির চিকিৎন! ৪ ৫ ৫৮২ 
শঙ্কার বমির চি/কৎসার দৃষ্টান্ত রা ৫৮৩ 


বমির কারণ ঠিক করিতে পারাই নব রে ৫৮৩ 


জরের বমির চিকিৎসা--জরের বমির আদল অন্ুদ্দই 
কুষ্টনাইন্‌ উর 2 7 

সোডা যাসিভ কেমন কণিয় খাস 

জ্বরের বমি সোডা ফ্যাসিডে যেমন সারে, তেমন আর 
কোন অস্ুদে নয় রে 

বরফের টুকরে! আর বিন্দু মাত্রায় বাইনম ইপেক বমির 
বড় অনুদ 

উপর-পেটে রাইয়ের পলস্তার! দিলে বমি থামে *** 

ফোটা কতক র্যাসিটিক্‌ ফ্যাসিড দিয়। তয়ের করিলে রাইয়ের 
পলস্তারার তেজ বাড়ে .. 

উপর-পেটে বেলস্তরা বসাইবার কথা ৮, 

আদল বমিতে পেটের উদ্দীপনা আর যকৃতের উদ্দীপন! 
দুই উদ্দীপনাই একবারে দূর করা চাই ** 

বেলস্তরা্ আরক আর বেলম্তরার পট 

গায়ে বগাইবাধ বেলেস্তরার পটি কেমন করির! ভয়ের করে 

বেলস্তরার ফোন খাদ উঠাইবা উপায় 

বেলস্তগার ঘারের উপর মঞ্চিয় ছড়াইয়। দিলে বমি থামে 

উপর পেটের চামড়ার নীচে মফিয়। পিচ.কিরি করিয়া 

দিলেও বমি থামে 

যে চিকিৎসায় রোগীর কষ্ট কম হয়, সেই চিকৎসা ভাল 

অন্বলের বমির চিকিৎস-_চুণের জল, মাগ্রীশিয়া, আর 
বিম্মথ ষে বমির এই তিনটা খুব ভাল অলুদ 

অস্ুদই হোক, আর প্থ্যহ হোক, এক এক বারে খুব কম 
মাত্রীয় ন দিলে বমি বাড়ে বৈ কমেনা! 

চুণের জল ফেমন কবিয়। ভয়ের করে- চুণের জলের মাত! 


ৃষ্ঠা। 
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পেটে অশ্বল হইলে ছোট ছেলেদেরই বমি বেশী হয় ৫৯৭ 
আর্সেনিক (শেঁকো) মাতালদের বমির বড় অনুদ--কয়েলোট 

বমির 'আর একটা ভাল অনু ৫৯৮ 
কয়েসোট গ্যাপ্রোডীনিয়ার বড় অন্থদ-রুয়েসোঁটের মারা 

১ ফোট। থেকে ৫ ফোট৷ ৫৯৯ 
বমির অন্ুদ-_কলম্বো-_হাইডেবাসিয়্য।নিক্‌ ঝ্যাসিড, ৬০৯ 
টির অব.নঝ্স বমিক| গর্ভবতী স্ত্রীদের বমির বড় চমৎকার 

,অঙ্গদ-__ম্পিরিট ক্লোরোফম্ম ৬৯১ 
দাত উঠিবার সময় মাড়ির শ্রেক্মা-বিল্ির উদ্দীপন! ৬৯১ 
উদ্ধ হুইয়া সে উদ্দীপন! মাথার মগজে যায় ৬০২ 
«কের নম্বর ব্রাণ্ডও ছোট ছেলেদের বমির খুব ভাল অন্থদ ৬৯৩ 
স্পিরিট ক্লোরোফম্মু আর ব্রাণ্ডি জোমান রোগীদেরও বমির 

কম অন্দ নয়----পথ্য -প* ৬৪৪ 
ঈগন্ধ শুঁকে বমি হয়_-স্গন্ধ শু'কে বমি নিবারণ হয় ৬৯৫ 
হিক্কি। এ হি ৮১482 ৬০৫--৬১৮ 
মুন্র-গ্রস্থির ব্যামোতে হিক্ধি সচরাচর টে---সহজ হিন্কি ৬5৬ 
সহজ হিন্বি__--ডিন, গগ্নাটর ছোট ছেলেদের হিক্কির খুব 

ভাল অনুদ ৬৭ 
নহজ হিন্ধি বন্ধ করিবার মুষ্টিযোগ ৬০৮ 
হঠাৎ অন্যমনস্ক হইলে সহজ হিক্ষি বন্ধ ছর--তার পরিচয় ৬০৮ 

হজ হিকি গুরুত্তর হইয়া ঈীড়াইলে তার চিকি খসা ৬৯৯ 

গুন বাযু (হিষ্টির্িয়!) থেকে যে হিক্ি হয়, তার অনু ৬১৪ 
কুইনাইন আর শে'কে। সবিরাম-জরের যেমন অন্ধ, সবিরাম 

হিকিরও তেমনি অন্্দ-_রোগের হি ৬১১ 
একটা রোগীর হিদ্িয় চিকিৎসার পরিচ় ৬১২ 


৫:0৮) 


আর একটা হিক্কির রোগীর পরিচয় 

নল ফিযুরিক্‌ ঈথরের মত হিক্ষির ভাল অন্থদ আর নাই 

হিক্ির মুষ্টিযোগ 

কৃমি ৪৯ 

কমি-_-কেঁচে। কৃমি হু 

কেঁচো-কমি 

কেঁচো-কমির লক্ষণ ্ 

কেঁচো-কৃমির চিকিৎসা-_স্যান্টোনীন এ রুমির রন্ধন 

স্যান্টোনীন রি 

স্যাণ্টোনীন্‌ আর ক্যাষ্টর অইল নী নিয়ম 

ন্যাণ্টোনীন্‌ আর তাপিণ কেঁচে-ক্কমির পক্ষে বিষ 

কম মাত্রার চেয়ে তাপিণ তেল বেণী মাত্রার খাওয়! তাল 
আলকুশি ফলের গায়ের শুও কেঁচো-কমির আর একটা 


ভাল অসুদ ** টড 
ছোট স্ত-কমি (ন্মল থেড ওয়ার্শব)' রি 
ছোট মৃত কৃমির লক্ষণ রঃ ৮৯০ 


একটা রোগীয় পরিচয় রি রা 
ছোট সুত কৃমির চিকিৎস 
ছোট স্থত কৃমির হাত একবারে এড়ান সোজ| নয় কেন? 
পেটে কৃমি হয় কেন? পেটে কেমন করিয়।ই বা 
ক্কমি যায়? ৫ ১, 
ক্কমি থেকে অনেক রোগ জন্মিতে পারে *৮* 
কৃমির চিকিৎস। ছু রকম-_পেটের কৃমি বাহির করিয়। 
দেওয়--কৃমি আর জন্মিতে না পারে তার উপার কর! 


পেটে কৃষি আর জন্মিতে না পারে, তার উপায় 
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ফিতে কৃমি (টেপ ওয়ার) 

ফিতে রুমির অন্ুদই মেলফর্ণ 

লিকুইড একট্রাক্ট অব মেলফণ 

বডজ্াতের আর এক কম ফিতে কমি 

ছেং্বের স্বল্পবিরামশ্জ্ররে কমি-বিকার 

গলার ভিতর হাত পুরিয়] দেওয। ছেলেদের কৃমি- 
,বিকারের লক্ষণ 

রোগের ঠিক কারণ বুঝিতে পারিলে তার চিরিক সোজা 

৯। পেট ফাঁপা *** 


পেটের ভিতর আর অস্ত্রের ভিতর বাতাস জমাকে পেট-ফাাপা 


বলে 
গন্ধ ঢেকুর উঠ! আর বায়ু সর! কিসের প্রমাণ 


গায়ের তাত, ভুল-বক1, পেটের ভিতরকার বাতাস, বুকের ভিতর 


শ্রেম্ঝ, বাতশ্রেম্স।-বিকারের এই চারিটি প্রধান অঙ্গ 
বাতশ্নেম্ব-বিকারে অন্ত্রের শলে্া-ঝি্লির বল খুব খাটে! হয় 
যে কারণেই হোক, শরীরের বন্স খুব খাটে। হইলে পরিপাক 
করিবার শক্তিও খুব কমিয় যা 
পেট-ফাপ! অনেক রোগের শেষ উপসর্থ 
কচি ছেলেদের পেট-ফ'পাই শেষ রোগ : 
অপাকের পেট-ফাপার লক্ষণ রি 
বাতশ্নেম্-বিকারকে দেশী টাইফয্রিড ফীবর বলিতে পাঁর 
পেট-ফীপার কারণ--ষে কারণেই হোক অস্ত্রের ৰল খাটে! 
হইলেই পেট ফাপে রা বর 
পেট-ফাঁপ। কেমন করি! ঠিক করিবে 
পেট-ফ পান চিকিৎসা টা 


৬৩৮ 


২৩০ 


৬৩৯-+৬৭২ 


১৩৯ 
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নাস্তিক চিকিৎসকের কথা 

সোজান্ুর্জি পেট-কাপার অস্থদ 

বাড়াবাড়ি পেট পার অন্থদ 

ক্য/জপুট অইল পেট-ফ'ীপার ভারি চমতকার অন্দ 

ক্যাষ্টর অইল, তাপিণ, হিঙের আরোক পিচ.কিরি 
করিবার কথ! বক 

পেট-ফাপার বাড়াবাড়ি হইলে হঠাৎ নী জীবন রক্ষার 
যেমন উপায় পিচ.কিরি, তেমন পায় আর নাই 

পেট-ফাপার বাড়াবাড়ি হইলে পিচ্‌কিরি ন! দিয়া 
চিকিৎসকের বিপর 

পেটের খুব বেশী ফ'াপ হইলে রোগার স্বাস হয় কেন 

ডিল ওয়াটার ছেলেদের পেট-ফ'াপা প্রভৃতির বড় অন্দ 

ছেলেদের বাড়াবাড়ি পেট-ফাপার অন্থ্দ 

ব্রাণ্ডি আর ঝ্লযারোম্যাটিক্‌ স্পিরিট অব য়্যামোনিয়! 
পেট-ফাপার আর একটা ভাল অন্ুদ 

হি ছেলেদের পেট-ফ'পার খুব তাল অন্ুদ--€পট ফাাপায় 
কখনও জোলাপ দিও না 

বাতশ্নেম্স-বিকারে রোগীর পেট-ফাঁপার চিকি ৎস| 

তাপিণ বাতগ্নেম্-বিকারের অন্ুদ নয়-_জীবন 

বাতশ্নেম্স-বিকারের রোগীকে বাঁচাইবার প্রধান উপান্র 
পিচকিরি রঃ 

পাড়ার্গায়ে পিচ.কিরির ব্যবহার খুবই না নে হয় 

ষ্াপকাশে বেশী মাপা বেলাডন! কি 

'একটী শিশুর কোষ্ঠবন্ধে পিচ.কিরি দিবার প্রস্তাবে 

. গৃহস্থের ভর 
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পিচ.কিরির প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়! গৃহস্থের আনন্দ ৬৬৫ 
চিকিৎসা করিতে গিয়। কারু অনুরোধ উপরোধ 

গুনিবে ন! ৬৬৬ 
বুদ্ধি, বিবেচনা, ধৈর্য, বা টানা একটু ক্রটি র্‌ চিকিৎমকের 

আর রক্ষ1! নাই রর ৬৬৭ 
পাড়াগায়ের ড।ক্তাপর্দের ব্লোর লোকে তিলে তাল করে ৬৬৮ 
থাকে ফাড়া উৎরে যাবে বলয় হাক! দম্কা কাজ 

করও না ৬৬৮ 

অরিন বাতশ্লেম্ম-বিকারের নাঃ -ফ'াপার বড় অনুদ ৬৬৯ 
সাল.ফো কার্বনেট অব সোড! ৬৭৯ 
পেট-কণাপার রোগীর পথ্য ৬৭২ 
১০। প্রআব-বন্ধ ৬৭২--৬৮৭ 
প্রজজাব বন্ধ--পীতজর ( ইয়লে৷ ফীবার )-_ প্রস্রাব বন্ধ 

ছু রকমে হয় টি ৬৭৩ 
গ্রত্জাব বন্ধ ছ রকম- ছুয়ের প্রভেদ ৬৭৪ 
প্রতাব করাইবার শলা ( ক্যািউপ ) ৮৮ ৬৭৫ 
প্রত্াব অ।টকানর কারণ ছু রকম ৩৭৬৩ 
মুতের থলির বল কিসে যায়? * ৩৭৭ 
খুতের থলিতে মৃত খুব বেশী জমিলে কি ঘটে? ৬৭৯ 
ইউরামিয়। ২৮০ 
মগজ স্বন্ধ শির দাঁড়ার রি গড়ন * ৬৮১ 
রোগী অজ্ঞান হইয়! গেলে প্রত্রাব আটকাইয়। যায় ৬১ 
অরের তাড়ণে জ্বরের ধমকে প্রস্রাব আটকাইয়। বায় ৬৮২ 
মৃত বাহির হইয়া আসিবার ব্যাধাতের কথা ৬৮২* 


& কম প্রস্রাব আটকানর প্রভের 


পৃষ্টা 


৬৬৩ 


€ ৮৮* ) 


ৃষ্টা। 


শ্বপ্লবিরাম-জরে প্রআাব বন্ধের চিকিৎম!| টি ৬৮৪ 
অর্গট অব. রাই খাইলে আপনিই প্রত্রাব হয় ... ৬৮৫ 
প্রত্রাৰ আটকাইয়! গেলে প্রশ্রাব করাইবার মুষ্টিযোগ ৬৮৬ 
১১। বাহ্ো-বন্ধ *** ** ৬৮৭--৭১৩ 
মুরকারক, ঘর্ঘমকারক' আর রেচক অন্রদী *" ৬৮৮ 
জোলাপ দেওয়ার অনুরোধে রোগের প্রকৃতি ভুলিও ন ৬৮৮ 
চিকিৎসকের ভূলে-_বিবেচনার ক্রুটতে রোগীর ভরীবন নষ্ট হর. ৬৮৯ 
কোন রোগেরই সঙ্গে বন্দোবস্ত থাটে না রি ৬৯০ 
ম্যালেরিয়া-জরে কুইনাইন থাওয়াইবার বে। ছাড়িও ন। ৬৯০ 
রোগী ঘুমিয়েছে বলিয়াও কুইনাইন ধাওয়াইবার জো 
ঘুচিও না -** ৬৯১ 
সহজ শরীরে কোষ্ঠ-বন্ধে ক্যাইর অহল জোলাপ দিবে ৬৯২ 
ক্যাষ্টর অইলের বড় মান্তধি জোলাপ ভয়ের ৬৯৩ 
অভ্যাস পাওয়া কোষ্ঠ বন্ধ রা ৬৯৫ 
অভ্যাস পাওয়! কোষ্টবন্ধের অগ্দ-_ক্যার ডা আর 
বেলাডন! গু ৬৯৬ 
অভ্যাস পাওয়া কোষ্টবন্ধে গা অইল দিবার নিম ৬১৬ 
অভ্যাস পাওয়া! কোষ্ঠবন্ধে বেলাডনার বড়ি ... ৬৯৭ 
অভ্যাস পাওয়। কোষ্ঠবন্ধে অপাকের পরিচয় পাওয়] যায়ই ৬৯৭ 
একটি মেমের অভ্যাস পাওয়া! কোষ্ঠবদ্ধের পরিচয় ৬৯৯ 
কোষ্ঠবন্ধের সঙ্গে অপাক থাকে ত তার অন্থদ আগে দিবে ৭৬5 
বেলেডনার গু রা রর বি 
অনুদের মাত! কম, আর আস্বাদন ভাগ হওয়ার দরকার - দ*১ 
খুণে বেলাডনার কাছে আর কোন জোলাপই নয় ৭০২ 


মলবন্ধর দরুণ অস্ত্রবরোধের লক্ষণ **১ ৭০৩ 


(8৮) 


পৃষ্টা । 
দণ বন্ধর ধরণ মন্ত্র বোধে যে অন্ন থাওয়াইলে বাহ্যে হয় ৭০৪ 
এই শয়ানক রোগের অমন অন্ধ আর নাই ... ৭০৫ 
কোষ্ঠরন্ধকে কথনও সোজ| বাঁপার মনে করিও ন। ৭০৬ 
কোষ্ঠবদ্ধ আর অগ্ত্রাবরোধে বেলাডন!। আর ফ্্যাটেশপীন ৭ 


বে সব লক্ষণ দেখ! দিলে য/াটেপীন খাওয়ান দ্বদ্ধ করিতে হয় ৭৯৭ 
মোটামুট জানিয়। রাখ, জর গায়ে জোলাপ দে ওয়! ভাল নয় ৭০৮ 
জরে ছেলেদের জোলাপ দেওয়া আর তড়ক! ডেকে আন! 

সমান | হিরা পচ 
অরের উপর পোয়ান রোগাদেরও গোলাপ দেওয়! দৌষ ৭১৩ 
শক্ত জর জাড়িতে জোলাপ দিয়। কখনও বাহ্যে করাইবে ন! ধ১০ 
মাথা ঠাণ্ডা, প| গরম, কোষ্ঠ ছাপ রাখ ত অন্থদের 


দরকার কি? ** *** ৭১১ 
াঝ নিতান্ত বাছিক| গুছিয়! খন, তাদের কো্ঠবদ্ধ 

ঘোচে না , নর 5১২ 
শখীরকে না খাটাইলে [রে হয় রা ধ১৩ 
১২। পক্ষাঘাত ১৯ ৪ প১৩-.-৭২১ 
ধধ থেকে পক্ষাঘাত হয় ৯2 রর ৭১ 
ধাপে কি পার! শনীরে প্রবেশ করিলে ত1 থেকে যে 

পঞ্গঘাত হয রি "৭৯৪ 
গধাথাত কি? পক্ষাঘাত কাকে বলে ও আর জসম্পুণ 

পক্ষাঘাত ৮ ৭১৬ 
পক্ষাথাত ১২ রকম-__ডাইন অঙ্গের কি বা অঙ্গের পঙ্গাথত 

»-হ্যিলীজিয়া র 4১3 

শরীরে নীচে ক।র আধ খন অগের পক্ষা বাত পারার ৭১৯ 


ছেবেদেন পক্ষ থাশ-ইন্ফ্য'টাইল গ্যারালিলিস, ৭১. 


(১২) 


ছেলেদের পক্ষাঘাতের চিকিৎসা 
ছেলেদের পক্ষাঘাত রোগে কড্লিবর অইল আর সিরাপ 
ফেরি আয়োডাইড খুব ভাল অনুদ 
আর আর রকম পক্ষাধাত 
১৩। ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা 
ঢোক গিলিতে গলায় টি 
টন্সিলাইটিস, 
ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথ! রোগটা বড়ই সাধারণ 
সহজ রকমের এ অস্বস্তি সামান্ত অত্যাচারেই ঘটে 
এ রোগের প্রথম লক্ষণ রি 
আপ্টাক্রার গুল্লির প্রদাছে আল.জিবের অবস্থা 
চটডটে আটা৷ শ্লেম্সা-গুল্লির গায়ে জড়াইয়! লাগিয়! থাকে 
গলার নলির উপরকার থলির প্রদাহ---_ফ্যারিঞাইটিস, 
চুমুক দির! খাইবার জিনিষ গিলিতে, গেলে ন!ক দিয়! 
তা বাহির হইয়! আসে 
গলার ব্য কানের ভিতর মালুম ই ভাল নয় 
এ অস্বস্তিতে রোগীর নিশ্বান-প্রশ্বাসে কোনও কষ্ট হয় না 
এ রোগে জরভাবৰ সর্বদাই থাকে 
আপ্টাক্রায় গুলির প্রদাহ সারিবাঁর লক্ষণ-_-আব্টাক্‌র!র 
গুল্লি পাকিবার লক্ষণ রা 
অপ্টাক্রার গুল্লি পাঁকিবার লক্ষণ----কম্প হওয়া 
গুলিতে পুয হওয়ার নিশ্চিত চি জানবে '*' 
প্রদাহ বারে বারে হইলে গুল্লি ডাগর আর এক্ত হইয়। যা 
ধাদের ধাত (ধাতু ) খারাপ, তাহাদেরই গুল্লি ডাগর আর 
শক্ত হইয়া যার 


৭২৬ 
৭২১ 


৭২২--৭৬১ 
"৭২৩ 

৭২৫ 

৭২৬ 

৭২৬ 


৭২৭ 
৭২৮ 


৭৩৪ 


৭৩২ 


৭৩৩ 


৭৩৪ 


ও রকম ডাগর আর শক্ত গুষ্টির অবস্থা-_মাকার গ্রকার 
আল্টাকরার গুল্লিএ প্রদাহ সহজেই ঠিক করিতে পার! যায় 
কারণ-_দূর কারণ আর নিকট কারণ 
গাণ্টাকরার গুল্লির গ্রদাহর দূর আর নিকট কারণ 
গও-মাল। ধাত (ধাতু) কাকে বলে? 
ঢোক গিলিতে গলায় বাথ! রোগ ছোঁয়াচে নয় 
ট!ন্সলাইটিন রোগে রোগীর জীবনে কোনও আশঙ্ক| নাই 
রোগের গোড়ায় কুইনাইন খাইলে মার কিছু 
করিতে হয় ন। 
একটী রোগীর পরিচয় 
ঢোক গিলিতে গলায় বাথা হইলে কি নিয়মে মা ভয় 
গৃরম দুধের কুলি ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথার বড় অস্ুদ 
স্টন্থ গরম জলের ভাবও আপ্টাকরার বাথার বড় অন্ুদ 
গরম দুধের চেন্কে ফুটন্ত গরম জলের ভাবে বেলী উপকার 
ফটন্ত গরম জলের ভাব কেমন করিস! লইতে হয় 
মুখের মধো খয়ের রাখ! আর .সই খয়েরের ঢোক গেলা, এ 
অস্বস্তির আর একটী ভাল আস্মবদ . 
(ঢাক গিলিতে গলায় ব্যাথার যেমন অন্ুদ বরফ-চোঁধা, তেমন 
অস্থদ আর নাই, 
কাইকি এ রোগের আর একটি খুব ভাল অসুর 
কাষ্টুকর জল আন্টাকরায় লাগাইলে রোগীর একটু কট হর 
কাষ্রকর জল একবার লাগাইলেও উপকার হয় 
এ রোগ খুব বেড়ে গেলে কাষ্টকি লাগানই মস্কিল 
বে সে জলে কাষ্টকি গোলে না-আলোতে কাকি 
খারাপ চন রঃ রঃ 


ৃষ্ঠা। 
৭৫ 
খ৩৩৬ 
৩ 
৭৩৭ 
৭৩৮ 
৭৩৯ 


৭৩৪৯ 


56০ 
৭৪২ 
৭৪৩ 
৭8৪ 
৭৪8৫ 


18৬ 
৭৪৬ 


গণ 
৭6৮ 
খন 
৭৫9 


খ৫১ 


৭৫১ 


(১৮৭) 


পৃষ্টা 
য্াকোনাইট.এ রোগের আর একটী ভাল অহ্দ-_জর 
ন! থাকিলে দেওয়। ব্যবস্থা নয় নি ৭৫9 
যাকোনাইট্‌ খাওয়ানর ফল ৭৫৪ 
একটি রোগীনীর পরিচয় রঃ ৭৫৫ 
একটি ছেলের আলটাকরারণ্গুল্লি ডাগর হওয়ার 
পরিচয় 2 2 ৭৫৭ 
তার ডাগর গুপ্িতে লাগাইবার অহুদ-_তার খাবার অন্থদ ৭৫৮ 
আলটাকরার গুল্লিতে ঘা তত ৭৬০ 
যাদের গর্মির ধাত তাদেরই আলটাকরার গুলিতে ঘা হয় ৬৬১ 
আলটাকরার গুল্লি পাকিলে অস্ত্র কর! হবে না ৭৬১ 
১৪। ঠোঁটে আর জিবে ঘা ৭৬১--৭৬৮ 
পেটের দোষ ঠোঁটে জিবে ঘায়ের আসল কারণ ৭৬২ 
কলরেট অব-গটাশ এ ঘাঝের আর একটি তাল অন্ুদ ৭৬৩ 
ঠোঁটে জিবে ঘায়ের অস্ুদ-_-সোহাগা আর ক্লুরেট অব-পটাশ ৭৬৩ 


ঠোটে আর জিবে ঘা_মেল বোরেসিণ ( নোহাগ। আর মধু) ৭৯১ 
ঠোটের আর জিবের এ ঘাকে লোকে সচরাচর 


শ্রেম্মার ঘা বলে 2 ৪ ৭৬৫ 
শ্লেশ্রার ঘা--কচি ছেলে পিলের এ রকম ঘাকে ডাক্তারের 
থুশ বলেন, মেয়ের! দয়ে-খয়ে বলে ৭৬৬ 
দয়ে থয়ে ঘা হওয়ার কারণ ৭৬৭ 
দয়ে খয়ে ঘায়ের চিকিৎস! ৭৬৮ 
১৫ উর্বাণ ৭৬৮--৭৭৭ 
জঅর-বিকারে রোগের ছ রকম প্রপাপ--মুছধ আর উগ্র | ৭৬৮ 


মোটামুটি জানিয়া রাখ, মৃদু প্রলাপ সন্নিপাত বিকারের অঙ্গ ৭৬৯ 
উর্বাণের লক্ষণ--চিকিৎসা ৭৭৯ 


(১৬, ) 


পৃষ্ঠ! 
কোন অঙ্গের ভিতর দিক আর বাছির দিক বলিলে 
কি বুঝায়? রঃ টু ৭৭২ 
হাইডেটু অব ক্লোরাল উর্ববাণের খুব ভাগ অনুর ৭৭৩ 
হাইডে্ট অব, ক্লোরাল ন। খাওয়াতে পার তবে 
তার বাঁউ চামড়ার নীচে মঞ্ছিয়। পিচক্কীরি 
কাগয়। দখে ৭৭৫ 
হাইডর্ট অব, ক্লৌরাণ-_-কাচের দিপি-ওয়াল। শি 
হাহড্টে,অব ক্লোরা;; রাখিবে ৭৭৬ 
বাকরোধ 9৭৭---৭৭৮ 
ধাকরোধের কারণ--এ বাকরোধে রোগীর জ্ঞানের 
বৈলক্ষণ্য হয় ন। ্ ৭৭৭ 
£ াকরোধ আপনিই সারিয়া যা-_কোনও অন্ুদ বা 
করিতে হয় না--করিধার দরকায়ও নাই ৭৭৮ 
১৬। কানে পুষ হওয! ৭৭৮-_ ৭৮৪ 
কানে পৃয হওয়াকে কান-পাকাও বলে ৭৭৯ 
কান-পাঁকার কারণ--দুর কারণ,আর নিকট কারণ ৭৭৯ 
চিকৎসা--গ্রিসেরীন অব ট্যানিন কান-পাকার বড় অন ৭৮০ 
খান কান-পাকার কডলিবর অইল আর [সরপ ফোর 
মায়োডাইড বড অন্থদ ৭৮১ 
অবের পর ছেলেদের কান পাকার ফেরি কাব বড় অন্থ্দ ৭৮২ 
গিসেরীন অব ট্যানিন কেমন কাররা তয়ের করে ৭৮হ 
কান পাকবার আগে কান কামড়ায় কানের (ভর 
ব্যথা করে পা 


পেটের অন্ধ হইগেও চণেধের কান 1মড়ায় 


(১০ 0) 


পৃষ্টা 


.১৭। কানে কম শুন .4৮৫৭৮৬ 
১৮ কর্ণমূল ফোলা ৭৮৬ 
কানের গোড়ার লালের গুলির প্রদাহকে আমর! কর্ণমূল 

ফোল| বলিক্ধ! থাকি টা ৭৮৬ 
কর্ণমূল ফোলার লক্ষণ রি ৭৮৬-_৭৮৮ 
জায়গা বদলান কর্ণসূল ফোলার একটা ম্বভাব নন 
কর্ণমূল ফোল! জায়গ! ব্দলাইয়! কোথায় যার ূ ৭৮৯ 
কর্ণমূল কোলার চিকিৎসা *** ৭৯০--৭৯৩ 
কর্ণমূল ফোলার চিকিৎম।-_হাইডরার্জ কম ক্রীটা আর 

ব্লোডন৷ ০ তে ৭৯৩ 
কর্ণমূল ফোলার ব্রদধান্ত্ হাইভার্জ কম ক্রীটা ৭৯১ 
কর্ণমূল ফোলার বেলেডনার প্রলেপ ৭৯১ 


কর্ণনূল ফোল! বেশ সানিয়া গেলেও কিছু দিন খুব সাবধানে 
থানা চাই রা ৭৯৩ 


সরল 


জ্বর-চিকিৎসা। 


তৃতীয় ভাগ। 


শন্বল-শুলের আর একটা ভাল জনুদ আছে। এ 
মজুদে আমি অনেক রোগী ভাল করিছি। কোষ্ঠবদ্ধ 
থাকিলে, এ অন্দে খুব উপকার হয । আবার খুব কম 
খরচে এ অন্থুদটা তয়ের হয় . তাতেই বলি, কাঙাল 
গরিবদের অন্বল-শুলের এর চেয়ে ভাল অস্দ আর নাই। 
অস্তদটা নীচে লিখিয়! দিলাম-_ 


ম্যাগ্নীশিষ্না *ত ০ ১ গ্রেন্‌ 
ক্ুবাধ্ব (রেওচিনি ) .., 5 *৫ গ্রেন্‌ 
টের গুঁড়ে। (দিঞর পাউডার )  *** ৫ গ্রেন্‌ 


ূ একত্র মিশ।ইয়৷ একটী পুরিয়৷ তয়ের কর। 

. এই রকম হিসাব করিয়! বতগুলি ইচ্ছা, ততগুলি পুরিয়া 
হযঘ়্ের করিতে পার। রোজ তিন বেলা তিনটা পুরিয়া 
খাইতে দিরে।. যত দিন রোগটা নির্দোষ হইয়া না সারিবে, 
তহ পিন. নিয়ম করিয়া এই প্রিয়া খাইবে। অন্বল-শুলই 


৪৮৮ বাধক ব্যথার হন্ত্রণাঁও সেই মঞ্চিয়া'মিকৃশ্চরে সারে । 


. হোক, আর অন্বলের ব্যামোই হোক্‌, পথ্যের ব্যবস্থা ছুয়ে- 
তেই সমান। ৪৮২--৪৮৫র পাতে পথ্যের কথা বলিছি। 
৪৩র পাতে যে মফিয়া-মিকৃশ্চর্‌ লেখা আছে, বলিঙ্ে 
গেলে, তাতে না সারে এমন যন্ত্রণাই নাই। ৮৮১--৪৮২র 
পাতে এর কথা বেশ ক্রিয়া বলিছি। সৰ কথা বেশ করিয়া 
গলিয়া না বলিলে, যদি বুঝিতে না পার, এই জন্যে এখানে 
আসার একটী যন্ত্রণার কথা লিখিয়া দিলাম । এ যন্ত্রণাও সেই 
 মঙ্কিয়া মিকৃশ্চরে ভাল হয়। বাধকের ব্যথা বলিয়া মেয়ে- 
. দের একটা রোগ আছে। খতুর সময়ে এই ব্যথা! উপস্থিত 
হয়। যাদের এ ব্যথা আছে, ব্যথা থাকিতে তার্দের সন্তান 
ভর না। এই জন্যেই, একে বাধকের ব্যথা! বলে। বাধক 
_কিসের বাধক ? সন্তান হওয়ার বাধক | যাদের বাধকের 
বাগ; আছে, খতুর সময় তারা বড়ই কষ্ট পায়। কোমর, 
তলপেট আর ছুই কুচ্কিল্প উপর - এই সব জায়গায় যেন 
জিগল মাছে হানিতে থাকে । বাতনায় রোগিণী যেন কাট! 
কৈতরের মত ছট্ফটু করিতে পাকে । এমন যে যাতনা, 
এ মফিয়া-মিক্শ্চরে সারে । যাতনা যতক্ষণ থাকিবে, 
ছু ঘণ্টা অন্তর এক দাগ করিয়া অন্থদ খাওয়াইবে। এই 
অস্ুদ খাওয়ানর সঙ্গে সঙ্গে রোগিণীকে বদি গরম জলের 
টপে কোমর পর্যন্ত ভূবাইয়া বসাইতে পার, তবে দেখিতে 
দেখিতে ও সৰ যাতনা দুর হয়। এ সব কথ! এর পর ভাল 
করিয়া বলিৰ। | 
২. সম্প্রতি এক জম বার আমাকে জিজ্ঞাসা 
করিখাছিলেন, মহাশক় আপনার সরল জ্বর-চিকিওসার় ৪৩র 


অনেকে ভূল করির! ডায়ারিয়াফে ডিসেন্টরি রলেন। ৪৮৯ 


পাতে যে মফিয়া মিকৃশ্চর্‌ লেখা আছে, সে কোন্‌ মঞ্চিয়া ? 
ঝ্যাসিটেটু অকৃ মঞ্চিয়া, না মিউরিয়েট অব্‌ মফ্িয়া ? ছু 
রকম মঞ্কিয়ার কোন্‌ রকম, বিশেষ করিয়া লিখিয়া দিলে 
ভাল হুইত। ছুয়েতেই সমান ফল পাওয়া যাঁয় বলিয়া, 
আমি বিশেষ করিয়া লিখিয়া দিই নাই । দু রকম মঞ্চিয়ার 
গুণের তক্কাত থাকিলে বিশেষ করিয়া লিখিয়া দিতাম । 
যাই হোক্‌, আমি মিয়ুরি্েট অব মক্রিয়াই ব্যবহার করিয়! 
থাকি.। আমার এই উত্তরেই তিনি সন্তষ্ট হইলেন। 

৫1 রক্ত-আনাশা রক্ত-আনাশা বড় 
খল রোগ । একটু পুরাণ পড়িয়া গেলে আর সারিতে চার 
না। এ ছাড়া, রক্ত-আমাশায় ষে কত ক্লেশ, কত কষ্ট, কত 
যাতনা, রক্ত-ব্দামাশ! বার একবার হইয়াছ্ছে, কেবল সেই তা 
জানে । রক্ত-আমাশাকে ডাক্তরেরা ডভিসেপ্টরি বলেন। 
অনেকে ভুল করিয়া ডায়ারিক্জাকে ডিসেপ্টরি বলেন। : স্যদু 
আমাশাকেও অনেকে ডিন্েপ্টরি বলিয়া থাকেন। ফল কিন্ত 
তানয়। আম আর রক্ত বাহ্হে যাওয়াকে ডিসেপ্টরি বলে। 
ডিসেপ্টরিতে জাম আর রক্ত দুই-ই থাকা চাই। এর আগেই 
(২৫৪র পাতে ) বলিছি যে, সবিরাম জ্বরের ( ইণ্টশ্মিটেপ্ট 
ফীবরে) আর স্বল্লবিরাম-ভ্বরের (রিমিটেণ্ট ফীবরের ) 
যেমন কারণ ম্যালেরিয়া, - রক্ত-আমাশারও তেমনি কারণ 
ম্যালেরিয়। । অর্থাৎ ম্যালেরিয়ার সঙ্গে এই তিনটা রোগেরই 
সেই এক লন্বন্ধ। ম্যালেরিয়া-স্বর যেমন এক বারে হাজার 
হাজার 'লোকের হয়, রক্ত-আমাশাও-তেমনি এক বারে 
হাজার হাজার লোকের হইতে পারে, আর হইয়া থাকে ।. 





৪৯৪ 1 রক্ত -আমাশা ছু রকছ। 


রক্ত-আমীশী সামান্ত রকম পেটের-ব্যামোর ভাবেই 
আরম্ভ হইতে পারে, কিম্বা গোড়া থেকেই এক বারে রক্ত- 
আমাশা দেখা দিতে পারে। প্রথমে রোগীর পেট কাম্ডে 
পাহ্লা বাহো হয় । বাহ্েতে পিত্তির ভাগ বেশী দেখা যায়। 
আর বাহোর পর মল-ছুঁওর যেন: ছেঁচাতে বা জ্বালা করিতে 
থাকে । তার পর, বারে বারে ঝাছো যাইতে হয়। বাঙ্তে 
বসিয়া রোগী পেটের কামড়ে অস্থির হয়। পেটের কাম 
যত বাড়ে, বেগও্ তত বেশী দিতে হয়। এই খল.রোগ 
যে রকম করিয়াই কেন আরম্ত হোক না, বাহে শীগ্রই খুব 
কম হইয়া বায়। বাহেতে মল প্রায়ই থাকে না; কেবল 
আম আর রক্ত। রক্ত-আমাশার রোগীর বাহোর গন্ধ যার 
নাকে এক বার গিয়াছে, সে গন্ধ তার আর কখনও ভুল-ভয় 
না। পুরাণ রক্ত-আমাশায় বাছ্ের দুর্গন্ধ আরও বেশী। 
কার সাধ্য সে ছুর্গন্ধে তিষ্ঠতে'্পারে ?  রক্ত-আমাশ! সব 
পোগীরই যে এক রকম হয়, তা রয়। সামান্য রকম পেট 
নাবায় যে কষ্ট হয়, কারো কারো তার চেয়ে বেশী হয় না। 
আবার কারে কারো ভয়ানক রকম রক্ত-আমাশা হয, 
আর তাতেই তার! মারা পড়ে। সোজা-স্থঁজি রক্ত-আমা- 
শায় পেটের কামড় আর বাহে বসিয়া বেগ দেওয়া ছাড়া 
আর কোনও বিশেষ লক্ষণ দ্রেখা যায় না। আহারের পর 
পেটের কামড় বাড়ে। বাই হোক্, ভাল রকম 9 
হইলে ব্যামো শীঘ্রই সারিয়া যায়। 
রক্ত-আমাশ! ছু রকম। নূতন আর পুরাণ.।. এখন 
ফ্লাই ছু রকম রক্ত-আমাশার কথ! এক. এক করিয়া কলিৰ। ' 


লুতন রক্-আমাশার লক্ষণ। ৪৯১ 


€১) নুতন রক্ত-আমাশা! ___লক্ষণ। নূতন রক্ত-আমাশা 
হইবার আগে কারো কারো বেশ শীত বোধ হয়, তার পর জ্বর 
হয় আর নাড়ীর বেগ বাড়ে । রক্ত-আমাশা হইবার আগে, 
যাদের এই রকম শীত বোধ হইয়া জ্বর হয় আর: নাড়ীর বেগ 
কাড়ে, তাদের বাহেতে আম আর রক্ত শীত্রই দেখা দেয়; 
আর গোড়া থেকেই তাদের বাহেতে ভয়ানক দূর্গন্ধ হয়। 
বারে বারে বাহো যাইতে হয়। বাহোের বেগ উপস্থিত 
হইলে স্থির থাকিবার যো কি ? তখনই বাহ্যে বাইতে হয়। 
শেষে বেগ আর শুলনি এত বাড়ে যে, রোগী বাহ্যে বসিয়া 
আর উঠিতে চায় না। এদিকে আবার বেগ যত বেশী 
হয়, বাহ্যে করিবার ইচ্ছাও তত বেশী হয়। বাঁহ্যে পাতলা 
হয়, আর তাতে আম আর রক্ত ছাড়া কিছুই থাকে না। 
আম আবার রক্তের সঙ্গে খুব শক্ত আর ছোট ছোট গুটুলে 
মলও মিশনো থাকে । অল্পন্বল্ল বাহ্যে বা হয়, তাতে 
রোগীর আরাম না হইয়া বরং যন্ত্রণাই বাড়ে । বাহ্যের রং 
যেমন কাল, ভার ছূর্গন্ধও তেমনি বেশী। বাহ্যের সঙ্গে 
রক্ত আর পুষ মিশনো থাকে। রক্ত আর পুষ কোথা 
থেকে আসে ? রক্ত-জামাশায় যে আতের ,€ অন্ত্রের 
ইন্টেষ্ঠিনের ) মধ্যে ঘা হয়। সেই ঘা থেকে রক্ত আ'র পৃ 
আসে। অন্ত্রের মধ্যে ঘা হওয়ার কথা এখনই বলিব। 
বারে বারে রাহ্্যে যাইবার ইচ্ছা যেমন হয়, বারে বারে 
প্রআজাৰ করিবার ইচ্ছাও তেমনি হয়। ্রআক খুব লাল 
ভয়, আর প্রশ্রীব করিতে জ্বালা করে . কখন কখন অতি 
কষ্টে ফোটায় ফোটায় প্রত্াব.হয়। ... 


৪৯২ রক্ত-আমাশীর রোগীর গতিক ভালকি মন্দ,কি দেখিয়া বুষিবে। 


রক্ত-আমাশার রোগীর গতিক ভাল কি মন্দ, কি 
দেখিয়া বুঝিবে ?__যে রোগীর গতিক ভাল নয়, তার 
পেটে ব্যথা হয়, পেটে হাতের চাপ সয় না। তার পরই 
পেটের ফাপ হয়। নাড়ীর যেমন বেগ বাড়ে, তেমনি 
ভূর্ববল হয়। জিব শুক্‌নো, রাঙা আর চক্নচকে যেন 
বার্ণিশ-করা হয়। জিবের গোড়ায়, গালের ভিতর আর 
ঠোটে ঘা' ফুটে । কখন কখন জিবের মাঝখানটা এক 
বারে কাল হইয়া যার। আর সে ঠিক্‌ ৫ষন কাচা মাংস 
বাহ্যে বায়। তার পরই, বাহ্যে খুব বেশী বেশী হয় আর 
জলের মত পাতলা হয়। বাহ্যের রং কটাশে-কটাশে হয়। 
দুর্গন্ধ এত হয় ষে, তার ত্রিসীমানায় কেউ থাকিতে পারে 
না। দিন রাত্রি রোগী চোকের পাতা বুজে না। তৰে 
কখনও একটু আধটু তন্দ্রার মত হয়- আবার তখনই যেন 
কেউ ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেয়।, ক্রমে পেটের বাথাট। যায়। 
€ মুরিবার ঠিক্‌ আঅবগেই এইটী ঘটে ।) পেটের উপর চাপ 
'দিলে আর ব্যথা বলে না। তার পরই রোগী ভুল বকিনে 
আরম্ভ করে। রোগীর গা থেকে যেন মরার গায়ের গন্ধ 
বাহির হয়। হিকি উঠিতে থাকে। তার পরই রোগী 
অবসন্ন হইয়া মারা যায়। 

রোগীর গত্িক যদি ভাল হয়, তবে এই মাত্র ষে সব 
ভুর্লক্ষণের কথা বলিলাম, তার একটাও দেখা দেয় না। তার 
ৰাহ্যের অবস্থা-ভাল হয়। তার বাহ্যেতে সহজ 'বাহ্যের 
শন্ধ ফিরিয়া. আসে। পেটের বাথা কমিয়া যায় _ পেট 
তেম ন.ভার-ভারও থারে না। .রোশীর অবসাদও ঘ্ুচিয়। 


রক্ত-আমাশার কারণ--রক্-আমাশীর দুর কারণ আর নিকট কারণ৪৯৩ 


যায়। রোগী আগের চেয়ে চাঙ্গা হয়। নাড়ীর বেগ 
কমিয়া যায়। জ্বর ষায়। পেটের-কামড়, শূলনি আর বেগ 
ক্রমে যায়। 

রক্ত-আমাশা যে রকমেরই কেন হউক না, তার সঙ্গে 
সুর আর শরীরের গ্লানি থাকিতেই চায় । তবে খুব সামান্য 
রকম রক্ত-আমাশায় জরও খুব সামান্য রকম হয়।  বব- 
সাদও হয় না, খিদেও যায় না, জিবও কোন রকম খারাপ 
হয় না। কিন্তু সচরাচর যে রক্ত-আমাশা হইয়া থাকে, 
তাতে রোগী অস্থির হয় আর ঘুমুতে পারে না। তার মুখ 
দেখিলে বোধ হয়, যেন সে বড় কষ্ট পাইতেছে। এ ছাড়া, 
তার দুই উরতে খাল ধরে । খাল ধরার জন্যে তাকে বড়ই 
যন্ত্রণা পাইতে হয়। জিব অপরিষ্কার হয় আর কাটা-কাটা 
হয়। নাড়ীর বেগ বাড়ে। নাড়ী শক্ত আর সরু হয়। 
গা খসখসে শুকৃনো আর গরম, হয়ু। পিপাসা খুব হয়। 
আহারে মোটেই কুচি থাকে না। মাঝে মাঝে হাপ হয়, 
আর শরীর বড় অবসন্ন হয়।' রক্ত-আমাশা বদি সারে, তৰে 
বামে! ভাল হইবার লক্ষণ গুলি ক্রমে আসিয়া উপস্থিত 
হয়। সকলের, আগে, বারে বারে বাহ্যে যাওয়া আর 
পেটের ব্যথা কমে। এ ব্যামো এত আস্তে সারে যে, 
ব্যামোটা নির্দোষ না সারিলে আর ভরসা বা বিশ্বাস হয় 
না-ব্যামো পাণ্টাইবারও ভয় যায় না। রক্ত-আমাশার 
রোগী নির্দোষ হইয়া সারিতে দেরি হইয়াই থাকে। 

কারণ-_-এর আগেই বলিছি বে, এক এক রোগের 
ছুই দুই কারণ! দুর কারণ আর নিকট কারণ। সৰ 


৪৯৪ ... রজ-আমাশার দূর কারণ। 


রোগেরই ধে এই ছুই কারণ জব জায়গায় বেশ স্পষ্ট 
জানিতে পারা যায়, তা নয়। তবে মন লাগাইয়া খজিলে, 
চারি ভাগের তিন ভাগেরও বেশী রোগের দূর কারণ আর 
নিকট কারণ স্পষ্ট জানিতে পার। ২৪*-২৪২র পাত 
এক বার ভাল করিয়া পড়। এখন রক্ত-আমাশার দুর- 
কারণ আর নিকট-কারণের কথা বলি। দূর-কারণ___ 
খুব গরমের সময় রক্ত-আমাশা বেশী হয়। এই জন্যে, 
খুব গরম কাল _ খুব গ্রীষ্মের সময়, এ রোগের একটা 'দুর- 
কারণ। যারা খাবার জিনিষের ভাল মন্দ বিচার করে 
না-যা পায়, যা বোটে, তাই খায়, তাদেরই রক্ত-আমাশ। 
বেশী হয়। এই জন্যে, কদাহার রোগের একটি দূর কারণ । 
কদাহার কাকে বলে? কু আহারকে ভাল বাঙ্গালায় 
কদাহার বলে । বা খাইলে শরীর স্থস্থ না হুইয়! বরং অস্থস্থ 
হয়, তাকেই কদাহার €কুআহার ) ৰলে। লোণা-মাছ 
(যেমন লোণা ইলীশ ), লোণা মাংস, কাচা ফল-ফুলরি 
€ যেমন কেস্টো কুল, কাঁচা পেয়ারা ) এ সবই কদাহার। 
ধারা খুব বেশী শ্রম করে, তেমন বিশ্রাম করিতে পায় না? 
যাদের আহারাদি ভাল জোটে না; যারা' রৌন্রে পোড়ে, 
বৃষ্টিতে ভেজে, শিশির ভোগ করে; তাদ্দেরই রক্ত-আমাশা 
বেশী হয় । এই জন্যে, এ সব অনিয়মও রক্ত-আমাশার 
দূর কারণ জানিবে। যারা খাওয়া দাওয়ার ও আর আর 
সকল কাজেই নিয়ত অত্যাচার করে, তাদেরও রক্ত-আমাশা 
বেশী হয় । এই জন্যে, অত্যাচার রক্ত-আমাশার একটা 
দুর কারণ। অত্যাচার বলিলে যে কেবল একটি কাজেরই 


রস্ত-আমংশ।র নিকট কারণ * 8৯৫ 


অভ্যাচার বুঝায়, তা নয়। অত্যাচার সকল কাজেই হয়। 
পাঁচ কোষ কাটাল খাইলে, তাকে অত্যাচার বলে না। 
সুমি ড় একটা কাটালের একবারে আধ খানা খাইয়া 
ফেলিলে - তাকেই অত্যাচার বলে। স্নান করিবার সময় 
রোজ একটু করিয়া সাতার দিলে, তান্তক অত্যাচার বলে ন। 
ভূমি ভোরে জলে নামিলে, আর ষেলা ছুপর পধ্যস্ত সাতার 
কাটিলে আর ডুব ফুড়িলে _ তাঁকেই অত্যাচার বলে। যার 
মেটেই খিদে হয না, যা খায় ভাল পরিপাক করিতে পায়ে 
না, ডাক্তরের ব্যবস্থা লইয়া সে যদি রোজ ভাত খাইবার 
আগে চা-চামচের এক চামচ (এক ড্রাম) একের নম্বর 
ত্রাণ্ডি নিয়ম করিয়া খায়, তাকে অত্যাচার বলে না। উুলমি 
দিনের মধ্যে আধ বোতল ত্রাপ্ডি' পার করিলে -_ তাকেই 
অত্যাচার বলে। 

তার পর রক্ত-আমাশার ম্কিট কারণ বলি- ম্যালেরিয়া 
রক্ত-আমাশার একটী নিকট কারণ। সবিরাম-ক্র ( ইণ্ট- 
শ্রিটেন্ট ফীবর ) আর স্ব্াবিরাম-জ্বর (রিমিটেপ্ট ফীবর ) 
যেমন ম্যালেরিয়ার ফল, রক্ত-আমাশাও ম্যালেরিয়ার 
তেমনি একটী ফলপ। ২৫৪র পাতে এ কথা বলিছি। 
সবিরাম-জবর আর স্বপ্পবিরাম জ্বরের যেমন কারণ ম্যালেরিয়া, 
রক্ত-আমাশারও তেমনি কারণ ম্যালেরিয়া । অর্থাৎ ম্যালে- 
রিয়ার সঙ্গে এই তিনটী রোগেরই সেই এক সম্বন্ধ। এ 
কথাও ৪৮৯র পাতে বলিছি। নোংর! ঘোল! বা অপরিষ্কার 
জল খাওয়া রক্ত-আমাশার আর একটী নিকট কারণ। 
গায়ে কোন রকম বেশী ঠাণ্ডা লাগান এ রোগের অর 


৪৯৬ , ঝুক্ত-আমাশার নিকট কারণ। 


একটী নিকট কারণ। বৃষ্টিতে ভেজা, ভিজে কাপড়ে থাকা 
শিশিরে শোআ, শীতের সময় আছুল গায়ে থাকা ; এই রকম 
অত্যাচারেই গায়ে বেশী ঠাণ্ডা লাগান হয়। বাইরে গুইয়! 
রাত্রের নরম হাওয়া গায়ে লাগান বড় দোষ। শীত কালের 
ত কথাই নাই - শ্রীত্মক্জালেও গ্রীক্মের জন্যে বাইরে শুইয়া 
রাত্রের নরম হাওয়া গায়ে লাগান বড় দোষ। দিনের 
বেলায় তেমন গরমের পর, রাত্রে এ রকম অত্যাচার করা 
আরও দোষ। উপ্রো উপ্রি এ রকম অত্যাচার কবিয়া 
প্রক্ত-মামাশার হাত কখনই এড়ান যায় না। আমাদের 
এই ম্যালেরিয়ার দেশে রাত্রে এ রকম অত্যাচার করা, আর 
শরীরের মধ্যে ম্যালেরিয়াকে জায়গা দেওয়া, সমান - এ 
কথাটা] যেন মনে থাকে । ম্যালেরিয়া যে রক্ত-আমাশার 
নিকট-কারণ, তা এই মাত্র বলিছি। মলবন্ধ রক্ত-আমাশার 
নার একটী নিকট কারণ যে জোলাপে ভারি ভেদ হয়, 
সে জোলাপে রক্ত-আমাশ! হইতে পারে - হইয়াও থাকে 
এই জন্যে, সে রকম জোলাপ লওয়াও রক্ত-আমাশার আর 
একটী নিকট কারণ। এই জন্যে, জোলাপ বেশ বুঝিয়া 
সুবিয়া লইতে হয়। কোন্‌ কোন্‌ .জোলাপ লইলে থুৰ 
বেশী জলব ভেদ হয়, এর পর তা বলিব। যে সব জায়- 
গায় ম্যালেরিয়া-ত্বরের খুব বাড়াবাড়ি সে সব জায়গায় 
রোগা কাহিল আর দুর্বল লোকদ্দেরই রক্ত-আমাশ] বেশী 
হয়। সামান্য এক্টু অত্যাচারেই তাদের রক্ত-আমাশ! 
হয়। এ ছাড়া, সে সব জায়গায় সবিরাম-ন্বর ( ইপ্টর্িটেপ্ট 
কীবর) কিন্থা স্বল্পবিরাম-স্বরের ( র্িমিটেপ্ট ফীবরের ) 


বুক্ত'আমাশার উপসর্গ_-যক্কতের (লিবরেছ্ দোষ)। ৪৯৭ 


সঙ্গে রক্ত-আমাশা প্রায়ই থাকে। কিম্বা সেই এক 
রোগীরই একবার বা. রক্র-আমাশা, একবার বা সবিরাম-ভ্বর 
বা স্বল্পলবিরাম-ন্বর হয়। 

উপসর্গ-__আসল রোগের সঙ্গে আর কোনও রোগ 
যোগ দিলে, সেই রোগকে আসল রোগের উপসর্গ বলে। 
রক্ত-আমাশা,রোগে অনেক উপসর্গ ঘটে । রক্ত-আামাশার 
সঙ্গে, রক্ত-আমাশা হইবার আগে, কিন্ব! রক্ত-আমাশা হুই- 
ৰারু পরে কম্প-দ্বর বা স্বল্লবিরাম-জ্বর (রিমিটেন্ট ফীবর ) 
হইতে পারে । রক্ত-আমাশায় আর একটী উপসর্গ ঘটে 
সে উপসর্গটীকে ডাক্তরেরা স্কর্বিব বলেন। ক্কর্বিব এক 
রকম রোগ । অনেক দিন শাক সব্জি আর টাটকা রসাল 
ফল, মূল না খাইলে এই রোগ হয়। এ রোগে দাতের 
গোড়া ফোলে, দাতের গোড়া আল্গ! হইয়া যায়, দাতের 
গোড়ার আাইট্‌ থাকে না, দান্তের “গাড় দিয়া রক্ত পড়ে, 
আর রোগী দুর্বলের এক্শেষ হয়। এ ছাড়া রোগীর 
সকল গায়ে বেগুণে রগ্ডের সব ফোটা-ফোটা দাগ ফোটে । 
রক্ত-শামাশায় লিবর (যকৃত, মেটে ) বাড়িতে পারে, 
লিবরের ইনফ্্যামেশন্‌ (প্রদাহ) হইতে পারে, কিন্বা 
লিবরের ফোড়া হইতে পারে । আমাদের এই গরম 
দেশে রক্ত-আমাশা রোগে যকৃতের (লিবরের ) এই 
সব দোষ খুবই ঘটে। এই জন্যে, সব রক্ত-আমাশ। 
রোগীরই যকৃত (লিবর) পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত 
রক্ত-আমাশা.বত দিন প্রবল থাকিবে, রোজ খুৰ সাবধানে 
যকৃত পরীক্ষা, করিয়া দ্েখিবে। এমন কি, রক্ত-আমাশ! 


৪৮ ম্যালিগৃন্যান্ট বা সাংধাতিক, রক্ত-আমাশ1। 


ললারিয়া গেলেও যকৃত পরীক্ষা করিয়! দেখা উচিত। বরুত 
ঘাড়িলে, যরুতের প্রদাহ হইলে, আর যুকতে ফোড়া হইলে, 
কেমন করিয়া! পরীক্ষা করিতে হয়, আর কেমন করিষাই 
ধা তা ঠিক করিতে হয়, এর পর 'সেমব বেশ করিয়া 
রলিৰ। রক্ত-আমাশার সঙ্গে বকুতে (লিবরে) ফোড়া 
হওয়ার কোন সম্বন্ধ আছে কি না, আজও তা ঠিক্‌ হয় 
নাই। বড় রড় ডাক্তরেরা বলেন, রক্ত-আমাশা আর 
যকতে ফোড়া, ছুয়েরই কারণ এক ; কিন্তু পরস্পর কোঁৰ 
পন্বন্ধ নাই। যাই হোক, আমাদের দেশের মত গরম দেশে 
ব্ক্ত-আমাশা আর যকতের ব্যামো হলে খুব সাধারণ আর 
এই দুই ব্যামোই যেন্ের জায়গায় এক সঙ্গেই ঘটে, তা 
বেন সকলেরই মনে থাকে । একে রক্ত-আমাশ! নিজেই 
গুন শক্ত ব্যামো, তার উপর যকৃতের ব্যামো যোগ দিলে 
রোগীর বিপদ্দ যে খুবইু বাড়ে, তা বুঝাই যাইতেছে । 
ভিজে সৌতা মাটিতে বাস, হিম-বাত ভোগ, বৃষ্টিতে ভেজ। 
_-এই সব অত্যাচারে যাদের শরীর একবারে ভগ্ন আর 
ভুববল হইয়া গিয়াছে, রক্ত-আমাশা হইলে তাদের জীবন 
রক্ষা হওয়া ভার। সচগ্লাচর. রক্ত-আমাশা যে রকম হইয়া 
থাকে, এদের রক্ত-আম়াশা মে রকম নয়। এদের রক্ত- 
আনাশা ভারি বাড়াবাড়ি রকমেরই দেখা বায়। এ রকম 
রন্ত-আমাশাকে ডাক্তরের ম্যালিগ্ন্াণ্ট ডিসেপ্টরি ৰলেন। 
ভাল বাঙ্গালায় মারাত্মক রক্ত আমাশাও বলে, ফাংঘাতিক 
ঘক্র-আমাশাও বলে। এমন অনেক জায়গা আছে, যেখানে 
কেবল অপকিক্ষার জল খাইয়!, আর রাত্রে হিম. বাত ভোগ 


কসক্ত-আামাশ! রোগের শেষে কি ঘটে ? * ৪৯৯ 


করিয়া ্বোকের রক্ত-আমাপা হয়। সেসব জায়গায় আর 
বেশী অত্যাচার করিবার দরকার হয় লা। যদি বল, সে সৰ 
জায়গা আবার কি রকম ? জামাদের এই বাঙ্গালা দেশের 
প্রায় সকল লায়গাঁই সেই রকম। মাটা কথায়, সেই এক 
অত্যাচারেই কারও বা ম্যালেরিয়া-ভ্বর হুয়, কারও বা রক্ত- 
আমাশ! হয়। লবিরাম়-দ্বর (ইণ্টর্িটেপ্ট ফীৰর ), শবল্প- 
বিরাম-জ্বর (রিমিটেপ্ট ফীবর) আর রক্ত-আমাশ _ 
ম্যালেরিয়ার সঙ্গে এই তিনটা রোগেরই এক সন্বন্ধ। এ 
কথা এর আগেই বলিছি। 

রক্ত-্মামাশা! রোগের শেষে কি ঘটে ?-__৫১) রক্ত- 
আমাশা রোগে অন্ত্রে যে ঘা হয়, সেই ঘা বাড়িয়া অন্ত্র ফুটো 
বা ছাদ! হুইয়া যাইতে পারে । অন্ত্র ফুটো বা ছশন্দা হইয়া 
গেলে, অন্ত্রের বাহির-পিঠ-ঢাকা পর্দার সাংঘাতিক প্রদাহ 
ঘটে। অন্ত্রের বাহির-পিঠ-ঢাক! ঞ্ই পর্দাকে ডাক্তরের 
পেরিটোনিয়ম বলেন; তাল বাঙ্গালায় অন্ত্রবেষউ 
বলে। ৩৯৮র পাতে এ সব ক্থা বেশ করিয়া বলিছি। 
অন্ত্রঢাক! পার্দার প্রদাহকে ডাক্তরেরা পেরিটোনাইটিস্‌ 
বলেন ; ভাল বাঙ্গালায় অন্ত্রবেষ্ট-প্রদাহ বলে। এ সব 
কথা এর পর তাল করিয়া বল্লিব। (২) অন্তর ফাটিয়! 
যাইতে পারে, আর তার দ্ভিতর থেকে মল বাহির হইয়! 
পেটের মধ্যে কোন প্নানে জমা! হইতে পারে। পেটের 
মধ্যে এই রকম ক্রিয়া মল জমা হুইয়া৷ বাহিরে ফোড়ার 
মত ঠেল ধরিতে পারে। একেই ডাক্তরেরা ফীক্যাল্‌ 
য্যাব্সেস্‌ বলেন। ভাল বাঙ্গালায় ফীক্যাল্‌ য্যাবসেসাকে 


৫৪৭ , রুক্ত-আমাশা! রোগের শেষে কি ঘটে? 


মলস্ফোট বলা ফাইতে পারে। মলস্ফোটের সোজ। 
বাঙ্গালা মলের স্কোড়া। (৩) রক্ত-আমাশ। থেকে পায়ী- 
মিয়া হইতে পারে। আবার পায়ীমিয়া! থেকে শরীরের 
জায়গায় জায়গায় ষড় বড় ফোড়া বাহির হইতে পারে । 
খারাপ ঘায়ের রঙ রক্তের সঙ্গে মিশিলে ষে রোগ হয়, 
সেই রোগকে ডাক্তরেরা পায়ীমিয়া বলেন। পায়ীমিফা 
বড় খারাপ রোগ।: এ রোগ্সের কথা এর পর ভাল করিয়া 
রলিৰ। (৪) অন্তরের ঘা শুকাইয়া একরাটের ভয়ানক 
কোষ্ঠবদ্ধ উপস্থিত হইতে পারে ; এ রকম কোষ্ঠবদ্ধ বড় 
€সাজা নয়। রোগীকে এর জন্যে নাকালের এক শেষ 
ভইতে হয়। যদি বল, অন্ত্রের ঘা শুকাইলে কোষ্বদ্ধ 
হয় কেন£ রকোষ্ঠবদ্ধ কেন হয়, আর কেমন করিয়া 
হয়, তা বলি। সকলেই জানেন, ঘা শুকাইবার সমগ্র, 
তার কাছের চামড়া টানিয়া ধরে। চারিদিকের চামড়া 
এই রকম টানিয়া ধরা, পোড়া-ধায়ে ষেমন স্পষ্ট দেখিচত 
পাওয়া যায়, তেমন আর কোন ঘায়েই নয়। গালের কি 
ছুয়ালের চামভ্া পুড়িয়া গেলে, সেই ঘ! শুকাইবার সময় 
ষে দিকের মুখের কেমন বাকা তেড়া ভাব হয়, তা অনে- 
কেই দ্বেখিয়াছেন। তন্ত্রের ঘা গুকাইবার সময়ও তাঁর 
কাছের সব জায়গায় সেই রকম টান ধরে। সেই টানে 
গুটাইয়। জড়-সড় হইয়া অন্ত্রের সেই জায়গার খোঁল কমিযা 
বাঁয়। অন্ত্রের এ রকম ছুর্দশা হইলে. মল যে, সহজে 
বাহির হইতে পারে না, তা কুঝাই বাইতেছে । কাষেই,ু 
ও অবস্থায় ভয়ানক কোষ্ঠরদ্ধ ত হবেই। (6) রক্রু- 


রক্ত-আমাশী রোগের ১২৮ী পরিণাম।, ৯১ 


আমাশার খুব বাড়াবাড়ি হইলে রোগী একবাঁরে অবসন্ন 
হইয়! মরিয়া যাইতে পারে। (৬) অন্ত্রের শ্লেক্ষ-ঝিলি 
( মিয়ুকস্‌ মেম্বেশ ) পচিয়া! যাইতে পারে। অন্ত্রের শ্লেক্বা- 
ঝিল্লি পচিয়। গেলে, প্লোগী দেখিতে দেখিতে একবারে 
অবসন্ন হইয়া পড়ে; আর তার পস্তুই মারা যায়। (৭) 
রোগীর উয়ানক রক্ত-ভেদ হইতে পারে, আর সেই ধাক্কা- 
তেই সে মারা যাইতে পারে । (৮) রক্ত-আমাশা থেকে 
রোগীর ভয়ানক বনি উপস্থিত হুইতে পারে; সে বমির 
আর বিরাম নাই ; সে বমি থামানও যায় না। (৯) রক্ত- 
আমাশা থেকে রোগীর জিবে ও মুখের ভিতর আর আর 
জায়গায় শাদাশাদা এক রকম ঘা ফোটে । এই রকম 
থাকে ডাক্তরেরা ফ্যাফ্থি বলেন। র্ল্যাফ্থির কথা এর 
পর ভাল করিয়া বধলিব। (১০) রক্ত-আমাশ। থেকে 
বকৃতে ফোড়া হইতে পারে।* ষধকৃতের ফোড়াকে ডাক্ত- 
রেরা গ্্যাবাসেস্‌ অব্‌ দি লিবরু বলেন। (১১) রক্ত-আমাশা 
থেকে উদরী হইতে পারে। উদ্ররীকে ডাক্তরের! য্যাসাই- 
টিস্‌ বলেন; সোজা ইংরিজিতে ডুপ্‌্সি বলে। (১২) রক্ত- 
আমাশা থেকে 'রোগীর সন্নিপাত ঘটিতে পারে সন্ি- 
পাতকে ডাক্তরেরা কল্যাপ্প বলেন। সন্নিপাত-অবস্থা 
কাকে বলে, তা অনেক বার বলিছি। যে রোগেই কেন 
ঘটুক না, রোগী একবারে নিতান্ত নেতিয়ে পড়িলে, চোক 
মুখ বসিয়া! গেলে; নাড়ী দমিয়! গেলে, নাকে কথা উঠিলে, 
রোগীর সে অবস্থাকে স্িপাত-অবস্থা বলে। 
রক্ত-আমাশা থেকে রোশীর এই. (১২) বার রকম 


৫০২ . রক্ত-আমাশ! রোগের নিদান-্আস্ত্রে ঘা। 


“অবস্থা ঘটিতে পারে ।. শেষে যা ঘটে, ভাঙ্গ কথায় তাকে 
পরিণাম বলে। এই জন্যে, রক্ত-আমাশা রোগের এই 
বারটা পরিণাম বলিতে পার। সব জায়গাণ্থ এক রকম 
পরিণাম দেখিতে পাইবে না। আবার এক জায়গায় বার 
রকম পরিণামও দেখিতে পাওয়া যায় নাঁ। চেষ্টা করিয়া 
দেখিলে, জায়গায় জায়গায় রকম রকম পরিণাম দেখিতে 
পাইবে । রোগের গোড়া থেকেই ভাল চিকিওসা হইলে, 
এ রকম পরিণাম ঘর্টিতেই পারে না--এখানে এ কথাটা! 
বলিয়া রাখা ভাল । . 

নিদান-___রক্ত-আমাশা রোগের নদিদান কফি- নির্দীন' 
কাকে বলে ? আসল কারণকে ভাল কথায় নিদান বলে। 
অমুক রোগের নিদান কিঃ বলিলে কি বুঝায়? সেই 
রোগের আসল কারণ কি, তাই কুঝায়। নিদানই বল,. 
আর আসল কারণই বল,'অর্থ এক' । রক্ত-আমাশা রোগের 
আসল কারণ কি? আসল কাঁরণ কি, এখন তাই বলিব। 
রক্ত-আমাশ! রোগে অস্ত্রে ঘা হয়। অস্ত্র ভু রকম' ছোট 
আর বড়। রক্ত-আমাশ! রোগে ছোট অস্ত্রে, না বড় অস্ত 
ঘা হয়? সচরাচর কেবল বড় অস্ত্রেই ঘা হয়। কিন্তু 
মারাত্মক বা সাংঘাতিক রক্ত-আমাশায় ছোট অস্ত্রেও ঘা 
হয়। মারাত্মক বা সাংঘাতিক রক্ত-আদাশা কাকে বলে, 
এর আগেই তা বলিছি। ফল ধা, রক্ত-আমাশায় বড় 
অন্ত্রেই ঘা হওয়া নিয়ম- এ কথাটা যেন মনে "থাকে । 
বড় অন্ত্রের কোন্‌ জায়গায় কি রকম করিত! ঘা হয়, আর 
সে সব ঘাই বা কি রকম, এখন তাই বলিব। ৪৪১র 


সক্ত-আমাশা রোগের নিদান-অস্ত্ের শ্রেম্সা-বিশ্লির চুড়ির কথ|!। ৫০৩ 


পাতে বলিছি, অন্ত্রের ভিতর-পিঠ যে একটা খুব সরু পর্দা 
দিয়া মোড়া, সেই পর্দাকে ডাক্তরেরা মিয়ুকস্‌ মেন্বেণ 
বলেন। এই মিয়ুকস্‌ মেস্বেণ পার্দাটী বড় কাজের। 
হজম বল, পরিপাক বল, সবই এরই গুণে হয়। এই 
পর্দার কোন ব্যত্যয় ঘটিলেই আর কি, পেটের-ব্যামে৷ 
হয়। পেট-নাবা বল, আমাশা বল, রক্ত-আমাশা বল, 
সব এই পর্দদারই ব্যামো থেকে হয়। মিয়ুকস্‌ মেম্বেণকে 
ভাল বাঙ্গালায় শ্রেম্বা-ঝিল্লি বলে। মিয়ুকস্‌ মেম্বেণের 
চেয়ে শ্রেম্া-ঝিল্লি ঢের সোজ। কথা। এই জন্যে, বারে 
বারে মিয়ুকস্‌ মেম্বেণ না বলিয়া তার বদলে এখন থেকে 
শ্লেম্বাঝিল্লি বলিব। অন্ত্রের শ্রেক্মা-ঝিল্ির গায়ে বিধ 
বিধ এমন লক্ষ লক্ষ দাগ আছে। বি“ধরি'ধ এ সব দাগ 
কি? অন্ত্রের শ্রেক্মা-ঝিল্লির ভিতর খুব সরু সরু যে সব 
চুড়ি বাঁ নলি বসান" আছে, ভ্লেই সব চুডি বা নলির মুখ । 
এই সব চুড়ি বা নলি কোন আলাদা জিনিশ দিয়ে তয়েব 
ভয় নাই; সেই শ্রেক্মা-ঝিল্ি দিয়াই তয়ের হইয়াছে । 
যেখানে যেখানে বিধ, সেই খানে সেই খানে শ্রেম্ষা-বিল্লি 
খুব সরু চুভি' বা নলির মত হইয়া নীচের দিকে নামিয়া 
গিয়াছে । এই সব চুড়ি বা নলির নীচের দিকে মুখ নাই ; 
শীচেরপ্দিকে ব্ধ। এই সব চুডি বানলি এত ছোটি যে, 
থালি চোকে তা নজর হয় না। ছোট জিনিশ বড় দেখায়, 
এমন এক রকম যন্ত্র আছে। সেই যন্ত্রকে ইংরিজিতে 
মাইক্রস্‌ কোপ্‌ বলে; ভাল বাঙ্গালায় অণুবীক্ষণ যন্ত্র * 
বলে। . অণুবীক্ষণ-যন্ত্র দিয়া দেখিলে, সে সব চুড়ি বা .নলি 


৫০৪ বুক্ত-আমাশ! রোগের নিদান--এ সব চুড়ির কথা। 


আর তাদের মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট অস্ত্রের 
চেয়ে বড় অন্ত্রের চুড়ি বা নলি গুলি অনেক বড়। গুহা- 
ছারের কাছের চুডি বা নলি গুলি আরও বড়। ফল কথা, 
উপর থেকে গুহ্দ্বারের দিকে চুড়ি বা নলি গুলি ক্রমেই 
বড় হইয়া আসিয়াছে । বড় অন্ত্রের সব নীচের ভাগকে 
ডাক্তরের! রেক্টম্‌ বলেন। ভাল বাঙ্গালায় রেক্টমৃকে মলাশয় 
বা মলভাণ্ড বলে; সোজা বাঙ্গালায় মলের নাড়ী বলে। 
মলের নাড়ীর এ সব চুডি বা নলি এত. বড় যে, তাদের 
মুখ অর্থাৎ বি'ধ-বি'ধ দাগ গুলি খালি চোকেই দেখ! 
যায়। ছোট অন্তর আর বড় অন্ত্রের শ্রেম্া-বিল্লির গায়ে 
বসান এই লক্ষ লক্ষ চুডি বা নলির কথা যে বলিলাম, 
এদের এক একটী কতটুকু করিয়া লম্বা ? সব গুলি সমান 
লম্বা নয়। যে গুলি সব চেয়ে খাটো, সে গুলি এক 
ইঞ্চের ৩৬০ ভাগের এক ভাগের বেশী লম্বা নয়। আবার 
যে গুলি সব চেয়ে লম্বা, সে গুলি এক ইঞ্চের ১২০ ভাগের 
এক ভাগের চেয়ে খাটো নয়। এক ইঞ্চ, কত টুকু $ 
আঠার ইঞ্চে এক হাত। আবার ২৪ আঙুলে এক হাত। 
এখন হিসাব করিয়া দেখ, ক আউ্লে এক ইঞ্চ ? ১২ 
আউ,লে এক ইঞ্চ। একের নীচে ৩ দিলে তিন ভাগের 
এক ভাগ বুঝায়। এই সব চুডি বানলির কাজকি? 
তাদের ভিতর থেকে এক রকম রস বাহির হয়। সে রস 
নিয়তই বাহির হইতেছে । সেই রসে অস্ত্রের সমস্ত শ্লেক্ষা- 
বিল্লির গা সর্বদা বেশ ভিজে আর নরম থাকে । তবেই 
দেখ, অন্ত্রের শ্রেম্সা-ঝিল্লির. গা সর্বদা বেশ তিজে আর 


বক্ত-আমাশ। রোগের নিদান--ঙেসেন্টরি কাকেবলে। ৫৭৫ 


মরম রাখাই তাদের কার্জ। এ ছীড়া, অস্ত্রের মধ্যে আঁহার 
পরিপাক হইবার সময়ও তারা ঢের কাজে লাগে। 

তার পর বলি। রক্ত-আমাশ! রোগে প্রথমে বড় 
অস্ত্রের শ্লেত্বা-ঝিল্লি একটু ফোলে আর বিবর্ণ হয়। শ্লেক্বা- 
বিল্লির রং কি রকম হয় ? রাভা হয়, বেগুণে রং হয়, 
কটাসে হয়, কিম্বা! ছেয়ে রং হয়। ্লেম্সা-ঝিল্লির জায়গায় 
জায়গায় খুবই রাষ্ডা হয়। আবার কখন কখন শ্লরে্মা- 
বিল্লির সব জায়গাঁয়ই এ রকম রাঙা হয়। কখন কখন 
্লেম্াঝিল্লির রং একবারে কাল হইয়া যায় বোধ হয় 
যেন পচিয়া গিয়াছে । কখন কখন ্্রেম্বা-বিল্পি সহজ 
বেলার চেয়ে এত নরম হইয়া ঘায় যে, একটু চাপ বা জোর 
লাগিলেই ছিণড়িয়া খায়। আর অস্ত্রটী নিজেই জড় সড় 
হইয়া! ধায়। রোগ বাড়িয়া! গেলে, গোল গোল ছোট ঘ 
গুলি একত্র মিশে এক এক এখান! খুব বড় বড় ঘা হয়? 
মেসেণ্টরির গ্ল্যাগ্ুগুলি প্রায়ই রাঙা হয়, ফোলে, আর 
নরম হইয়া যায়। মেসেণ্টারই বা কাকে বলে? গ্ল্যাপ্ডই 
বা কাকে বলে ? ছোট অস্ত্র আর বড় অস্ত্র, পেটের ভিতর 
পিঠের দড়ার পিকে মাংসের গায়ে ষে একটা "পর্দা দিয়া 
লাগান আছে, সে পর্দাকে ভাক্তরেরা মেসেপ্টরি বলেন। 
পেটের ভিতর পিঠের দাড়ার দিকে মাংসের গা আর অস্ত্রের 
গা, এই ছুয়ের মাঝখানে থাকে বলিয়া ভাল. কথায় এ 
পার্দীকে মধ্যান্ত্র বলা যাইতে পারে। অন্ত্রের বাহির-পিঠ- 
ঢাকা পর্দা আর এই পার্দী এক জিনিষ। অন্ত্রের বাহির- 
পিঠ-ঢাক। পর্দা এক পুরু, আর এ পর্দা ছু-পুরু । অন্ত্রের 


₹০৬ রক্ত-আমাশার নিদান--্যাশুস্‌ অর্থাৎ গুল্লি। 


ঘাহির-পিঠ-ঢাকা পার্দাকে ভাক্তরেরা পেরিটোনীয়ম্‌ বলেন, 
ভাল বাঙ্গালায় অন্ত্রবেষ্ট বলে। এ কথা৷ এর আগে অনেক 
বার ধলিছি। অনেকে জানেন, পাঁটা ঝুড়ে নাড়ি ভূড়ি 
বাহির করিয়া ফেলিবার সময় শুদু পেট চিরিয়া দ্রিলেই 
কাজ সিদ্ধি হয় মা। নাড়ি গুলি ধরিয়া জোরে টানিলে 
তবে পেটের ভিতয়কার মাংসের গা থেকে ছিড়ে আসে। 
ছেড়ে কি? যে মেসেপ্টরির কথা বলিতেছি, মাংসের 
গা থেকে সেই মেসেন্টরি ছিড়ে আসে। নাড়ি ভুঁড়ি 
সব বেশ স্পট দেখা যায়, এমন করিয়া ধদি পাঁটার পেট 
চিরিয়া ফেল, আর নাড়ি গুলি বেশ ভুত বরাত করিয়া 
টানিয়া তুলিয়া ধর, তবে নাড়ি ভূড়ির গা থেকে পেটের 
তিতরকার মাংসের গায়ে লাগান এঁ পর্দাটী বেশ দেখিতে 
পাইবে। এ পার্দাটী নাড়ি ভুড়ি গুলিকে পেটের ভিতর- 
কার মাংলের সঙ্গে আটুকহেয়া রাখে। পর্দাটী আবার 
ছু-পুরু ব! ছু ভাজ। এ কথা এই মাত্র বলিছি। এই 
পর্দার দুটা ভাজের মধ্যে শ খানেক, কি শ দেড়েক বিচি 
বিচি কি এক রকম জিনিষ আছে। এই বিচি শুলির 
আকার আবার সব সমান নয়। ঘে গুলি খুব ছোট, সে 
গুলি কলাইয়ের চেয়ে বড় নয়। বে গুলি খুব বড়, সে 
গুলি ছোট বাদামের চেয়ে ছোট নয়। বিচি বিচি এ 
গুলি কি? সোজা বাঙ্গালায় এ বিচি গুলিকে আমর! 
সুল্লি বলিয়া খাকি। শরীরের সব জায়গাতেই গুল্লি 
আছে ।. গাল, গলা, কানের গোড়া, বগল, ,কুচ্কি ও আর 
আর সব জোড়ের..জায়গায় গুল্লি বেশী থাকে, আর বেশ 
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স্পষ্ট টের পাওয়া যায়। এই সব গুল্লিকে ডাক্তরেরা 
ল্যাগ্ডস্‌ বলেন, ভাল বাঙ্গালায় গ্রন্থি বলে। ৩৯৯র পাতে, 
রসের যে সব শিরের কথা বলিছি, সেই সব শির এই সব 
গুল্লির ভিতর দিয়া যাতায়াত করে। এই জন্যেই, এই 
সব গুল্লিকে রসের গুল্লি বলা * যাইতে পারে। রসের 
গুল্লিকে ডাক্তরেরা লিল্ফ্যাটিক্‌ গ্ল্যাগুস্‌ বলেন, ভাল বাঙ্গা- 
লাঁয় লসীকা'-গ্রশ্থি বলে। 

গাল, গলা, বগল, কুঁচকি কি আর কৌন জায়গার গুল্লি 
ফুলিলে; তাতে ব্যথা হইলে, আমরা বলিয়া! থাকি গুলি 
আিরেছে ; ভাক্তরেরা বলেন, গ্র্যাণ্ডের ইন্ফ্যামেশন্‌ হই- 
য়াছে ; ভাল বাঙ্গালায় বলি গ্রন্থির প্রদাহ হইয়াছে। এই 
জন্যে রক্ত-আমাশা রোগে মেসেপ্টরির গ্ল্যাণ্ড গুলি প্রায়ই 
রাডা হয়, ফোলে আর নর হইয়া খায়, না বলিয়া, তার 
বদলে মধ্যান্ত্রের (এ পর্দার) গুল্লি প্রায়ই রাঙা হয়, ফোলে 
আর নরম হইয়া যায়, বলিতে পার। 

রোগের গোড়ায় অস্ত্রের মধ্যে আগ, রক্ত, আর এক 
রকম পাতলা রস থাকে। এই পাতলা রস আর কিছুই 
নয়; একে লিম্ফ বলে। লিদ্ফের কথা ৩৯৮র পাতে 
বলিছি। রোগ বাড়িয়া গেলে অস্ত্রের মধ্যে পৃষ আর রক্ত 
মিশন থাকে । যে রোগী অনেক দিন রোগ ভোগ করি- 
য়াছে, তার অগ্ত্রের ঘা গুলি এক বারে জড় সড়, আর সেই 
সব ধায়ের চারিদিক প্রায় হাড়ের মত শক্ত দেখা ধায়। 
যে সব ঘা শুকাইয়া গিয়াছে, তাদের জায়গায় শক্ত জামড়ো 
দেখিতে পাওয়া বায়। বড় অস্ত্রের প্লেগ্মা-ঝিল্লির এ সৰ 
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চুড়ি বা নলি বড় হয়। আর এঁ সব চুডিবা নলি, 
বেডিয়া, বা তাদের ভিতর ঘা হয়। ঘা গুলি আগে 
গোল থাকে, আর তাদের কিনারা গোল বা চেপ্টা। 
তার পর, ঘা গুলির মাঝখান খোল হইয়া যায়। শেষে 
ঘা গুলি আর গোল 'থাকে না, শীত্বই তেড়া বাকা হইয়া 
যায়। ঘা গুলি অন্ত্রের লম্বালশ্বি ভাবে হয় না, অস্ত্র 
বেড়িয়া হয়। সব ঘাই ষে অস্ত্র বেড়িয়া হয়, তা নয়, 
তবে প্রায় বটে। আবার অন্ত্রের সব খানি বেঁড়িয়াই ম্বে 
ঘা হইয়া থাকে, বা হইতে চায়, তা নয়। ঘা গুলির 
আকার প্রকার এক রকম নয়। কতক গুলি বড়, কতক 
গুলি মাঝারি রকম, কতক গুলি ছোট । কতক গুলি 
গোল, কতক গুলি লম্বা, কতক শুলি বাকা তৈড়া। কতক 
গুলি বেশী গভীর, কতক গুলি কম গভীর। অনেক 
জায়গায় শ্রেত্বা-ঝিল্লি পচিয়া 'খসিয়া গিয়া এ রকম সব 
ঘা হয়। অন্ত্রের শ্রেম্বা-বিল্লি ধাই রকম করিয়া পচিয়া 
খসিয়া গেলে, তার নীচেকার পার্দা গুলি এত পুরু হয় যে, 
অনৈক দিন রোগ ভোগ করিয়া যাদের শরীর এক বারে 
অস্থি চন্দ সার হইয়া গিয়াছে, তাদের পেটে হাঁত দিয়া 
লে অস্ত্র সহজেই মালুম করিতে পাঁরা ধায়। রক্ত-আমাশ! 
বাদের ভাল হয়, তাঁদের অন্ত্রের শ্রেক্মা-বিল্লিয় এই সব 
ঘায়ের কিন!রা বা ধান আগে দেশ গোল হয়, আয় দেখিতে 
সহজ ঘায়ের মত হয়। তার পর, সেই কিনারা থেকে 
নূতন মাস গজাইয়া ক্রমে ঘা পুরিয়া উঠে। রন্ত-আমাশ! 
রোগ পুরাণ পড়িয়া গেলে, অন্ত্রের শ্লেক্ষা-বিল্লির ঘা গুলি 
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এমন কি শুকাইয়া গেলেও, রোগী আম রক্ত বাহ যাইতে 
খকে। কিন্তু সচরাচর এ রকম ঘটে না। পুরাণ রক্ত- 
আমাশায় অন্ত্রের শ্লেম্বা-বিল্লির ঘা গুলির সব রকম অবস্থাই 
দেখা যায়। কতক গুলি ঘা বা শুকাইয়া গিয়াছে, কতক 
গুলি ঘা বা দগ্দগে। অন্ত্রের পর্দা! গুলি পাতলা হইয়া 
যাইতে প্রারে। কিন্তু সচরাচর তাদের পুরুই দেখা যায়। 
কোন কোন জায়গায় আবার একটা পর্দা তয়ের হইয়! 
অন্ত্রের ভিতর খানিকটে ঢাকিয়া ফ্লেলিতে পারে । এ 
পার্দীতেও ঘ1 হইতে পারে । আমাদের দেশের মত গরম 
দেশে রক্ত-আমাশার সঙ্গে যকৃতের র্যামো প্রায়ই হইয়। 
প্লাকে। এ কথা এর আগেই রলিছি। ঠাগু দেশে রক্ত- 
আমাশার সঙ্গে যকৃতের ব্যামে! সচরাচর ঘটে না। 

রক্ত-আমাশা-রোগে রোগী কত দিন ভোগে ?-_ ছু 
পাঁচ দিনও ভুগিতে পারে, ভু পাঁচ মাসও ভুগিতে পারে, 
আবার ছু পাঁচ বছরও ভুগিতে পারে। আৰার চাই কি, 
তারও রেশী ভূগিতে পারে। 

রক্ত-আমাঙ্গীয় কত রোগী মরে ? নুতন রক্ত-আমাশায় 
যদি খুব বেশী মরে, তবে ৮ জনের মধ্যে এক জন মরে ; 
আর যদি খুব কম মরে, তবে ৫০ জনের মধ্যে ১ জন মরে। 
আবীর এর মাঝামাঝিও হইতে পারে । পুরাণ রস্ত-আমা- 
শায় বদি ধুব বেশী মরে, তবে ৪ জনের মধ্যে এক জন 
মরে; আর বদি খুব রম মরে, তবে ৬ জনের মধ্যে এক 
জন মরে। তবেই দেখ, নূতন রক্ত-আমাশ্রার চেয়ে পুরাণ 
বক্ত-আমাশায় রোগী কত বেশী মরে! নূতন রক্ত-ঙ্গামা- 
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করিয়া বলিছি। দুর্বল শরীরে কোন জায়গার উদ্দীপন 
থেকে স্বল্পরিরাম-জবর (হেক্টিক্‌ ফীর্র্‌) হওয়ার কথ 
দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দ্িতেছি। মনে রুর, বারে রারে 
আম-রক্ত বাহে গ্রিয়া, আর পেটের কামড়, শূলনি, আর 
কৌতানিতে রোগী খুব কারু আর কাহিল হইয়া পড়িয়াছে। 
আর বড় অন্ত্রের শ্রেম্বা-বিল্লির ঘা বাড়িয়া ত। থেকে ভারি 
রকম উদ্দীপন! (ইরিটেশন্‌ ) হইয়াছে, আর সেই উদ্দীপন! 
থেকে স্বশ্নবিরাম-জ্বর হুইয়াছে। এইযে স্বল্লবিরাম-জ্বর, 
একেই তুমি হেক্টিক্‌ ফীবর্‌ বলিতে গ্রার। স্বল্লাবিরাম- 
জ্বরে দিন রাতের মধ্যে জ্বরের কেবল এক বার প্রকোপ 
হয়। কিন্তু হেক্টিক্‌ ফীবরে দিন রাতের মধ্যে সচরাচর 
ভ্বরের ছু বার প্রকোপ হয়। এ ছাড়া, হ্র্টিক্‌ ফীররে 
গায়ের তাতের চেয়ে হাতের তেলো আর পায়ের তেলোর 
তাত খুব বেশী হয়। রোগীর হাতের তেলো আর পায়ের 
তেলো! এত গ্ররম হুয় যে, তাতে হাত দিলে বোয় হয় যেন 
হাত পড়িয়া গেল। জ্বরের প্রকোপের ময় রোগীর 
গাল দুটা লাল হুয়। রোগীর শরীর দেখিতে দেখিতে 
ক্ষয় পাইয়া যায়। স্বল্পবিরাম-্বর আর হেক্টিক্‌ ফীররের 
তফাত এই, মোটামুটি জানিয়া রাখ'। হেক্টিক্‌ ফীবরের 
কথা এর পর ভাল করিয়া বলিৰ। হেক্টিক্‌ ফীরঞ্চের 
বাঙ্গালা কি? ভাল বাঙ্গালায় হেক্টিক্‌ ফীবরকে ক্ষয়-জ্বর 
বলিতে পার। যে জ্বরে শরীর ক্ষয় পাইয়া যায়, সেই 
ভ্বরকে ক্ষয়ত্বর বলে। এই জন্যে, হেক্টিক্‌ ফীবরের যনে 
অর্থ, ক্ষয়-ন্বর বলিলে তা. বেশ বুঝায়। ৃ 
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রক্ত-আমাশা রোগীর রোগ দা সারিবার লক্ষণ-__ 
খুব ভারি রকম বেগ আর পেটের কামড়, বমি, হিক্কি, হাত 
পা ঠাণ্ডা, গায়ের জায়গায় জায়গায় ঠাপ্ত। ঘাম, খুব বাড 
আর শুকনো জিব। রোগী এক বারে নেতিয়ে পড়ে; 
বাহোতে ভয়ানক ছুর্গন্ধ হয় ; রোগীর গায়ে মশার কামড়ের 
দাগের মত, বেশুণে রঙের বিন্দু বিন্দু দাগ ফোটে ; রোগী 
অসাড়ে বাহে যায়; হাত ধরিয়া দেখিলে পাঁচ সাত বার 
অন্তর একবার নাড়ী পড়া টের পাওয়া যায় না। রক্ত- 
আমাশার সঙ্গে যকৃতের ব্যামো আর সবিরাম-জ্বর ( ই্টর্ন্ি- 
টেপ্ট ফীবর্‌ ) কিন্থা ্বল্পবিরাম-জ্বর (রিমিটেপ্ট ফীবরু )1 

চিকিশুসা-_- রক্তজ-আমার চিকিৎসায় ডাক্তরদের মধ্যে 
বেশ মিল দেখা যায় না। সেই এক রক্ত-আমাশ! রোগীর 
চিকিৎসায় ঘদি দশ জন ডাক্তর ডাক, তবে সেই এক 
রোগের দশ রকম ব্যবস্থা পারব । এই জন্যে, অনেক 
জায়গায় রক্ত-আমাশা রোগের ভাল রকম চিকিৎসাই হয় 
না। আর এই জন্যেই, নূতন রক্ত-আমাশ! অনেক জায়গায় 
নির্দদোষ হইয়া সারে না_ পুরাণ পড়িয়া যায়। নুতন 
রক্ত-আমাশার 'চেয়ে পুরাণ রক্ত আমাশায় ভয়*কত বেশী, 
এর আগেই তা বলিছি। এই জন্যে, রক্ত-আমাশ! রোগের 
স্বভাবটা যিনি তলিয়ে বেশ বুঝিয়াছেন, তাকে দিয়া এ 
রোগের চিকিৎসা যেমন হয়, তেমন আর কারও দিয়া হয় 
না। এর আগেই বলিছি, রক্ত-আমাশা বড়ই খল রোগ। 
দেখিতে দেখিতে প্রমাদ ঘটে। যখন বলিছি যে, রক্ত- 
আমাশায় অন্ত্রের ভিতর ঘ1 হয়, তখন এ রোগের স্বভাবেক্র 


৫১২ হেক্টিক্‌ ফীবর্--এ আর এক রকম হবঙ্পবিশ্কাম-জর ৷ 


করিয়া বলিছি। দুর্বল শরীরে কোন জায়গার উদ্দীপন? 
থেকে স্বল্পরিরাম-জ্বর (হেক্টিক্‌ ফীর্র্) হওয়ার কথা 
দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিতেছি । মনে কর, বারে রারে 
আম-রক্ত বাহে গিয়া, আর পেটের কামড়, শুলনি, আর 
কৌতানিতে রোগী খুব কাবু আর কাহিল হইয়া পড়িয়াছে। 
আর বড় অন্ত্রের শ্লেম্মা-বিল্লির ঘা বাড়িয়া ত থেকে ভারি 
রকম উদ্দীপনা (ইরিটেশন্‌ ) হইয়াছে, আর সেই উদ্দীপন! 
থেকে স্বল্লবিরাম-জ্বর হইয়াছে । এই যে স্বল্পবিরাম-ভ্বর, 
একেই তুমি হেক্টিক ফীবর্‌ বলিতে প্লার। স্বল্পবিরাম- 
জ্বরে দ্রিন রাতের মধ্যে জ্বরের €কবল এক বার প্রকোপ 
হয়। কিন্তু হেক্টিক্‌ ফীবরে দিন রাতের মধ্যে সচরাচর 
জ্বরের ছু বার প্রকোপ হয়। এ ছাড়া, হ্রুটিক্‌ ফীবরে 
গায়ের তাতের চেয়ে হাতের তেলো আর পায়ের তেলোর 
তাত খুব বেশী হয়। রোগীর হাতের তেলো৷ আর পায়ের 
তেলে এত গ্ররম হয় যে, তাতে,হাত দিলে বোধ হয় যেন 
হাত পুভিয়া গেল। জ্বরের প্রকোপের সময় রোগীর 
গাল ছুটী লাল হুয়। রোগীর গ্গরীর দেখিতে দেখিতে 
ক্ষয় পাইয়া যায়। স্বল্পবিরাম-ত্বর আর হেক্টিক্‌ ফীররের 
তফাত এই, মোটামুটি জানিয়া রাখ। হেক্টিক্‌ ফীবরের 
কথা এর পর ভাল করিয়া বলিৰ। হেক্টিক্‌ ফীরঞ্চের 
বাঙ্গালা কি? 'ভাল বাঙ্গালায় হেক্টিক ফীবরকে ক্ষয়-ভুর 
বলিতে পার। যে স্বরে শরীর ক্ষয় পাইয়া যায়, সেই 
জ্বরকে ক্ষয়ভ্বর বলে। এই জন্যে, হেক্টিক্‌ ফীবরের য়ে 
অর্থ, ক্ষয়-ন্বর বলিলে তা' বেশ বুঝায়। 


রক-আমাঁশা রোগীর রোগ না সারিবার লক্ষণ+-চিকিৎসা। ৫১৯ 


রক্ত-আমাশা রোগীর রোগ মা সারিবার জক্ষণ-__ 
খুব ভারি রকম বেগ আর পেটের কামড়, ধমি, হিক্কি, হাত 
পা ঠাণ্ডা, গায়ের জায়গায় জায়গায় ঠাগ্ডা ঘাম, খুব রাড 
আর শুক্‌নো জিব। রোগী এক বারে নেতিয়ে পড়ে; 
বাহোতে ভয়ানক দূর্গন্ধ হয় ; রোগীর গায়ে মশার কামড়ের 
দাগের মত বেগুণে রঙের বিন্দু বিন্দু দাগ ফোটে ; রোগী 
অসাড়ে বাহো যায়) হাত ধরিয়া! দেখিলে পাঁচ সাত বার 
তান্তর একবার নাড়ী পড়া টের পাওয়া যায় না। রক্ত- 
আমাশার সঙ্গে যকৃতের ব্যামো আর সবিরাম-ন্বর ( ইপ্টর্ট 
টেপ্ট ফীবর্‌ ) কিনব! ব্বল্পবিরাম-জ্বর (রিমিটেন্ট ফীবর্‌ )1 

চিকিৎসা-__ রক্জ-আমীর চিকিশুসায় ডাক্তরদের মধ্যে 
বেশ মিল দেখা যায় না । সেই এক রক্ত-আমাশা রোগীর 
চিকিৎসায় ধদি দশ জন ডাক্তর ডাক, তবে সেই এক 
রোগের দশ রকম ব্যবস্থা পার্র। এই জন্যে, অনেক 
জায়গায় রক্ত-আমাশা রোগের ভাল রকম চিকিৎসাই হয় 
না। আর এই জন্যেই, নূতন রক্ত-আমাশ! অনেক জায়গায় 
নির্দ্দোষ হইয়৷ সারে না-_পুরাণ পড়িয়া যায়। নূতন 
রক্ত-আমাশার 'চেয়ে পুরাণ রক্ত আমাশায় ভয়'কত বেশী, 
এর আগেই তা বলিছি। এই জন্যে, রক্ত-আমাশা রোগের 
স্বভাবটা যিনি তলিয়ে বেশ বুঝিয়াছেন, তাকে দিয়া এ 
রোগের চিকিতসা যেমন হয়, তেমন আর কারও দিয়া হয় 
না। এর আগেই বলিছি, রক্ত-আমাশ। বড়ই খল রোগ। 
দেখিতে দেখিতে প্রমাদ ঘটে । যখন বঝলিছি যে, রক্ত- 
আমাশায় অস্ত্রের ভিতর ঘা হয়, তখন এ রোগের স্বভাবের 


৫১৪ _. ক্ত-আমাশা রোগের চিকিৎসা? 


কি আর বেশী পরিচয় দিতে হবে ? মোটামুটি জানিয়া 
রাখ, এই ছুরস্ত খল. রোগে একটুতেই তিলে তাল হইতে 
পারে। এই জন্যেই বলিতেছি, গোড়ায় রক্ত-আমাশা 
রোগীর চিকিৎসা হওয়াই কাজ, আর গোড়ায় চিকিৎসা 
হইলেই রোগীর কল্যাণ। যে রক্ত-আমাশা রোগের বাড়া- 
বাড়ি হইলে চিকিত্সক মাথা মুড় খড়িয়াও রোগ শাস্তি 
করিতে পারেন না, গোড়ায় ভাল চিকিশুসা হইলে সেই 
রক্ত-আমাশা রোগ থেকে রোগী সন্ভ ভাল হইয়া উঠিতে 
পারে। রক্ত-আমাশার চিকিৎসা যিনি গোড়া থেকে 
করিতে পান, তারই জিত। যর্দি বল, সব রোগেরই 
বেলায় ত এ কথা বলিতে পারা যায়? তা পারা যায় 
বটে; কিন্ত পুরাণ পড়িয়া গেলে রক্ত-আমাশা ভাল করা 
যত শক্ত, আর তাতে যত ভয়, এমন আর কোন রোগের 
বেলায় নয়। মনে করঃ রুক্ত-আমাশা হইতেই তোমাকে 
ডাকিল। এখন তুমি রোগীর কি রকম চিকিৎসা করিবে ? 
বড় অন্ত্রের মধ্যে সঞ্চিত মল বা গুটুলে থাকিয়া রোগ 
বাড়াইয়া দিতে পারে,_এ রকম করিয়া রোগ বাড়াইয়! 
দিয়াও থাকে। এই জন্যে, ৪০৫০ ফোটা লডেনমের 
সঙ্গে পুর এক মাত্রা ক্যাঞ্টর অইল্‌ খাওয়াইয়া দিবে। 
লডেনম্‌কে ডাক্তরেরা টিংচর ওপিয়াই বলেন। ক্যাষ্টর 
অইলের পুর মাত্রা.কত খানি? আধ ছটাকের কম নয়। 
একটু আধটু বেশী হইলেও হানি নাই। লডেনমের সঙ্গে 
ক্যা্টর অইল দিলে তারি উপকার হয়। জোলাপ খোলার 
পর অস্ত্রের, ষে. একটু উদ্দীপনা .( ইরিটেশন্‌) হইয়া থাকে, 


ঝক্ত-আমাশ! রোগের চিকিৎসাঁ। . ৫৯৫ 


অঙেনমে তা হইতে দেয় না। কাজেই, এ রকম যুক্তি না 
করিয়া রক্ত-আমাশা রোগীকে জোলাপ দিলে তার ব্যামে! 
বাড়ে বই, কমে না। ক্যাষ্টর অইলের গন্ধেও অনেকের 
হ্যাকার আসে। এই জন্তে, অনেকেই ক্যাষ্টর অইল 
খাইভে চার না। আবার অনেকে , খাইয়াও বমি করিয়৷ 
ফেলে। , স্পিরিট ক্লোরোফম্মের সঙ্গে মিশাইয়া খাইলে 
ক্যাষ্টর অইলের তেমন যে বিটুকেল তার (আন্বাদন ), 
তাও জানিতে পারা ষায় না। ঘাঁরা ক্যাষ্টর অইল খাইতে 
বড়ই নারাজ, এ মুষ্টিষোগটী তাদের মনে করিয়া, রাখিলে 
ভাল হয়। এই রকম যুক্তি করিয়া লডেনমের সঙ্গে 
ক্যাষ্টর অইলের জোলাপ উপ্রো-উপ্‌্রি ছ তিন দিন দিলে, 
চাই কি, তাতেই রক্ত-আমাশ! বেশ সারি! যাইতে পারে । 
রোগীকে আর কোন অস্ুদ বিস্থৃদ দিবার দরকার হয় না। 
জোলাপ দ্রিবার সময়ই সকাল বেলা। শুদু জোলাপ 
দিয়াই নিশ্চিন্ত হইলে চলিবে না। জোলাপ দেওয়া যেমন 
দরকার, রোগীর পধ্যের ধরাধর করাও তেমনি দরকার । 
পথ্যের ধরাধর করাই পেটের-ব্যামোর আসল চিকিৎসা । 
একথা এর আগে অনেক বার বলিছি। “এ কথাটা 
1চকিত্দকও যেন কখনও না! ভূলেন, রোগীও যেন কখনও 
'নাভূলে। ভুলিলে চিকিৎসকও যশ পাইবেন না, রোগীও 
রোগের হাত এড়াইতে পান্বিবে না। চিবাইয়৷ খাইতে 
হয়, এমন কোনও জিনিষ রোগীকে খাইতে দিবে না। 
কিন্তু এটা. যেন মনে থাকে, যে আহার দিবে, তাতে যেন 
রোগীর গায়ে বল হয়। এমন আহার কি? মাংস্রে 


৫১৬ রক্ত-আমাশ! রোগের চিকিৎসা-_পোর্ট । 


কাথ চুণের জল-মিশনো এক-বন্ধা ছধ, আর য়্যারারুট ! 
তিন ভাগ ছুধের সঙ্গে এক ভাগ চুণের জল মিশাইয় 
লইবে। রোগী যদি খুব দূর্বল হুইয়া থাকে, তবে তাকে 
একটু একটু পোর্ট খাইতে দিবে। নূতন পোর্টের চেয়ে 
পুরাণ পোর্ট ভাল।, পুরাণ পোর্টে বেশী উপকার হয়। 
বাজারে অনেক রকম পোর্ট বিক্রি হয়। যে সাহেব যে 
পোর্ট ভয়ের করিয়াছেন, সে পোর্ট সেই সাহেবেরই নামে 
চলিত। রবর্টসন্‌ সাহেবের পোর্ট, পেজ্‌ সাহেবের পোর্ট, 
আর হোয়াইট সাহেবের পোর্ট--এই তিন রকম পোর্টেরই 
আদর বেশী। ডাক্তরদের মধ্যে কেউ রব্টসন্‌ সাহেবের 
পোর্ট ভাল বলেন; কেউ পেজ সাহেবের পোর্ট ভাল 
বলেন; কেউ বা হোয়াইট সাহেবের পোর্ট ভাল বলেন। 
রবর্টসন্‌ সাহেবের পোর্ট আদি বলিয়া আমি প্রায়ই আর 
কোনও পো” ব্যবহার “করি না। রবট'ন্‌ সাহেবের 
আসল পুরাণ পোর্ট যদি লও, তবে দু টাকা আড়াই টাকার 
কমে এক বোতল পাবে না। শস্তা খু'জিতে গেলেই খারাপ 
জিনিষ পাবে। জোআন রোগীকে এক. এক বারে ৪ ডা 
করিয়া পোর্ট দিতে পার। রোগীর অবস্থা বুঝিয়া পোর্ট 
তিন বারও দিতে পার, চারি বারও দিতে পার, ছয় বারও 
দিতে পার। বেশী ছুর্ববল রোগীকে বেশী বার পোর্ট 
দেওয়া চাই। পোর্ট জলেরও সঙ্গে মিশাইয়া দিতে পার, 
খুব পাতলা ব্রথেরও সঙ্গে মিশাইয়া দিতে পার। কিন্ত 
ছুধের সঙ্গে মিশাইয়া দিতে পার না'। পোর্টের সঙ্গে 
মিশাইলে দুধ চি“ডিয়া যায়__ছুধ নট হইয়া যায়। সে 


বক্ত-আমাশা রোগেক্জ চিকিৎস-তার্পিণের সেক । ৫১৭ 


ছুধ খাইলে রর্ত-আমাশা রোগীর রোগ বাড়ে বৈ কমে না। 
এমনি শুছু ছ্ুধই রর্ত-আমাশা রোগীর পেটে সয় ন1। 
তাতেই চুণের-জলের সঙ্গে মিশাইয়ী এক-বন্ধা দুধ দিতে 
বলিছি। চুর্ণের জলের সঙ্গে মিশাইলে ছুঁধ ছানা হইতে পারে 
মা__কাজেই পেটে গিয়া অগুণও করিতে পারে না। রক্ত- 
আমাশা রোগীর শৃলনি, ধেগ দেওয়া আর প্রত্রাবের কষ্ট 
নিবারণের জন্যে মাঝে মাঝে লডেনমের পিছকিরি দিবে । 
কত খামি লডেনম্‌ কি রকম কিয়া গুহাদ্ারের মধ্যে পিচ্‌- 
কিরি করিয়া দিতে হয়, ৯৪র পাতে তা বিশেষ করিয়া 
ঘলিছি। দ্রক্ত-আমাশা রোগীর পেটের কামড় নিবারণের 
যেমন অনুর্দ তার্পিণের সেক, তেমন অনুদদ আর নাই। 
৪১৪-_৪১৫র পাতে প্ররিসি-রোগীর ব্যথার জায়গায় যে 
রকম করিয়া তার্পিণেক্স দেক দিতে বলিছি, এখানেও ঠিক্‌ 
সেই রকম করিয়া সেক দিবে। তার্পিণের এ রকম সেকে 
বড়ই উপক্কার হয়। দেখিতে দেখিতে পেটের কামড় 
নরম পড়ে। রক্ত-আমাশার চিকিৎসায় রোগীর পেটে 
তার্পিণের এ রকম সেক দিতে কখনও ভুলিবে না। 
আমাদের দেশের মত গরম দেশে রক্ত-আমাশা। রোগের 
চিকিৎসা! ষদি গোড়াতে হইল, তবেই মঙ্গল, নৈলে প্রমাদ। 
ফল কথা, রক্ত-আমাশ। রোগের গোড়ায় চিকিৎসাই 
চিকিৎসা । রোগ বাড়িয়া গেলে অস্থুদ দিয়া তা থামান 
মস্ষিল। এই খল রোগের চিকিৎসায় চিকিৎসককে বিস্তর 
বুদ্ধি কৌশল খাটাইতে হয়। চিকিৎসার জ্ভুত বরাত বিনি 
বেশ জানেন, দরকার হইলে ধিনি বুদ্ধি কৌশল বেশ খাট, 


৫১৮ রক্ত-আমাশ।' রোগের চিকিৎসা-রোগীর খাম হওয়া ভাল। 


ইতে পারেন, তার হাতের দ্বোগী প্রায়ই বেজায় হয় না। 
রোগ শক্ত রকম হইলে ত তার কথাই নাই। সোজা রোগেও 
রোগীকে যত দুর পার, স্থির রাখিবে। রোগী বে ঘরে 
থাকিবে, সে ঘরে যেন বেশ বাতাস খেলিতে পায় । রক্ত- 
আমাশা রোগীর ঘামু হওয়া বড় দরকার। কি করিলে 
তার বেশ ঘাম হয়? গরম জলের টপে খানিক ক্ষণ বসা 
ইয়া তার পর শুকৃনো খস্থসে তোয়ালে কি কাপড় দিয়! 
তার সব গা খুব জোরে মুছাইয়া দিবে । তার পর, যে সে 
একট গরম কাপড় দিয়া তার সব গা ঢাকিয়া রাখিবে। 
তার পর নীচের লিখিত পুরিয়! অস্থ্দ তাকে খাইতে দিবে। 
এতে সমস্ত দিন রাতিই তার একটু একটু করিয়া ঘাম 
হইতে থাকিবে। এ রকম ঘামে রক্ত-আমাশার বড়ই 
উপকার করে।, 


ইপেকা পাউডর  .৪ *-* ৫ গ্রেন্‌ 
বাইকার্বণেটু অব সোডা ... , ০১৯ গ্রেন্‌ 
য্লাকেসিয়। পাউডর এ ৪৫ ১ গ্রেন্‌ 


একত্র মিশাইয়া একটী পুরিয়া ভয়ের কর। 

এই রকম হিসাব করিয়া যত গুলি ইচ্ছা, তত গুলি 
পুরিয়া তয়ের করিতে পার । রোজ তিন বেলা ৩ট। পুরিয়া 
খাইতে. দিবে । নূতন রক্ত-আমাশায় এই অস্থদটী আঙ্গি 
সর্ববদাই ব্যবহার করিয়া থাকি। ইপেকাকুয়ানার মত 
নুতন রক্ত-আমাশার ভাল অস্থদদ আর নাই। ইপেকা” 
কুয়ানা খাইয়া বমি করিলে, অস্থদের তেমন ফল পাওয়া 
যায় না। এই জন্যে, ইপেকাকুয়ান৷ খাইয়া যাতে বমি 


'ইপেকার মত নূতন রক্ত-আমাশার তাল অন্নদ.আর নাই। ৫১৯ 


মা হয়, তার ফিকির করিবে। এমন ফিকির কি? 
ইপেকাকুয়ানা খাইবার ঘণ্টা খানেক আগেও কোন রকম 
জলীয় দ্রব্য খাবে না, অস্থ্দ খাওয়ার পরও ঘণ্টা খানেক 
কোন রকম জলীয় দ্রব্য খাবে না। অস্থদের সঙ্গে যে জল 
টুকু খাওয়।. দরকার, কেবল সেই গ্গল টুকুই খাবে__তার 
বেশী খাবে না। গালে জল লইয়! পুরিয়া গিলিয়া খাবে। 
অন্ুদ খাওয়ার আগে আর পরে যদি কোন রকম জলীয় 
দ্রব্য না খাও, আর অস্থদ খাইয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাক, 
তবে বমি হওয়ার ভয় থাকিবে না। ইপেকাকুয়ান। 
খাইয়া যদি বমি না হয়, গা হ্যাকার হ্যাকার করে, আর 
বিন্দু বিন্দু ঘাম হয়, তবে বড়ই উপকার হয়। ইপেকা- 
কুয়ানা খাইয়া অল্প গা-ন্যাকার ন্যাকার করিবে, কিন্তু বমি 
হবে না_এই হইলেই তোমার রক্ত-আমাশা রোগীকে 
ইপেকাকুয়ানা খাওয়ানর যে ফী, তা হইল। বারে বারে 
ইপেকাকুয়ানা না বলিয়া, এখন থেকে সোজা-স্থজি ইপেক। 
বলিব। ইপেকা খাইয়া যদি বড়ই গা-গ্যাকার হ্যাকার 
করে, তবে বরফের টুক্‌রো৷ খাইতে দিবে। পাড়ার্গীয়ে 
'ধরফ পাওয়া যায় না। সেখানে রোগীর এ অবস্থা ঘটিলে 
কি করিবে? ৫ গ্রেন্‌ ইপেকা খাইয়া রোগী যদি চুপ 
করিয়া শুইয়া থাকে, আর কোন রকম জলীয় দ্রব্য না 
খায়, তবে তার গা-ন্াকার হ্যাকার থামাইবার জন্যে বরফ 
খ্ুঁজিবার দরকারই হয় না। একটু আধটু গা-ম্যাকার 
ন্যাকার যা-হয়, তা আপনিই 'সারিয়া যায়। তাতেই বলি- 
তেছি, বরফের অতাবে পাড়াগীয়ে রক্ত-আমাশা-রোগীর 


₹২*  ইপেক যাদের সর ন', তার্দের কি অন্থদ দিবে ? 


চিকিৎসার কোন ব্যাঘাতই ঘটে না। তবে এমন অর্চধক 
রোগী তাছে, যাদের ইপেকা মোটেই সয় না। এক গ্রেন্‌ 
ইপেকা খাইলেও তাদের বমি হয়। তাদের উপায় কি 
করিবে? ইপেকা ধৈ ত তোমার আর অস্থুদ নাই! 
ইপেকা ছাড়া নূতন রক্্-আমাশায় ষদি আর কোনও অস্থাদ 
না থাকিত, তবে ডাক্তরেরা সত্য সত্যই সে সব রোগীর 
কোনও উপায় করিতে পারিতেন না। নূতন রক্ত-আমাশার 
চিকিৎসায় যেখানে দেখিবে যে, ইপেকা খাইয়া রোগী 
কোন জ্রমেই তা পেটে প্লাখিতে পারে না, কেবল সেই 
খানেই ধারক অন্থ্র্দ দিব। টনলে, মৃতন রক্ত-আমাশায় 
ধারক দিবার কোনও দরকার নাই-_-দেওয়া উচিত নয়। 
সম্প্রতি আমি একটা সাহেবের নূতন রক্ত-আমাশার 
চিকিৎসা করিছিলাম। ইপেকা যার পেটে না সয়, তার 
নূতন রক্ত-আমাশার চিকিতসা কি রকম করিয়া করিতে 
হয়, এই সাহেবটার চিকিৎসার বৃত্তাস্ত পড়িলে বেশ 
বুঝিতে পারিবে । সাঁহেবটার বয়স ৩২৩৩ বছরের বেশী 
নয়। শরীর খুব সবল আর হুট পুষ্ট । বছর চারি পাঁচ 
আগে তীর একবার রক্ত-আমাশা হইছিল। ধারা আসল 
বিলিতি সাহেব, পয়স! খরচ করিতে পারেন, ব্যামো স্যামো৷ 
হইলে তার! সাছেব ভাক্তরদেরই দিয়া চিকিুসা করাইয়া 
থাকেন। পয়সা-ওয়ালা আসল বিলিতি সাহেবদের 
নিয়মই এই। কিন্ত কলিকাতার পয়সা-ওয়ালা' বাঙালি 
বাবুদের ব্যবহার এর ঠিক উপ্টো! সাহেব ডাক্তুর 
আনিতে পারিলে আর দেশি ডাক্তর' চান না! এসব 


একটা সাহেবের নূতন রক্ত-আমাশার চিকিৎসার কখা। ৫২৯ 


দুঃখের কথায় আর এখন কাজ নাই। তার পর বলি। 
সাহেবের ব্যামে!। হইয়াছে, মেম সাহেব এক জনন সাহেব 
ডাক্তরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ডাক্জর সাহেব আসিয়া 
নৃতন রক্ত-আমাশ হইয়াছে শুন্িয়াই একবারে এক ড্রাম্‌ 
ইপেকাকুয়ানা খাওয়াইবার ব্যবহ্থো করিয়া দিলেন। 
ডাক্তর সাহেব চলিয়া গেলেন। স্কট টম্সনের ডিস্পে- 
ন্নরি থেকে অহ্থদ আমিল। রোগীকে এক পুরিয়া অস্থ্দ 
খাওয়ান হুইল। পাঁচ মিনিট না যাইতেই বমি হইয়! 
অন্থদ উঠিয়া পড়িল। এই যে বমি আরস্ত হইল, এ বমি 
ডাক্তর সাহেব তিন চারি দিনেও বন্ধ করিতে পারিলেন 
না। শেষে আর এক জন সাহের ড়াক্তরের সঙ্গে যুক্তি 
রুরিয়া অনেক চেষ্টায়, অনেক কষ্টে, বমি বন্ধ রুরিলেন। 
নিরত বমি রুরিয়া রে!গী এত ছূর্বল আর কাবু হইয়া পড়ি- 
লেন যে, টাকে চাঙ্গা করিতেডাক্তর সাহেবের ১৫। ১৬ 
দিন লাগিল। এই রয়ির,কথা রোগীর বরাবরি মনে ছিল। 
এ বারে ফিরে রক্ত-আমাশা হইতেই মেম সাহেঘকে তার 
ভয়ের কথ বলিলেন, মার সাহেব ডাক্তর আনিতে এক- 
রারে নিষেধ করিয়া দিলেন। বাঙালি ডাক্তরদের মধ্যে 
আমিই নিকটে ছিলাম। এই জন্যে, তারা আমাকেই 
ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি' উপস্থিত হছুইতেই সাহেব মেম 
ছুজনেই আমাকে. জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইপ্রেরাকুয়ানা না 
দিয়া আপনি নৃতন রক্ত-আমাগার চিকিৎসা! করিতে পারেন 
কি না?” পারি না, এমন নয়। তবে নৃতন রক্তৃ- 
ল্লামাশার অন্থদই ইপেকাকুরানা । কিন্তু যেখানে রোগী 


৫২২ একটী সাহেবের নূতন রক্ত-আমাঁধার চিকিৎসার কথা |: 


ইপেকা খাইয়া কোন ক্রমেই তা পেটে রাখিতে পারে না, 
সেখানে অন্য অনুর ব্যবস্থা না করিলে যে তার জীবন রক্ষা 
হওয়াই ভার। আমার এই কথায় তারা বড়ই তুষ্ট হই- 
লেন ; আর আমাকে খুব আদর করিয়া! বসাইলেন। তার 
পর আমি তার নাড়ী, জিব, গায়ের তাত আর ষল পরীক্ষা 
করিয়া দেখিলাম । কাশ রোগের চিকিৎসায় রোগীর 
বুক পরীক্ষা না করিলে রোগের যেমন কিছুই বুঝিতে 
পারা যায় না, রক্ত-আমাশা রোগীর মল পরীক্ষা না করিলে 
রক্ত-আমাশা! রোগের তেমনি কিছুই বুঝিতে পারা যায় 
না। রক্ত-আমাশ। রোগীর অন্ত্রের কি দশা ঘটিয়াছে, খুব 
সাবধানে আর তন্ন তন্ন করিয়া! মল পরীক্ষা না৷ করিলে, তা 
কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। রক্ত-আমাশা রোগীর মল 
কেমন করিয় পরীক্ষা করিতে হয়, এর পরই তা বলিব। 
এর আগেই বলিছি, রর্ত-আমাশা রোগীর মলের গন্ধ যার 
নাকে একবার গিয়াছে, তার আর কখনও ভুল হয় না। 
তার পর, সব পরীক্ষা করা হইলে যে সব অনু ব্যবস্থা 
করিছিলাম, নীচে তা লিখিয়া দিলাম । ূ 
(১) বিস্মথ্‌ ০৯৯ দি 2788 গ্রেন্‌ 

পল্ব্‌ ক্রাটি কো৷ কম্‌ ওপিও র ১৫ গ্রেন্‌ 

একত্র মিশা ইয়া একটী পুরিয়! ভয়ের কর। 

এই, রকম হিসাব করিয়া যতগুলি ইচ্ছা, ততগুলি 
পুরিয়া তয়ের করিতে পার। প্রতিবার বাহ্যের পর এই 
পুরিয়া এক একটা করিয়া খাইতে বলিলাম । 


রঃ স্যালিসীন 5? রর ১ ডা 
ৃ . এতে ছরটা পুরিয়া তয়ের কর। 


একটা ঙ্গাহেবের নৃতন রক্ত-আমাশার টিকিৎসাু কথা। ৫২৩ 


রোজ সকালে একটা করিয়া পুরিয়া খাইতে বলিলাম। 
অন্ত্রের শ্রেক্া-ঝিলির সহজ অবস্থা করিবার যেমন উপায় 
স্যালিসীন, তেমন উপায় আর নাই স্যালিসীন শ্রেক্ষা'- 
'ঝিল্লির বল বৃদ্ধি করে। একথা এর আগেই (৪৪৮র 
পাতে) বলিছি। এই জন্ট্ে, রক্-আমাশা! রোগীকে স্যালি- 
সান দিতে কখনও ভুলিও না। 
(৩) টিংচর ওপিয়াই (লডেনম্) ০, ৪ ড্রাম 
, মিউসিলেজ, ( গঁদ-ভিজের জল ) ***::৪ ওন্স পুরাইয 
একত্র মিশাইয়া একটী শিশিতে রাথ। 
শিশির গায়ে কাগজের আটটা দাগ কাটিয়া দাও! 
পেটের কাম্ড়, শুলনি, বেগ দেওয়া, আর বারে বারে 
বাহো যাওয়া নিবারণ করিরার জন্তে এই আরক এক এক 
দাগ গুহদ্ধারের মধ্যে পিচ.কিরি করিয়া দিতে বলিলাম | 
রাত্রেই ব্যামোর বাড়াবাড়ি হয় ;*কাজেই, বারে বারে বাজ্কে 
যাইতে হয় রলিয়া নিদ্রার খুবই ব্যাঘাত ঘটে । এই জঙ্গে, 
রাত্রি আটটার সময় একবার, আর দিনের বেলায় যখন 
দরকার হবে, তখন একবার এঁ আরক পিচ্কিরি করিয়া! 
দিতে বলিলাম । যদি বল, ও আরক পিচ্কিরি করিয়া 
দিবার ভাবার দরকার কি? আর সে দরকার বুঝিবই 
বা কেমন করিয়া ? পেটের কামড়, শূলনি, বেগ দেওয়া, 
আর বারে বারে বাহে ধাওয়া নিবারণ করিবার জল্গে 
যখন এ আরক পিচ্কিরি করিয়া দিতে বলিছি, তখন ওর 


দরকার রুরাইয়া বলিবার জন্যে কিআর বেশী বলিতে 
হইবে ? 


৫২৪ পুরাণ রক্ত-আমাশী । 


এই সব অস্ুদ ব্যবস্থা করিয়া, তার পর পথ্যের বাবস্থা 
ফরিলাম। রক্ত-আমাশা রোগীর পথের কথা এর আগেই 
বলিছি। চিবাইয়া খাইতে হয়, এমন কোনও আহার 
রক্ত-আমাশা রোগীকে দিবে না_পখ্যের এ নিয়মটা পালন 
না করিলে রক্ত আমাশা রোগের চিকিৎসায় চিকিৎসক 
কখনও যশ পাইবেন না। 

এই সব অনুদ খাইয়া, আর পখ্যের ধরাধর করিয়া 
সাহেব ছু দিনেই চাঙ্গা হইয়া হইয়া উঠিলেন। থেটের 
কামড়, শুলনি, বেগ দেওয়া, বারে বারে ৰাহো যাওয়া 
রক্ত-আমাশার এ সব লক্ষণই সারিয়া গেল। ছু তিন দিন্‌ 
অন্থদ খাইয়। রক্ত-আমাশা সারে, সাহেনবর এ বিশ্রাসই 
ছিল না। এই জন্যে, সাঁহেক য়েমন খুসী হইলেন, তেমনি 
আশম্চর্ধ্যও হুইলেন। সাহেব জিন্ভ্তাসা করিলেৰ, চিবাইফা 
খাইবার মত আহার রূবে পাইর ? যত দিন অহজ বাহ্যে 
ন: হবে, তত দিন চিবাইয়া খাইবার মত আহার পাইবেন 
না। স্যালিষীনের পুরিয়া আপনাকে আরও আট দশ 
দির খাইতে ভইবে। এই বলিয়া বিদায় হইলাম। 

তবেই, যদি ধর ত নূতন রক্ত-আমাশার চিকিতসা খুবই 
অহজ। এখন পুরাণ রক্ত-আমাশার কথা বলি। 

(২) পুরাণ রক্ত-আমাশা-_-প্ররাগ রক্ত-আমাশার 
চেয়ে ছুঃসাধ্য খল রোগ আর লাই-এর আগেই বলিছি; 
রক্ত-আমাশা পুরাণ পড়িয়া গেলে আর সারিতে চায় না। 
রক্ত-আমাশায় অন্ত্রের শ্লেত্ষা-ঝিল্লির যে দুর্দশা ঘটে, ত! 
যদি একবার ভাবিয়া দেখ, তবে পুরাণ রক্ত আমাশা কেন 


পুরাণ বত্ত-আঁমীশ! সারিতে চায় ন।'কেলু? ৫২৫ 


সারিতে চায় না, বেশ বুঝিতে পারিবে। প্রথম ধর, ঘা 
হইয়া বড় অন্ত্রের খোল কমিয়া যার । তার পর ধর, রোগা 
ঘা আহার কনর, তা যদি একবারে বেশ পরিপাক হইয়া 
না যার, তবে সেই অজীর্ণ জিনিষ ঘায়ের উপর দিয়া নিয়ত 
গিয়া ঘা গুলিকে শুকাইতে দেয় ,না। কাজেই, ঘা ন 
শুকাইতে, পাইলে, রক্-আমাশা রোগই বা কেমন করিয়! 
পারিবে? তাতেই বলিছি, রক্ত-আমাশা রোগ নির্দোষ 
সারিরা না গেলে, চিবাইয়া খাইবার মত আহার রোগকে 
কখনও দিবে না। মল সহজ হওয়াই বক্ত-আমাশা রোগীর 
ল্লোগ নির্দোষ হইয়া সারার চিহ্ন । রক্ত-আমাশা রোগীর 
পখ্যের ব্যবস্থার বেলায় চিকিৎসকের বিবেচনার খুব 
দগ্নকার। ম্্যারারুট্‌, টুণের জল-মিশনো এক-বক্কা ছুধ 
শার মাংসের কাথ, রক্ত-মামাশ। রোগীর পথ্য জানিবে । 
অন্থদ বিস্দ খাইয়া, পথ্যের ধক্জাধর করিয়া, রক্ত-আমাশ।! 
অনেক ভাল হইল। চিবাইয়া খাইবার মত আহার অনেক 
দিন পাই নাই, আজ্‌ আমাকে ছুটি ভাত দিন্‌ বলিয়া রোগী 
চিকিৎসকের নিকট আব্দার করিতে লাগিল। চিকিত্সক 
ভার আব্দারে 'ভুলিয়া মাছের ঝোল ভাত খাইতে হুকুম 
দিলেন। রোগী আনন্দে মাছের ঝোল দিয়া ভাত খাইল। 
তাত খাইল, মাছের ঝোল খাইল, মাছ খাইল, মাছের 
ঝোলের ছু পাঁচ খান তরকারিও খাইল। বেলা ১০টার 
সময় এই রকম করিয়া আহারাদি করিল। দিনমানে 
স্থপথ্য কুপখ্যের ফলাফল বড় একট! জানিতে পারিল না। 
সন্ধ্যার পর পেটের কামড়ে রোগী অস্থির হইল। পেটের 


৫২৬ স্ুপথ্য কুপথ্যের ফলাফগ্পের পরিচয়। 


কামড়, বারে বারে আম-রক্ত বাহে, আর বাহে ব'সে 
কৌতানি-এই সব দেখিয়া বাড়ীর ছুই এক জন সেই 
রাত্রেই চিকিৎসকের কাছে ছুটিলেন। আমি এরাজে 
যাইতে ' পারিব না, যাইবার দরকারও নাই। আপনার! 
রোগীর মল ফেলিয়া, দিবেন না। আমি কাল্‌ সকালে 
গিয়া তার আজ্‌ রাত্রের সব মল পরীক্ষা করিয়া দেখিব। 
এই বলিয়া চিকিওসক তাদের বিদায় করিয়া দিলেন। 
তার পর দিন বেলা উটা না বাজিতেই, রোগীর বাড়ীতে 
চিকিত্সক গিয়া উপস্থিত হইলেন। গিয়া দেখিলেন, 
বাড়ীর চাকরদের পর্ধ্যস্ত মুখ ভার। অন্য দিন চিকিত- 
সকের আদর অপেক্ষার সীমা থাকে না; আজ, আদরও 
নাই, সম্তাষণও নাই ! অন্য দিন তাকে আসিতে দেখিয়! 
বাড়ীর কর্তী পর্য্যন্ত উঠিয়া াড়াইতেন, আজ্‌ চাকরটাও 
তার অভ্যর্থনা করিল না"! চিকিৎসক অপ্রতিভ ভাবে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, রোগী আজ্‌ কেমন আছে ? “দেখুন, 
দেখিলে সব জানিতে পারিবেন”-_ চারি দিক্‌ থেকে সক- 
লেই এই কথা বলিয়া উঠিলেন। আগে মল পরীক্ষা করিয়া 
দেখি, তাঁর পর রোগীকে দেখিব। এই বলিয়৷ তিনি 
মল পরীক্ষা করিতে গেলেন। মল পরীক্ষার পর খানিক 
ক্ষণ অবাক্‌ হইয়া থাকিয়! বাড়ীর কর্তাকে কাছে ডাকিলেন। 
চিবাইয়া৷ খাইবার জিনিষ রক্ত-আমাশা রোগীকে খাইতে 
দিলে কেমন তা পরিপাক হয়, কর্তীকে তা হাতে হাতে 
দেখাইয়া দিলেন। আলু, পটোল, বেগুণ, ভাত, রোগী 
যাযাখাইয়াছিল প্রায় সব জিনিষই নামিয়া আসিয়াছে, 


পুরাণ রক্ত-আমাশায় রোগীর বে অবস্থা! ঘুটে। ৫২৭ 


দেখিয়া কর্তা একবারে অবাক্‌ হইয়া থাকিলেন। চিকি€-. 
সক তখন সময় পাইয়া বলিলেন, এই জন্যেই রোগীর পথ্য 
লইয়া আমি আপনাদের সঙ্গে রোজ ঝগড়া ও মারামারি 
করিয়া থাকি। বুদ্ধি, বিবেচনা, ধৈর্য্য, বা প্রতিজ্ঞার একটু 
ত্রুটি হইলে চিকিৎসকের আর রক্ষা নাই। সেই একটু 
ক্রটিতেই, তার মান সম্ভ্রম সবই যায়! রোগীর মল ষত 
দিন না সহজ হবে, তত দিন তাকে চিবাইয়া খাইবার মত 
জিনিষ কোন মতেই দিবে না- আপনাদের উপরোধ অনু- 
রোধে কাল্‌ যদি এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করিতাম, তবে 
আমাকে আজ্‌ আপনাদের নিকট এ রকম অপদস্থ আর 
অপ্রতিভ হইতে হইত না। এখন জানিলাম, চিকিৎসকের 
যশ, মান খাটো! হইতে বিস্তর ক্ষণ লাগে না। রোগীর 
আবদার শুনিয়া, কি রোগীর বাড়ীর লোকের অনুরোধ 
উপরোধে পড়িয়া, রোগীকে কুপথ্য দিলে, সে কুপথ্যের 
ফলাফলের জন্যে চিকিৎসককে তারা অপ্রতিভ করিতে 
ছাড়ে না--এ কথাটা সব চিকিতসকেরই যেন মনে থাকে । 
তার পর বলি। পুরাণ রক্ত-আমাশায় অন্ত্রের শ্লেক্মা- 
বিল্লি ক্ষয় পাইয়া যায়__পাতলা হইয়। যায়। পুরাণ রক্ত- 
আমাশায় অন্ত্রের শ্লে্সা-বিল্লির এ রকম ছুর্দশ! সচরাচরই 
ঘটে। আবার অনেক জায়গায় অস্ত্রের শ্লেক্ষা-ঝিল্লির ঘা 
গুলি আধ-সারা ভাবেই থাকিয়া যায়। এ রকম আধ-সারা 
ঘা অনেক জায়গায় শেষে বেশ সারিয়া যায়। সারিয়া গেলে 
রোগীর ব্যামোও নির্দোষ সারিয়া যায়। কিন্তু এ রকম 
ঘটা বড় ভাগ্যের কথা। যাদের ভাগ্যে এ রকম না৷ ঘটে, 


৫২৮ . পুরাণ রক্ত-আামাশার চিকিৎসা । 


তাদ্দের শরীর ক্রমে ক্ষয় পাইয়া যায়। তাদের গ! শুকনো 
খস্থসে, আর আঁইস্‌ওঠা-ওঠার মত হয়। তারা এক দ্দিন 
বা ভাল থাকে, এক দিন বা তাদের ব্যামোর বাড়াবাড়ি হয়। 
জিব খুব র।ডা, আর চকচকে যেন বার্ণিশ-করার মত হয়। 
তাদের মল পাতলা, পৃধু আর রক্ত-ফিশন আর তাতে ভয়ানক 
ভুর্গন্ধ। মলের ছুর্গন্ধে তার ব্রিসীমানায় কেউ তিষ্ঠিতে পারে 
না। আবার এ দিকে, টপটের কামড় আর গুহাদ্বারের 
শুলনিতে রোগী এত কাতর "আর অবসন্ন হইয়! পড়ে যে, সে 
নিজের যন্ত্রণা শান্তির জন্যে নিয়ত মৃত্যু কামনা করে। 

তার পর এখন পুরাণ রক্ত-আমাশার চিকিৎসার কথ্থা 
বলি। 

চিকিৎসা-_পুরাণ রক্ত-আমাশায় অনেকে অনেক 
রকম ধারক অস্থদ দিয়া থাকেন। ধারক অন্থদের মধ্যে 
ধাতু-ঘটিত ধারকই পুরাখ রক্ত-আমাশার পক্ষে ভাল। 
আবার ধাতু-ঘটিত অন্থদের মধ্যে তুতে পুরাণ রক্ত-আমা- 
শার যেমন অন্ুদ, তেমন আর কোনচীই নয়। যেসৰ 
অস্থদে ধাতু আছে, সে সব অস্থ্দকে ধাতু-্ঘটিত অস্থুদ 
বলে। তুতেতে তামা আছে বলিয়া, তুতেকে ধাতৃ-ঘটিত 
অন্ুদ বলিতেছি। পুরাণ রক্ত-আমাশায় আমি যে যে অন্ুদ 
সর্ববদা ব্যবহার করিয়া থাকি, নীচে ত লিখিয়া দিলাম । 


(১) তুতে (দল্‌ফেট্‌ অব্‌ কপর্) রি ই গ্রেন্‌ 

ডোবার্স পাউডর ( পল্ৰ ইপেকা কো) ... ৫ গ্রেন্‌ 

_ পল্ব ক্ল্যাকেশিয়া (বাবলার আটার গুঁড়ো ) ৫ গ্রেন্‌ 
একত্র মিশাইজ। একটা পুরিয়! তয়ের কর 


গুরাণ রক্ত-আমাশার চিকিৎসা । . ৫হ৯ 


এই রকম হিসাঘ করিয়া খত গুলি ইচ্ছা, তত শুলি 
পুরিয়া তয়ের করিতে পার। রোগীকে রোজ তিন বেলা 
তিনটা পুরিয়া খাইতে দিবে । রোগটী যত দিন নির্দেদোষ 
হইয়া না সারিবে। তত দিন এই অসুদ্ নিয়ম করিয়া 
খাইতে বলিবে। এই পুরিয়া অন্তদ্ধে আমি অনেক পুরাণ 
রক্ত-আমাশা ভাল করিছি। ফল কথা, পুরাণ রক্ত- 
আমাশ[র এর চেয়ে ভাল অস্ুদ আমি আর জানি না। 

. (২) স্যাপিলীন রঃ 2 ১ ড্াম্‌ 
এতে ৯২টা পুিয়া তয়ের কর। 

রোগীকে রোজ কালে একটা, আর সন্ধ্যার গাগে 
একটা, এই পুরিয়া খাইতে দিবে । এর আগেই বলিছি, 
পেটের-ব্যামেো যে ঘ্নকমই কেন হোক্‌ না--পেট-নাবাই 
হোক্‌, শুদ্ব আমাশাই হোক্‌, আব রক্ত-মামাশাই হোক্‌, 
অন্ত্রের শ্লেম্মা-বিল্লির (মিউকস্‌ ন্লেম্বেণের ) সহজ অবস্থার 
তফাৎ না হইলে, এ সব রোগের স্গ্টিই হইতে পারে না। 
আবার, অস্ত্রের শ্রেষ্া-ঝিল্লির সহজ অবস্থা করিবার যেমন 
উপায় স্যালিসীন, তেমন উপায় আর নাই। এই জন্মে, 
পেটের-ব্যামোতে রোগীকে স্তালিসীন্‌ দিতে কখনও ভূলিও 
না। 8৪৭র থেকে ৪৪৮র পাত আর একবার ভাল করিয়া 
পড়। 

(৩) পেটের কামড়, শুলনি, বেগ দেওয়া, আর বারে 
বারে বাস্হে যাওয়া নিবারণ করিবার জন্যে রোজ রাত্রি 
৮টার সময়. রোগীর গুহাদ্বার়ের মধ্যে লডেনমের ( আকি- 
ডের আরকের) পিচ্কিরি দ্রিবে। লডেলমের পিচকিরি 


₹৩০ পুরাণ রক্ত-আমাশার ঠাওা জলের পিচ্কিরি দিতে ভুলিও না। 


কেমন করিয়া দিতে হয়, ৯৪ আর ৫২৩র পাতে তা বেশ 
করিয়া লিখিয়৷ দিইছি। রাত্রেই ব্যামোর বাড়াবাড়ি হয়; 
এই জন্যে, কেবল রাত্রেই লডেনমের পিচকিরি দিতে বলি- 
লাম। কিন্তু দ্রিনের বেলায়ও যদি ব্যামোর বাড়াবাড়ি 
দেখ, তবে লত্তেনমের পিচ.কিরি দিতে ভুলিও না। 

(8) রোজ সকালে ঠাণ্ডা জলের পিচ্‌কিরি করিয়া 
রোগীর অন্ত্র ধুইয়৷ দিবে । ঠাণ্ডা জলের পিচ.কিরি করিয়া 
রোগীর অন্ত্র ধুইয়া দিলে, অস্ত্রের গ্লেক্সা-বিল্লির বল বাড়ে। 
এ ছাড়া, অন্ত্রের শ্লেত্রা-ঝিল্লির অপরিষ্কার পচা ঘা গুলি 
পিচ.কিরির জলে বেশ পরিক্ষার হইয়া যায়। কাজেই, ঘা 
গুলি শীঘ্র শুকাইয়াও যায়। ঘ! শুকাইয়া গেলে, রক্ত- 
আমাশাও নির্দোষ সারিয়া যায়। তবেই দেখ, শুদু এক 
ঠাণ্ডা জলের পিচ.কিরিতেই কত উপকার! তাতেই 
বলিতেছি, পুরাণ রক্ত-আঁমাশার চিকিৎসায় ঠাণ্ড) জলের 
পিচকিরি দিতে কখনও ভুলিও না। কতখানি ঠাণ্ু। 
জল কেমন করিয়া পিচ.কিরি দিতে হয়, ৪৬৯ থেকে ৪৭০র 
পাতে তা বলিছি। ১:০৭ 

৪৬৭র পাতে বলিছি, পেটের-ব্যামো পুরাণ হইলে তা 
পেট নাবাই হোক্‌, শুদু আমাশাই হোক্‌, আর রক্ত-আমা- 
শাই হোক্‌, তাকে বৈদ্যরা গ্রহণী বলে। সচরাচর লোকে 
তাকে গিরিণি বলে। ৪৬৭ থেকে 8৭৪র পাতে গিরিণি 
রোগের কথা৷ বলিছি। এই জন্যে, পুরাণ রক্ত-আমাশার 
চিকিত্সার কথা পড়িবার সময় সেই পাত গুলি আর এক 
বার ভাল করিয়া পড়িবে। 


পচা রক্ত-আমাঁশার ( সফিং ডিসেপ্টরির ) কথা। ৫৩১ 


অনেক জায়গায় পুরাণ রক্ত-আমাশা রোগীর মল 
পরীক্ষা করিয়া দেখিলে যথার্থই ভয় পাইতে হয়। মলের 
সঙ্গে আম, রক্ত, আর অন্ত্রের শ্লেম্া-ঝিল্লির ঘায়ের পচানি 
এত ধাহির হয় যে, তা ঠাউরে দেখিলে রোগী বাচিবে 
বলিয়া আর আশা থাকে না।, ঘায়ের এই পচানিকে 
ডাক্তরেরা সুফ্‌ বলৈন। যে রক্ত-আমাশায় মলের সঙ্গে 
এই রকম পচানি (সুফ্‌) বাহির হয়, সে রক্ত-আমাশাকে 
ডাক্তরেরা সুফিং ডিসেন্টরি বলেন। সুফিং ডিসেপ্টরিকে 
সোজা বাঙ্গালায় পচী রক্ত-আমাশী বলিতে পার। . 

পচা রক্ত-আমাশায় রোগীর মল পরীক্ষা করিয়া দেখিলে 
যে ভয় হয় বলিলাম, ভাবিয়া দেখ ত, সে রকম ভয় হুই- 
বারই কথা বটে। কেন না, অন্ত্রের শ্রেম্সা-বিল্লির ঘায়ের 'ও 
রকম পচানি রোজ রোজ অত বাহির হইতে থাকিলে, 
ঘায়ের জায়গায় অস্ত্র ফুটো হইয়া যাইতে কত দিন লাগে। 
অন্ত্র কত টুকুই বা পুরু ?, ঘা গভীর হইয়া তা ফুটে যাই- 
তেই বা কতক্ষণ লাগে ? অস্ত্র ফুটো বা ছাদা হইয়! গেলে, 
রোগীর যে বিপদ ঘটে, ৪৯৯র পাতে তা বলিছি। তাতেই 
পচা রক্ত-আমাশাকে চিকিৎসকেরা এত ভয় করিয়া থাকেন। 
আর তাতেই বলিতেছি, পচা রক্ত-আমাশায় রোগীর মল 
ভাল করিয়া পরীন্ষণ করিয়া দেখিবে। পচা রক্ত-আমাশায় 
শুছু ঠাণ্ডা জলের পিচ্কিরি না করিয়া, তার বদলে বাধলার 
ছালের*পাচনের সঙ্গে ফট্কিরির গুড়ো মিশাইয়া, সেই 
পাচনের পিচ্কিরি দিবে। সচরাচর রাত্রেই ব্যামোর 
বাড়াবাড়ি হইয়া খাকে। এই জন্যে, রোজ রাত্রি ৮টার 


৫৩২ পচ] রক্ত-আদাশায় বাবলাক ছাল্সের পাঁটমেক্স পিচ্কিরি দিবে। 


সয় ফট্কিরির গুঁড়ো-মিশনো বাবলার ছাঁলের এই পাচন 
রোগীর গুহ্যদ্বারের মধ্যে পিচকিরি করিয়া দিতব। কত 
টুকু পাচনে কত টুকু কট্কিরির গুড়ো দিতে হয়, ৪৭২র 
পাতে তা বলিছি। বাবলার ছালের তিন পোআ পাচনে 
€(ডিককৃশনে ) ৪ ড্রাম (এক কীচ্চা) ফট্কিরির গুড়ো 
দিবে। ১২২-১২৩র পাতে নিমের ছালের পাচন যেমন 
ফরিরা তয়ের করিতে হর বলিছি, ৰাবলার ছাঢুলর পাচনও 
ঠিক তেনি করিয়া তয়ের করিবে। 

৫১৭র পাতে বলিছি, রক্ত-আমাশা রোগীর পেটের 
কামড় নিবারণের যেমন অস্থুদ তার্পিণের সেক, তেমন 
অন্ুদ আর নাই। পুরাণ রক্ত-আমাশার চিকিৎসারও 
বেলায় ধেন এ ফাটা মনে থাকেঁ। পুরিসি-রোগীর 
ব্যথার জায়গায় যে রকম করিয়া তার্পিণের সেক দিতে 
বলিছি, এখানেও সেই রকম করিয়া সেক দিবে । ৪১৪-- 
৪১৫র পাত দেখ। 

নূতন রক্ত-আমাশায় পথ্যের যে রকম ধরাধর করিতে 
ধলিছি, পুরাণ রক্ত-আমাশায়ও পধ্যের ঠিক সেই রকম 
ধরাধর কয়া চাই। টৈলে চিকিৎসক কিছুতেই কিছু 
করিয়া উন্ঠিতে পারিবেন না। 

তার পর এখন রক্ত-আমাশা রোগীর মল পন্দীক্ষার 
কথা বলি। 

মল-পরীক্ষা-__-এর আগেই বলিছি, ররক্ত-আমাশ! 
প্নোগে রোগীর মল পরীক্ষা করিয়া 'দেখা যেমন দরকার, 
তেমন আর কোন রোগেই নয়। রক্ত-মামাশার চিকিতস! 


বুক্ত-জামাপা রোগীর মল পরীক্ষা । ৫৩৩ 


ক্লরিতেছ, কিন্তু রোগীর মল পরীক্ষা করিয়! দেখ না। 
এতে তোমাকে অন্ধকারে হাতড়াইতে হইবে বৈ আর কি? 
তন্ত্রের ভিতর ঘায়ের অবস্থা কি রকম হইতেছে, রোগীকে 
যে অন্থুদ দ্িতেছ, তাতে তার উপকার হইতেছে কি না--এ 
সব যদি ঠিক করিয়া জানিতে চাও তবে রোজ তার মল 
পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। রোজ সকালে তার আগের দিন 
রাতের সব মল প্ররীক্ষা করিয়া দেখিবে। রোগী যদি ফি 
বারে আলাদা জালাদা জায়গায়, বা আলাদা আলাদা পাত্রে 
বাহে করে, তবে তার মল পরীক্ষা! করার বড়ই নস্ুবিধা ঘটে 
-এমন কি; ভাল রকম পরীক্ষা হয় না বলিলেই হয়। এই: 
জন্যে, জায়গায় জায়গায় রাহে না গিয়া, ছোট একটা গাম- 
লায় বাহে যাবে। গামলার ছু পাশে ইট দিয়া বসিবাৰ বেশ 
জুত বরাত করিয়া লইবে। গামলায় কেবল বাহেই বাবে। 
তাতে প্রজ্রাবও করিবে না, জল্প-শৌচের জলও কেলিৰে 
না। রোজ সকালে গিয়া সেই গায়লাটা বাইরের আলোতে 
আনিতে বলিবে। তার' পর এ গামলায় জল ঢালিভে 
বলিবে। খানিক পরে আর একটা গামলায় এ জল এমন 
ভূত বরাত করিয়া ঢালিতে বলিবে যে, গামলার তলানি 
য্নেন খ্ুক্সাইয়া না উঠে। উপ্রো-উপ্রি তিন চারি বার 
এই রকম করিয়া জল ঢালা উপ্‌রো করিলে, জলের সঙ্গে 
গামলার মল সব আলাদা পাত্রে গিয়া পড়িবে । শেষে 
গামলার তলায় আম, রাঙা রঙের শ্লেক্সা-ঝিল্লির টুকরো, 
জার অন্ত্রের শ্লেম্া-ঝিল্লির ঘায়ের পচানি (সুফ্‌) বেশ স্পষ্ট 
দেখিতে পাইবে । এই গুলি যদি আরও ভাল করিয়া 


৪৩৪ রক্ত-আমাশ! রোগীর মল পরীক্ষা । 


দেখিতে চাও, তবে একটা সমান জায়গায় কলার পাজ 
উল্টো করিয়া পাতিয়া, তাতে এ গুলি ঢালিয়া দিবে + 
তার পর, একটা কাটি দিয়া এ গুলি এক এক করিয়া 
বিছাইয়া দেখিবে। চীনের শাদা বাসনেই এ রকম পরীক্ষা 
সব চেয়ে ভাল হয়! চীনের রাসন বীরা মিলাইতে না 
পারিবেন, তার! কলার পাতের উপ্টে! পিঠে পরীক্ষা করিয়। 
দেখিবেন। এই রকম পরীক্ষায় গামলার তলায় আম, 
রাড রডের শ্রেক্সা-বিল্লির টুকরো, আর খায়ের পঢ়ানি (সুফ্) 
যত বেশী দেখিতে পারে, অন্ত্রের ভিতরকার অবস্থা তত 
খারাপ ঠিক করিবে । আবার, অস্থদ্দ রিস্থাদ খাইয়া আর 
পথ্যের ধরাধর করিয়া, রোগীর রোগ যেমন রুমিতে 
থাকিবে, পরীক্ষায় গামলার তলায় ও সব জিনিষও তেমনি 
কম দেখিতে পাবে। তরেই দেখ, এই রকম করিয়া শুদু 
মল পরীক্ষা করিয়াই রক্ত-স্তামাশ! রোশখীর রোগের অরস্থ! 
বেশ ঠিক করিতে পার। কেমন আছ, বা রোগী কেমন 
আছে বলিয়া! তোমার রোগীকেও জিজ্জ্বা়া করিবার দরকার 
তয় না, তার আত্তীয় স্বজনকেও জিজ্ঞাসা করিবার দরকার 
হয় না। "রোগীর মল যত দিন না সহজ হবে, রোজ 
সকালে গিয়া তার মল এই রকম করিয়া পরীক্ষা করিয়! 
দেখিবে। 

মল পরীক্ষা করিলে রক্কু-আমাশা! রোগীর যে কেবল 
রোগেরই অবস্থা ঠিক জানিহ্ত পারা যায়, ত! নয়; রোগী 
কুপথ্য করিলেও মল পরীক্ষায় তা ধরা পড়ে। এখানে 
আমার একটা রোগীর কথ! বলি। ১২1১৩ রছর হইল, 


ক্োগী কুপখ্য করিলে মল পরীক্ষায় তা ধরা পড়ে । ' ৫৩৫ 


আধি একটী সাহেবের পুরাণ রক্ত-আমাশার চিকিৎসা 
করিছিলাম। অস্ত বিস্ৃদদ খাইয়া, আর পথ্যের ধরাধর 
করিয়া তার ব্যামো আনেক সারিয়া যায়। তার পর হঠাৎ 
এক দিন তর ব্যামো বাড়ে । ব্যামো এমন সারিয়া হঠাৎ 
কন আবার বাড়িল £ সাহেব অবশ্মই তুমি কোন কুপথ্য 
করিয়াছ।, আমার এই কথা শুনিয়া সাহেব বলিলেন, 
আমি কোনও কুপথ্য করি নাই। রারে বারেই তিনি 
এই কথা বলিতে লাগিলেন। শেষে মল পরীক্ষায় 
সন প্রকাশ হইয়া পড়িল। মল পরীক্ষায় দেখা গেল, 
গামলার তলায় আমের সঙ্গে কতকগুলি আস্ত চাইল 
রহিয়াছে । ঘরের ভিতর গিয়া সাহেবকে জিস্ত্তাসা করি- 
লাম, কাল্‌ তুমি কাচা চাইল খাইয়াছিলে ? সাহেব 
বলিলেন, না, আমি চাইল খ্যই নাই। তবে তোমার 
মলের সঙ্গে চাইল কোথা থেকে আসিল ? এই কথায় 
মাহেব নিরুত্তর হইয়া খানিক পরে বলিলেন, হা, কাল্‌ 
গোটা কতক চাইল খাইয়াছিলাম বটে। মল পরীক্ষায় 
বে কুপথ্য পর্যন্ত ধর পড়ে, সাহেব তা জানিতেন না 
এই জন্যেই, প্রথমে মিছে কথা বলিয়াছিলেন। * সাহেবের 
ব্যামো হঠাড বাড়ার কারণ এই রকম ঠিক্‌ ঠাক্‌ ধরিয়া 
দিলাম বলিয়া, তিনি আমাকে আর অপ্রতিভ করিতে 
পারিলেন না।. কোন রোগ্গের চিকিৎসা করিতেছ, রোগী 
£তামার সব নিয়মই পালন করিতেছে, অস্থদ বিস্থুদও বেশ 
নিয়ম করিয়া খাইতেছে। ব্যামো অনেক ভাল হইয়! 
হঠাৎ, এক দিন বাড়িল। রোগীর আত্ীয় স্বজন তোমার 


৪৩৬ তুতে পেটে রাখিতে ন! পারিঝে রোগীকে মফিজ দিবে! 


কাছে দৌড়িয়া আসিল । ব্যামো এ রকম হ্ঠাঁ বাড়ার 
কারণ যদি তুমি তাদের বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিতে না 
পার, তকে তুমি ঈ্াড়াইয়। অপ্রতিভ হবে। ফে রোগী 
তোমার হ্বাতে ভাল হইৰে না বল্পিয়া তাদের বিশ্বাস 
জন্মিবে। এ রকম রিশ্বাদ্ধের ফল কি? ফল সোহা! নয়। 
এ রকম বিশ্বাসে পশার যাইবার কথা! তাতেই বলি- 
তেছি, রোগের কেবল অন্থাদটী শিখিয়া রাখিলেই চুলিকে 
না। কি অত্যাচার করিলে কোন্‌ রোগ বাড়ে, চিকিৎ- 
সকের সেটাও বেশ করিয়া জানিয় রাখা চাই। 

এর আগেই বলিছি, পুরাণ রক্ত-আমাশার যেমন অস্ুদ 
তুতে, তেমন অস্থাদ আর নাই। কিন্তু কোন কোন জায়- 
গায় তৃতে-ঘর্টিত অন্ত্দ খাইয়া রোগী তা কিছুতেই পেটে 
রাখিতে পারে না। এ রকম রোগী পাইলে কি করিবে ? 
কি অন্থদ দিয়া তার 'পুরাণ রক্ত-আমাশার চিকিস। 
করিবে ? তুত্ে ছাড়া পুরাণ রক্ত-আমাশার আর কোন 
অস্থদ যদি সত্য সত্যই না থারিত, তবে ও রকম রোগী. 
লইয়া যথার্থই মস্কিলে পড়িতে হইত । পুরাণ রক্ত- 
আমাশার' আর একটা ভাল অন্থদ আছে। যেরোগী - 
তুত্তে-ঘটিত অস্থুদ খাইয়া! পেটে রাখিতে না প্রারিবে, তাকে 
দেই অন্নদটা দিবে । মনে অন্থদটা আর কি? মিয়ুরিয়েটর 
অব্‌মঞ্িয়া। এখানে জামার কার একটা রোগীর কথা : 
'লি। | 

প্রায় দশ বছর হইল, একটী পোআতির পুরাণ রক্ত- 
আমাশার চিকিৎসা রুরিছিলাম। পুরাণ রক্ক-আমাশার 


গ্রকট্টী পোআতির পরিচয় 1. ৪৩ 


রোগীকে মামি এক এক বারে আধ ($) গ্লেন করিয়া ভুতে 
দিয়া থাকি-__জায়গা বিশেষে .সিক্কি 8) গ্রেন করিয়াও 
দিই? কিন্ত এ পোআতিটা এক শ্রেমের বার ভাগের 
এক ভাগও €১২) তুঁতে খাইয়| পেটে রাখিতে পারিত না। 
পুরিয়াতে ভূতে আছে, অন্থুদ্দের ,তারেই পোআতি তা 
বুঝিতে পারিত। পুরিয়া খাইলে অন্ধের তার (আস্বাদন) 
বেশী টের পাগলা ধায় বলিয়া, তুতে-ঘটিত অস্থদের বডি 
করিয়া খাইতে দিতাম ; সে বড়িও পেটে রাখিতে পারিত 
না। এবারে যে বড়ি দিতেছি, এত ভুতে নাই, এ বড়ি 
খাইলে কখনও গ্াাকার হবে না এব্কম করিয়! ফাকি 
দিয়াও দেখিছি, তথু সে বড়ি পেটে রাখিতে পারে নাই । 
বড়ি খাইয়া দশ মিনিউ্ও পেটে রাখিতে পারিত না, তুলিয়। 
ফেলিত। শেষে তাকে মফিয়া দেওয়াই স্থির করিলাম । 
মফিয়ার সঙ্গে আর যে যে অস্থদ দিইছিলাম, নীচে তা 
লিখিয়া দিলাম $__ 


মিযুরিয়েটু অব মর্চিয়া নে ১ গ্রেন্‌ 
স্যালিসীন্‌ টা পর ১৮ গ্রেন্‌ 
পেপ্সীন * ০৯ টা *** ৯৮ গ্রেন্‌ 
বাইকার্বণেট অব্‌ সোডা :.* রঃ ১৮ গ্রেন্‌ 
একষ্া্ট জেন্সন্‌ ৪ যত টুকু দরকার 


একত্র মিশাইয়! এতে ছয়টা বড়ি তয়ের কর। 
এক একটা বড়িতে কোন্‌ অন্থদ কত করিয়। থাকিষে, 
হিসাব করিয়া দেখিলেই জানিতে পারিবে। এই বড়ি 
রো সকালে একটা, আর সন্ধ্যার সময় একটা খাইতে 


৫৩৮ একটী পুরাণ রক্ত-আমাশা রোগীর পরিচত্ন। 


দিতাম। এই বড়ি খাইয়া পোমাতির অবস্থা ক্রমেই ভাল 
হইতে লাগিল। মাস খানেকের মধ্যেই তার ব্যামো 
নিদ্দোষ সারিয়া গেল। 

পোআতি যখন মঞ্রিয়ার বড়ি খাইতে আরম্ভ করে, 
তখন তার আট মাস.গর্ভ। এই বড়ির উপর তার এতই 
ভক্তি জন্মিছিল যে, প্রসবের পরও এক মাস পর্য্স্ত সে 
নিয়ম করিয়া বড়ি খাইয়াছিল। যে পুরাণ রক্ত-আমাশ] 
সারিবে না বলিয়া আমাদের দেশের ভাল ভাল বৈদ্ারাও 
জবাব দিইছিলেন, মফিয়ার এই বড়িতে আমি সে পুরাণ 
রক্ত-আামাশাঁও ভাল করিছি। 

বছর তিন চারি হইল, কলিকাতার বটতলায় একটা 
রোগীর চিকিতসা করিছিলাম। রোগীর বয়স ৩০। ৩২ 
বছরের বেশী নয়। ২২।২৩ বছর বয়স থেকে অপাক 
অজীর্ণ রোগে বিস্তর ক্ট'পায়। শেষে তার' রক্ত-আমাশা 
হয়। প্রথমে ডাক্তরি চিকিৎসা করায়। ডাক্তরি চিকিত- 
সায় বিশেষ ফল ন! পাইয়া বৈদ্যকে দিয়া দেখায়। বৈদ্ধের, 
চিকিৎসায়ও তেমন ফল পাইল না.। জবার ডাক্তরকে 
ডাকিল। ' বারে বারে এই রকর্ম করিয়! ঠিকিৎসকের: 
হাত বদলাইতে ব্দলাইতে. তার ব্যামোটা বেশ পুরাণ 
পড়িয়া গেল। রক্ত-জামাশা পুরাণ পড়িয়া গেলে সারিতে 
চায় না, এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি। আমা- 
দের দেশে ছেলে, বুড়ো, জোআনের বিশ্বাস, পুরাণ 
ব্যামোর পক্ষে ভাক্তরি চিকিৎসা কিছু নয়। এই জন্যে, 
বৈষ্ভকেই দিয়া দেখান সকলের মত, হুইল। এক. এক 


একটা পুরাণ হুক্ত-আমাশ! রোগীর পরিচয় । ৫৩৯ 


করিয়া কলিকাতার বড় বড় বৈদ্য, সকলেই তাকে এক এক 
বার দেখিলেন। এ রক্ত-আমাশ! শিবের অসাধ্য বলিয়া 
তারা সকলেই জবাব দরিয়া গেলেন। বোগীর সঙ্গে আমার 
বিশেষ পরিচয় ছিল না। কিন্তু তার আত্মীয় স্বজনের 
সঙ্গে আমার বেশ জানা শুনা ছিল। রোগী ষখন অপাক 
অজীর্ণ রোগে বড় কষ্ট পায়, 'তখন আমাকে একবার 
দেখাইয়াছিল। এখন ভাল রকম চিকিতসা না করাইলে, 
আর পথ্যের খুব ধরাধর না করিলে, শেষে তোমার 
এই রোগ থেকেই প্রমার্দ ঘটিবে_আমার এই কথ 
শুলি তার আত্মীয় স্বজনের বরাবরই মনে ছিল। এই 
জন্যেই বোধ করি, তারা সব শেষে আমাকে ভাকিয়৷ 
পাঠাইল। 48 

আমি গিয়া দেখিলাম, রোগীর পাশ ফিরিবার শক্তি 
নাই। শির-দাড়ার হাড়, ঘাড় থকে গুহ্দ্বার পর্য্যন্ত, এক 
এক খানি করিয়া গণিয়া লওয়া যায়। শরীরে মেদ 
গাংসের লেশ নাই বলিলেও বাড়াইয়া বল! হয় না'। হাড় 
ক-খানি কেবল চামড়া দিয়া ঢাকা । পেটটী যেন্ন একবারে 
সারিন্দের খোল। ঠোট, জিব, আর মাড্ডি রাডা অগ্লর 
চক্চকে, যেন বার্ণিশ-করা। ঠোট, জিব, আর মাড়ির এ 
রকম অবস্থা অন্ত্রের শ্রেব্রা-বিল্লির ভারি রকম উদ্দীপনার 
চিহ্ন । উদ্দীপনাকে ডাক্তরেরা ইরিটেশন্‌ বলেন। উদ্দী- 
পন] কি_-উদ্দীপন! কাকে বলে, ৪৪২র পাতে তা বলিছি। 
বেগ দিয়া আর বারে বারে বাহো গিয়া গুহদ্বার ফীক আর' 
অসাড়। যখন বা খায়, তখনই তা বজ্নিশ্‌ নামিয়া পড়ে। 


৫৪০ একটা পুরাখ রক্ত-আমাশ! রোশীর পরিচয় । 


মলের রং এক সময় এক রকম নয়-কখন শাদা, কখন 
রাঙা, কখন কাল, কখন শব্জে, কখন ছেয়ে, কখন মেটে, 
কখন পাট্কিলে। পেটের কামড়, শুলনি আর আমাশার 
বেগের জন্যে দিনেও ঘুম নাই, রাত্রেও ঘুম নাই। রোগীর 
এই বিষম দশা দেখিয়া, আর বিষম দশার কথ শুনিয়া, 
অস্থদ বিস্থদে কিছু করিতে পারিৰ বলিয়া আমার আর বড় 
একটা ভরসা থাকিল না। শেষে অনেক ভাবিয়া! চিন্তিয়া 
তাকে ষে সব অস্থদদ দিইছিলাম, নীচে তা লিখিয়! 
দিলাম । 
(১) যফিয়ার এ বড়ি 


সকালে আর সন্ধ্যায় ছু বেলায় ছুটো। 
(২) বাইক্লোরাইভ্‌ অব মর্করি রি ১ গ্রেন্‌ 
পরিষ্কার জল টে ...৮-১২২ ওন্দ 


একত্র মিশাইয়া বড় একট! শিশিতে কি শাদা বোতলে' রাখ। 
এই অন্থুদদ ঘণ্টায় মনটা এক ড্রাম করিয়া খাওয়াইভে 
বলিলাম। 

(৩) টিংচর ওপিয়াই (লঙেনম্) তত ৪ ডাম 
মিউসিলেজ, ( গঁদ-ভিজ্জের জল) ২১০৭৯ গুদন্দ 
একত্র মিশাইয়। একট! শিশিতে রাখ । 

শিশির গায়ে কাগজের ৮টা দাগ কাটিয়া দেও। এক 
এক দাগ ৩ ঘণ্টা অন্তর গুস্বদ্বারের মধ্যে পিচ্কিরি করিয়া 
দিতে বলিলাম। গুহ্যত্বার ফীক মার অসাড় বলিয়া, প্রিচ- 
কিরি দেওয়ার পর ন্যাক্ড়ার পু*টুলি দিয়া গুহদার আধ 
ঘণ্টা খানেক চাপিয়া রাখিতে বলিলাম। 


একটশী পুরাণ রঞ্জ-আঁমার্শা রোগীর পরি | ৪3 


পথ্য-_-শুছ একটু মাংসের-্কাথ খণ্টায় ঘণ্টায় দিতে 
ধলিলাম। 

সকালৈ অস্থুদ আর গখ্যের এই রকম ব্যবস্থা করিয়া 
আমি বিদায় হইলাম । তার পর দিন সকালে গিয়া রোগীর 
হাল জিডভ্তাসা করিলাম । পেটের কামড়, শুলনি. আর 
ধেগের জন্যে যে রোগী এ্রুমাস ৫চাকের পাতা বোজে 
নাই, আপনার সেই বড়ি খাইয়া আর পিচকিরি লইয়া 
রোগী ফাল্‌ দিনেণ্ড যেমন ঘুমিয়েছে, রাত্রে তেমনি 
ঘুমিয়েছে-_যাতনার ভাগ ফাল্‌ ভার খুবই কম গিয়াছে 
এই সব কথা বলিয়া তার আত্মীগন স্বজনেরা আমার আশা 
ভরসা যে কত বাড়াইয়া দিল, তা ধলিতে পারি না। এই 
ব্কম নিয়ম করিয়া অন্ুদ বিস্থৃদ খাইয়া আর পথ্যের ধরাধর 
করিয়া রোগীর অবস্থা দ্রিন দিন ভাল হইতে লাগিল। বে 
রোগীকে ধরিয়া বাধিয়া দিমান্তেরএক ছটাক ছুধ খাওয়ান 
যাইত না-খিদে কাকে বলে, যে রোগী জানিত নাঁযে 
রোগী যখন যা খাইত, ধজ্নিশ্‌ তা লামিয়া পড়িত-_শুছু 
একটু মাংসের-ককাথে, আমার আর খিদে ভাঙে মা-বলিয়া, 
আর কিছু আহার পাইবার জন্যে সেই রোগী েদ করিতে 
লাগিল। মাংসের-কাথ ছাড়া চুণের জলের সঙ্গে মিশাইয়া 
তাকে একটু একটু ছুধও দিতে বলিলাম। মাংসের ক্বাথ 
আর দুধ সে বেশ পরিপাক করিতে লাগিল । যে রোগীর 
পাশ ফিরিবার শক্তি ছিল না, ১৫ দিন না যাইতেই, ধরিয়। 
বসাইয়া দিলে বালিশ ঠেশ দিয়া সে রোগী বসিতে পারিল। 
দিনদিন তার খিদে এতই বাড়িতে লাগিল যে, ম্বাংসের- 


&৪২  বাইক্লোরাইড্‌ অব. মর্করি গিরিণি সৌগের বড় অঙ্গন ।' 


ক্কাথ আর হুধ দিয়া তাকে আর কিছুতেই রাখিতে পারা 
গেল না। মল সহজ হইলে ভাত দিবার কথা ছিল। 
২১ দিন না যাইতেই মল সহজ হইল । এই জন্যে ২২ 
দিনের দ্রিন জেদ করিয়া! এক ছটাক চাইলের ভাত খাইল। 
এক ছটাক চাইলের ভাত খাইয়া বেশ হজম করিতে পারিল 
দেখিয়া, রোজ ছু তোলা করিয়া চাইল বাড়াইয়া দিতে 
বলিলাম । ২৯ তোলার (এক পোমার ) বেশী চাইলের 
ভাত দেওয়া হবে না। শেষে সে এই বিশ তোলা চাই- 
লের ভাত এমনি করিয়া খাইত যে, পাতে একটাও থাকিত 
মা। এখন এক বার ভাবিয়া দেখ, অস্থ্দ আর স্ুপখ্োর 
কি শক্তি! যে রোগীকে হঠাঙ্ দেখিলে জ্যেয়ন্ত বলিয়! 
বোধ হইত না_ধে রোগীর পাশ ফিরিবার শক্তি ছিল না 
-৫পটের কামড়, শুলনি অর বেগের জন্যে যে রোগী ছু 
মাস চোকের পাতা বোজে নাই-যে রোগীর পরিপাক 
করিবার শক্তি একবারে গিইছিল, যখন বা খাইত, তা 
বজ্নিশ্‌ নামিয়া পড়িত-বেশী নয়, ছু মাসের মধ্যেই সে 
রোগী ২০ তোলা চাইলের ভাত হজম করিতে পারিল। 
অন্থদ আর স্পখ্যের শক্তির পরিচয় এর বাড়া আর কি 
হইতে পারে। 

এই রোগীটার চিকিৎসার কথা বলিতে (২) র দাগে ষে 
তন্থুদটা লিখিয়া দিইছি, সে অন্থ্দটী একটু আন্কা রকম 
বলিয়া বোধ হইতে পারে। এই জন্যে, সে অস্দটীর কথা 
একটু বিশেষ করিয়া লিখিয়া দিলাম। যে পুরাণ পেটের- 
ব্যামেশতে রোগী নানা রঙের বাহ্যে যায়, সে পুরাণ পেটের- 


একটা সাহেবের ছেলের পুয়াণ বক্ত-আঁমাশোর পিচ । ৫৪৩ 


ব্যামোর যেমন অন্থুদ বাইক্লোরাইড্‌ অবৃ মর্কারি, তেমন 
অন্তদ আর নাই। অন্রদের বইতে বাইক্লোরাইড্‌ অবৃ 
মর্করির ষে মাত্রা লেখা আছে, তার চেয়ে ঢের কম মাত্রায় 
নাদিলে এ রকম পেটেয়-ব্যামো সারে না। এক গ্রেনের 
১০৩ ভাগের এক ভাগ (১১০) যাইক্লোরাইড্‌ অব মর্করি 
ঘণ্টায় ঘণ্টায় দিলে তবে এ রফম পেটের-ব্যামোর বিশেষ 
উপকার হয়। হিসাব করিয়া দেখিলে জানিতে পারিবে, 
€২) র দাগের ব্যবস্থায় ( প্রেস্বপ্শনে ) ঘণ্টায় ঘণ্টায় (১১.) 
গ্রেন্‌ বাইক্লোরাইস্জ অব্‌ মর্করি খাওয়াইতে বলিছি। 

তার পর এখন ছোট ছেলেদের রক্ত-আ'মাশার চিকিৎ- 
সার কথা বলি। ছেলে, বুড়ো, জোমান তিনেরই রক্ত- 
আমাশার টিকিতসা এক বলিলেই হয়। তবে কেবল 
ছোট ছেলেদেরই বেলায় এক আধটু তফাত আছে। এই 
জন্যে, ছোট একটী ছেলের, রক্ত-আমাশার কথা নীচে 
লিখিয়া দ্িলাম। 

৯। ১ বছর হইল, এঁকটা সাহেবের ছেলের যক্তু- 
আমাশার চিকিতসা করিছিলাম। ছেলজ্টোর বয়স তিন 
বছরের বেশী' নয়। ' দিন রাতে সে ২৫। ৩০ বার বান্ধে 
যাইত। প্রতি বারেই বাহোর সঙ্গে আম, রক্ত, জার 
রাঙা রঙের শ্রেম্বা-ঝিল্লির টুকৃরো৷ বাহির হইত। বারে 
বারে এই রকম বাহে গিয়া, শিশু একবারে মরার মত 
হইয়া পড়িল। রক্ত নাথাকায় তার শরীর ফ্যাকাশে 
হইয়া গেল। খিদে একবারে গেল ।. এমন কি, কথা 
কহিৰার ক্ষমতাও প্রায় গেল। তাকে যা খাইতে দেওয়া 


8৪৪ একট সাহেবের ছেলের পুরাণ রক্-আমাশীর পরিচয় । 


ধাইত, সে তাই বমি করিয়া ফেলিত। পেটের কামড়; 
শুলনি, আর বেগ দেওয়ার জন্যে চৌ দিন রাতের মধ্যে 
চোকের পাঁতা বুজিতে পারিত না। ফল কথা, শিশুর 
বাচিবার আশা খুব কম রহিল । দিন রাত তার স্বর ভোগ 
করিত। এক জন পসিবিল সান (সাহেব ডাক্র)) প্রা 
১৫ দ্রিম পর্য্যন্ত তার চিকিশুসা করেন। তিনি অনেক 
আস্ট্ুদ- বিশদ দিইছিলেন, কিন্তু শিশুর ব্যামোর কিছুই 
করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ভীর অস্ত্রদে ব্যামো দিন 
দিন না কমিষা) উত্তর উত্তর বাড়িয়া যাইতে লাগিল। 
এতে ছেলের বাপ মা বড়ই ভয় পাইয়া আরি এক জন 
চিকিশসককে ডাকিবার মনস্থ কর্িলেন। আমি নিকটে 
ছিলাম বলিয়া তারা আমাকেই ভাকিলেন। আমি গিয়া 
দেখিলাম, শিশু যেন মরার মভ হইয়া বিছানায় গুইয়া 
আছে; ঠোঁট ছুটী একবারে ফ্যাকাশে, হাতের তেলোয়, 
পায়ের তেলোয় রক্তের লেশ নাই। গা গরম, দব জিবে 
শাদা শাদা এক রকম ঘা।' এই ঘাকে ভাক্তরেরা থশ 
বলেন। পেট-ফাঁপা, চোক ছুটী দেখিয়া বোধ হুইল, যেন 
শিশুর জীবন আর বেশী দিন থাকিবে'না। এই সব 
দেখিয়া তার মল পরীক্ষা করিতে গ্রেলাম। সাহেবের! 
চীনের এক. রকম গামলায় বাহো যায়। মল পরীক্ষায় 
সেই গ্লামলার তলায় আম, রক্ত, রাঙা রঙের শ্লেম্া-ঝিল্লির 
টুকরো, আর ঘায়ের পচানি ( সুফ্‌) এই গুলি দেখিলাম. 
শিশুকে যে সব অহ দিইছিলাম, নীচে তা লিখিয়া 
দিল(ম। 


একটি সাছেবের ছেছলর পুরাণ রূকত-আ'়াশীর প্রিচন্ব। ৫৪৪ 


(৯) হাইডীর্জ কম্‌ ক্রীটা -**. ** ৪ গ্রেন্‌ 
পল্ব্‌ ক্রীটি কে! এ না ৩৬ গ্রেন্‌ 
বাইকার্বণেট্র অবু সৌড়া **, *-* ২২ গ্রেন্‌ 
পল্ব ইপেকা! ০ ** ৩ গ্রেন্‌ 
পেপ্সিন্‌ এ ৮ ১২ গ্রেন্‌ 


একত্র বেশ্ব কুরির| মিগ্াইয়। এতে ২৪ঠী পুরিয়! তয়ের রুর ৷ 


ছু ঘণ্টা অন্তর এরূটী করিয়া পুরিয়া খাওয়াইতে 
বলিলাম । 

(২) স্যালিমীন টি হা ২৪ গ্রেন্‌ 

এতে ই২টী পুরিয়া তয়ের ক্র । | 
রোজ কালে একুটা। সন্ধ্যার আগে একট! এই পুরিয়! 
খাওয়াইতে নলিলাম। 

(৩) শিশুর প্লেটে রোক্ক তিন চারি বার করিয়া 
তার্পিণের সেক দিতে ৰলিলয়। এক এক বারে আধ 
ঘণ্টা প্নরিয়া সেক দিরার কথা বলিয়! দ্রিলাম। 

(8) মন্ত্রের শ্লেম্া:ঝিন্লির বল বৃদ্ধি করিবার জন্যে, 
আর পচা ঘা গুলি ধোজআাইয়৷ দিবার জন্যে, রোজ সকালে 
একবার আসার সন্ধ্যার আগে একবার ঠাণ্ডা জলের পিচ্‌- 
_কিরি দ্বিতে বলিলাম। এর এক বারে আধ পোজা ঠাণ্ডা 
জল পিচ.কিরি ক্রিয়া দ্িরার করা বলিয়া দিলায়। জল 
রত পরিক্লার আর ঠাণ্ডা হবে, ততই ভাল-_এ রখাও 
রলিয়া দ্রিলাম। 

পথ্য__মাংনের ক্লাপ্স, পুরাণ পোর্ট, আর চুণের জঁল- 
মিশনো এক্ল-বন্ধা ছুধ। লিশুর মল বত দিন রা সহজ 


5৬ তুতে ছাড়! পুরাণ রক্ত-আমাশার ছটা ভাল অশ্রদ-_বেল ও কুষ্চি। 


ছবে, তত দিন চিবাইয়া খাইবার মত আহার তাকে দিন্তে 
নিষেধ করিয়া দিলাম। | 

সোহাগা আর মধু একন্ত্র মিশাইয়া জিবের ঘায়ে 
লাগাইতে বলিলাম । 

এই রকম নিয়ম কুরিয়া শিশুকে অস্থ্দ বিস্বৃদ খাওয়া- 
ইলে, আর তার পখ্যের এই রকম ধরাধর করিলে, আট 
দশ দিনের মধ্যেই তার ব্যামো৷ সারিয়া গেল। যে দিন 
শিশুকে দেখিয়া আসিলাম, তার পর দিন থেকেই অনু 
আর স্থুপখ্যের ফল জানিতে পারা গেল। ছু দিনের দিন 
বাহো বারে কমিল; আর মলে রক্তের ভাগ কম দেখ! 
গেল। তিন দ্রিনের দিন শিশুকে আগের চেয়ে যেন 
একটু চাঙ্গা আর সবল দেখিলাম । চারি দিনের দিন মলে 
রক্তের ভাগ খুনই কম দেথা গেল, আর ঘায়ের পচানি 
€সুফ্‌) মোটেই দেখিতে পাওয়া গেল না। পাঁচ দিনের 
দিন মলে রক্তের লেশও দ্বেখিতে পাইলাম না। ছয় 
দিনের দিন শিশুর মোটেই বাহো হইল না। সব রকম 
পেটের ব্যামো সারিয়া গেলে, প্রথম প্রথম রোন্ঠবদ্ধ হয়। 
রক্ত-আমান্গা সারিয়া গেলে কোন্ঠবদ্ধ খুরই হয়। ৫০*র 
পাতে এ কথ! বলিছি। 

খুব ক্ম মাত্রায় হাইড়ার্জ কম্‌ ক্রীটা, ইপেকা আর 
পেপ্সিন্‌ ছোট ছেলেদের পেট-নারার আর রক্ত-আমাশার 
যেমন অন্তর, তেমন অস্থদ আর নাই। তুতে ছাড়া পুরাণ 
'রক্ত-সামাশার আর ছুটা ভাল দেশি অন্থদ আছে। সে 
দুটা _অন্থুদ ধাতু-ঘটিত অন্থুদ নয়; গাছড়া অস্থদ। সে দুটা 


বেলের গুণের পরিচয়. ৫৪৭ 


গাছড়া অস্থুদ, বেল আর কুচ্চি বই আর কিছুই নয়। 
আগে বেলের কথা বলি, তার পর কুঙ্চির কথা বলিব। 
বেল সব রকম পেটের-ব্যামোরই একটী ভাল অন্তু 
বলিয়া, আমাদের দেশে সকলেই বেলের খুব আদর করিয়! 
থাকেন। বেল ধারক কি সারক, হঠাৎ তা ঠিক করিয়া 
বলিবার যো নাই। যাদের কোষ্ঠবদ্ধ, বেল খাইলে 
তাদেরও ফেমন উপকার হয়, পেটের-ব্যামোতে যারা 
ভুগিতেছে, তাদেরও তেমনি উপকার হয়। এমন আশ্চর্য্য 
গুণ আর কোনও অন্্রদের আছে কি না, বলিতে পারি না। 
বেল যে অন্ত্রের শ্রেত্বা-বিল্লির বল. বৃদ্ধি করে, তাতে 
আর কোনও সন্দেহ নাই। তা না হইলে, বেল পেটের- 
বামোতে ধারক, আর কোষ্ঠবদ্ধে সারক কখনই হইতে 
পারিত না। এর আগেই বলিছি, অপাক না হইলে কোন 
রকম পেটের-ব্যামোই হয় না» যাদের ভাল পরিপাক হয় 
না, তারা বা খায়, তাতেই তাদের পেটের-ব্যামো বাড়াইয়া 
দেয়। তারা যদি বেল" খায়, তবে সেই বেল তাদের 
আহারের সঙ্গে মিশিয়া অপাক হইতে দেয় না--সক বেশ 
পরিপাক কাঁরাইয়। দেয়। বর্ধাকালে আমাদের দেশে 
অনেকের কোষ্ঠবদ্ধ আর পেটের-ব্যামো উন্টে পাণ্টে 
বারে বারে হয়। ছু ্প্টচ দিন বা কোষ্ঠবদ্ধ হয়, ছু পাঁচ 
দিন বা পেটের-ব্যামো হয়। বেল খাইলে এমন সব 
(রোগীরও বিশেষ উপকীর হয়। এমন অনেক ছূ্ববল 
আর রোগা লোক আছে, ঘাদের মাঝে মাঝে গুডু আমাশা 
হর। বেল খাইলে" তাদের খুব উপকার হয়। : এর 


৫৪৮ জর থাকিতে. পুরাণ রক্ত-আমাশায় বেল নিষেধ । 


আগেই বলিছি, পেটের-ব্যামো যে রকমই কেন হোক্‌ 
না, পুরাণ হইলে তাকে গ্রহণী (গিরিনি) বলে। বেল 
গিরিণি রোগের বড় অস্ত । কীচা বেলের চেয়ে পাক 
বেল ধারক । এই জন্যে, কোন্ঠবদ্ধে কাচা বেল পোড়া 
ইয়া খাওয়া ভাল। আর €পটের-ব্যামোতে পাকা বেল 
খাওয়া ভাঙদ। পাকা বেল শুদু খাইলেও হয়, শর্ববৎ, 
করিয়া খাইলেও হয়। কলাঁচা বেল পোড়াইয়া খাইলেও 
হয়, আবার গু'টো করিয়া তার পাচন করিঝা। খাইলেও 
হয়। 

পুরাণ রক্ত-আমাশায় রোগী যদি বারে বাছুর বাহে 
যায়। তার মলে আম আর রক্ত দুই-ই থাকে, আর তার 
জ্বর না থাকে, তবে বেলে তার ভারি উপরার হয়। ড্র 
থাকিতে পুরাগ রক্ত-আমাশার রোগী যদি বেল খায়, তৰে 
তার পেট ফাপে আর অপ্াক্ক হয়। জব রকম পেটের- 
ব্যামোরই বেল এত ভাল অন্থ্দ যে, বিলিতি অস্থদেরও 
বৈতে ভাক্তরের। রেলের কথা বিশৈষ করিয়া লিখিয়াছেন। 
বেল থেকে ডাক্তরেরা তিন রকম অন্থদ তয়ের করিয়াছেন | 

(১) এক্ট্রা্ট অব্‌ বেল। া 

(২) লিকুইভ্‌ এক্ষ্রা্ট অব রেল। 

(৩) বেল পাউডর। ৃঁ 

এক্ট্রা্ট অব্‌ বেল, আর লিকুইড্‌ এক্ষ্রা্ট অক্‌ বেল 
সব ডিস্পেন্সরিতে কিনিতে পাওয়া য়ায়। এক্স্রা্ট অৰ্‌ 
বেলের মাত্রা আধ (২) ডুাম থেকে এক ডাম। লিকুইড 
এক্ষ্রা্ট অব্‌ বেলের মাত্রা একগ্ড্রায় থেকে ছু ড্রাম। 


বেল থেকে যে পব অহ্থদ উয়ের হইয়াছে--মাত্র'-_কুর্চি। ৫৪৯ 


কলিকাভার লাল দীঘিপ্র ধারে স্রিথ্‌ ফ্ট্যানিষ্্রীটেম্ব ডিস্পে- 
ন্পরিতে বেল পাউডর (গুঁড়ো ) বিক্রি হয়? এই বেল 
পাউডরের সঙ্টে আর কিছু মিশনো আছে ঘলিয়া, তার! 
এই বেল-পাউরের কম্পাউশ্ বেল-পাউড নাম দিয়'- 
ছেন। এই কম্পাউণ্ড বেল-পযুউডর ঘড় শিশিতে বিক্রি 
হয়। .কত টুকু বেল-পাউডর, ফেমন ক্রিগ্না খাইতে হয়, 
শিশির গায়ে কাগজের €( লেবেলেপ্প ) উপর তা লেখ 
আছে। লিকুই্‌ এক্ট্রা্ট অবৃ বেল শুকৃনো বেল থেকে 
তয়ের হয়। এই জগ্যে, ওর চেয়ে এক্স্রাক্ট অব্‌ বেলে 
উপকার বেশী। 

কুর্চি__কুচ্চি পুরাণ রক্ত-আমাশার আর একটা 
ভাল দেশি অস্থদ। বেলের চেয়ে কুঙ্চির আদর বেশী বই 
কম নয়। ক্ষুর্চি কফপী (করধী ) ফুলের জাতি। কুর্চির 
ছাল যেমন ক'যো, তেমনিপতিত। পুরাণ রক্ত-আমাশার 
রোগীকে কুঙ্চির ছালপোর, ক্কাথ খাওয়াইতে হয়। কাথকে 
ডাক্তরেয়া ইন্ফিয়ুশন্‌ বলেন। কুর্চির ছালের কাথ ষে 
রকম করিয়া তয়ের করে, নীচে তা লিখিয়! দিলাম । 

কুচ্চির ছাল হামাম-দিন্তেতে গুঁড়ো করণ এই গুড়ে 
এক ক্কাচ্চা (৪ ডাম), এক পোআ (৮ ওন্ন ) ফুটন্ত গরম 
জলে এক ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখ। তার পর ছাকিয়া লও । 
যে পাত্রে ভিজাইয়! রাখিবে, সে পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখা 
চাই। এই কাথ আধ ছটাক করিয়া রোজ তিন বার 
খাইতে দিবে। কুর্চির ছালের ক্কাথ শুদু পুরাণ রক্ত-আমা- 
শার অন্ুদ নয়, জ্বরেরও অন্থদ। এই জন্তে, পুরাণ. রক্- 


৫৫* কু্চির ক্কাথ,কেমন করিয়া! তয়ের করে কুঙ্টির বিষিইন্দ্রবব ।' 


আমাশার সঙ্গে জ্বর থাকিলে, কুর্চির ছালের কাথে ছুয়েরই 
উপকার হয়। এখানে বেলের চেয়ে কুচ্চির ছালের 
ককাখে বেশী ফল পাওয়া যার়। বেল ত জ্বরে দিতেই নাই, 
এ কথা এর আগেই বলিছি। 

কুচ্চির বিচিকে ইন্দ্রষব বলে। ইন্দ্রধবের মত তিত 
জিনিশ আর আছে কি না, বলিতে পারি না। ইন্দ্রধব 
কুমির বড় অস্থদ। 

আমাদের দেশে ছেলে, বুড়ো, জোআনের বিশ্বাস যে, 
পুরাণ ব্যামোর পক্ষে ডাক্তরি চিকিওসা কিছু নয়, আর, 
নুতন ব্যামোর পক্ষে কবিরাজি চিকিৎসা কিছু নয়। 
কিন্ত আমি তা বলি না; আমার বিশ্বাস তা নয়। আমার 
বিশ্বাস, পুরাণ-ব্যামোর পক্ষে অনেক ডাক্তর ভাল নয়, 
আর নুতন ব্যামোর পক্ষে অনেক কবিরাজ ভাল নয়। 
ডাক্তর মহাশয় পুরাণ রক্ত-আমাশার চিকিতসা করিতে- 
চেন। অনেক. অস্থদ বিস্থ্দ দিলেন_কিন্তু কিছুতেই কিছু 
করিয়া উঠিতে পারিলেন না.। শেষে রোগীর আত্ীয় 
স্বজনকে বলিলেন, ডাক্তরি চিকিওসাটা পুরাণ ব্যামোর 
পক্ষে কিছু 'নয়_আপনারা কবিরাজ দেখান। ডাক্তর 
মহাশয়ের অহঙ্কার আর ঘূর্খতার পরিচয় এর বাড়া আর 
কি হইতে পারে? তার নিজের বুদ্ধি বিদ্যার যে রকম 
দৌড়, সেই রকম চিকিতসা কর্রয়া তিনি একট পুরাণ 
রোগ ভাল করিতে পারিলেন না! তার কাছে এতেই 
ডাক্তরি চিকিৎসাটাই পুরাণ ব্যামোর: পক্ষে কিছু নয় 
ব্লির়া স্থির হইল! এক .ডোঝ জল দেখিয়া, সমুদ্রে আর. 


গুরাণ ও নৃতন ব্যামোয় ডাক্তরি ও কবিরাজি চিকিৎসার কথা। ৫৫১ 


কতই বা বেশী জল আছে ভাবা যেমন পাগলামী, এ রকম 
ভাবাও তার তেমনি পাগ্লামী। পুরাণ ব্যামোর পক্ষে 
ডাক্তরি চিকিৎসা কিছু নয় না বলিয়া, এ পুরাণ ব্যামোটা 
আমি ভাল করিতে পারিলাম না, আর এক জন ভাল 
ডাক্তর দেখান--এ বলিলে ডাক্তর মহাশয়ের সত্য কথা ও 
বলা হইত, ডাক্তরি চিকিতসারও* গৌরব বজায় রাখা 
হইত। আমি এক জন সামান্য ডাক্তর- আমি একটা 
রোগ ভাল করিতে পারিলাম ন1 বলিয়া ডাক্তরি চিকিৎসায় 
সে রোগ সারে না, বলিব ! কি সর্বনেশে কথা ! ডাক্তরি 
শান্ত্রটা সব যদি কেউ নখ-দর্পণের মত করিতে পারেন, 
তবু তার এ কথা বল! উচিত নয়। পুরাণ ব্যামোর পক্ষে 
ডাক্তরি চিকিস! কিছু নয়, আর নূতন ব্যামোর পক্ষে 
কবিরাজি চিকিৎসা! কিছু নয়-_গোটা কতক জেঁকো ডাক্তর 
আর জেঁকো কবিরাজে লোকের মনে এ বিশ্বাসটা জন্মাইয়। 
্ত-আমাশার কথা "সারা হইল। এখন রক্ত-ভেদের 

কথা! টি 
৬। "রক্ত-ভেদ-__এর আগেই বলিছি 
অনেক জায়গায় রোগের চেয়ে রোগের উপসর্গ লইয়! 
চিকিৎসককে বেশী ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। রক্ত-ভেদের 
বেলায় এ কথাটী যেমন খাটে, আর কোন উপসর্গেরই 
বেলায় তেমন নয়। স্বল্পবিরাম-জ্বরে (রিমিটেন্ট ফীবরে ) 
আর আর যত উপসর্গের কথা বলিছি, ও বলিব, সব চেয়ে 
রক্ত-ভেদেই ভয় বেশী। রক্ত-ভেদকে চিকিৎসকেরা বড়ই 





৫৫২ রুক্ত-ভেদের চিকিৎসায় দেরি সয় না--রস্ত-ভেদের কারণ। 


ডরান। ভাবিয়া দেখ ত ডরাইবাব কারণ খুবই আছে । 
রক্ত ভেদে রোগী যত শীঘ্র মারা বাইতে পারে, এত আর 
কোন রোগেই নয়। রক্ত-ভেদ খুব বেশী হইলে, চাই 
কি, রোগী বাহ্যের জায়গাতে বসিয়াই মারা যাইতে পারে। 
নার আর উপসর্গ নিবারণ করিতে এক আধটু দেরি 
ভইলেও বরং চলে। কিন্তু রক্ত-ভেদের বেলা দেরি 
মোটেই সয় না। রক্ত-ভেদের খকর লইয়া বাড়ীর লোক 
চিকিওসকের কাছে দৌড়িলেন! চিকিও্সক তাড়াতাড়ি 
করিয়া গিয়া দেখিলেন, রোগীর শ্বাস হইয়াছে রোগী 
খাবি খাইতেছে। তখন চিকিৎসক আর কি করিবেন ? 
এ রোগে অনেক জায়গার এমনিই ঘটে বটে। চিকিৎসক 
আসিতে তর সয় না। এই জন্যে, এ রোগে চিকিৎসকের 
আশা ভরসা এত কম। এই বলিতে বলিতে নিতান্ত 
বিমব ভাবে তিনি রোগীর বাষ্ঠী থেকে বিদায় হইলেন ! 
তাতেই বলি, এ রোগের মোটামুটি চিকিৎসা গৃহস্থদেরও 
জানিয়া রাখা উচিত। রক্ত-ভেদ সব জায়গাতেই যে খুব 
বেশী হইতে হয়, বা হইয়া থাকে, তা নয়। অনেক জায়- 
গায় রক্ত-ভেদ এত কম হয় যে, তাকে নামে মাত্র রক্ত- 
ভেদ বলা যায়। যাই হোক্‌, রক্ত-ভেদের নাম শুনিলে 
সব জায়গাতেই চিকিৎসকের খুব লাবধান হওয়া 
উচিত। 

কারণ-__রক্ত-ভেদের কারণ অনেক । সে সব কারণ 
জানির রাখিলে ভাল হয়। কেন না, কি কারণে রক্ত- 


ভদ ইল 


দ হইতেছে, যদি বেশ বুঝিতে না পার, তবে তুমি তার 


ধঈক্ত-ভেদের কারণা €৫৬ 


চিকিওসাও ভাল করিতে পারিবে না। এই জন্যে, এখানে 
কারণ গুলি এক ছুই করিয়৷ সাজাইয়া বলিলাম । 

(১) পেটে কোনও রকম বেশী চোট বা ঘা ঘো 
লাগিলে রক্ত-ভেদদ হইতে পারে। 

অমুকের পেটে অমুক ল।খি মারিয়াছে। লাগি 
থাগ্য়ার পর থেকেই তার রক্ত-ন্ডেদ হয়। ধরা পড়িলে 
চোরেরা 'গৃহস্থদের কাছে যে রকম মার খাইয়া খাকে, 
তাতে তাদের প্রায়ই রক্ত-ভেদ হয়। পেটে বেশী রকম 
ঘা ঘো লাগিলে অন্ত্রের ভিতরকার শির ছি'ড়িয়া যায়। 
শির ছি“ড়িয়া গেলে রক্ত-ভেদ হয়। 

(২) রক্ত খারাপ হইলে রক্ত-ভেদ হইতে পারে। 

রক্ত খারাপ হইলে যে রক্ত-ভেদ হইতে পারে, আর 
হইয়া থাকে, স্বল্পবিরাম-জবরের রক্-ভেদ একটা উপসর্গ _ 
এ কথাটা মনে থাকিলেই তা বেশ বুঝিতে পারা যাইবে । 
স্বরে রক্ত খারাপ হয়। সবিরাম-ভুরের ( ইণ্টশ্মিটেপ্ট 
ফীঘরের ) চেয়ে স্বল্পবিরাধ-জ্বরে (রিমিটেণ্ট ফীবরে ) রক্ত 
বেশী খারাপ হুয়। যর্দি বল, স্বল্পবিরাম-জ্বরে তবে সব 
জায়গায় কেন রক্ত-ভেদ হয় না। ল্লবিরাম-্বরে রক্ত 
খুব বেশী খারাপ না হইলে রক্ত-ভেদ হয় না। আবার 
অনেক জায়গার রোগীর ভাগ্যক্রমে স্ব্পবিরাম-স্বরে রক্ত 
তত বেশী খারাপ হয়না। এই জন্যেই, স্বল্লবিরাম-জ্বরে 
সব জায়গায় রক্ত-তেদ হয় ন1। . 

(৩) যেজায়গ! থেকে বরাবরি রক্ত পড়িয়া থাকে, 
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যে কারণেই হোক্‌, সে জায়গা থেকে রক্ত-গড়া বন্ধ হইয়া 


৪ বক্ত-ভেদের কারণ। 


গেলে, রক্ত-ভেদ হইতে পারে । খু বন্ধ ইইলে মেয়েদের 
ক্ু-ভেদ হইতে পারে। নাক দিয়া রক্ত-পড়া যাদের 
অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে, কোন কারণে সে রক্ত-পড়া বন্ধ 
হইলে, তাদের রক্ত-ভেদ হইতে পারে। অর্শ থেকে 
যাদের ধরাবরি রক্ত পড়ে, কোন কারণে হঠাৎ সে রক্ত- 
পড়া বন্ধ হইলে রক্ত-্তেদ হইতে পারে। 

(8) আন্ত্রের খুব বেশী রকম উদ্দীপনা হইলে রক্-ভেদ 
ভইতে পারে। উদ্দীপনা কি--উদ্দীপনা কাকে বলে, 
8৪২র পাতে বলিছি। অন্ত্রের উদ্দীপনার কথা নীচে 
'লিখিয়া দিলাম । 

খুব বেশী ভেদ হয়, এমন জোলাপ লইলে রক্ত-ভেদ 
হইতে পায়ে । আমার বেশ মনে আছে, অনেক দিন 
হুইল, এক টাষা-বৈদ্ভ এক নাপিতকে পটোলের শিকড় 
ছেঁচিয়া খাওয়াইয়াছিল। , পটোলের শিকড় ভয়ানক 
জোলাপ। পটোলের শিকড় খাইয়া তার ষে ভেদ হইতে 
আরম্ভ হইল, সে ভের্দ আর থাণিল না শেষে তা থেকে 
রক্ত-ভেদ আরম্ত হইল। সেই রক্ত-ভেদেই নাপিতের 
প্রাণ গেল। খুব বেশী ভেদ হয়, এমন জোলাপ আরও 
ঢের আছে। লে সব জোলাপের কথা মেটিরিয়া মেডিকায় 
লিখিব। ধাঁতু-ঘটিত বিষ এমন অনেক আছে, যা খাইলে 
রক্ত-তেদ হয়। ধাতূ-ঘটিত বিষ, যেমন শেখো। শোৌখোকে 
ডাক্তরেরা আর্সেনিক বলেন। ধাতু-ঘটিত বিষ আরও 
ঢের আছে। সে সব বিষের কথা মেটিরিয়া মেডিকায় 
বলিব। খুব. শক্ত গুটুলে মল অন্ত্রের ভিতর আটুকে 


রক্ত-ভদের কারণ-_কি কি রোগে অস্ত্রের ভিতর ঘ! হয়। ৫৫৫ 


খাকিলে, রক্ত-ভেদ হইতে পারে। খস্খসে ধারাল পাতরি 
মন্ত্রের ভিতর থাকিলে রক্ত-ভেদ হইতে পারে। অন্ত্রের 
ভিতর পাতরি থাকার কথ! এর পর বলিব। 

(6) ছোট অন্ত্রের প্রদাহ থেকে রক্ত-ভেদ হইন্টে 
পারে। ছোট অন্ত্রের প্রদাহকে ডযক্তরেরা এন্টরাইটিস্‌ 
বালন। অন্ত্রের ঘা থেকে রক্ত-ভেদ হইতে পারে । কি 
কি রোগে অন্ত্রের ভিতর ঘা হয় % রক্ত-আমার্শায় অন্ত্রের 
ভিতর ঘা হয়, আর টাইফঘিড্‌ ফীবরে আন্ত্রের ভিতর 
ঘাহয়। রক্ত আমাশায় অন্ত্রের ভিতর ঘা হওয়।র কথ! 
এর আগেই বলিছি। রক্ত-আমাশা থেকে রক্ত ভেদ 
হওয়ার কখা ৫০১র পাতে বলিছি। টাইফরিড ফীবরের 
কথা এর পর বলিব। অন্ত্রের ভিতর ক্যান্নর্‌ হইলে 
রক্ত-ভেদ হইতে পারে । ক্যান্সর এক রকম ঘা। সেঘা 
সারে না। এ খায়ের কথা এর পর বলিব। 

(৬) যকৃতের ভিতর *দ্রয়া রক্ত চলা ফেরার কোন 
রকম ব্যাঘাত হইলে অন্ত্রের ভিতরকার শিরে রক্ত জমা 
হয়। রক্ত-জমাকে ডাক্তরেরা কর্জেস্চন্ বলেন। আন্তের 
ভিতরকার শিরে এই 'রকম করিয়া রক্ত জমা হইলে রক্ত- 
ভেদ হইতে পারে । হৃৎপিণ্ডের, কি ফুক্কোর পুরাণ ব্যাগে! 
থেকে অন্ত্রের ভিতরকার শিরে রক্ত-জমা হয়, তা থেকেও 
রক্ত-ভেদ হইতে পারে। হ্ৃৎপিগুকে ভাত্তরেরা হটি 
বলেন। এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি। 

ঘে কারণেই হোক্‌, অন্ত্রের ভিতরকার কাল. রক্তের 
শিরে বেশী রক্ত জমিলে অস্ত্রের শ্লেক্সা-বিল্লি থেকে ঢের 


২৫৬ রক-ভেদ আর রক্ত-বমি ছই-ই একবারে হহঁতে পাঁরে। 
রক্ত বাহির হয়। এই রক্ত গুহাদ্বার দিয়া নামিলেই তাকে 
রক্ত-ভেদ বলে। যে রোগেই কেন হোক্‌ না, যকৃতের 
ভিতর দিয়া রক্ত চলা ফেরার ব্যাঘাত ঘটিলে অন্ত্রের 
ভিতরকার কাল রচক্তর শিরে রক্ত জমা হয়। শুছু 
অস্ত্রেই কাল রঞ্রের শিরে যে, রক্ত জমা হয়, তা নয়। 
পেটের (পাকস্থলীর ) ভিতপ্নকার কাল রক্তের শিরেও 
সেই রকম রক্ত জমা হয়। এই জন্যে, যকৃতের ভিতর 
রক্ত চলা ফেরার ব্যাঘাত ঘটিলে রক্ত-ভেদও হইতে পায়ে; 
রক্ত-বমিশ হইছঠ পারে, আধার চাই কি, দুই-ই হইতে 
পারে। রক্ত-বমিকে ডাক্তরৈযা হিমেটিসেসিস্‌ বলেম। 
রক্ত-বমির কথা এর পর বলিব। অনেক জায়গায় এমন 
ঘটে যে, রক্ত-বমি না হইয়া, পেট থেকে সেই রক্ত অন্ত্রের 
ভিতর গিয়া নামে, আর সেই রক্ত গুহাদ্বার দিয় বাহির 
হইয়া ঘায়। কাজেই এখানে রক্ত-বমি না হইয়৷ রক্ত-তেদ 
হয়। আনেক ক্োগে যক্ুতের ভিতর রক্ত চলা ফেরার 
ধাঘাত ঘটে । অনেক দিন ধরিরা খুব বেশী মদ খাইলে, 
যকৃতের এক ব্বকম রোগ হয়। সেই রোগে যকৃতের 
ভিতর রক্ত চলা ফেরার যেমন ব্যাঘাত ঘটে, তেমন আর 
কোন রোগ্েই ময়। সে রোগকে ডাক্তরেরা কিরোসিস্‌ 
অব্‌ দি লিবর্‌ বলেন। কিরোসিস্‌ রোগে যকৃত জড়শড়, 
ফাটা ফাটা, আর ফ্বানা দানা হয়। যক্কৃতের কিরোসিস্‌ 
রোগের কথা এর পর ধলিব। | 

(৭) অন্ত্রের ভিতর অস্ত্র ঢুকিয়া গেলেও রক্ত-ভেদ 
হুইতে পারে। অন্ত্রের ভিতর অন্ত্র এ রকম করিয়া ঢুকিয়! 


রক্ত-ভেদের কারণ-_রজ্-ভেদের রক্ত প্রায়ই কাল । ৫৫ 


গেলে ডাক্তরেরা তাকে ইন্টস্সসেপ্খন্‌ বলেন। ইপ্টস্‌- 
্সেপ্শনের কথা এর গর বলিব। 

(৮) ফ্যানিয়ুরিজ্ম্‌ ফাটিয়া অন্ত্রের ভিতর রক্ত গেলে 
রক্ত-ভেদ. হইতে পারে। রাড়া রক্তের শ্লিরের ( ধমনীর ) 
আবকে ভাক্তরেরা ফ্যালিয়ুরিজ্স্‌ বলেন য্যানিয়ুরিজমের 
কথা ৪৩২র পাতে বলিছি। 

রক্ত-ভেদে কি রকম রক্ত বাহির হয় £__সে রক্ত রাঙা 
কি কাল? রক্ত-ভেদের রক্ত প্রায়ই কাল দেখা যায়। 
এই জন্তে, ড্াক্তরেরা রক্ত-ভেদকে মিলীন! রলেন। মিলী- 
নার অর্থ কাল। রক্ত-ভেদ যদি বেশী না হয়, আর সেই 
রক্ত ছোট অন্ত্র থেকে আসে, আর রক্ত যদ্দি বেগে বাহির 
না হয়, তবে রক্তের রং প্রায়ই খুর কাল, য়েন আন্কাত্রার 
মত হয়। আবীর রক্ত-ভেদ যদ্দি বেশী হয়, আর সেই রক্ত 
ছোট অন্ত্র গ্রেকে আসে, আর রক্ষ স্বদি বেগে রাহির হয়, 
তবে সে রক্তের রং তত কাল হয় না। 

বড় অন্ত্র থেকে ষে রক্ত আসে, সে রক্ত লাল। আবার 
গুহ্দ্বারের কাছাকাছি জায়গা থেকে ঘে রক্ত আসে, সে 
রক্ত আরও লাল। রক্ত-ভেদ খুব কম হইন্ডে পারে, 
আবার চাই রি, এত বেশী হইতে পারে যে, রোগী তখনই 
তাতে মারা য়াইতে পারে । ৬ রথা এর আগেই বলিছি। 
ছোট অন্ত্র থেকে রক্ত আসিতেছে, কি গুশ্বদ্বারের কাছাকাছি 
জায়গা থেকে রক্ত আসিতেছে; রক্তের আকার প্রকার 
দেখিয়া তা অনেক জায়গায় ঠিক করিতে পার। রক্ত- 
ওদের চিকিত্সার তোমারে ডাকিলে, রোগীর গুহ্বদ্ধার 


৫৫৮ বুক্ত-ভেদ কেমন করিয়! ঠিক করিবে । 


আর তার কাছাকাছি জায়গা বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া 
দেখিতে কখনও ভুলিও না। ভুলিলে তোমার অপ্রতিভ 
হইবার কথা । কেন না, অর্শ থেকে যে রক্ত পড়ে, রক্ত- 
ভে বলিয়া তোমার তা ভূল হইতে পারে। মলের নাড়ীর 
ভিতর এক রকম, আব হয়। ভাক্তরেরা সে আবকে 
পলিপস্‌ বলেন। মলের নাড়ীর পলিপস্‌ থেকে রক্ত 
পড়ে। যদি সাবধান হইয়া না দেখ, তবে এ রক্ত-পড়াও 
বক্ত-ভেদ বলিয়া তোমার ভূল হইতে পারে। মলের 
নাড়ীকে ডাক্তরেরা রেক্টম্‌ বলেন ; ভাল বাঙ্গালায় মলাশয় 
বা মল-ভাণ্ড ৰবলে। ৩৯৭র পাতে এ কথা বলিছি। 
ডাক্তরেরা যে আবকে পলিপম্্‌ বলেন, সে আবকে শ্িকড়- 
াকড়-ওআলা আব বলিতে পার । শিকড় একটাও হইতে 
পারে, ছুটোও হইতে পারে, বেশীও হইতে পারে । এই 
আব শ্রেক্সা-ঝিল্লিতেই বেশী হয়। নাকের ভিতর হয়, 
জরায়ুর ভিতর হয়, মলের নাড়ীর ভিতর হয়। জরায়ুর কথা 
৩৯৭র পাতে বলিছি। পিন্তির দরুণ মলের রং কাল হয়। 
লৌহ্‌-ঘটিত অন্থদ খাইলে মলের রং ফাল হয়। তাতেই 
বলিতেছ্ছি, মলের রং কাল দেখিলেই রোগীর রক্ত-ভেদ হুই- 
তেছে-এ কথা বলিএ না। বেশ ঠাউরে, বেশ বিবেচন! 
করিয়া, বেশ করিয়া দেখিয়া শুনিয়া তবে রোগের কথা 
বলাবে। চিকিৎসকের অপযশ কথায় কথায় । এ কথা 
এর ক্াগেই বলিছি। রক্ত-ভেদের রোগীর বুকের কড়া 
থেকে তল পেটের নীচে পর্য্যন্ত আর ডাইন কৌক খেকে 
বাঁকৌক পর্যন্ত সব পেট বেশ রুরিয়া পরীক্ষা ক্রিক! 


যক্কের ভিতর রক্ত চলার ব্যাঘাতিই রক্ত-ভেদের আসল কারণ। ৫৫৯ 


দেখিবে। এর আগেই বলিছি, যকৃতের ভিতর রস্তু চলা- 
ফেরার ব্যাদ্বোতই রক্ত-ভেদের আসল কারণ। যকৃতের 
(ভিতর রক্ত জমিলে তাতে ব্যথা হয়। শুহু যকৃত বলিয়া 
কেন, যে যজ্ত্রে রক্ত জমে, তাতেই ব্যথা হয়। ডাইন 
কৌকে, পাঁজরের উপর, আর তরু নীচে কেমন করিয়া 
আঙুলের ঘা দিয়া ষক্কতের ব্যথা ঠিক করিতে হয়, ৯১র 
গ্নেকে ৯২র পাতে, আর ১০৫র পাতে তা বলিছি। 
যকৃতের ভিতর রক্ত জমিলে ঘকৃতে ব্যথা হয়, যক্কৃত বড়ও 
হয়। এই জন্মে, সহজ শরীরে পাঁজরের ভিতর যকৃত যত 
টুকু জায়গা লইয়া থাকে, তা ছাড়াইয়া আসে পাশে আসে। 
আডডভুলের ঘ! দিয়া তাও বেশ জানিতে পারা যায়। কেন 
না, আঙুলের ঘা দিলে সহজ বেলায় যেখানে ফাঁপা শব্দ 
পাওয়া যায়, যকৃত বাড়িলে সেখানে নিরেউ শব্দ পাবে। 
ঘা পাইয়া রোগী সেখানে ব্যথাও বলিবে । 

অর্শ থেকে য়েরক্ত পৃড়ে, সে রক্ত রক্ত-ভেদের রক্ত 
কি নাঃ তা কেমন করিয়া হানিবে ? তাজানা শক্ত নয়। 
অশেবরি রক্তের চেয়ে রক্ত-ভেদের রক্ত ঢের কাঁল। আর 
অর্শের রক্তের চেয়ে রক্ত-ভেদের রক্তের পরিমাণও বেশী। 
এ ছাড়া, রক্ত-ভেদে র্শের যে .কষ্ট, তার কিছু পরিচয় 
পাওয়া বায় না। অর্শখের যাতনা কি? অর্শের জায়গায় 
ব্যথা, ট'টানি আর শুলনি। অর্শের কথা বলিবার সময় 
এ সব ভাল করিয়া বলিব। 

তার পর এখন রক্ত-ভেদের চিকিসার কথা বলি। 

চিকিতসা রক্ত-ভেদের চিকিৎসায় চিকিৎসকের খুব' 


৫৬০ রক্ত-ভেঙদর চিকিৎসা । 


বেশী বিবেচনার দ্রকার। শরীরের যে জায়গা থেকেই 
কেন রক্ত পড়,ক না, রক্ত যদ্দি খুব বেশী পড়ে, আর 
অনেকক্ষণ ধরিয়া পড়ে, তবে শেষে তাতেই কোগী মারা 
ষায়। এই জন্যে, রক্ত বেশ্গী পড়িত্েছে কি না, সকলের 
'আগে এইটীই বেশ করিয়া ঠিক করিবে |. গিয়া যদি দেখ 
যে, অনেকক্ষণ অন্তর, কি বারে বারে একটু একটু করিয়া 
রক্ত-ভেদ হইতেছে, তবে আস্ত্রের গ্লেক্মাগঝিল্লির শিরে রক্ত- 
জমা যত শীঘ্র পার, ঘুচাইয়া দ্িবে। এর আগেই বলিছি, 
'অন্ত্রের শ্লেক্ষা-ঝিল্লির শিরে খুব বেশী রস্তু না জমির্ল রক্ত- 
ভেদ হয় না। আবার য়কৃতের ভিতর রক্ত চল! ফেরার 
ল্যাঘাত না ঘটিলে, অস্ত্রের শ্লেক্সা-ঝিল্লির শিরে রক্ত জমিতে 
পারে না। .এই জন্যে, যকৃতের ভিতর রক্ত চলা- ফেরার 
ব্যাঘাত ঘুচানই, অন্ত্রের প্লো্া-ঝিল্লির শিরে রক্ত-জমা 
কুচাইবার একমাত্র উপায়। সে উপায় আর কি? জোলাপ 
“দিয়া মন্ত্র একেবারে সাফ করিয়া দেওয়াই সেই উপায়। 
(জোলাপ দিয়া অস্ত্র বেশ সাফ করিয়া দিলে, বক্তের ভিতর 
রক্জ চলা ফেরার ব্যাঘাত আপনিই ঘুচির! যায়। ষকৃতের 
ভিতর রক্ত চলা ফেরার ব্যাঘ্াত্ত ঘুচিয়া গেলে, অন্ত্রের ' 
শ্লেশ্ষাঝিল্লির শিরে রক্ত-জম1ও আপনি ঘুচিয়া বায়। 
অন্ত্রের শ্লেস্বা-বিল্ির শিরে রক্ত-জমা ঘুচিয্া খেলে রক্ত- 
ভেদ আর হয় লা। রৃক্ত-ভেদের ভয়ও আর থাকে বা। 
বরুতের ভিতর রক্ত চলা ফেরার ব্যাঘাত ঘুচাইবার জন্যে 
ডাক্তরেরা যত রকম জোলাপ দিপা থাকেন, সব চেয়ে 
সল্ফেই অবু..ম্যাগ্নীশিয়াই ভাল। ফল্ফেট্‌ জব্‌ ম্যাী' 


দবক্ত-ভেদের চিকিতসা ৫৬১ 


শিয়াতে বেশী কাজ হয়। সল্ফেট্‌ অৰ্‌ ম্যাগ্নীশিয়াকে 
সণ্ট জোলাপ বলে। সল্ফেট্‌ 'অব্‌ ম্যা্মীশিয়াকে সোজ। 
ইংরিজিতে এপ্সস্‌ সন্ট বলে। সচরাচর লোকে শুছ 
সণ্টই বলে। সম্ট জোলাপ বলিলে সল্ফেট্‌ অব্‌ ম্যাগ্ী- 
শিয়াই বুঝায়। সোণামুঘীর কাথে ,শলিয়া তাঁতে ডাই- 
লিরুট সল্ফিয়ুরিক্‌ 'ম্যাঁসিভ্‌ দরিয়া খাওয়াইলে, সল্ফেট্‌ অব্‌ 
ম্যা্ীশিয়ার তেজ 'বাড়ে। সোণামুখীর ক্কাথকে ডাক্তরের! 
ইন্ফিয়ুশন্‌ সেনা বলে। কত টুফ্ু সল্ঞ্রেট অব্‌ ম্যাগ্রী- 
শিয়া, কত খানি ক্কাথের সঙ্গে মিশাইয়া লইতে হয়, নীচে 
ভা লিখিয়া দিলা । - 


সল্ফেট অব্‌ ম্যা্মীশিয়া টা ৪ দম 

ডিল ওয়াঁটর টা রঃ ২ 

ডাইলিউট্‌ রাত ঠা ১০ ফোট। 

সোণামুখীর কাথ ( ইনফিয়ুসন সেন) ". ২ ওন্স 
একত্র মিশাইয়! একটা শিশিতে রাখ । 


এই যে অস্থদ্দ তয়ের করিলে, এ এক মাত্রা ; অর্থাত 
এক বার খাইবার জন্তু | ৪ ড্রাম সল্ফেট্‌ অব্‌ ম্যামীশিয়। 
ওজন করিয়া ছু ওুন্স ডিল্‌ ওয়াটরে ঢালিয়া দেও । তার 
পর একটা কাটি দিয়া খামিক ক্ষণ নাড়। খানিক ক্ষণ 
নাডিতেই সল্‌্ফেট অব্‌ ম্যাগ্লীশিয়া সব বেশ গুলিয়া 
যাবে।. গুলিয়া গেলে তাতে দশ ফোটা ডাইলিয়ুট সল্‌- 
ফিয়ুরিক্‌ ফ্যাসিড্‌ দেও । শেষে সোণামুখীর কাথের সঙ্গে 
সব মিশাইয়া লও। এই যে অস্থদ্দ তয়ের করিলে, এ 
একবার খাইবার অস্থদ। এক বার খাইবার মত অস্থ্দকে 


৫৬২  ওলাউঠার সময় সপ্টের জোলাপ দেওয়া নিষেধ। 


ভাল কথায় এক মাত্রা বলে । একথা এর আগে অনেক 
বার বলিছি। সল্ফেট্‌ অব্‌ ম্যান্ীশিয়ার জোলাপে' 
পেটের একটু ফাঁপ রাখে । ডিল্‌ ওয়াটর কি পেপারমিপ্ট 
ওয়াটরের সঙ্গে খাইলে সে দোষ কাটিয়া যায়। সল্ফেট্‌ 
অব্‌ ম্যাম্ীশিয়া বড় বিস্বাদ । খাইলে গা গ্যাকার-ভ্যাকার' 
করে, অনেক জায়গায় হ্যাকারও হুয়। ডাইলিয়ুটু সল্‌- 
ফিয়ুরিক্‌ ক্ল্যাসিডেরু। সঙ্গে মিশাইয়া দিলে ওর বিস্বাদ 
'সনেক ঘুচিয়া বায় । সল্ফেট্‌ অব্‌ ম্যাম্ীশিয়ার জোলাপে 
পেটের একটু কামড়ও হয়। সোণামুখীর কাথের সঙ্গে 
দিলে সে দোষ কাটিয়া, ফায়। এছাড়া সোণামুখীর 
কাধের সঙ্গে মিশাইলে সল্ফেট্‌ অব্‌ ম্যান্লীশিয়ার তেজ 
বাড়ে। কেন না, সোণামুখী নিজেই জোলাপ। সম্টের 
জোলাপে জলবশ ভেদ খুব বেশী হয়।॥ এই জন্যে, 
ওলাউঠার সময় এ জোলাপ দেওয়া নিষেধ । ওলাউঠার 
সময় সপ্টের জোলাপ দিয়া অনেক জায়গায় অনেক চিকিৎ- 
সক অপ্রতিভ হইয়াছেন। জলব ভেদ হইতে হইতে 
শেষে জোলাপের বাহ ওলাউঠায় দড়াইয়া বায়। ” 
খুব বাহ হইয়া অন্ত্র পরিষ্কার হইয়াঃ গেলে, রোগীকে 
নীচেকার অস্থুদটী রোজ তিনবার করিয়া খাইতে দিবে। 


হিলি হানিরিনাটিক নিত ৩ ডাম্‌ 
লাইকর স্ত্রীক্নীয়ি **" :* ১ ডবাম্‌- 
ম্পিরিট ক্লোরোফণ্্ী '.. -* ৬ ডরাম্‌ 
টিংচার জিঞ্জর -** ৮ ' ৬ ডাম্‌ 
পরিফার জল ক ইহ উন্জ পুরাইয়া 


একক্র মিশাইয়া এট শিশিতে মা শিশির গায়ে কাগঞ্জের 
১২ট। দাগ কাটিয়া দেও। 


রক্ত-ভেদ শীঘ্র বন্ধ করিবার উপরায়। ৫৬৩ 


এ অস্থ্দটী খাইতে একটু বীঝ লাগে। এই জন্যে, 
এক এক দাগ অস্ুদ কাচ্চা খানেক জলের সঙ্গে মিশাইয়া 
খাওয়াইবে। অন্থদ ফুরাইয়া গেলে, আবার তয়ের করিয়া 
লইবে। রোগীর শরীর যত দিন না বেশ সবল আর স্থস্থ 
হয়, তত দিন ৰেশ নিয়ম করিয়া এই শস্থ্দটী খাইতে 
বলিবে। * 

গিয়া যদি দেখ যে, বারে বারে খুব বেশী বেশী রক্ত- 
ভেদ হইতেছে, তবে দেরি না করিয়া তখনই রক্ত-ভেদ 
বন্ধ করিবে। যত শীঘ্র পার রক্ত বন্ধ করিয়া রোগীর 
জীবন রক্ষা করিবে । তার পর আসল রোগের চিকিৎসা 
করিবে। রক্ত-ভেদ শীত্র বন্ধ করিবার কোন উপায় আছে 
কি নাঃ আছে, ভাল উপায়ই আছে। বরফের জল 
পিচ্কির্রি করিয়া অন্ত্রের ভিতর দিলে, আর ন্যাক্ডার 
পোলা করিয়া বরফের টুক্ুরো পেটের উপর বসাইয়া 
দ্রিলে রক্ত-ভেদ শীত্রই বন্ধ হয়। এছাড়া, রক্ত-ভেদ্ 
হইবার সময় এক খাঁন বরফ' একটু মোটা! আর লম্বা করিয়া 
কাটিয়! গুহাদ্বারের মধ্যে চালাইয়া দিবে। সে বরফ খান 
গলিয়া গেলে, আবার সেই রকম আর এক খান বরফ 
চালাইয়া দিবে । যতক্ষণ না রক্ত-ভেদ বন্ধ হয়, তত ক্ষণ 
এই রকম করিবে । ন্যাক্ড়ার পৌটলায় বরফ থাকে ন!, 
গলিয়া বাহির হইয়া যাঁয়। কাঁজে কাজেই, তাতে অনেক 
ক্ষণ ধরিয়া ঠাণ্ডাও লাগাইতে পারা যায় না । লাভের মধ্যে, 
রোগীর গা, বিছানা, সব ভিজিয়া যায়। এই জন্যো, চাম- 
ডার খুলিতে বরফের টুকরো পুরিয়া সেই থলি রোগীর 


৫৬৪. রক্ত-ভেদ-শীপ্ব বন্ধ করিবার উপায়। 


পেটের উপর বসাইয়া দিবে । কলিকাতায় কি কলি- 
কাতার মত বড় শহরে সাহেবদের ডিস্পেন্দরিতে চামড়ার 
থলি কিনিতে পাওয়া ষায়। অনেক জায়গায় এমন ঘটে 
যে, বরফ পাওয়া যায়, কিন্তু চামড়ার থলি মিলাইতে পারা 
যায় না। সেসব জায়গায় একটু কৌশল খাটান চাই। 
কল কৌশল এমন বেশী আর কি? কচি কলাপাত 
আগুণে তাতাইয়া খুব নরম করিয়া লও। তার পর সেই 
কলা-পাঁতে বরফের টুকরো বীধিয়া রোগীর পেটের উপর 
সেই কলা-পাতেরই পোঁটলা বসাইয়া দ্রিতে পার। কিন্থা 
সেই কলা-পাতের পৌঁটলা ন্তাকুড়ার থলির ভিতর পুরিয়া 
লইতে পার। উপস্থিত মতে যে রকমে পার, সেই রকমই 
করিয়া লইবে। বরফের টুকরো গিলিয়া গিলিয়া খাইতেও 
বলিবে। কষ-জলের পিচ্কিরি করিলেও রক্ত বন্ধ হয়। 
বাবলার ছাল, বকুলের ছঃল, জার পেয়ারার ছাল জলে 
সিদ্ধ করিয়! তাতে ফট্কিরির গু'ড়ে। মিশাইয়! গুহাদ্বারে 
পিচ্কিরি দ্রিবে। কষ-জল জুড়াইয়া খুব ঠাণ্ডা না হইলে 
পিচ্কিরি দিও না। কেন না, গরম জলের পিচ্কিরি 
করিলে রক্ত-ভেদ বাড়িবে বই কমিবে না। এ কথাটা 
যেন মনে পাকে । কষ-জল তয়ের করার দেরি যদি না 
সয়, তবে তিন পোআ ঠাণ্ডা জলে ৪ ড্রাম € এক কীচ্চা) 
ট্যানিক্‌ য্যাসিভ আর ৪ ড্রাম ফটুকিরির গুড়ো মিশাইয়া 
সেই জলের পিচ.কিরি করিবে । কষ-জলের পিচ.কিরির 
কথা ৪৭১র থেকে 3৭২র পাতে বলিছি। 

তার্পিণ তেল রক্ত-ভেদের বড় অস্থদ। অর্গটু অব্‌ 


ধক্ত-ভেদ শীঘ্র বন্ধ করিবার উপায় রঃ 


রাই আর গ্যালিক্‌ ফ্যাসিভ্-_-এ ছুটিও এ রোগের খুব ভাল 
অহ্দ। ডাইলিয়ুটু সল্ফিয়ুরিক্ধ য্যাঁসিড আর লভেনমের 
(আফিঙের আরকের ) সঙ্গে মিশাইলে গ্যালিক ফ্যাসিডের 
ধারক গুণ বাড়ে। রক্ত-ভেদ বন্ধ করিবার জন্যে, এই সব 
অন্থদ কোন্টা কার পর, কত টুকু করিয়া দিতে হয়, নীচে 
তা লিখিয়া দিলাম । 


গ্যালিক্‌ ফ্ল্যাসিড্‌ 5 নি ১ ড্রাম্‌ 
'ডাইলিযুট সল্ফিযুরিক্‌ ক্ল্যাসিড্‌ ১২ ড্রাম 
লডেনম্‌ (টিংচর ওপিয়াই ) রি ১২ ড্রাম 
লিকুইড এক্ট্রাক্ট অব্‌ অর্গট্‌ রঃ ২ ড্রাম্‌ 
তার্পিণ তেল | রঃ ২ ডাম্‌ 
মিফুসিলেজ ( গঁদ-ভিজের জল ) *-* ৬ খুন্স পুরাইয়া । 


একত্র মিশাইয়! একটী শিশিতে রাখ । শিশির গায়ে কাগজে 
৬টা দাগ কাটিয়া দেও। 


যতক্ষণ রক্ত-ভেদ বন্ধ না হবে, ৪ খণ্টা অন্তর এক এক 
দাগ এই অন্থদ খাওয়াইবে। ফি বারেই অস্থদের শিশি 
বেশ করিয়া নাড়িয়া লইবে। 

রক্ত-তেদের যে কয়টা ভাল অস্থৃদ আমি জানি, এখানে 
সে কয়টাই একত্র মিশাইয়া দিইছি। ৩২০র পাতে বলিছি, 
কোন রোগের যদ্দি ছু তিনটী ভাল অন্থ্দ জানা থাকে, আর 
সে কয়টা অন্থ্দ একত্র দিবার কোন বাধা না থাকে, তবে তা 
একত্র দিলে যেমন উপকার হয়, শুছ্ু একটা অস্থদে তেমন 
উপকার হয় না। এই জন্যে, এখানে রক্ত-ভেদের ভাল 
ভাল অস্দ গুলি সব একত্রদিইছি। এ অস্থদ্দে তেমন 
উপকার হইল না, আর একটা অস্থদ দিই--এ রকম কণ্রযণ 


৫৩১ . ক্ত-ভেদের রোগীর পথ্য । 


কাল কাটান বা দেরি করা, রক্ত-ভেদে চলে না। রক্ত- 
ভেদ কি ভয়ানক রোগ-_রক্ত-ভেদে রোগী কত শীঘ্র মারা 
যাইতে পারে, এর আগেই তা বলিছি। 

পথ্য-_-চুণের জল-মিশনো এক বক্কা ভুধ। ছুধ খুৰ 
ঠাণ্ডা করিয়া তবে খাবে। গরম দুধ খাইলে রস্ত-ভেদ 
কাড়ে বই কমে না। এই জন্যে, বরফ দিয়া দুধ ঠাণ্ডা 
করিধা' দিতে পার ত আরও ভাল হয়। খুব দুর্বল 
রোশ্সীকে মাংসের কাথ আর ব্রাণ্ডি খাইতে দিবে। ব্রাপ্ডি 
বলিলেই ১র নম্বর ব্রাণ্ডি বুঝিয়া লইবে। মাংসের ক্াথের 
সঙ্গে এক এক বারে ছু ডাম করিয়। ব্রাণ্ডি দিবে। 

গিয়া যদি দেখ, বারে বারে বেশী রক্ত-ভেদ হইয়া 
রোগী এক বারে নেতিয়ে পড়িয়াছে, আর নাড়ী এক বারে 
স্থতোর মত হইয়াছে, তবে রক্ত-ভেদ বন্ধ করিবার যে সব 
ফিকির বলিছি, তা ত *করিবেই। তা ছাড়া, তার হৃৎ- 
পিশ্ডের বল বাড়াইয়া৷ দিবার জন্য গ্টিযুলেণ্ট ( উত্তেজক ) 
আন্সুদ ঘণ্টায় ঘণ্টায়.খাইতে দিবে । স্িযুলেপ্ট অস্থ্দ নীচে 


লিখিয়া দিলাম। 
রশারোম্ণাঁটক্‌ স্পিরিট অব্ক্যামোনিয়া ২ ড্রাষ্‌ 
স্পিরিট ক্লোরোফর্শ (ক্লোরিক্‌ ঈথর ) ২ ডাম্‌ 
১র নম্বর ব্রাগ্ডি ২, - ১২ ওন্স 
সিরপ্‌ জিঞ্জর্‌ রর ও জ্রাম 
স্যাকুই এনিথাই (ডিল্‌ ওয়াটর) ".*.  ₹ উন্স পুরাইয়া। 


একত্র মিশাইয়! একটী শিশিতে রাঁখ। শিশির গাঁয়ে ৬1! দাগ 
কাটিয়া দেও। 


্ত-ভেদের রোগীর ঘর ঠাডা রাখিবে । ৫৬৭ 


যত ক্ষণ মাড়ী বেশ সবল আর রোগী বেশ চাঙ্গা না 
হবে, ঘণ্টায় খণ্টায় এক এক দাগ এই রুম খাওয়াইিবে। 
রোগীর গা আর হাত পা বদি ঠাণ্ডা দেখ তবে সব গায়ে 
শু'ঠের গুঁড়ো মালিশ করিতে" বলিবে, আর আগুনে 
হ্যাক্ড়া তাতাইয়া হাতের তেলোয়ু, পায়ের তেলোয় সেক 
দিতে বলিবে। এ ছাড়া, ছুই বগলে, হাতের তেলোয় 
আর পায়ের তেলোয় গরম জল-পোরা বোতল বা শিশি 
দিয়! রাখিলে রোগীর সন্সিপাত-অবস্থা শীত্রই খুচিয়া যায়। 
এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি। 

রক্ত-ভেদের রোগীর থর ধত দুর পার ঠাণ্ডা রাখিবে। 
ঘরের ভিতরে, বাইরে ব! তার কাছে আগুন কি ধোঁজার 
যদি কোন সম্পর্ক না থাকে, আর বাইরের পরিক্ষার ঠাণ্ডা 
বাতাস ঘরের ভিতর বেশ খেলিতে পায়, তবে সে ঘর সব 
সময়েই বেশ ঠাণ্ডা থাকে । এনিয়ুমোনিয়া আর প্রুরিসির 
রোগীকে যে রকম স্থির রাখিতে বলিছি, রক্ত-ভেদের 
রোগীকেও সেই রকম স্থির রাখিবে। ঠাণ্া ঘরে খুব 
স্থির রাখাই রত্ত-ভেদের রোগীর চিকিওসার প্রধান অক্ত-_ 
এ কথাটা যেন মনে থাকে। 

রক্ত-ভেদ নিবারণ করিবার জন্যে আস্ত্রের ভিতর বরফের 
জলের পিচ্কিরি দিতে বলিছি ; গুহাদ্বারের মধ্যে বরফের 
টুকরো চাল্লাইয়া দিতে বলিছি, শ্যাক্ড়ার পুটুলিতে করিয়া 
বরের টুক্ষুরো রোগীর পেটের উপর বসাইয়া দিতে বলিদ্ছি,, 
আর বরফের টুকরো গিলিয়া খাইতে বলিছি। সহরে এ 
সব ব্যধন্থা চলে। পাড়ার্গায়ে এ রকম ব্যবস্থা করার 


৫৬৮ জল বরফের মত ঠা করিবার উপাঁর। 


চেয়ে কোন ব্যবস্থা না করাই ভাল। পাড়াগায়ে রক্ত“ 
ভের্দের রোগীর চিকিৎসায় বরফের ব্যবস্থা করা, আর 
সহরে নৈলে তার চিকিশুসা হইবে না বলা, ঠাউরে দেখ ত 
ছই-ই এক কথা । শখন 'একবার ভাবিয়া দেখ- পাড়া” 
গ্লায়ে বরফ নৈলে সত্য ,সত্যই কি রস্-ভেদের চিকিৎসা 
হয় না? হয় না, এমন নয়; একটু যুক্তি করিলৈই হয়। 
অস্ত্রের ভিতর বরফের জলের পিচ্ফিরি করিতৈ বলিছি। 
বরফের জলের মত ঠাণ্ডা জল কি-পাড়ার্গায়ে মিলাইতে 
পারা যায় নাই যায়। কেষন করিয়া মিলাইতে পারা 
ধায়, নীচে তা লিখিয়া দিলাম। 

পাঁচ ছটাক দিশেদল আর পাঁচ ছটাঁক শোরা, আলাদা 
'আলাঁদা পাত্রে বেশ করিয়া শুড়ো করিয়া একট। মাল্শায় 
রাখ। তার পর এক সের জল মাল্শায়.ঢালিয়া দাও। 
তিন পোআ কি এক সের জল ধরে, কাসার কি পিতলের 
শরমন একটা ফেরোয় জল পুর্বিয়া সেই ফেরোটা সেই; 
মাল্শার জলে বসাইয়া রাখ। খানিক পরেই ফেরোর 
জল ঘরফের জলের মত ঠাণ্ডা হুবে। রোগীর অস্ত্রের 
ভিতর দেই ঠাণ্ডা জল পিচ্কিরি করিয়া দিলে, বরফের জল. 
পিচ.কিরি করিয়া দ্লেওয়ার যে ফল, তা প্রায় হয়। মাল্‌- 
শার বদলে ছোট একট! বগুনোষ কি জামবাটাতে নিশেদল, 
শোরা আপন জল রাখিয়া, দেই ধগুনো ফি জামবাটা যদি 
রোগীর পেটের উপর বদাইন্পা দেও, তবে শ্যাক্ড়ার পুটু- 
শলিতে করিয়া বর বসাইবার ফল পাবে । বগুনো কি 
জাববাটা ঈষারায় তুলিয়া ধরিবে, তা হইলে. পেটের উপর 


বমি ছু রকম-_আসল বমি আর শঙ্কার বৃমি। ৫৬৯১ 


ওর সব চাপ্ট! লাগিরে না । পেটের উপর ঠাণ্ডা লাগানই 
ন্নাদ্ররকার। | 

সবল্লবিরাম-জবর়ের (রিমিটেণ্ট ফীবরের ) উপসর্গ বলিয়া 
এখানে রক্ত-ভেদের কথা বলিলাম। য্যালেরিক্বা-জ্বরে 
রোগীর যে কাবস্থাই কেন হোক্‌ না,আর যে উপসর্গই কেন 
গ্রাক্‌ না, কুইনাইন্‌ দিতে কখনও ভুল্লিও না, রি ইতস্ততঃ 
রুরিও না। ফল কথা, ম্যালেরিয়ান্বরে কোনও উপসর্গ 
মানিবে না। জ্বর ছাড়িলে, ক্কি জ্বর কমিলে, উপসর্গের 
অস্ুুদ আর কুষ্টুনাইন একর দিবে। রক্ত-ভেদেরও 
চিরিৎসার বেলায় ষেন এ সব কথা মনে থারে। 

ণ। বমি-___:আফল রোগের চেয়ে উপসর্গ 
লইয়া! চিরিৎসককে অনেক জায়গায় বেশী নাকানি 
চোকানি খাইতে হয়। বমির বেলায় এ কথাটী "যেমন 
খাটে, আর কোর উপসর্গের বেলায় তেমন খাটে কি না 
বলিতে প্রারি না। বমি, অনেক রোগের লক্ষণ। এই 
জন্যে, এপ্লানে রমির কথা এত বিশেয় করিয়া বলিলাম। 
কোন্‌ রোগে কি রকম বমি হয়, আর বমির ভাব গতিকই 
রা.কি রকম, বেশ জানা না গ্রাকিলে অনেক সময় বমি 
থামান যায় না। বমি গামাইরার জন্তে কেরল হাত্ড়াইয়! 
বেড়াইতে হুয়। কোন একটা উপসর্গ হঠাশু উপস্থিত 
ছইলে তা থায়াইতে না পারা, জার তার জন্যে হাছড়াইয়া 
বেড়ান চিন্তিংসকের পক্ষে কত কষ্ট আর অপ্রতিভের্‌ 
বিষয়, ধিনি ঠেকিয়াছেন, কেবল তিনিই তা জানেন। 

রমি দ্ধ রকম! আয়ল, বমি আর শঙ্কার রমি। 





৫৭৯ 0 শ্লায় কাকে বলে। 


পেটের পাকস্থলীর ) নিজের উদ্দীপনার জন্যে যে বমি 
হয়, সে বমিকে আসল বমি রলে। উদ্দীপনা কি-_উদ্দী- 
পনা কাকে বলে, ৪৪২র পাতে তা রলিছি 1. শরীরের আর 
আর যন্ত্রের উদ্দীপন! থেকে যে বমি হয়, সে বমিকে শঙ্কার 
বমি বলে। শঙ্কার, বমিকে ডাক্তরেরা সিম্প্যাথেটিক্‌ 
বমিটিং ৰলেন। গর্ভ হইলে ভ্ত্রীলোকদের যে বমি হয়, 
সে বমিকে শঙ্কার বমি বলে। এখানে জরায়ুর উদ্দীপন! 
থেকেই বমি হয়। পেটের (পাকস্থলীর) সঙ্গে আর 
জরায়ুর সঙ্গে নিকট সম্বন্ধ আছে বলিয়াই এ রকম ঘটে। 
জরায়ুর কথা ৩৯৭র পাতে বলিছ্ি। (কেবল জরায়ুরই সঙ্গে 
পেটের (পাকস্থলীর) যে এ রকম নিকট সম্বন্ধ আছে, 
তা নষ্জ। আরও অনেক যন্ত্রের সঙ্গে পেটের এ রকম 
নিকট সন্বন্ধ আছে। আর আর লব যন্ত্রের চেয়ে মগজ 
(ব্রেইন্ন ), হৃৎপিণ্ড (হার্ট আর ফুক্ষোরই সঙ্গে পেটের 
সম্বন্ধ বেশী নিকট। দড়ির টানা দিয়া ছু পাঁচটা জিনিষ 
যেমন একত্র বাঁধিয়া রাঁথ! যায়, একটী শিরের ডাল পাল! 
দিয়া এই কয়টা . (মগজ, হৃতপিগু, ফুক্কো আর পেট ) 
তেমনি একত্র বাধা আছে। রাড়া রক্তের শির, কাল 
রক্ষেত্র শির, আর রসের শির, ক্লাগে কেবল এই তিন রকম 
শিরের কথা বলিছি। এখন যে শিরের কথা বলিলাম, 
এ আর এক রকয় শির। এ শিরকে ডাক্তরের! নর্বব 
রলেন, ভাল বাঙ্গালায় স্নায়ু বলে। আর আর সব শিরের 
মত ল্লায়ুও আমাদের শরীরের পব জায়গায় আছে। আগে 
বে ভিন রকম শিরের রুথা বলিছি, সে তিন রকম শিরই 


কোন্‌ কোন্‌ যন্ত্রের উদ্দীপনা থেকে শঙ্কার'বমি হয়। ৫৭১ 


ফীঁপা। তাদের ভিতর দিয়া রক্ত আর রস চলা ফেরা 
করে। স্সায়ু ফীপা নয়, নিরেট। কাজেই, তার ভিতর 
দরিয়া কোনও রকম রস্ই চলা ফেরা করিতে পারে না। 
আমরা এই ম্সীয়ুরই বলে চলা ফেরা করি। আমাদের 
শরীরের কোন জায়গা ছুঁইলে আমরা, যে জানিতে পারি, 
তাও এই স্ায়ুর বলে জানিতে পারি । মগজ, হৃতপিণু, 
ফুক্ষো আর পেট যেন্সায়ুর ডাল পালা দিয়া একত্র বাধা, 
সেই স্সায়ুকে ডাক্তরেরা নিয়ুমোগ্যা্িক নর্ব বলেন। 
স্তবিধা পাই ত এ সব কথা ভাল ব্ঁরয়া বলিব। যাদের 
ইাপ-কাশের ব্যামো আছে, আহারের একটু অত্যাচারেই 
তাদের হাপ ঢাগায়। এতে পেটের সঙ্গে আর ফুক্কোর 
লগে খুব নিকট সম্বন্ধের যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তেমন 
আর কিছুতেই নয় । মগজ, ফুক্কো, যরুত (লিবর ), অন্ত্ 
( ইন্টেসটিন্ন ), মূত্র গ্রন্থি, মুত্রনলী, জরায়ু আর ডিম্বকোষ, 
এই সব যন্ত্রের উদ্দীপনা গ্নেকে শঙ্কার বমি হইতে পারে। 
এখানে যে কয়টা যন্ত্রের নাম করিলাম, মুত্রগ্রন্থি, মুত্রনলী 
. আর ডিম্বকোষ ছাড়া আর সব যন্ত্রের কথা এর আগেই 
এক রকম মোটামুটি বলিছি। ুত্রগ্রস্থিকে' ডাক্তরের! 
কিডনি বলেন। মুন্রগ্রন্থি ছুটো!। ডাইন কৌকের ভিতর 
পিছন দিকে একটা থাকে, আর বা! কৌোকের ভিতর পিছন 
দিকে একটা থাকে । ওলাউগ্রার রোগীর ভেদ বমি বন্ধ 
হইয়! প্রআাব না হইলে, ডাক্তরের! তার কোমরে রাইয়ের 
পলস্তরা (মষ্টার্ড প্রাঞ্উর) দিয়া থাকেন। রাইয়ের এই 
পলন্তরা তারা ঠিক্‌ মুত্রগ্রস্থিরই উপর বসাইয়। থাকেন। 


৫৭২ মগজ আর জরায়ু থেকেই শঙ্কার বমি বেশী হয়। - 


রক্ত থেকে মৃত তয়ের করাই মৃত্রগ্রস্থির কাজ। এক 
একটী মুত্রগ্রন্থি থেকে এই মুত সরু একটী নলী দিয়! 
মুতের খলিতে গিয়া জমে । মুতের থলির কথা ৩৯৭র 
পাতে বলিছি। এই নলীকে ডাক্তরের! ইয়ুরীটর বলেন। 
ভাল বাঙ্গালায় মুত্রন্ী বলে । জরায়ু (ইউটরস্‌) যেমন 
কেবল জ্রীলোকদেরই থাকে, ডিম্বকোষও তেমনি কেবল 
স্রীলোকদেরই আছে। ডিম্বকোষও দুটো । জরায়ুর 
মাথার ছু পাশে সরু সরু ছুট নলী দিয়া ভিম্বকোষ আট- 
কান থাকে । ডিন্বকোষকে ডাক্তরেরা ওবারি বলেন। 
আ্ীলোকদের মাসে মাসে যে খু হইয়া থাকে, ভিম্বকোষের 
বলেই সে খতু হয়। পুরুষদের অণু, সন্তান উৎপত্তির 
যেমন প্রধান যন্ত্র স্্রীলোকদের ডিম্বকোষ, সন্তান উৎপত্তির 
তেমনি প্রধান যন্ত্র। তার পর বলি। এই মান্ত্র বলিছি, 
মগজ, ফুক্ছো, যকৃত, অন্র“মুত্রগ্রন্থি, মুত্রনলি, জরায়ু আর 
ডিম্বকোষ, এই সব যন্ত্রের, উদ্দীপনা থেকে শঙ্কার বমি 
হইতে পারে। কিন্তু মগজ আর জরায়ু এই ছুটী যন্ত্রেরই 
উদ্দীপনায় শঙ্কার বমি বেশীর ভাগ হয়। আর আর 
যন্ত্রের উদ্দীপনায় শঙ্কার বমি তত হয় না। মগজ আর 
জরায়ুর বেশী রকম উদ্দীপনা হুইলে শঙ্কার বমি হইতেই 
চায়। আর আর সব যন্ত্রের উদ্দীপনার বেলায় সে রকম 
নয়। শঙ্কার বমি হইতেও পারে, না হইতেও পারে। 
মগজ আর জরায়ু, এই ছুটী যন্ত্রেরই উদ্দীপনা থেকে শঙ্কার 
বমি যে বেশীর ভাগ হইয়া থাকে, এখানে তার একটা 
' পরিচয় দিই। সে পরিচয় আর কি?' গর্ভ হইলে বমি 


শঙ্কা কথাটার মানে কি? . ৫৭৩ 


হওয়া, আর মাথায় কোন রকম বেশী ঘা ঘেো৷ লাগিলে 
বমি হওয়া_.এই ছুটী ঘটনাই তার পরিচয়। মাথায় কোন 
রকম বেশী ঘা ঘো৷ লাগিলে' মগজ ( মাথার ঘিলু, ব্রেইন ) 
কাপিয়া উঠে। এই রকম করিয়া মগজ কীপিয়া উঠাকে 
ডাক্তরেরা কংকশন্‌ অব্‌ দি ব্রেইন বূলেন। মাথায় লাঠি 
মারিলে মগজ এই রকম করিয়া কীপিয়া উঠে। উচু 
থেকে নীচে জোরে মাথা পড়িলেও মগজ এই রকম করিয়া 
কাপিয়া উঠে। মগজ কীপিয়া উঠাই বল, আর নড়িয়া 
উঠাই বল, ছুই-ই এক । 

শঙ্কার বমির কথা এখানে বলিলাম। শঙ্কার ভেদের 
কথা ৪৫৩র পাতে বলিছি। কিন্তু শঙ্কা কখাটার মানে 
এখনও বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিই নাই। ধরিতে গেলে, 
শঙ্কার মানে মোটামুটি এক রকম বলিয়া! দেওয়া হইয়াছে । 
পায়ের আঙুলে ফোড়া, পাড়া) বা ঘা! হইলে, কি কোন 
রকম বেশী ঘা! ঘো লাগিলে, কুচংকিতে ব্যথা হয়- কুচ.কির- 
গুলি আওরায়। এ রকম হইলে আমরা বলি, পায়ের 
আঙুলের শঙ্কায় কুচ.কিতে ব্যথা হইয়াছে--কুচ.কির গুল্লি 
আউরেছে। হাতের আঙুলে ফোড়া, পাচড়া, বা ঘা 
হইলে, কি কোন রকম বেশী ঘা ঘো লাগিলে বগলে ব্যথা 
হয়--বগলের গুল্লি আওরায়। এ রকম হইলে আমরা 
বলি, হাতের আঙুলের শঙ্কায় বগলে ব্যথা হইয়াছে-_- 
বগলের গুলি আউরেছে। পাঁচড়া হইয়া জ্বর হইলে বলি, 
পাচড়ার শঙ্কায় ভ্বর হইয়াছে। ফোড়া হইয়া জ্বর হইলে 
বলি, ফোড়ার শঙ্কায় ভ্বর হইয়াছে। মোটামুটি জানিয়া 
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রাখ, এক জায়গার অন্কুখ থেকে আর এক জায়গার ফে 
অন্ুখ হয়, তাকে শঙ্কার অস্থুখ বলে। 

এখানে শঙ্কার বমির একটা খুব সহজ দৃষ্টান্ত দিই । 
ডাক্তর, বৈছ্য, হাকিম, সকলেই সেঁটী বেশ জানেন। কৃমি 
থাকার দরুণ অন্ত্রের, উদ্দীপনা হুইলে বমি হয়। কৃমির 
জন্যে বমি হয়, মেয়েরাও তা জানে । বেশী রকম কোষ্ঠ- 
বদ্ধ হইলেও আন্ত্রের উদ্দীপনা হয়। সেই উদ্দীপনা থেকে 
বমি হইতে পারে-হইয়াও থাকে । অন্ত্রেরে এমন সব 
উদ্দীপনা থেকে যখন বমি হয়, তখন অন্ত্রের শ্রেম্মা-বিল্লির 
প্রদাহ হইলে, কি অন্ত্রের শ্লেক্সা-ঝিলিতে ঘা হইলে বমি 
হইবে, আশ্চর্য্য কি ? অন্ত্রের শ্লেক্া-ঝিল্লিতে ঘা হইয়া বে 
বমি হয়, রক্ত-আমাশার কথা বলিবার সময় সে বমির কথা 
বলিছি। অন্ত্রবৃদ্ধি রোগে অন্ত্র কষিয়া ধরিলে বমি হয়। 
অন্ত্রবৃদ্ধিকে ডাক্তরেরা হঃ্ণিয়া বলেন। স্তৃবিধা পাই ত 
অন্ত্রবৃদ্ধির কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব। 

মুত্রনলির ভিতর দিয়া পাতরি নামিবার সময় বমি 
হইতে পারে_হুইয়াও থাকে । পিত্ত-নলির ভিতর দিয়া 
পাত্রি নামিনারও সময় বমি হইতে পারে_ইইয়াও থাকে। 
রক্ত থেকে মৃত তয়ের কর! বেমন মুত্র-গ্রন্থির (কিডনির ) 
কাজ, রক্ত থেকে পিন্ত তয়ের করা তেমনি যকৃতের 
(লিবরের ) কাজ। মুত্র-গ্রন্থি থেকে মূত্রনলি ( ইয়ুরীটর ) 
দিয়া মুত্র যেমন মুতের থলিতে গিয়া জমে, যকৃত থেকে 
পিন্ত-নলি দিয়। পিত্ত তেমনি পিত্তের থলিতে গিয়া জমে। 
পিত্ব-নলিকে ডাক্তরেরা গল-ডক্ট বলেন; পিত্বের থলিকে 


পাভরি নামিবাঁর সময় ব্যথার তাঁড়শে বমি হয়। ৫৭৫ 


গল-ব্যাডর বলেন। মুত থেকেও পাতরি তয়ের হয়; 
পিত্ত থেকেও পাতরি তয়ের হয়। মৃত থেকে যে পাতরি 
তয়ের হয়, ভাক্তরেরা তাকে ইয়ুরিনারি ক্যাল্কুলস্‌ 
বলেন। পিত্ত থেকে যে পাতরি তয়ের হয়, তারা তাকে 
বিলিয়ারি ক্যাল্কুলস্‌ বলেন। মুত্রনলি দিয়া পাতরি 
নামিবারও সময় শুল-ব্যথার. মত ব্যথা ধরে ; পিত্ত-নলি 
দিয়া পাতরি নামিবারও সময় শুল-ব্যথার মত ব্যথা ধরে। 
শুল-ব্যথা খুব বেশী রকম ধরিলে যেমন বমি হয়, পাতরি 
নামিবারও সময় ব্যথার তাড়শে তেমনি বমি হয়। 

অনেক রকম নূতন জুরে রক্ত খারাঁপ হয়। সেই রক্ত 
দোষে বমি হয়। তাতেই ত বলিছি যে, স্বল্পবিরাম-ভ্বরের 
(রিমিটেপ্ট ফীবরের) বমি একটা উপসর্গ। যে জবর 
মোটেই ছাড়ে না, বা কমে না, যে জুরে গায়ের তাত দিন 
রাতি সমান থাকে, সেই জ্বরেবুই গোড়ায় বমি বেশী হয়। 
যে জ্বরে গায়ের তাত দ্রিন রাতি সমান থাকে, সে জ্বরকে 
ডাক্তরেরা কণ্টিনিয়ুড ফীবর বলেন। ভাল বাজালায় 
অবিরাম-ভ্বর বলে ; আর সোজা বাঙ্গালায় এক-তাড়া ভূর 
বলিতে পার।* হাম-জ্বরের ভূর এক-তাড়া জর । এলো 
বসন্তের জুর এক-তাড়। ভ্বর। হাম কি বসম্তযেকদিন 
না বাহির হয়, সেক দিনভর এক-তাড়াই থাকে । বসন্ত 
ৰাহির হইবার আগে যে জ্বর হয়, সে জ্বরের গোড়ায়,বমি 
হইতেই চায়। হাম-ভ্বরে বমি না হইতেও পারে । হাম- 
জ্বর আর এলে বসন্তের কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব। 

এর আগেই বলিছি, নিজ পেটের (পাকস্থলীর ) 


৫৭ পাকস্থলীর ্লেম্মা-বিল্লির উদ্দীপনা হইলেই বমি হয়। 


উদ্দীপনা থেকে যে বমি হয়, তাকে আসল বমি বলে। 
যে কারণেই হোক, পেটের (পাকস্থলীর ) শ্রেক্সা-বিল্লির 
কোন রকম উদ্দীপনা হইলেই বমি হয়। আর আর 
উদ্দীপনার কথা ছাড়িয়া দেও, খুব বেশী খাইলেও বমি হয়। 
তাতেই বলি, কত কড়া অস্দই আছে-কত বিষই আছে, 
যা পেটে পড়িলে পেটের শ্রেক্সা-ঝিলির (মিয়ুকস্‌ মেন্দে,- 
ণের ) উদ্দীপনা হয়-কোন কোন জায়গায় প্রদাহও হয়। 
সেই উদ্দীপনা থেকে, আর সেই প্রদাহ থেকে বমি হর়। 
উদ্দীপনার কথা ৪৪২র পাতে বলিছি। প্রদাহের কথ! 
২০০র পাতে বলিছি। উদ্দীপনার বাড়াবাড়ি হইলেই 
প্রদাহ হয়। উদ্দীপনার বাড়াবাড়িকেই প্রদাহ বলে। 
কোন কোন বিষ খাইলে যে বমি হয়, তার একটী সহজ 
দৃষ্টান্ত দিই। শেঁকো বিষ (আর্সেনিক্‌) খাইলে বমি 
হুয়। শেঁকো। বিষ খাইলে রমিও হয়, ভেদও হয় । শেকো। 
বিষ খাইলে পেটের (পাকস্থলীর ) শ্রেক্ষা-ঝিল্লির যে উদ্দী- 
পনা হয়, সেই উদ্দীপনা থেকে বমি হয়; আর আন্ত্রের 
্রেত্মা-ঝিল্লির যে উদ্দীপনা হয়, সেই উদ্দীপনা থেকে ভেদ 
ভয়। শেঁকো বিষ খাইলে পেটের (পাকস্থলীর ) শ্রেক্ষা- 
বিল্লির ত উদ্দীপনা হয়ই ; অন্ত্রেরও শ্লেক্া-ঝিল্লির উদ্দীপনা 
হয়। 

গিয়া দেখিলে রোগীর বমি হইতেছে । এখন কেমন 
করিয়া ঠিক করিবে, আসল বমি হইতেছে, কি শঙ্কার বমি 
হইতেছে । এটা আগে ঠিক করা চাই। এ-ঠিক্‌ করিতে 
না পারিলে, রোগীর বমি থ্ামাইতে পারিবে না, তার আতীয় 


আসল বমির আর শঙ্কার বমির তফাত । ৫৭৭ 


স্বজনের কাছে নিশ্চয়ই অপ্রতিভ হইবে। আসল বমিতে 
আর শঙ্কার বমিতে ঢের তফাত। কিসে কিসে তফাত, 
এখানে এক ছুই করিয়া তা লিখিয়া দিলাম। ডাইনে 
বায়ে ছুটী সারি করিয়া লিখিয়া দিলাম । বীয়ের সেরে 
আসল বমির কথা লেখা থাকিল। ডাইনের সেরে শঙ্কার 
বমির কথা লেখা থাকিল। এক ছুয়ের দাগ ধরিয়া ভাইনে 
বায়ে বেশ ঠাউরে ঠাউরে খতিয়ে দেখিলে, ছু রকম বমির 
তফাত বেশ বুঝিতে পারিবে। কিসে কিসে "তফাত, 
যদি বেশ মনে করিয়া রাখিতে পার, তবে আসল 
বমি কি শঙ্কার বমি ধরা করিতে কখনই ঠকিবে না" 
বমি খামাইতে পারিলে না বলিয়া কখনও অপ্রতিভও 
হইবে না। 


আসল বমি । শঙ্কার বমি 


১। বমি হইবার আগেগা ১। বমি হইবার আগে 
স্যাকার ন্যাকার করে। বমি' মোটেই গা ন্যাকার ন্যাকার 
হইয়া গেলেই গা ন্যাকার 'করে না। বমি হইয়া পেট 
ন্যাকার সারিয়া' যায়। কোন খালি হইয়া গেলেও অকি 
কোন জায়গায়, বমি হও- আর ওআাক্‌ উঠিতে থাকে । 
যার পর কেবল খানিক ক্ষণ জলই হোক্‌, ছুধই হোকু 
গ! হ্যাকার হ্যাকার থাকে আর যাই হোক্‌, পেটে 
না। তার পর আবার গা পড়িব! মাত্রই তা বমি হইয়া! 
ন্যাকার ন্যাকার আরম্ভ হয়। যায়! রোগী নড়িলে চড়ি- 
যাই হোক্‌, আসল বমিতে লেও.তার বমি হয়। 


€৭৮ 


আসল বমি। 


বমি হওয়ার পরই গা) 


ম্যাকার হ্যাকার সারে। 
আসল বমিতে, বমি হইবার 
আগে গান্যাকার ম্যাকারই 
থাক্‌, মাথা-ঘোরাই থাক্‌, 
আর মাথা ধরাই থাক্‌, বমি 
হওয়ার পরই সে সব অস্থখ, 
জয় একবারেই সারিয়া যায়, 
নয় খুবই কম হয়। 

২। পেটের উপর আব 
যকৃতের উপর ঘ! দিলে 
রোগীর ব্যথা লাগে । আছু- 
লের উপর আঙুল দিয়! 
কেমন করিয়া,ঘা দিতে হয়, 
আরকোন যন্ত্রে ব্যথা হইলে 
তা কেমন করিয়া ভঠিক্‌ 
করিতে হয়, ৯১--৯২র 
পাতে তা বলিছি। পেটের 
উপর, কি যকৃতের উপর 
চাপ দিলে রোগীর অকি 
উঠে-ওআক উঠে। 

৩। রোগী ঝা বমি করে 
তা যদি পণীক্ষা করিয়! 


আসল বমির আর শঙ্কার বমির তফাত । 


শঙ্কার বমি। 


২। পেটের উপর কি 
যকৃতের উপর ঘা দিলে 
রোগীর ব্যথা লাগে না। 
পেটের উপর কি যকুতের 
উপর চাঁপ দিলে রোগীর 


'অকিও উঠে না_ওআকও 


উঠে না। চাপ দ্দিলে তার 
কোন অন্ুখই হয় ন1। 


৩। রোগী যা খাইয়াছিল, 
শঙ্কার বমিতে তা. বজ্নিশ, 


, আসল বমির আর শঙ্কার বমির অফাতি। 


আসল বমি। 
দেখ, তবে আসল বমিতে 
আধ-হজম আহার, পিত্ত 
আর দুর্গন্ধ রস দেখিতে 


পাবে। কখনও টক জল, 
পুজ বা রক্ত দেখিতে 
পাবে। 


৪1 আসল বমিতে খিদে 
বা খাইবার ইচ্ছা মোটেই 
থাকে না। এমন কি, খাই- 
বার নামে বমি আসে। 


€। আসল বমিতে জিব 

অপরিষ্কার হয়'। মুখে হূর্গন্ধ 
হয়। চোকের রং প্রায়ই 
একটু হল্দে হয়। বমির 
পর তবে মাথা ধরে। 


৬। আসল বমির মাথা- 
ধরায় কপাল ব্যথা করে। 


৫ণজ 


শঙ্কার বমি। 
উঠিয়া পড়ে । হজম: হও- 
যার এক আধটু চিহ্ৃও 
পাওয়া যায় না। রোগী 
গাজলা গজল শ্রেক্া বমি 
করে। শঙ্কার বমিতে পু 
কি রক্ত কখনও থাকে না। 
কখন বা খুব বেশী পি 
উঠে, কখন বা কেনল নামে 
মাত্র পিত্তি উঠে। 

৪1 শঙ্কার বমিতে খিদে 
থাকে এমন কি; বমির 
পরই খাইবার ইচ্ছা হয়। 
তবেই দেখ, খাইবার নামে 
ত বমি আসেই না; বরং 
তার বিপরীত । 

৫ শঙ্কার বমিতে জিব 


পরিষ্কার থাকে । মুখে 
দুর্গন্ধ খাকে না। চোক. 
হয় বেশ পরিক্ষার থাকে, 
নয় অল্প রাঙা হয়। বমির 
আগে মাথা ধরে। 


৬1 শঙ্কার বমিতে মাথা” 
ধরা খুবই বেশী হয়। মাথার 


৪৮০ 


আসল বমি। 
চবিবশ ঘণ্টার বেণী মাথা 
ধরা থাকে না। বমির পর 
প্রায়ই মাথা ধরা সারিয়া 
যাঁয়। 


শ। আসল বমিতে পেটের 
কামড় থাকে । দুর্গন্ধ ঢেকুর 
উঠে। পেট নাবে। মল 
পাতলা হয়, আর কাদার 
যেমন রত তেম্নি রং হয়। 


৮। আস্ল বমিতে রোগীকে 
অনেক চেষ্টা করিয়া বমি 
করিতে হয়। বমি করি- 
বার প্সাগে অনেক বার 
ওআক তুলিতে হয়, মুখ 
দিয়া ঢের জল উঠে, ছেপ 
উঠে, লাল পড়ে। ' বমির 


শঙ্কার বমি। 
খাবরি আর পিছন দি 
ব্যথা করে। মাথা-ধর! 
অনেক দিন ধরিয়া নিয়ত 
থাকিতে পারে । আবার 
চাই কি, মাথা-ধরা মোটেই 
না খাকিতে পারে। 
৭। শঙ্কার বমিতে পেটের 
কামড়ের কোনও পরিচয় 
পাওয়া যায় না। ছুর্গন্ধ 
ঢেকুর উঠে না। পেটত 
নাবেই না, তার বিপরীত 
কোষ্ঠবদ্ধ থাকে । যেখানে 
কোষ্ঠবন্ধ না থাকে, সেখানে 
রোগীর সহজ বাহে হয়। 


মলের বেশ আইট দেখ। 


যায়। 

৮। শঙ্কার বমিতে রোগীকে 
চেষ্টা করিয়া বমি করিতে 
হয় না। বমি যেন আপ- 
নিই হয়। মুখ দিয়ে জলও 
উঠে না, ছেপও' উঠে না। 
বমির পর রোগী নেতিয়েও 
পড়ে না। 


আসল বমির আর শঙ্কার বমির তফাত । 


আসল বমি। 
পর রোগী যেন নেতিয়ে 
পড়ে। 
৯। আসল বমিতে নাড়ীর 
খুব বেগ হয়, আর নাড়ী 
হুর্ববল হয়। 


১০। আসল বমিতে 
কেবল উপর-পেটেই রাই- 
য়ের পলম্তরা € মষ্টার্ড 
পাষ্টর ) বা বেলস্তর! দিলে 
বমি বন্ধ হয়। উপর 


পেটকে ভাত্তরেরা এপ্রি- 


গ্যান্ীয়ম বলেন। উপর- 
পেটের উর্ধ সীমা *বুকের 
কড়া। : 

১১। প্রায়ই ভোর ৪টের 
সময় আসল বমির বাড়া- 
বাড়ি হয়। যকৃতের (লিব- 
রের) ব্যামোতে এই 
নিয়মটা .সব চেয়ে বেশী 
দেখা যায়। 


৫৮৯ 


শঙ্কার বমি। 


৯। শহ্কার বমিতে নাড়ীর 
বেগঞ্ড হয় ন', নাড়ী হুর্ববলও 
হয় না। হাত ধরিয়া বেশ 
করিয়া ঠাউরে দেখিলে 
নাড়ী যেন শক্ত শক্ত মালুম 
হয়। 

১০1 শঙ্কার বমিতে 
কেবল ঘাড়েই রাইয়ের 
পলস্তরা বা বেলস্তরা বস!- 
ইলে বমি বন্ধ হয় 


১১। শঙ্কার বমির বাড়- 
বাড়ি প্রায়ই বেল! ৭টার 
সময় দেখা যায়। 


৫৮হ শঙ্কার বমির চিকিৎসার একটা দৃষ্টান্ত । 


আসল কমিতে আর শঙ্কার বমিতে তফাত, এক রকম 
মোটামুটি তা বলিলাম। এই তফাত গুলি যদি বেশ 
ঠাউরে ঠাউরে মনে করিয়া রাখ, আর রোগীর কাছে বসিয়া 
এক এক করিয়া মিলাইয়া লও, তবে রোগীর আসল বমি 
হইতেছে, কি শঙ্কার'বমি হইতেছে, সহজেই ঠিক করিতে 
পারিবে। তার পর এখন বমির চিকিশুসার কথা বলি। 

চিকিসা____-এর আগেই ৰলিছি, রোগীর আসল বমি 
হইতেছে, কি শঙ্কার বমি হইতেছে, যদ্দি ঠিক করিতে না 
পার, তবে সাত দিক্‌ হাভড়াইয়াও বমি থামাইতে পারিবে 
না। পিত্ত-্গলীর ( গলডক্টের ) ভিতর দিয়া পাতরি নামি" 
তেছে বলিম্বা রোগীর শুল-ব্যথার মত ব্যথা ধরিয়!াছে। 
কণার সেই ব্যথার তাড়শে তার ৰমি হইতেছে । তুমি তা 
ঠিক করিতে না পারিয়! বমি থামাইবার জন্যে তাঁর উপর- 
পেটে রাইয়ের পলস্তরা ('মন্টার্ড প্রাষ$টর ) বসাইয়া দিলে, 
বরফ খাইতে দিলে, সোডা ফ়্যাসিড্‌ খাওয়াইলে, অস্থুদের 
পুথিতে বমির যত অস্থুদ লেখা আছে, এক এক করিয়া 
সব দিলে, কিন্তু বমির কিছুই করিতে পারিলে না। কিছু 
ত করিতে পারিবেই না; করিতে না পাবিবারই কথা বটে। 
ব্যথার তাড়শে বমি হইতেছে, পেট ঠাণ্ডা করিলে কি সে 
বমি থামে ? এক বারে যদি দু গ্রেন আফিং খাওয়াইয়া 
দাও, তবে ৰ্যথাও নরম পড়ে, বষিও থামে । আধ ঘণ্টার 
মধ্যে যদি ব্যথা নরম না পড়ে, তবে ফের দু শ্রেন্‌ আফিং 
প্বাওয়াইয়া দিবে । অনেক জায়গায় পুরো মাত্রায় আফিং 
এক বার দিলেই কাজ হয়। বড়ি করিয়া অ।ফিং খাওয়াইয়া 


শঙ্কার বমির চিকিৎসার আর একটা দৃষ্টাস্ত। ৫৮৩ 


দ্দিলে উঠিয়া পড়ে না। বড়ি করিয়া আফিং খাওয়াইয়। 
দেওয়পরও যে ফল, গুহ্দ্বারের মধ্যে আফিডের আরকের 
€ লডেনমের ) পিচ্কিরি দেওয়ারও সেই ফল। কতখানি 
লডেনম্‌ কেমন করিয়া পিচ্কিরি করিয় দিতে হয়, ৯৪র 
পাতে তা বলিছি। তবেই দেখ, বশ্বির কারণ ঠিক করিতে 
পারাই সব। অন্ত্রের ভিতর কৃমি আছে বলিয়া বমি 
হইতেছে, গা ন্যাকার-ন্যাকার করিতেছে, অকি হইতেছে, 
কাঠ-বমি হইতেছে । তুমি তা ঠাউরাতৈ না পারিয়া, 
বুঝিতে না পারিয়া, বমি থামাইবার জন্যে কতই চেষ্টা! 
করিলে, কিন্ত্ব কিছুতেই বমি থামাইতে পারিলে না। তুমি 
বমি থামাইতে পারিলে না বলিয়া রোগীর আত্মীয় স্বজনেরা 
আর এক জন চিকিৎসককে ডাকিলেন। নূতন চিকিৎ- 
সক আসিয়া রোগীর সব পরিচয় লইলেন, আর তার 
অবস্থা বেশ ঠাউরে দেখিলেন। ধ্বমির কারণ ঠিক করিয়া 
তিনি তোমার সব প্রেন্কুপ্শন (ব্যবস্থা-পত্র ) দেখিতে 
চাইলেন। তোমার প্রেস্কপ্শনে কুমির অস্থ্দ একটাও 
লেখা নাই। এতেই তুমি তার কাছে অপ্রতিভ হইলে। 
রোগীকে তিনি কৃমির অস্থুদ দিলেন। কৃমি সব নামিয়] 
পড়িল ; রোগীরও বমি থামিয়া গেল। তাতেই বলিতেছি, 
বমির কারণ ঠিক করিতে পারাই সব। শুছু বমি বলিয়া 
কেন এ কথাটা সব রোগেরই বেলায় সমান খাটে। 
রোগ চিনিতে না পারিলে, রোগের কারণ ঠিক করিতে 
না পারিলে, তার চিকিৎসাই হয় না। সবিরাম-জ্বরে কি 
স্ব্পবিরাম-জ্বরে যে বমি হয়, জ্বরের সঙ্গে সে বমির বেশ 


৫৮৪ সোভা-স্স্যাসিড ফেমন করিয়া খাক়। 


একটী সম্বন্ধ আছে। জঅবিরাম-জ্বরে জ্বর আদিল 
বমি আরম্ভ হয়। অনেক জায়গায়, জ্বরের সঙ্গে সঙ্গেই 
বমি আসিয়া উপস্থিত হয়। জ্বর ছাড়িয়া গেলে বমি 
থামিয়া যায়। ন্বল্পবিরাম-জ্বরে কতক্ষণ জ্বর কম থাকে, 
ততক্ষণ বমিও কম হয়। জ্বরের প্রকোপ হইলে বমিগ 
সেই সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে । এতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, 
সবিরাম-জ্বরে জ্বর আসা বন্ধ করিতে পারিলেই বমিও বন্ধ 
হয়; আর স্বল্লবিরাম-জ্বুরে জ্বরের প্রকোপ হইতে না দিলে 
ৰমিরও আর বাড়াবাড়ি হয় না। তাতেই বলি, ধরিতে 
গেলে জ্বরের বমির আফষল অস্থদই কুইবাইন। এখানে 
বমির কারণই জ্বর। সে কারণদূর করিবার তোমার 
কেবল একটী অস্থদই আছে । সে অসুদ আর কি? কুই- 
নাইন্‌্। তবে বমির ৰাড়াবাড়ির সময় রোগীর কষ্ট ঘুচ্াই- 
বার জন্যে আর কিছু অস্থুদ বিস্দ দেওয়া চাই। কাচের 
দুটী গ্লাসে এক ছটাক করিয়া চিনি-পানা কি মিছরি-পান! 
লও। একটা গ্রাষে ৩০ গ্রেন্‌ বাইকার্ববসেট্‌ অব্‌ ফোডা 
ডালিয়া দেও। আর একটা গ্লাসে ২৫ গ্রেন্‌ ট্ার্টারিক 
ক্্যাসিড্‌ ঢালিয়া :দেও। টার্টারিক ফ্্যাসিড যদি আগে 
গুঁড়ো করা না থাকে, তবে গুড়ো করিয়া লইবে। লোডা 
আর টার্টারিক য়্যাসিড্‌ ছুই গ্লাসের জলে বেশ গুলিয়া 
গেলে, বাঁ হাতে করিয়া একটী প্লাস মুখের কাছে আন, 
আর ভাইন হাতে করিয়া আর একটী গ্লাসের জল বাঁ 
হাতের গ্রাসে ঢালিয়া দেও। ঢালিয়! দিবার প্রায় সঙ্গে 
সঙ্গেই বাঁ হাতের গ্লাসের জল ফৌস করিয়! ফুটিয়া উঠিবে। 


অরের বমি সোডা-য়্যাসিডে যেমন সারে, তেমন আর কিছুতেই না। ৫৮৪ 


ফুটিয়া উঠিতেই রোগীকে তা চুমুক দিয়া খাইয়া ফেলিতে 
বলিধে। এই যে অন্ুদ্দ খাওয়াইয়া দিলে, ভাক্তরের! 
একে একরেবসিং ডাফ- টু বলেন। বাইকার্ধধণেট অব 
সোডা আদঘ্ম টার্টারিক য্যাসিড্কে সোজাস্বজি সোভা- 
য্যাসিছ বলিলেই চলে । আমরাও সোজান্থজি সোডা- 
য্যাসিডই বলিয়া থাকি। অমুকের হ্বর হইয়াছে, সে ফেবল 
বমি কক্পিতেছে। বার ছুই সোডা-য়্যাসিড্‌ খাওয়াইয়া দ্রিই, 
বমি এখনই থামিয়া যাবে। আজ ফাল গুহস্থেরাও নিজে 
নিজে এ রকম ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ফলে, সোডা- 
ঝ্যাসিছ কথাটা খুবই চলিত হুইয়াছে। সোভা-ঝ়্যাসিছ 
খাইলে বমি থামে, তাও অনেকে বেশ জানিতে 
পারিয়াছেন। এই জন্যে, অনেক জায়গায় সোডা-য়্যাঁসিড্‌ 
খাইবার বা খাওয়াইবার ব্যবস্থা দিতে ভাক্তরের দরকার 
হয় না। সোডা-য়্যাসিভ একবার খাইলেই যে বমি থামিয়! 
বায়, তা নয়। কোন জায়গায় একবার খাইলেই কাজ 
হয়। কোন জায়গায় ছু বারও খাইতে হয়, কোন জায়গায় 
আবার তিন চারি বারও খাইতে হয়। যাই হোক্‌, জ্বরে 
যে বমি হয়, 'সোডা-য়্যাসিডে সে বমি যেমন পারে, তেমন 
আর কোনও অন্থদে নয়। পসোডা-য্যাসিডে বমি সারে 
বলিলে কি বুঝায় ? ৩০ গ্রেন্‌ বাইকার্ববণেট অব. সোডা, 
আর ২৫ গ্রেন্‌ টার্টারিক ফ্ল্যাসিভ, চিনি-পানা কি মিছরি- 
পানায় এ রকম আলাদা আলাদা করিয়া গুলিয়া একত্র 
মিশাইয়া ফুটিয়া উঠিতেই তা খাওয়াইয়া দিলে বমি সারে-_ 
এই বুঝায়। সোডা য্যাসিড খাইবার জন্য কাচের গ্লাস 


:৫৮৬ বরকে টুকরো! ও বিনদুমাত্রায় বাইনম্‌ ইপেকা বমির বড় অস্থদ। 


ব্যবহার করিতে বলিছি। পাড়ার্গায়ে সব জায়গায় কাচের 
গ্রাস পাওয়া যায় না। পাড়াগায়ে কাচের গ্লাসের ব্যবহার 
খুবই কম, পাড়াগীয়ে কাচের গ্লাস অনেকে দেখেনও নাই। 
কাচের গ্রাস নৈলে যে সোডা-য়্যাসিড খাওয়। হয় না, তা 
নয়। কাচের গ্লাসের বদলে পাথরের বাটা ব্যবহার করি- 
লেই হইতে পারে। 

বরফের টুকরো খাইলেও পেট বেশ ঠাগা হয়, আর 
বমি থামিয়া যায়। বরফের টুকৃরো মুখে রাখিয়া সহজে 
গিলিবার মত সে গুলি ছোট ছোট হইয়া গেলে, 
গিলিয়া ফেলিবে। খানিকক্ষণ ধরিয়া বরফের টুকরো এই 
রকম করিয়া গিলিয়া গিলিয়া খাইলে বমি থামিয়া যায়। 
বরফের টুকরো পেটে গিয়া গলিলে, পেটের উদ্দীপনা 
শীঘ্ই দূর হয়। পেটের উদ্দীপনা গেলেই বমি থামিয়া 
যায়। উদ্দীপনা কি-_উদ্দীপনা কাকে বলে; এর আগে 
অনেক বার বলিছি। পাড়ার্গায়ে বরফ পাওয়া যায় না। 
কাজেই বরফের ব্যবস্থা সেখানে চলে না। 

বমি থামাইবার আর একটা ভাল অস্তুদ আছে। এক 
ফোটা করিয়া বাইনম্‌ ইপেকা যদি ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাইতে 
দেও. তবে বমি, অকি, ওআাক-উঠা, গা ন্যাকার-হ্যাকার 
শবাপ্রই সারিয়া যায়। এক ফোটা করিয়া বাইনম্‌ ইপেকা 
ঘণ্টায় ঘণ্টায় দিবে। এ ছাড়া, যখন গা হ্যাকার-্াকার 
করিবে, অকি উঠিবে, ওআক আসিবে, কি বমির চেষ্টা 
হইবে, তখনই এক ফোটা বাইনম্‌ ইপেকা খাইতে দিবে। 
খুব একটু খানি জলের সঙ্গে বাইনম্‌ ইপেকা খাওয়া চাই। 


উপর-পেটে রাইয়ের পলস্তরা দিলে বমি সীরে।  ৫৮% 


নৈলে জল বেশী হইলে উঠিয়া পড়িবে । এক এক বারে 
এক ড়ুামের বেশী জল না খাইলে ভাল হয়। কত টুকু 
জলে ক ফোটা বাইনম্‌ ইপেক! কি রকম করিয়া খাইতে 


দিবে, নীচে তা লিখিয়া দিলাম। 
বাইনম্‌ ইপেকা! ৪ ২৪ ফোটা 
পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল ... ৮০, ১ ওন্স 
একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ । 


শিশির গায়ে কাগজের ২৪টা দাগ কাটিয়া দেও। যত 
ক্ষণ বমি না থামিবে, এক এক দাগ খাইতে বলিবে। 
ঘণ্টায় ঘণ্টায় ছাড়া আর কখন্‌ কখন্‌ খাইতে দিবে, এই 
মাত্র তা বলিছি। 

এ সব :অস্থাদ দিয়া যদি বমি বেশ থামাইতে না পার, 
তবে রোগ্মীর উপর-পেটে রাইয়ের ছোট এক খানি পলস্তরা 
€মষ্টীর্ড প্রাঞ্উর) বসাইয়া দ্বিবে। বুকের কড়া আর 
নাইয়ের ৪1৫ আঙুল উপর, এই ছুটা সীমার মাঝখানের 
জায়গাকে উপর-পেট বলে। উপর-পেটকে ডাক্তরেরা 
এপিগ্যাষ্টরিয়ম্‌ বলেন । রাইয়ের পলস্তরা ঠিক এই জায়গায় 
বসাইয়! দিবে? রাই (মঞ্টার্ড ) বেশ টাট্কা হওয়া চাই। 
অনেক দিনের পুরাণ রাইতে তেমন কাজ হয় না। পুরাণ 
রাইতে জ্বালাও ধরে না, বমিও থামে না। রাইয়ের বেশ 
তেজ আছে কি না, কাক্‌ খুলিয়া রাইয়ের শিশি শু“কিয়া 
দেখিলেই তা জানিতে পারা যায়। নাকে যদি খুব ঝাঁজ 
লাগে, তবে সে রাইয়ের পলস্তরায় উপকার হইবে, ঠিক 
করিবে। ক্লাইয়ের পলস্তরা যদি খুব তেজাল করিতে চাও, 


৫৮৮ উপর-পৈটে রাইয়ের পলন্তরা বসাইবার কণা । 


তবে পলস্তরা তয়ের করিবার সময় তাতে ফোটা কতক 
র।1সিটিক্‌ য্যাস্ড দিবে । পলম্তরায় খুব জ্বালা না ধরিলে 
কাজ হয় না। একটু জ্বালা ধরিতেই রোগীর কথা গুনিরা 
ফাঁদ পলস্তুরা উঠাইয়া ফেল, তবে তাকে তোমার কেবল কষ্ট 
«দেওয়াই সার হবে। এই জন্যে, রোগী যতই কেন আগ্ুনাদ 
করুক না, আধ ঘণ্টা পথ্যন্ত পলস্তরা খান বসাইয়া রাখা 
চাই-ই1 তার পর, পলস্তরা উঠাইয়া ফেলিবে। তার পর, 
শরম জলে ন্যাকড়! ভিজাইয়া পলস্তরা বসানর জায়গাটা 
বেশ পরিষ্কার করিয়া দ্িবে। রোগার পেটের উপর রাই 
যেন একটুও লাগিয়া না থাকে । তার পর অলিব অইলই 
হোক্, নারিকেল তেলই হোক্‌, আর ঘিই হোক্‌, গরম 
করিয়া সেই জায়গায় বেশ করিয়া লাগাইয়া দিবে। পল- 
স্তরা উঠাইয়া লইলেও খানিক ক্ষণ জ্বালা থাকে । ঘি, কি 
তেল গরম করিয়া লাগাইয়র দিলে ভ্ৰালাটা শীত্রই থামিয়। 
যায়। 

সৌডা ফ্যাসিড খাইলে, 'বরফের টুকরো এ রকম 
করিয়া গিলিয়। গ্রিলিযা খাইলে, আসার এক ফোটা করিয়া 
বাইনম্‌ ইপেকা এ রকম নিয়ম করিয়া খাইলে' ১০০র মধ্যে 
৯০ জায়গার আসল বমি থামিয়া যার। বমি থামাইবার 
জন্যে, সব ক্তায়গাতেই যে এ তিন রকম উপায়ই করা চাই 
বা করিতে হয়, তা নয়। কোন জায়গায় শুদ্ু সোডা- 
ফ্্যাসিডেই বমি সারে। কোন জায়গার শুদু বরফের 
টুকরো এ পকগ করিয়া গিলিয়া গিলির়া খাইলেই বমি 
ভাল হত ।..কোন জায়গায় .কেবল. রাইয়ের পলস্তরাতেই 
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বমি থামিয়া যায়। আবার কোন কোন জায়গায় বমি 
থামাইবার জন্যে এ কয় বলকম উপায়ই করিতে হয়। 
যেখানে এ কয় রকম উপায় করিয়াও বমি থামাইতে না 
পারিবে, সেখানে কি করিবে? সেখানে আর একটা 
উপায় করিবে । সে উপায় আর কি ? বেলস্তরা বসান । 
রাইয়ের পলস্তরা যে জায়গায় বসাইয়াছিলে, বেলন্তরাও 
ঠিক সেই জায়গায় বসাইয়া দিবে। যকৃতের (লিবরের ) 
সঙ্গে, আর পেটের (পাকস্থলীর ) সঙ্গে এমনি সম্বন্ধ যে. 
একটার উদ্দীপনা হইলে আর একটীর উদ্দীপনা তার সঙ্গে 
সঙ্গে হয়। ফল কথাঃ আসল বমিতে পেটের উদ্দীপনা 
সার যকৃতের উদ্দীপনা, ছুই উদ্দীপনাই এক সঙ্গে থাকে। 
তাতেই ৫৭৮র পাতে বলিছি, আসল বমিতে পেটের উপর 
আর যকৃতের উপর ঘা দিলে রোগীর ব্যথা লাগে। শঙ্কার 
বমিতে পেটের উপর, কি যকৃতের উপর ঘা দিলে রোগীর 
কথা লাগে না। আসল বমিতে পেটের উপর, কি যকুতের 
উপর চাপ দিলে রোগীর অকি' উঠে__ওআক উঠে। শঙ্কার 
ধমিতে পেটের উপর, কি যকৃতের উপর চাপ দিলে রোগীর 
আকিও উঠে নাঁ_ওআকও উঠে না। এই জন্যে, আসল 
বমি থামাইতে পেটেরও উদ্দীপনা দূর করা চাই-_যকৃতেরও 
উদ্দীপনা দূর করা চাই। আর এই জন্যে, রাইয়ের পল- 
স্তরাই হোক্‌, *আর বেলম্তরাই হোক্‌, উপর-পেটে এমনি 
ভূত বরাত করিয়া বসাইয়৷ দিবে বে, তার খানিকটে যেন 
যকৃতের (লিবরের) জায়গার উপরে আসিয়া পড়ে। 
তইন দিকে পাঁজরের উপর পর্যন্ত আসিয়! পড়িলেই 
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যকৃতের জায়গার উপর তোমার রাইয়ের পলস্তরা কি 
বেলস্তরা বসান হইল। ফল কথা, আসল বমিতে পেটের 
উদ্দীপনা আার ঘরতের উদ্দীপনা, ছুই উদ্দীপনাই এক বারে 
দূর করা চাই-_-এ কথাটা যেন মনে থাকে । এ কথাট! 
মনে না থাকিলে পদে,পদে অপ্রতিভ হবে। 

সাহেবদের দেশে আমাদের কাচ-পোকার মত দেখিতে 
স্শ্ী এক রকর্ধ মাছি মাছে । সে মাছির এমনি তেজ যে, 
শ্লায়ে বসিলেও ফোস্কা হয়। বেলস্তরা সেই মাছি থেকে 
তয়ের হয়। বেলস্তরার কথা মেটিরিয়া মেডিকার় ভাল 
করিয়া বলিব। ধেলস্তরার আরোকেও ফোস্কা হয়, 
বেলন্তরার পটিতেও ফোক্ষা হয় । বেলস্তরার আরোককে 
ডাক্তরেরা লাইকর লিটা বলেন। বেলস্তরার পটিকে তার! 
এম্পরাস্ম লিটা বলেন। লাইকর লিটীর বদলে লাইকর 
ক্যান্থারিডিস্‌ বলিলেও হ্ছয়। এমপ্রান্্রম লিটার বদলে 
এম্প্রাপ্রিম্‌ ক্যান্থারিডিস্‌ বলিলেও হুয়। ঘে মাছি থেকে 
বেলস্তরা ভয়ের হয়, লিটা আর ক্যাস্থারিডিস্‌__এ ছুইটা 
সেই মাছির নাম! লাইকর লিটা ছাড়া বেলস্তরার আর 
একটা আত্দোক আছে । সে আরোককে ডাক্তরেরা লিনি- 
মেন্ট ক্যান্থারিডিস্‌ বলেন। লাইকর লিটার চেয়ে লিনি- 
মেণ্ট ক্যাস্থারিডিসের তেজ ঢের বেশী। লাইকর লিটা 
অনেকবার লাগাইলে তবে ফোস্কা হয়। লিনিমেণ্ট ক্যাস্থা- 
রিডিস্‌ এক বার লাগাইলেই ফোস্কা হয়। যেখানে তড়ি- 
ঘড়ি বেলস্তরার ফোস্কা উঠান দরকার, সেখানে লিনিমেন্ট 
ক্যান্থারিডিস্‌ লাগাইবে। তবে লিনিমেণ্ট ক্যাম্থারিডিস্‌ 


গাঁয়ে বসাইবাঁর বেলস্তরার পটি কেমন করিয়! তয়ের করে । ৫৯১ 


বেশ বুঝিয়া স্জিয়া ব্যবহার করা চাই। ডাক্তরেরা 
বেলস্তরার পটিই সচরাচর . ব্যবহার করিয়া থাকেন। 
অস্থদের দোকানে এম্প্রান্্ম্‌ ক্যান্থারিডিস্‌ কিনিতে পাওয়া 
যায়। এম্প্াষ্্রম্‌ ক্যাম্থারিডিস্ থেকে গায়ে বসাইবার 
বেলস্তরার পটি তয়ের করিয়া লইতে হয়। ভাক্তরেরা 
প্রেন্কপ্শনে (ব্যবস্থা-পত্রে ) এম্প্রান্্রম লেখেন। এম্‌- 
পরা্ম্কে সোজা ইংরিজিতে প্ুষ্টর বলে। প্রাঞ্টরকে 
আমরা সোজান্বজি পলস্তরা বলিয়া থাকি । সব রকম 
পলস্তরা কাগজের লম্বা ঠোঙার ভিতর পোরা থাকে । 
ঠোডার ছু মুখই আটা । বেলস্তরার পটি আড়ে দীঘে যত 
খানি হবে, আগে মাপিয়া লইবে। তার পর, সেই মাপে 
কাগজ কিম্বা খুব পুরু ন্যাক্ড়া কাটিয়া লইবে। তার পর. 
স্প্যাচুলায় আগায় করিয়া খানিক এম্প্রান্্রম্‌ ক্যান্ারিডিস্‌ 
লইয়া পিল্‌-টাইলের উপর বেশ করিয়া মাড়িবে। স্প্যাচ- 
লার বদলে বাঁশের চেয়াঁড়ি ব্যবহার করিতে পার। আর 
পিল্‌টটাইলের বদলে থাঁলী, পাথর কি পিঁড়ি ব্যবহার 
করিতে পার। স্প্যাচুলা আর পিল্-টাইলের কথা মেটি- 
রিয়া মেডিকাঁয়, ডিস্পেন্সরির সরঞ্জমের কথা বলিবার 
সময় বলিব। বার কতক এই রকম করিয়া মাড়িতেই 
এম্প্রা্্রম্‌ ক্যান্থারিডিস্‌ মলমের মত বেশ নরম হইয়া যাবে। 
নরম হইয়া গেলে সেই স্প্যাচুলার় করিয়া কাগজের উপর 
কিম্বা খুব পুরু ন্যাক্ড়ার উপর বেশ সমান করিয়া লাগী- 
ইবে। এই তোমার রেলস্তরার পটি তয়ের হইয়া গেল। 
বেলস্তরার এই পটি উপর-পেটে রাইয়ের পলস্তরার জাস্ত্র- 
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গায় এ রকম জুন্ড বরাত করিয়া বসাইয়া দিবে । রাইয়ের 
পলস্তরার খুব জ্বীলা ধরিলে, আর চামড়া বেশ লাল হইয়। 
উঠিলে পর, সেই জায়গায় বেলস্তরার পটি বসাইলে বেল- 
স্ুরার ফোস্কা শীগ্ই উঠে। পটি এক ঘণ্টার বেশী রাখি- 
বার দরকার নাই। তার পরই পটি উঠাইয়া ফেলিবে। 
পটি উঠাইয়া সেই জায়গায়, ময়দারই হোক্‌ আর মসগিনার 
খৈলেরই হোক্‌, গোটা কতক গরম গরম পুলটিশ লাগা- 
ইবে। গরম গরম পুলটিশে বেলস্তরার ফোস্থা খুব শী 
উঠে। কফোস্কা বেশ উঠিলে কাচি দিয়া বেশ ভুত বরাত 
করিয়া কিয়া ফোস্কার ছালট1 সব উঠাইয়া ফেলিবে। 
তার পর বেলম্তরার ঘাষ্কের মাপে খুব পুরু ন্যাক্ড়া কাটিয়। 
লইবে। সেই স্যাক্ড়ার উপর পুরু করিয়া সিম্পল্‌ অইণ্ট- 
মেন্ট লাগাইবে। সিম্পল্‌ অইণ্টমেপ্ট এক রকম মলম। 
ডিস্পেন্নক্সিতে বা! ভাল ইংরিজি অস্থদের দোকানে কিনিতে 
পাওয়া যায়। মলমকে ডাক্তরেরা অইণ্টম্ণটে বলেন। 
মলমের কথা মেটিরিয়া মেভিকায় লিখিব। তার পর, 
সেই মলমের পটির উপর এক গ্রেন মঞ্চিয়া বেশ জুত বরাত 
করিয়া ছড়াইয়া দিবে। তার পর, যেদিকে মফিয়া 
ছড়াইয়া দিলে, মেই দ্িকটে বেলস্তরার ঘায়ের উপর 
বসাইয়। দিবে । মলমের পি সরিয়া পড়িতে না পারে, 
এই জন্তে হ্যাকড়ার চৌড় ফালি দিয়া জড়াইয়া বাঁধিয়। 
দিবে। ন্যাকড়ার চৌড় ফালিকে ডাক্তরেরা ব্যাণ্ডেজ 
বলেন। মফি'়্া-দেওকা! মলমের এই পটি বেলন্তরার ঘায়ের 
উপর বসাইয়া দিবার খানিক পরেই বমি বেশ থামিয়া যায়। 


উপক্ব-পেটের চামড়ার নীচে মফিয়ার পিচ্কিত্িতেও বমি থামে । ৫৯৩ 


মলমের পটি উঠাইয়া ফেলিবার জন্ত্ে ব্যস্ত হইবার দ্লরকার 
নাই। পটি এক দিন এক রাতি রাখিয়া উঠাইয়া ফেলিবে। 
তার পর, বেলস্তরার ঘা শুকাইবার জন্যে শুদু সিম্পল্‌ 
অইণ্টমেণ্টের পটি লাগাইতে পার। 

রাইয়ের পলস্তরা না বলাইয়া প্রথমেই যদি বেলস্তরার 
পটি বস্বাইয়া৷ দেও, তবে সে প্রি আট ঘণ্টা না রাখিলে 
ফোস্কা উত্জে না। ৰমি থামাইত্তে অত দেরি কি সয় ? 
এই জন্যে, রাইয়ের পলস্তরা উঠাইয়া ফেলিয়া সেই জায়- 
গার বেলস্তরার পটি ৰসান বেশ যুক্তি। রাইয়ের পলস্তরার 
জ্বালা, তার উপর বেলস্তরার জ্বালা! উপরোউপরি ছুটে! 
জ্বালা সৈতে হয় বটে। কিন্তু ৮। ৯ ঘণ্টা ৰেলস্তরার পটির 
জ্বালা আর ৰমির কষ্ট সওয়ার চেয়ে, খানিক ক্ষণের জন্যে 
উপ্রোউপ্রি ছুটো স্বালা সওয়া ঢের ভাল । 

বেলস্তরার ঘায়ের উপর এ প্নকম করিয়া মফি'য়া ছড়া" 
ইয়া দিলেও বমি থামে ৮ আবার উপর-পেট্টের চামড়ার 
নীচে মফিয়া পিচ্কিরি করিয়া দিলেও বমি থামে । চামন 
ডাৰ নীচে পিছক্িরি করিবার যন্ত্রকে ডাক্তরেরা হাইপো” 
ডাশ্মিক সিরিপ্ত ৰবলেন। এই মন্ত্রের কথা, আর চামড়ার 
শীচে কেমন করিয়া পিচ্কিরি করিতে হয়, ৭৪--৭৬র 
পাতে তা ৰলিছি। ৪৮৯র পাতে বলিছি, মফিয়া ছু রকম 
-্্যাসিটেটু অব্‌ মফিয়া আর মিয়ুরিয়েটু অব্‌ মফিয়া। 
চামড়ার নীচে পিচ্কিরি করিবার জন্যে, মিযুরিয়েট অব্‌ 
মফিয়ার চেয়ে ফ্যাসিটেট অব্‌ মফিয়া ভাল। €কন না, 
মিয়ুরিয়েট অব্‌ মফিয়ার চেয়ে য্যাফিটেট অব মফিঘ়। 


৪৯৪ যে চিকিংসায় রোগীর কষ্ট কম, দেই চিকিৎলাই ভাল। . 


গুলিতে কম জল লাঁগে। ৬ মিনিম চোআন জলে ১ গ্রেন্‌ 
য্যাসিটেট অব্‌ মফিয়া গোলে । কিন্তু ১ গ্রেন্‌ মিয়ুরিয়েটু 
অব মফিয়া গুলিতে ২০ মিনিম চোআন জল লাগে। 
চোআন জলকে ডাক্তরেরা ডিছ্টিল্ড ওআটর বলেন; 
ভাল বাঙ্গালায় পরিশ্রুত জল বলাযায়। সোজাস্থজি 
চোআন জলই বলিৰ। ৬ মিনিম্‌ চোআন জলে ১ গ্রেন্‌ 
য্যাসিটেট্‌ অব্‌ মফির়্া বেশ করিয়া গুলিয়া তার সিকি 
ভাগ, অর্থাৎ ঠিক্‌ দেড়-মিনিম্‌, উপর-পেটের চামড়ার নীচে 
পিচকিরি করিয়া দিবে। তা হইলে সিকি (৫) গ্রেন্‌ 
ফ্যাসিটেট অব মফিয়া চামড়ার নীচে পিচকিরি করিয়। 
দেওয়া হবে। চামড়ার নীচে মফিয্লা পিচ.কিরি করার 
প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বমি থামিয়া যায়। উপর-পেটের 
চামড়ার নীচে পিছকিরি করিলেও হয় ; বাউতে, যেখানে 
ইংরিজি টিকে পরে, সেই খানকার চামড়ার নীচে, পিচ 
কিরি করিলেও হয়। না 

বেলস্তরার ঘায়ের উপর এ রকম করিয়া মফিয়া 
ছড়াইয়া দিলেও বমি থামে ; আবার উপর-পেটের চাম- 
ডার নীচে মফিয়ার পিচ.কিরি করিয়া দিলেও বমি থামে । 
এখন দেখ, এ ছুয়ে তফাত কি। তফাত ঢের। এক 
রোগের ছু রকম চিকিৎসা । ছু রকম চিকিগুসারই ফল 
এক। সে ছু রকম চিকিত্সার কোন্‌ রকম চিকিওসা তুমি 
ভাল বল? যে চিকিগুসায় রোগীর কষ্ট কম, টসই চিকিৎ- 
সাই ভাল। কেন, তা কি আর বলিতে হবে ? সোডা- 
য্যালিডে যদি বমি সারে, তবে.কি রোগী রাইয়ের পলস্তরার 


অন্বলের বমির চিকিৎস| ।' ৫৯৫ 


নাম করিতে দেয় ? অন্ুদ খাইলে, কি পটি দিলে যদি 
ফোড়া ভাল হয়, তবে কি রোগী অস্ত্রের নাম করিতে দেয় ? 
কখনই না। বেঁধে মারে, সয় ভাল-_সব রোগীরই কাছে 
এই কথা। চিকিসকদদেরও যেন এ কথাটা সর্বদা মনে 
থাকে । তবে এর মধ্যে একটা *কথা আছে। চামড়ার 
নীচে পিচকিরি করিবার যন্ত্র ধারা জুটাইতে :না পারিবেন, 
বমি থামাইবার জন্যে কাজে কাজেই, তাদের রোগীকে 
একটু কষ্ট সওরাইতেই হবে। 

পেটে অস্বল হইলে বমি হয়। চুণের জল, ম্যাগ্নীশিয়! 
আর বিস্মথ সে বমির এই তিনটা খুব ভাল অনস্থুদ। অন্ব- 
লের বমি থামাইবার জন্তে সোডা ফ্যাসিডে সোডা বেশী 
করিয়া দিবে; আর চিনি-পানা কি মিছরি-পানার বদলে 
শুছু জল দিবে । কেন না, মিষ্টিতে অন্বল বাড়ে বই কমে 
না। সোডা ঝ্্যাসিডে এক এক বারে ৩০ গ্রেন বাইকার্বৰ- 
ণেট্‌ অব্‌ সোডা, আর ২৫ গগ্রন টার্টারিক্‌ ফ্যাসিভ লাগে। 
মন্বলের বমি খামাইবার জন্যে ৩০ গ্রেনের বদলে এক 
এক বারে ৪* গ্রেন্‌ করিয়া বাইকার্ববণেট অৰ্‌ সোডা 
দিবে। ঢুণের জল ছুধের সঙ্গে খাইতে হয়। তিন ভাগ 
ছধ আর এক ভাগ চুণের জল একত্র মিশাইবে। ছুধ 
এক-বন্কা আর ঠাণু হওয়া চাই। চা-চামচের তিন চামচ 
এক-বক্কা ছুধের সঙ্গে এক চা-চামচ চুণের জল মিশাইয়া, 
মাঝে মাঝে তারই এক. চা-চামচ করিয়া খাইতে দিবে ।. 
পোনর মিনিট অন্তরও দিতে পার, .বিশ মিনিট অন্তরও 
দিতে পার; আধ ঘণ্টা অস্তরও দিতে পার। চা-চামচের 


৫৯৬ চুণের জল কেমন করিয়া! তদ্মের করে 


বদলে ছোট ঝিনুক ব্যবহার করিতে পার। যদি বল, 
চুণের জল-মিশনো এক-বন্ধা ছুধ বারে বারে এত টুকু 
করিয়া দিবার দরকার কি ? দরকার একটু আধটু নয়_- 
খুবই দ্ররকার। অস্ুদই হোক, আর পথ্যই হোক, এক 
এক বারে খুব কম মাত্র]য় না দিলে, তাতে বমি বাড়ে কৈ 
কমে না। পেটে যা পড়িবে, তাতে পেট ভার হওয়া দুরে 
পাক, পেটে কিছু পড়িল কি না, পেট নিজেও যেন তা ন! 
জানিতে পারে। বেশী কথা আর কি বলিব? বমির 
চিকিতসায়-অব চিকিৎসকেরই ফেন এ কথাটা মনে থাকে । 
বমি থামাইবার জন্যে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় এক ফোটা করিয়া! 
ৰাইনম্‌ ইপেকা যে এক ড়াম জ্ধলের জঙ্গে খাওয়াইতে 
বলিছি, তার কারণই এই । পেটের ষে উদ্দীপনার জন্যে 
বমি হইতেছে, পেট ভার হইলে, সে উদ্দীপন! যে বাড়িবে, 
ত। ৰেশই বুঝা যাইতেছে । * 

চুণের জল কেমন করিয়া তয়ের করে £ একটা বড় 
বোতলে আড়াই পোআ! (দশ ছটাক ) পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল 
পুর। তার পর, সেই জলে আধ কীচ্চা (ছুভাম) গুড়ে! 
ডুণ ঢালিয়া 'দেও। তার পর কাক দিয়া বোতলের মুখ 
বেশ করিয়া আঁটিয়া ছু তিন মিনিট ধরিয়া বোতলটা খুব 
ৰাকাও। তার পর বোতলটা একটা নিনড় জায়গায় 
রাখিয়া দেও । ১২ ঘণ্টার পর বোতলের থিতন জল আর 
. একটা বোতলে এমন জুত বরাত করিয়। ঢালিয়া লইবে 
ধে, নীচেকার চুণ যেন ঘুলাইয়া না উঠে। বোতলের 
খিতন জল সব যদি একবারে ঢালিয়া লইতে চেষ্টা কর, 


'পেটে অস্বল হইলে ছোট ছেলেদেরই বমি বেশী হয়। ৫৯৭ 


তবে নীচেকার চুণ ঘুলাইয়া উিখেই উঠিবে। এই জন্যে, 
ক্কবাতলের থিতন জল আর একটা বোতলে 'ঢালিবার সময় 
নীচেকার চুণ ঘুলাইয়া৷ উঠিতেছে কি না, সে দিকে যেন খুব 
নজর থাঁকে। ঘুলাইয়া উঠিতেছে দেখিলেই, থিতন জল 
আর ঢালিবে না। ডুণের জল যে বোতলে রাখিবে, কাক্‌ 
দিয়া সে বোতলটার মুখ বেশ করিয়া আঁটিয়া রাখা চাই। 
ঢণ যদি নিভীজ খাঁটি হয়, আর চুণের বোতলের মুখ কাক্‌ 
দিয়া খুব আঁটা থাকে ; তবে নেই চুণ থেকে এ রকম করির! 
আরও চারি পাঁচ বার চুণের জল তয়ের করিয়া লইতে 
পার। চুণের জলের মাত্রা ৪ ড্রাম (এক ফাচ্চা) থেকে 
৩ ওুন্দ (দেড় ছটাক)। চুণের জল এক-বন্কা দুধের 
সঙ্গে মিশাইয়া খাইতে হয়। এক ওন্দ (আধ ছটাক) 
চণের জলৈ প্রায় আধ গ্রেন চণ আছে । বমির ঘদি বাড়া- 
বাড়ি না দেখ, তবে এক এক বারে ছটাক দেড়েক ছুধের 
সঙ্গে আধ ছটাক ( এক,ওন্স) করিয়া চণের জল খাইতে 
দিতে পার। - 

পেটে অন্বল হইলে, ছোট ছেলেদেরই বমি বেশী হইয়! 
থাকে । দুধ খাইয়া যে সব ছেলে ছানা-ছানা' ছুধ তোলে, 
চুণের জল তাদের ভারি অস্থদ। তাদের শুছু ছুধ না দিয়! 
চুণের জল-মিশনো এক-বন্কা ছুধ খাওয়াইলে, তারা আর 
ছুধ তোলে না। চুণের জলে পেটের অন্বল নষ্ট করে। 
এই জন্যে, চুণের জল-মিশনো ছুধ পেটে গিয়া ছানা বাঁধিতে 
পারে না। চারি ভাগ দুধের সঙ্গে এক ভাগ 0 জল 
মিশাইয়া ছেলেদের খাইতে দিবে। 


৫৯৮ আর্সেনিক (শেঁকো ) মাতালদের বমির বড় অস্থদ। : 


দাত উঠিবার সময়, দাত উঠিবার তাড়সে ছেলেদের 
বমি হইয়া থাকে । বিস্মথ ছেলেদের সে রকম বমির ভারি 
অস্থদ। এক গ্রেন থেকে তিন গ্রেন বিস্মথ একটু ঠান্ডা 
জলের সঙ্গে মিশাইয়া মাঝে মাঝে দিতে পার। দাত 
উঠিবার তাড়সে ছেলেদের যে বমি হইয়া থাকে, সে বমিকে 
শঙ্কার বমি বলে। শঙ্কার বমি কি- শঙ্কার বমি কাকে 
ৰলে, ৫৭*র পাতে বলিছি। 

বিস্মথ জোআন রোগীদেরও অন্বলের বমির : বেশ 
অস্থদ্দ। ১৫ গ্রেন বিস্মথ আর ১৫ গ্রেন ম্যাম্ীশিয়া এক- 
বক্ধা দুধের সঙ্গে মিশাইয়া মাঝে মাঝে খাইলে পেটের 
অন্বলও নষ্ট হয়, পেটের উদ্দীপনাও দূর হয়। অশ্বলেই 
পেটের উদ্দীপন! হয়। আর সেই উদ্দীপনা থেকেই বমি. 
হয়। উদ্দীপনা ।কি__উদ্দীপনা কাকে বলে, এর আগে 
অনেক বার বলিছি। 

আর্সেনিক ( শেঁকো ) মাতালদের বমির বড় অস্ুদ 1 - 
মাতালদের বমি সকাল বেলা খালি পেটেই বেশী হইয় 
থাকে । বমি খুব কমই হয়; বমির কেবল চেষ্টাই বেশী 
দেখা যায়। 'অকি আর ওজাক তুলে তুলে তারা একবারে 
নেতিয়ে পড়ে। আহার করিবার. একটু আগে তারা বদি 
এক ফোটা করিয়া লাইকর আর্সেনিকেলিস ( একটু জলের 
সঙ্গে ) খায়, তবে তাদের সে রকম কষ্টের বমিও শীঘ্রই 
সারিয়া য়ায়। মাতালরা ঘা বমি করে, তার রং. সচরাচর 
সবুজই দেখা যায়। আর সেই বমিতে তাদের মুখ যেমন 
তিত হয় ; তেমনি টক হইয়া যায়। এ প 


ক্কয়েসোট বমির খুব ভাল অন্ুদ__কৃয়েসোটের বড়ি তয়ের। ৫৯৯ 


কূয়েসোট বমির আর একটী খুব ভাল অস্থদ। গর্ভ 
হইলে মেয়েদের যে বমি হইয়া থাকে, কৃয়েসোটে সে 
বমিও ভাল হয়। জাহাজে করিয়া সমুদ্রে যাইবার সময় 
অনেকের বমি হয়। কুয়েসোটে সে বমিও সারে । পেটের 
ভিতরে ঘা! হইলে যে বমি হয়, সে বমিও এতে ভাল হর। 
পেটের ভিতর ঘায়ের কথা এর পর বলিব। আহারের 
পর কারু কারু পেট ব্যথা করে। সে ব্যথায় সে একবারে 
অস্থির হইয়া পড়ে। ভাক্তরের! সে ব্যথাকে গ্যাষ্ট্রোডীনিয়া 
বলেন। . গ্যাষ্টোভীনিয়ার সোজা বাঙ্গালা পেট-ব্যথা । 
কুয়েসোট্‌.এ রকম পট-ব্যথারও খুব ভাল অস্থুদ । কুয়ে- 
সোটের মাত্রা_-১ ফোটা থেকে ৫ ফোটা। ম্যাগ্ীশিয়ার 
সঙ্গে কৃয়েসাটের বড়ি তয়ের করিয়া খাইতে দিবে। 
প্রথম প্রথম এক ফোটার বেশী দিবার দরকার নাই। 
রোজ একবার কি ছু বারেরও ৫বশী দিবার দরকার হয় না। 
হাত দিয়া কয়েসোটের বড়ি তয়ের করা হবে না। কার্বব- 
লিক্‌ ফ্যাসিভ গায়ে লাগিলে যেমন ভ্বালা করে আর সে 
জায়গাটা তখনই যেমন শাদ! হইয়া যায়, কৃয়েসোট গায়ে 
লাগিলেও ঠিক্‌ তেমনি জ্বালা করে, আর সে জায়গাটা ঠিক্‌ 
তেমনি শাদা হইয়া যায়। এই জন্তে গালে জল লইয়া 
রুয়েসোটের বড়ি বেশ জুত বরাত 2 গিলিয়া খাইতে 
বলিবে।. 

ভ্বর জাড়ি থেকে উঠিয়া অনেক রোগীর আহারে রুচি 
পাকে. না, খিদে হয়' না, গা স্তাকার-শ্যাকার করে, কখন 
ন্তাকারও হয়। কলম্বো এমন সব রোগীর পেটের এ রকম 


৬০০ কলম্বো-_ডাইলিরুট হাইড্রোপিয়্যানিক ফ্্যাসিড 


উদ্দীপনার একটা খুব ভাল অস্থদ। কলম্বো গাছড়া 
অন্ুদ। সাহেবদের কলম্বো আর আমাদের গুলঞ্ সমান । 
দুয়েরই সমান গুণ। এ সব রোগীকে কলম্বোর শিকড়ের 
ক্কাথ দিলেই বেশী উপকার হয়। কলম্বোর শিকড়ের 
স্কীথকে ডাক্তরেরা ইন্ফিয়ুশন কলম্বো বলেন। ইনফিয়ুশন 
কলম্বোর মাত্রা-১ ওুন্ন থেকে ২ গুন্ন, রোজ ৩ বাব 
করিয়া খাইবে। গর্ভ হইলে মেয়েদের যে বমি হইয়! 
থাকে, ইনফিয়ুশন কলম্বো সে বমিরও খুব ভাল অস্রদ। 

ডাইলিয়ুট হাইড্রোসিয়্যানিক য্যাসিড বমির আর একটা 
খুব ভাল তস্তুদ। গুণে কৃয়েসোটের প্রায় সমানই বলিলে 
হয়। নির্ভীজ হাইড্রোসিয়্যানিক য়্যাসিড ভারি ভয়ানক বিষ । 
এই জন্যে, ডাইলিয়ুট হাইড্রোসিয়্যালিক য্যাসিডও খু 
সতর্ক আর সাবধান হইয়। ব্যবহার করিবে । ডাইলিয়ট 
হাইড্রোসির্যানিক ফ্যাসিডেব্র মাত্রা ১ ফোটা থেকে ৩ ফোট", 
৬ ফোটা! পর্যন্তও দেওয়া যায়। কিন্তু হাইড্রোসিয়াযানিক 
য্যাসিডের নামে যখন ডরাইতে হয়, তখন মাত্রা বেশী না 
দিয়া কম দেওয়াই ভাল। ইনফিয়ুশন কলম্বোর সঙ্গে 
মিশাইয়া৷ দিলে ডাইলিয়ুট হাইড্রোসিয়্যানিক র্যাসিডে 
আরও বেশী উপকার হয়। ৃ 

গর্ভ হইলে মেয়েদের যে বমি হইয়া থাকে, সে বমির 
আর একটা খুব ভাল অন্তদ আছে। নে অস্ুদটীর কথ! 
এখনও খলি নাই। সে অন্ুদ আর কি? কুঁচলের 
আরক। কুঁচলের আরককে ডাক্তরেরা টিংচর অব নকু- 
বমিকা বলেন। আমি আনেক জায়গায় দেখিছি, টিংচর 


টিংচর অব নক্স-বমিকা আর স্পিরিট ক্লোরোফর্্শ। ৬৯১ 


অব নক্স-বমিকা গর্ভবতী ক্ত্রীদের বমির বড় চমত্কার অস্দ। 
টিংচর অব নক্স-বমিকা খুব কম মাত্রায় দিতে হয়। মাঝে 
মাঝে চা-চামচের এক চামচ ঠাণ্ড! জলের সঙ্গে কেবল 
এক ফোটা করিয়া খাইলেই কাজ হয়। আর আর রকম 
বমি থামাইবার জন্যে বাইনম্‌ ইপেক) যে নিয়মে খাওয়াইতে 
বলিছি,.টিংচর অব নক্স-বমিকাও ঠিক সেই নিয়মে খাইতে 
দিবে। 

স্পিরিট ক্লোরোফন্মন বমির আর একটা ভাল অন্তু! 
কাচ্চা খানেক খুব ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে বিশ (২০) ফোট! 
করিয়া স্পিরিট ক্লোরোফম্ম মাঝে মাঝে খাইতে দিলেঃ 
তানেক জায়গায় বমি বেশ থামির। যায়। বরফের জলের 
সঙ্গে দিতে পারিলে আরও বেশী উপকার হয়। ছোট 
ছেলেদের বমিতে এ অন্থদটা বেশ খাটে । 

১৬ থেকে ১৫২র পাতে *যে ছেলেটির স্বল্পবিরাম- 
জ্বরের (রিমিটেণ্ট ফীবুরের ) চিকিৎসার কথা বলিছি, 
দাত উঠিবার সময় সে ছেলেটা আমাকে বড়ই ভোগাইয়া- 
ছিল। ছুতোয় নাতায় তার তড়কা হইত। জ্বরের সঙ্গে 
তার তড়কা যেন একবারে গাঁথা থাকিত। ভরের প্রায় 
সঙ্গে সঙ্গেই তড়কা আসিয়া উপস্থিত হইত। ১৪৭র 
পাতেও এ কথা বলিছি। কঈ্লীত উঠিবার সময় যে সব 
ছেলের পেটের ব্যামো হয়--বারে বারে পাতলা বাহ্যে 
হয়, তড়কার ভয় তাদের খুবই কম। এ একটা সোজাসুজি . 
হিসাব জানিয়া রাখ। মাড়ি ফুড়িয়া দাত উঠিবার সময় 
মাড়ির শ্রেত্া-ঝিল্লির যে উদ্দীপনা হয়, সেই উদ্দীপনা যদি 


৬২ উর্ধ হইয়! সে উদ্দীপন মাথার মগজে যায়। 


অধে হইয়া যায়, তবেই মঙ্গল। লে উদ্দীপনা অধো হই- 
হইয়াছে কি না, ছেলের পেটের ব্যামোতেই তার পরিচয় 
পাওয়া যায়। সে উদ্দীপনা অধো না হইলে, ছেলের 
পেটের-ব্যামো হয় না। এই জন্যে, দীত উঠিবার সময় 
ছেলেদের পেটের-ব্যামো, না বুঝিয়া স্থুজিয়া, হঠাগু বন্ধ 
করিতে নাই। আর সে উদ্দীপনা অধেো না হইয়া যদি 
উদ্ধ হয়, তবে বারে বারে পাতল! বাহ্ে না হইয়া তার 
বদলে বারে বারে ছেলের বমি হয়, ছেলে বারে বারে 
ওআক তোলে-_অকি তোলে । ফল কথা, সে বমিতে 
শঙ্কার বমির সব পরিচয়ই পাওয়া যায়। এ ছাড়া, ছেলে 
অস্থির হয়, চোক আধ বুজন্ত ভাবে ঝিমোয়, আর বারে 
বারে হাই তোলে । মাড়ি ফুঁড়িয়া দাত উঠিবার সময় 
শ্লেন্মা-ঝিল্লির যে উদ্দীপনা হইয়া থাকে, উদ্ধ হইয়া সে 
উদ্দীপনা মাথার মগজে (ধত্রেইনে ) গেলে এই সব লক্ষণ 
দেখ! দেয়। মাথার মগজের উদ্দীপনা সামান্য রকম হইলে 
এই সব লক্ষণ দেখা ধর্দয়াই ক্ষান্ত হয়। কিন্তু মাথার 
মগজের উদ্দীপনার বাড়াবাড়ি হইলে, শেষে তড়কা আসিয়া 
উপস্থিত হয়। আমার দে ছেলেটার ঈ।ত উঠিবার সময় 
মাড়ির শ্রেক্ষা-ঝিল্লি ফৌঁড়ার দরুণ যে উদ্দীপনা, তা অধো 
না হইয়৷ বরাবরি উদ্ধ হইত।. এই জন্যে, মাথার মগজের 
উদ্দীপনার ওসব লক্ষণেরও পরিচয় পাইতাম । মাথার 
মগজের উদ্দীপনাই ও সব লক্ষণের কারণ বলিয়! ছেলের 
মাথায় জল-পটি দিতাম। আয়োডাইড অব্‌ পোটাসিয়মের 
সঙ্গে ক্রোমাইড অব পোটাসিয়ম দু ঘণ্টা অন্তর খাওয়াই' 


একের নন্বর ্রাণ্ডিও ছোট ছেলেদের বমির খুব ভাল জক্ুদ্দ। ৬০৩ 


তাম। এই ছুটি অস্থদের কথা ২৭র পাতে বলিছি। 
মগজের উদ্দীপনা কমাইবার জন্যে, এই ছুটী অস্থ্দ এ রকম 
নিয়ম করিয়া খাওয়াইতাম। বমি, অকি, বা ওআক- 
তোলা থামাইবার জন্যে, ১ ফোটা করিয়া স্পিরিট ক্লোরো- 
ফম্ম বরফের জলের সঙ্গে বারে বারে খাইতে দিতাম । 
দাত উঠার দরুণ যখন তার মগজের এই রকম উদ্দীপনা 
হইত, তখনই এই রকম চিকিগুসা করিয়া তাকে ভাল করি- 
তাম। বমির বাড়াবাড়ি থাকিতে তাকে নুন-দেওয়া জল- 
য্যারারুট ছাড়া দ্মার কিছুই দিতে দিতাম না। মাইয়ের 
ছুধও খুব কম দিতে বলিতাম। দ্রাত উঠার দরুণ মগজের 
উদ্দীপনা যেবারে এতে নিতান্তই না! কমিত, সেবারে ছুরি 
দিয়া তার মাড়ি চিরিয়! দাত বাহির করিয়া দিতাম । দাত 
বাহির করিয়া দিতে পারিলেই তার বালাই সব চলিয়া 
যাইত। মাড়ির যদি বেশী নীচে দাত থাকে, তবে মাড়ি 
চিরিলে কোনও ফল হয় না, ছেলেকে কেবল কষ্ট দেওয়া 
হয় মাত্র। কেন নাছু এক'দিনে সে চেরার চিহও থাকে 
না। এই জন্যে, চিরিবার আগে আঙুল দিয়া মাড়ি খুব 
ঠাউরে দেখিবে। আঙুলের নীচে দাত বেশ মালুম হইলে, 
তবে মাড়ি চিরিবে। যে অস্ত্র দিয়া ডাক্তরেরা মাড়ি 
চিরিয়া দেন, সে অক্ত্রকে তারা গম্‌ ল্যান্সেট বলেন। 
'স্পিরিট ক্লোরোফন্দ্ম ছোট ছেলেদের বমির যেমন 
অস্থদ, একের নম্বর ব্রাণ্ডিও তাদের তেমনি অস্থুদ | 
চা-চামচের. আধ চামচ (ছোট ঝিনুকের আধ ঝিনুক ) 
ঠাণ্ডা জলের,.সঙ্গে এক ফোটা স্পিরিট ক্লোরোফর্ম আর 


৬১৪ ও পথ্য । 


এক ফোটা ব্রাণ্ডি ১৫ মিনিট অন্তর, ২০ মিনিট অন্তর, 
আধ ঘণ্টা অন্তর, কি এক ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইলে, ছোট 
ছেলেদের বমি দেখিতে দেখিতে থামিয়া যায়। এতে যে 
কেবল বমিই থামে, তা নয়; পেট-নাবাঁও (ভাঁয়ারীয়াও ) 
ভাল হয়; আবার ছেলে চাঙ্গা হইয়াও উঠে। তবেই দেখ, 
বারে বারে বমি করিয়াই হোক্‌, আর বারে বারে পাতলা 
বাহো গিয়াই হোক, যে ছেলে একবারে নেতিয়ে পড়িয়াছে, 
স্পিরিট ক্লোরোফন্ম আর ব্রাণ্ডি সে ছেলের জীবন । 
স্পিরিট ক্লৌরোফন্ম আর ব্রাণ্ডি জোআন রোগিদেরও 
বমির কম অস্থুদ নয়। জোআন রোগিদের পক্ষে স্পিরিট 
ক্লোরোকফর্ন্মের মাত্রা ২০ ফোটা, ব্রাণ্ডির মাত্রা ১ ড্রাম। 
ছ মাসের শিগুর পক্ষে ছুই অস্থুদেরই মাত্রা ১ ফোটা । 
বমির আরও ঢের অস্থুদ আছে। সে সব অস্থদের 
ধ্থা বলিতে গেলে এক খান মেটিরিয়া মেডিকাই লিখিয়! 
ফেলিতে হয়। সে সব অস্থদ্দের কথা ম়েটিরিয়া মেডিকায় 
ভাল করিয়! বলিব । . 
পথ্য-_এর আগেই বলিছি, খে রোগীর বমি থামাইতে 
তোমাকে 'ডাকিবে, অস্থুদই হোক আর আহারই হোক্‌, 
তাকে এক এফ বারে এত কম দিবে যে পেটে গিয়া পড়িল 
'কি না, পেটও যেন তা তাল না জানিতে পারে । বেশী 
আর কি বলিব। পেট ভার করে বা করিতে পারে, এমন 
কোন আহারই তাকে দিবে না। চুণের জল-মিশনো এক- 
বন্ধা দুধ, মুন-দেওয়া জল-য্যারারুট, খুব পাতলা ববের 
অণ্ড (বার্লি ওআটর), কি বড় জোর খুব পাতলা জল-সাগু 


ছ্ন্ধ শু'কে বমি হয়__সুগন্ধ শু'কে বমি-নিরারণ হয়। ৬০৫. 


-_এই কয়টীর মধ্যে যেটাতে রোগীর ইচ্ছা, এক এক বারে 
ধুব অল্প করিয়া তাকে সেইটা দ্দিতে পার। খুব ভুর্ববল 
রোগীকে ব্রাপ্তির সঙ্গে মাংসের ক্লাথ একটু একটু দিতে 
পার। অনেক জায়গায় শুদু দুর্গন্ধ শুকেই বমি হয়। 
যেখানে বমি না হয়, সেখানে নিযুত কেবল গা ন্যাকার- 
শ্যাকার করিতে থাকে । ন্ুগন্ধ জিনিষ 'শু"কিলে তেমনি 
অনেক জায়গায় বমি নিবারণ হয়-গা ন্যাকার-ম্যাকার 
ভাল হয়। বমি থামাইবার সময় এ কথাটা যেন চিকিত- 
সকদের মনে থারে। অনেকেই জানেন, লেবুর পাতা 
শুঁকিলে অনেক জাঁরগায় গা হ্যাকার-ন্যাকার ভাল হইয়া 
যায়--কাজে ক্কাজেই, বমিও নিবারণ হয়। বমি নিবা- 
রণের জন্যে আমাদের বৈদ্ভরা সার চন্দন মাথান পরিক্ষার 
স্যাকড়া শুঁকিতে দেন- শশা কাটিয়া শু*কিতে দেন। 
শশার রেশ এক রকম শোৌদা শৌদা গন্ধ। আতর, 
গোলাপ, লাবেগুর, ওডিকললো-_এ জব সুগন্ধ জিনিষেও গা 
শ্যাকার-ন্যাকার ভাল হয়__বমি নিবারণ হয়। 

বমির কথা মোটামুটি এক রকম রলিলাম। এখন 
।০ক্ির কথা বলি। 

৮1 হি্কি -হিন্কিকে ডাক্তরেরা হিকপ্‌ 
রলেন। রোগের চেয়ে রোগের উপসর্থ লইয়। চিকিৎ- 
পককে অনেক জায়গায় ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। এ কথা 
এর আগে অনেকবার বলিছি। লোকে কথায় বলে, বড়. 
শত্রর হাতে নিস্তার আছে, কিন্তু পুন্‌কে শক্রর হাতে 
নিস্তার নাই। হিন্ধির বেলায় এ কথাটা খুবই খাটে, 





১০৬ 'হিছি | 


কহক্কিকে আমাদের বৈস্রা বড়ই ডরান। এই জন্যে, হিক্কিকে 
ভারা বের ভগিনী বলেন। হিক্কিকে ষমের ভগিনী বলা 
বেশ মানায় । কেন না, শক্ত রোগে হিক্কি উপসর্গ ঘটিলে 
রোগীর প্রাণ লইয়া টানাটানি করিতে হয়। অনেক তরুণ 
(নূতন) বোগের শেন হিক্ি আসিয়া উপস্থিত হয়। তার 
পর, ধমের ভগিনীরই হাতে রোগীর প্রাণ যাঁয়। যে সব 
সন্ত, বা ষে সব যন্ত্রের বলে পরিপীক (হজম ) হয়, সে সব 
সন্্রকে ভাল কগায় পাক-যন্ত্র ৰবলে। পাক-ন্ত্র গুলিকে ডাক্ত- 
রের! ডাইজেগ্িব অর্গ্যান্প বলেন। পেট (পাকস্থলী ), অন্ত্র 
খকুত (লিবর )__-এ সবই পাক-যন্ত্র। হিক্ধি এই সব পাক- 
ঘন্ত্রের উদ্দাপনার ব। প্রদাহের একটা লক্ষণ। উদ্দীপনা 
ক ._উদ্দীপনা কাকে বলে, ৪৪২র পাতে তা বলিছি। 
প্রাদাভ কি- প্রদাহ কাকে দলে, ২০০র পাতে তা বলিছি। 
পেটে উদ্দাপনা বা প্র্দ।হ থেকে হিক্কি হইতে পারে-- 
হইয়া থাকে । অন্ত্রের উদ্দীপনা ন1 প্রদাহ থেকে হিকি 
ভইত পারে--হইয়াও থাকে । যকৃতের উদ্দাপনা ব' 
প্রদাহ থেকে হিক্কি হইতে পারে--হইয়াও থাকে । মু 
শ্রান্থর ব্যামোতে হিক্কি সচরাচর ঘটে । মুত্র-গ্রন্থিকে 
ডাক্তুররা কিড্শি বলেন । মু্র-গ্রন্থির কথা ৫৭১র পাতে 


বলিনি । অন্ত্রবৃদ্ধি বোগে অন্ত্র কষিরা ধরিলে রোগার, 


৬ 


এমন কি, বিষ্ট। পর্যন্ত বমি হয়। এ রকম বমির সঙ্গে 
ভিন্ধি হয়। কখন কখন গুল্স-বাযু রোগ থেকে হিক্কি হর। 
গুল্স-সায়ুকে ডাক্তরেরা এভিছ্িরিয়া বজে” । রিতে গেলে, 
গুলা-বাঘু কেবল মেয়েদেরই হইয়। খ।০ক, কখন কখন 


সহজ হিক্কি-_-চিকিখ্না'। ৬০৭ 


পুরুষেরও হয়। হিক্কি ষেকেবল রোগীরই হইয়া থাকে 
বা হইতে চায়, তা নয়। সহজ মানুষেরও হিক্কি হয়! 
শিশু আর প্রাচীন, এই ছুই বয়সেই হিক্কি বেশী হয়। 
সহজ শরীরে যে হিক্কি হয়, তাকে সহজ হিন্ধি বলে। 
আর রোগে যে হিন্কি হয়, তাচক রোগের হিক্কি বলিতে 
পার। 

'সহজ হিক্কি-__-এই মাত্র বলিছি, শিশু আর প্রাচীন্‌ 
এই ছুই বয়সেই হিক্কি বেশী হয়। শিশুদের ছুতোয় নতায় 
হিক্কি হয়। পেট ভরিয়া খাইলে তাদের হিকি হয়; বেশী 
হাসিলেং তাদের হিক্কি হয়। অনেকেই দেখিয়াছেন, খুব 
কচি ছেলেকে পেট ভরিয়া দুধ খাওয়াইয়া দ্রিলে, খানিক 
পরেই ঢুকুত্‌ ঢুকুত্‌ করিয়া হিন্কি তুলিতে থাকে ; আর সেই 
সঙ্গে সঙ্গে ছুধ-তোলার মত এক একটু দুধ তার কল্শা 
বয়ে পড়িতে থাকে । হিক্কির সঙ্গে সঙ্গে এ রকম ছুধ- 
তোলা দেখিলে, বোধ হুয়; ছুধ যেন তার পেট থেকে উপ্‌চে 
পড়িতেছে । ফল কথা, যাতেই হোক, পেট ভার হইলেই 
কচি ছেলেদের হিক্কি হয়। যদি অনেকক্ষণ থাকে, তবে 
হিক্কিতে তাদের বেশই কষ্ট হয়। 

চিকিৎুসা-_ডিল্‌ ওন্সাটর (ফ্যাকোআ ফ়্যানিথাই ১ ছোট 
ছেলেদের হিক্কির খুব ভাল অন্ুদ। ছোট ঝিনুকের এক 
ঝিনুক করিয়া ডিল্‌ ওআটার উপ্রো-উপ্রি বার ছুই তিন 
খাওয়াইয়া দিলে, হিক্কি শীত্তরই বন্ধ হইয়া যায়। অনেক 
জায়গায় ডিল্‌ ওআটার এক বারের বেশী খ!ওয়াইতে হয় 


না। শিশুকে পেট ভরিয়া খাইতে দিবে না। ভুধই 
১১. 


৬০৮ সহজ হিকি বন্ধ করিবার সুষ্টিযোগ। 


হোক্‌, ফ্লযারারুটই হোক্‌, আর সাগুই হোক্‌, যা খাইতে 
দিবে, তা যেন বেশ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, টাটকা আর পাতল৷! 
হয়। ফল কথা, যা খাইতে দিবে, তাতে যেন তার পেউ 
ভার না হইতে পারে। 

সহজ হিকি অনেক সময় সহজেই: থামাইতে পাকা যায়। 
কথা বুঝিতে পারিয়া সেই রকম কাজ করিবার মত যদি 
রোগীর বয়স হয়, তবে তাকে খুব জোরে এক বার দীর্ঘ 
নিশ্বাস লইতে বলিয়া, তার পর খানিক ক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ 
রাখিতে বলিবে। অনেক জায়গায় এই রকম এক বার 
করিতেই সহজ হিক্কি বন্ধ হইয়া যায়। এই রকম এক বার 
করিয়া যেখানে হিক্কি বন্ধ না হইবে, সেখানে ছু তিন বার 
এ রকম করিতে বলিবে। দীর্ঘ নিশ্বাস যত জোরে 
লইতে পার, লইবে। তার পর, যতক্ষণ পার নিশ্বাস 
বন্ধ রাখিবে। সহজ হিক্কি থামাইবার এ একটী খুব ভাল 
যুষ্টিযোগ । 

উপর-পেট বেড়িয়! কোমর-বঁধ খুব কষিয়! বাধিলেও 
সহজ হিক্কি বন্ধ হয়। কোমর-বধের বদলে পুরু রকম 
শক্ত চৌড়া ন্যাক্ড়া তিন চারি ফের করিয়া জড়াইলেও 
হইতে পারে। 

নস্তি কি ইাচুটি নাকে দিয়া উপ্‌্রো- উড অনেক বার 
ইাচিলেও সহজ হিক্কি বন্ধ হয়। 

হঠাশ অন্যমনস্ক করিতে পারিলেও সহজ হিক্কি বন্ধ 
করিতে পারা যায়) মনে একটু ভয় হয়, লজ্জা হয়, 
ভাবনা হয়, হঠাৎ এমন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই 


সহজ হাস্ক গুরুতর হহয়। ধাড়াহযৃল তার (চিকিৎসা । . ৬০৯ 


অন্যমনস্ক করিতে পারা ধায়। অন্যমনস্ক যেই হয়, সেই-ই 
হিক্কি বন্ধ হইয়! যায়। আমার বেশ মনে আছে, ছেলে 
বেলা এক দিন সন্ধ্যাকাঁলে মোল্লাহাটার নীলকুটাতে গুরু- 
মহাশয়ের কাছে বসিয়া ডাক বলিতেছি; এমন সময় 
আমার হিক্কি উঠিতে আরম্ত হইল। পাঁচ সাত দশ বার 
হিক্কি উঠিলে পর, গুরুমহাশয আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞাস! 
করিলেন, তুমি নাকি আজ এক খান নীল বড়ি 
চুরি করিয়া আণিয়াছ £ তার এই রকম জিজ্ঞ্াসা- 
তেই আমার হিক্কি থামিয়া গেল। যিনি অন্যমনস্ক 
করিবেন, তার একটু কৌশল খাটান চাই-_ আর ' গম্ভীর 
হুইয়াও বলা চাই। যার হিক্ধি হইতেছে, সে যদি 
জানিতে পারে ঘে, ইনি আমাকে উপহাস করিয়া 
বলিতেছেন, তবে সে অন্যমনস্কও হবে না_-তার হিক্কিও 
বন্ধ হবে না। 

অনেক জায়গায় সহজ হিক্ধিও সহজে থামাইতে পার! 
বায় না। সে সব জায়গায়. রোগীর পিঠের শির-ঈাড়ায় 
ওপিয়ম লিনিমেণ্ট নিয়ত মালিশ করিবে, আর সেই সঙ্গে 
সঙ্গে সল্ফিয়ুরিক ঈথর খাইতে দিবে। *ওপিয়ম লিনি- 
মেণ্টকে ফ্যানোডাইন, লিনিমেন্ট বলে। এক এক বারে 
কত টুকু সল্ফিয়ুরিক ঈথর কেমন করিয়া খাওয়াইতে 
হয়, ৯৬-_-৯৭র পাতে তা বলিছি। সল্ফিয়ুরিক ঈথরের 
মত হিক্কির ভাল অন্ুদ আর নাই, এ কথাও ৯৭র পাহুত 
বলিছি। কখন কখন সহজ হিক্কিও দেখিতে দেখিতে 
গুরুতর হইয়া দ্রাড়ায়। এ রকম ঘটিলে রোগীর উপর- 


৬১০ ওনবাহু(হিষ্রিক)) থেকে যে হিকি হয়, তার অন্থু্দ। 


পেটে রাইয়ের পলস্তরা বসাইয়া দিবে । রাইয়ের 
পলস্তরায় যদি তেমন ফল পাওয়া না যায়, তবে তার 
উপর বেলস্তরার পটি লাগাইয়া দ্িবে। রাইয়ের পলস্তরা 
কি বেলস্তরার পটি বসাইতে হয়, সহজ হিক্কি এমন 
গুরুতর হইতে খুব কমই দেখা যায়। 

অপাক থেকে যে হিক্ি হয়, তার চিকিৎসা একটু 
আলাদা । রোগী বা আহার করিয়াছে, তা .পরিপাক হয় 
নাই; এ রকম পরিচয় পাইলে আধ পোআ গরম জলের 
সঙ্গে বিশ (২০) গ্লেন ইপেকাকুয়ানা €(ইপেকা পাউডর-- 
ইপেকার গুড়ো ) খাওয়াইয়া বমি করাইয়া দিবে । কোষ্ঠ- 
বদ্ধ থাকে ত গরম জলের সঙ্গে আধ ছটাক খানেক ক্যাষ্টর 
অইল খাওয়াইয়া দিবে । রোগী যদি জোলাপ লইতে না 
চায়, তবে তিন পোআ! গরম জলে সাবান গুলিয়া, সেই 
জলে এক ছটাক (ছু ওঁন্স.) ক্যাউর অইল আর আধ 
ছটাক (এক ওন্দ) তার্পিণ তেল দিয়া তাঁর পিচ.কিরি 
দিবে। কোষ্ঠবদ্ধের কথা বলিবার সময় জোলাপ দেওয়ার 
কথা আর পিচ্কিরি দিবার কথা ভাল করিয়া বলিব। পেট 
ভার কমিলে 'আর কোষ্ঠবদ্ধ ঘুচিয়া' গেলে, আধ ছটাক 
পেপরমিণ্ট ওয়াটারের সঙ্গে বিশ (২০) ফোটা ফল্যারো- 
ম্যাটিক স্পিরিট অবয়্যামোনিয়া মাঝে মাঝে খাইতে দিলে 
বিশেষ উপকার হয়। ১৫ গ্রেন করিয়। বিশ্মথ মাঝে মাঝে 
খাইতে দিলেও বেশ ফল পাওয়া যায়। 

গুল্মবায়ু (হিষ্রিকিয্সা ) থেকে যে হিক্ি হয়, নীচে ষে 
অন্থদটী লিখিয়া দিলাম, সে অনুদে সে হিকি সারে । 


সবিরাম হিক্কি। | , চর ৬১১ 


টিংচর ফ্যাসাঁফিটিডা (হিডের আরক) *** ৩ ডাম 

টিং ব্যালীরিয়ান কো! *ত* * ওডাম 

সল্ফিষুরিক ঈথর *.. টি ৩ ডাম 

ভি িনিরই) রা 
একত্র মিশাইক্া একটা শিশিতে রাখ । 


শিশির গায়ে কাগজের ৬টা দাঁগ কাটিয়া দেও। ৩1৪ 
ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ খাইতে বলিবে। গুল্দবায়ুর 
(হিষ্টিরিয়ার ) কথা এর পর বলিব। 

আর এক রকম হিক্কি আছে; ডাক্তরেরা তাকে ইপ্টার্্- 
টেন্ট হিকপ্‌ বলেন। বাঙ্গালায় তাকে সবিরাম হিক্কি বলা! 
যাইতে পারে। সবিরাম-জ্বরে (€ ইণ্টর্ষ্মিটেন্ট ফীবরে ) 
যেমন জ্বর ছাড়িয়া আবার জ্বর আসে, সবিরাম হিক্কিতে 
তেমনি হিক্কি থামিয়া আবার হিক্কি হয়। কুইনাইন আর 
শেঁকো ( আর্সেনিক ) সবিরাম্/ভ্বরের যেমন অস্থদ, সবিরাম- 
হিক্কিরও তেমনি অন্ুদ। সবিরাম-জ্বরে ভ্বর ছাড়িলে 
কুইনাইন কি শেঁকো” খাওয়াইতে হয়, সব্রাম হিক্কিতে 
হিক্ধি থামিলে কুইনাইন কি শেঁকো। খাওয়াইতে হয়। 
একট্রা্ট অব জেনশনের সঙ্গে ৫ গ্রেন কুইনাইনের এক 
একটা বড়ি তয়ের করিবে । যে হিক্ধি থামিবে, সেই এই 
বড়ি একটা খাইতে বলিবে। আবার হিন্কি ফিরে আসিবার 
ঘণ্টা খানেক আগে আর একটী বড়ি খাইতে দিবে। 
কুইনাইনের বড়ি এই রকম নিয়ম করিয়া খাইলে সবিরাম 
হিন্কি শীত্রই ভাল হইয়। যায়। শৈঁকোর কথা ১০৯_- 
»১৪র পাত। 


৬১২ একটা রি হিক্ির চিকিৎসার পরিচয় | 


রোগের হিক্কি-_-রোগের হিক্কির কথ! এখানে .আলাদা 
করিয়া আর কি বলিব? বার (১২) বছরেরও বেশী 
হইল, ব্বল্পবিরাম-জ্রের (রিমিটেণ্ট ফীবরের ) একটা 
রোগীর চিকিৎসা করিছিলাম। তার হিকৃকি থামাইবার 
জন্যে যে সব অস্থ্দ দিইছিলাম, নীচে তা লিখিয়! 
দিলাম। সেই সঙ্গে রোগীর পরিচয়ও কিছু দিলাম । 
রোগীর বয়স চল্লিশ বছরের কম নয়। শরীর ছুর্ববল 
আর কাহিল। জ্বরের আট দিনের দিন হিকৃকি 
আরম্ত হর। হিক্কি আরস্ত হওয়ার পর পাঁচ দিনের 
দ্রিন শামি রোগীকে দেখিতে যাই। গিয়া দেখিলাম 
হিক্কির জন্যে রোগী যার নাই কষ্ট পাইতেছে। 
তার পর, তার সব শরীর বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া 
দেখিলাম । যকৃতের (লিবরের ) জারগায় ব্যথা ছাড়া, 
তার আর কোনও অন্থখের পরিচয় পাইলাম না। 
ডাইন কৌকে আঙুলের ঘা দিয়া যকৃতের .জায়গায় 
ব্যথা কেমন করিয়। ঠিক্‌ করিতে হয়, ৯১-৯২র পাতে 
আর ১০৫ পাতে তা বলিছি। যকৃতের জায়গায় এ 
রকম ব্যথায় কিসের পরিচয় পাওয়া যায় মকৃতে রক্ত 
জমিলে যকৃতের জার্গায় এ রকম ব্যথ! হয়। গায়ের 
তাত প্রায় সহজ । জিব বেশ পরিক্ষার আর সরস। ক্কেবল 
নাড়ীর বেগ সহজ বেলার চেয়ে ঢের বেশী। নাড়ীর এ 
রকম বেগের কারণ, কি স্থির করিলাম ? এ রকম হিক্কিতে 
তেমন দুর্বল রোগীর নাড়ী কি কখনও স্থির থাকিতে পারে ? 


কখনই না। 


একটা রোগীর হিন্কির চিকিৎসার পরিচত্ব। ৬১৩৪ 
রং 


হিন্ধি থামাইবার জন্তে-_ 
ব্যালিরিয়্যানেট অব জিঙ্ক **- ৮.০ ইওগ্রেন 
এক্ষ্রাক্ট বেলাডনা ০ রর ও গ্রেন্‌ 


একত্র মিশাইয়া এতে ১২টা বড়ি তয়ের করণ বত ক্ষণ ভিক্ি না 

থামিবে, ছু ঘণ্টা অন্তর এক একটা বড়ি খান্টতে বলিলাম । 
বক্ৃতে রক্ত-জম। ঘুচাইবার জন্যে প 

রোগীর যকৃতের জায়গায় বেলস্তরার পটি ( এমপুা্ুম 
লিটি) এমন জুত বরাত করিয়া বসাইতে বলিলাম যে, 
বেলস্তরার খানিকটে যেন উপর-পেটে আসিয়া পড়ে। 
উপর-পেটে বেলস্তরার খানিকটে আসিয়া পড়িলে যকুতের 
ভতর রক্ত-জমা ঘুচে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেটের যে কিছু 
উদ্দীপনা, তাও দুর হইয়া ষায়। পেটের উদ্দীপনা গেলে 
হিক্কি শীঘ্রই থামিয়া যায়। এই জন্যে, যকৃতের জায়গায় 
অমন ভুত বরাত করিয়া বেলস্তরার পটি বসাইতে বলিলাম । 

এরকম জুত বরা করিয়া বেলস্তরার পটি বসান 
হইলে, আর চারিটা নী খাওয়া হইলে পর হিকৃকি বন্ধ 
হইল। হিক্কিতে রোগী এতই কষ্ট পাইয়াছিল যে, হিক্ষি 
থামিয়া গেলে সে ভয়ে ভয়ে তার পরও আর ছুটি বড়ি 
খাইয়াছিল। 

হিকৃকিতে রোগীর বড়ই কষ্ট হয়। হিক্কির রোগীকে 
দেখিলেও কষ্ট হয়। খুব শক্ত রোগে হিক্কি উপসর্গ 
ঘটিলে, রোগীকে প্রায়ই বাঁচাইতে পারা যায় না। এ ছাড়া, * 
হিকৃকি উপসর্গ হইলে সোজা রোগও বাঁকা হইয়া জীড়ায়। 


৬১৪ আর হিক্কির রোগীর পরিচয় । 


তাতেই বলিছি, হিক্কিকে কোন মতেই সৌঁজ মনে 
করিবে এপ । কোন রোগের উপসর্গের চিকিৎসা করিতে 
হইলে, আসল রোগের আর উপসর্গের ছুয়েরই চিকিওস৷ 
এক সঙ্গেই করা চাই। এ কথা এর আগে অন্নেক বার 
বলিছি। বেলাডনা আর ব্যালেরিয়্যানেট অব জিঙ্ক হিক্কির 
খুব ভাল অস্থদ। কোন রোগে হিকৃকি উপসর্গ ঘটিলে, 
এ ছুটা অস্থুদ দিতে কখনও ভুলিও না। এই ছুই অস্তুদে 
অনেক জায়গায় আমি খুব শক্ত শক্ত হিক্কিও ভাল 
করিছি। সোজান্থজি হিক্কি শুছু মুষ্টিযোগেই সারে। 
যেখানে যুস্তিযোগে হিক্কি না সারিবে, সেখানে বেলাডন! 
আর ব্যালিরিষ্যানেট অব জিঙ্কের কথা যেন মনে থাকে । 
হিকৃকির চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে, রোগীকে সবল রাখিবার 
জন্যে বিশেষ তদ্বির বিধি মতে করিতে চাও । ছুর্ববল 
রোগীকে সবল করিবার যেমন অন্মুদ ছুধ, মাংসের ক্বাথ 
আর একের নম্বর ব্রাণ্ডি, তেমন অস্থদ আর নাই। এ 
কথা এর আগে অনেক বার বলির 

ব্ছর আফ্টেক হইল, বাতশ্রেম্সবিকারের একটী রোগীর 
চিকিৎসা করিছিলাম। গোড়ায় দম্তর মত দ্ভাল চিকিৎসা 
না হইলে, স্বপ্পবিরাম-ছ্বর (রিমিটেন্ট ফীবর ) শেষে বাত- 
শ্লেক্ম বিকারে গিয়া দ্রাড়ার 1 বাতশ্লেক্স-বিকারকে আমাদের 
ডাক্তরেরা টাইফরিভ ফীবর বলেন। এখানে আমর! 
টাইফয়িভ ফীবর তয়ের করি। ১১০--১৪২র পাতে এ 
সব কথা বলিছি। তার পর বলি। রোগীর বয়স ৬০ 
বছরের কম নয়। ন্বল্লবিরাম ভ্বর খুব শক্ত হইয়া দ্বাড়া- 


আর একটা হিদ্ধির রোগীর চিকিৎসার পরিচয় ৬৫৫ 


ইলে, সচরাচর রোগীর যে অবস্থা হইয়া থাকে, এ রোগীটার 
সে অবস্থা ত হইছিলই, বাড়তির ভাগ, তার আর একটা 
ভয়ানক উপসর্গ ঘটিছিল। উপসর্গও আবার ষে সে নয়; 
হিকৃকি--যমের ভগিনী । হিকৃ্কি ছু রকর্ম। এক এক 
বারে এক একটা, আর জোড়ায় জোড়ায়। এক এক 
বারে এক একটা হিক্কির চেয়ে জোড়ায় জোড়ায় হিকৃকি 
ঢের শক্ত । এ রোগিটার জোড়ায় জোড়ায় হিকৃকি হই- 
ছিল। এর আসল রোগের চিকিতসা আর হিকৃকির 
চিকিৎসা, ছুই চিকিওুসাই এক সঙ্গে করিছিলাম। যকৃতের 
জায়গায় আর উপর-পেটে বেলস্তরার পটি বর্সাইয়া বেলা- 
ভনা আর ব্যালিরিয়্যানেট অব জিঙ্কের এ বড়ি ছু ঘণ্টা 
অন্তর খাইতে দিইছিলাম। এতে হিকৃকি সগ্ত সারিবার 
কথা। কিন্তু ছু দিনেও হিকৃকি বিশেষ নরম পড়ে নাই ; 
এই জন্যে, তাঁকে সল্ফিয়রিক ঈখরও নিয়ম মত খাইতে 
দিইছিলাম ! এ বড়ি আর সল্ফিয়ুরিক ঈথর নিয়ম করিয়া 
খাইয়৷ তার যে তেমন হিকৃকি, তাও তিন চারি দিনে ভাল 
হইয়া গিইছিল। এ রোগীটার এত উপসর্গ ঘটিছিল যে, 
বলিতে গেলে তাঁর কেবল বজ্রাঘাত বাকী ছিল” কত টুকু 
সল্ফিয়ুরিক ঈথর, কি নিয়মে খাওয়াইতে হয়, ৯৬-- ৯৭র 
পাতে তা মোটামুটি এক রকম বলিছি। সল্ফিয়ুরিক ঈথ- 
রের মত হিকৃকির ভাল অন্দ আর নাই, এ কথাও ৯৭র 
পাতে বলিছি। 

সল্ফিয়ুরিক ঈথরেব বিশেষ গুণ এই যে, খাইবা মাত্র 
হিকৃকি বন্ধ হয়। হিকৃকি একবারে বন্ধ হয় না; খানিক 


৬১৩ সন্ফিযুরিক ঈধরের মত হিক্কর ভাল অনথদ আর দাই। 


পরে আবার হয়। আবার সল্ফিয়ুরিক ঈথর পেটে যে 
গড়ে, সেই হিকৃকি বন্ধ হয়। এই রকম করিয়৷ বারে বারে 
সল্ফিয়ুরিক ঈথর খাইতে খাইতে শেষে হিকৃকি একবারেই 
বন্ধ হইয়া ফাঁক । তাতেই বলিতেছি, যেখানে শুদু মুষ্টি- 
যোগে, কি বেলাডভনা আর ব্যালিরিয়্যানেট অব জিঙ্কের এ 
বড়িতে হিক্কি বন্ধ' না হবে, সেখানে এ বড়ি আর সল্‌- 
ফিয়ুরিক 'ঈথর এ রকম নিয়ম করিয়া খাওয়াইয়া হিকৃকি 
বন্ধ করিবে। হিকু্‌কি যত বার হবে, সল্ফিয়ুরিক ঈথরও 
তত বার খাওয়াইবে। যতক্ষণ হিকৃকি একবারে বন্ধ হইয়! 
না যাবে, ততক্ষণ এই নিয়ম করিয়া সল্ফিয়ুরিক ঈথর 
খাওয়াইবে। এতে হিকৃকি বন্ধ করিতে বদি ছু তিন দিনও 
লাগে, তাতেও হানি নাই। কেন না, সল্ফিয়ুরিক ঈথর 
খাওয়ার পর থেকে, রোগীর হিকৃকির জন্তে ষে কষ্ট, তা 
থাকে না বলিলেই হয়। সল্ফিয়ুরিক ঈথরে হিকৃকি 
খাকিতেই দেয় না। কাজেই, হিক্কির জন্যে যে কফ, 
রোগীকে তা ভোগ করিতে “হয় না বলিলেই হয়। সল্‌- 
ফিয়ুরিক ঈথর খাওয়ানর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হিক্‌কি বন্ধ 
হয়। আবার ও খাওয়াইতে খাওয়াইতে হিকৃকি ক্রমে 
খুব তফাত তফাত হইতে থাকে, শেষে একবারেই বন্ধ 
হইয়া যায়। এ ছাড়া, বারে বারে সল্ফিয়ুরিক ঈথর খাইয়া 
খুব অবসঙ্ন রোগীও চাঙ্গ। হইয়! উঠে। কেন না, সল্কিয়ু- 
রিক ঈথর একটা খুব ভাল উত্তেজক অস্থ্দ॥। উত্তেজক 
অন্ুদকে ভাক্তরেরা গ্রিমুলেপ্ট বলেন। উত্তেজক অন্ুদ্ের 
কথা ৮৭--৮৯র পাতে বলিছি। তাতেই বলি সল্ফিসুরিক 


হিন্কির মুষ্টিফোগ । ৬১৭ 


ঈথরের মত হিক্কির ভাল অস্থাদ আর নাই। তাঁর পর 
এখন হিকৃকির গুটি কতক মুষ্টিযোগের কথা ৰলি। 
হিক্কির মুগ্টিযোগ-_সহজ হিক্কির মুষ্টিযোগের কথ! 
ত এর আগেই বলিছি। সামান্য হিকৃকিরও মুিষোগ 
অনেক। হিকৃকি থামাইবার জন্যে অনেকে অনেক রকম 
মুগ্টিষোগের কথা বলিয়া থাকেন। আমি যে কয়টা মুগ্তি- 
যোগ জানি, এখানে কেবল সেই কয়টারই কথা বলিলাম । 

(১) একটু দোক্তা তামাক আর একটু কপ্গুর একত্র 
মিশাইয়া! কল্‌্কেতে নাজিয়া টানিলে সামান্য হিক্কি 
তখনই বন্ধ হয়। 

(২) ছুঁচ দিয়া বিধিয়া একটা গোল-মরিচ প্রদীপের 
শিশে পোড়াইয়া তার ধোআ! নাকে টানিলে সামান্য হিকৃকি 
বন্ধ হয়। | 

(৩) শুকৃনো হলুদ ভাঙিয়া কল্কেতে সাজিয়! 
টানিলে শক্ত হিকৃকি' তখুনই বন্ধ হয়। 

(৪) আনারসের পাতার রস আধ ছটাক, একটু 
চিনির সঙ্গে মিশাইয়া উপ্‌রো উপরি কয় বার খাইলে 
সামান্য 'হিক্কি বন্ধ .হয়। কৃমি থেকে যেশহিক্কি হয়, 
এতে সে হিক্কিও বন্ধ হয়। ৃ 

(৫) কুলের জাটির শীদ আর মধু একত্র মিশাইয়া 
মাঝে মাঝে চাটিয়া খাইলে, সামান্য হিক্কি বন্ধ হয় । 
চাটিয়া খাইবার অন্থদ্কে বৈষ্যরা অবলেহ বলেন ; ডাক্ত- 
রেরা ইলেক্চুয়ারি বলেন। 

জুত বরাত করিয়া খাটাইতে পারিলে, এ সব মুষ্টিযোগে 


৬১৮ , - কমি কেঁচো কমি। 


অনেক জাল্পগায় বেশ ফল পাওয়া যায়। সহজ কি সামান্য 
হিকৃকি মুষ্টিযোগেই সারে 
কমি ১৯৮--১৯৯র পাতে স্বল্পবিরাম-জবরের 

(রিমিটেন্ট ফীবরের ) যে ১৮ রকম উপসর্গের নাম করিছি, 
কুমি তার মধ্যে ধরি,নাই। কিন্তু কমি কম উপসর্গ নয়। 
স্বল্পবিরাম-জ্বরের চিকিৎসায় অনেক জায়গায় কমি উপসর্গ 
লইয়া চিকিঞসককে একবারে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। এ 
ছাড়া, কৃমি উপসর্গ ঘটিলে গা ম্যাকার-্যাকার, অকি, কাঠ- 
বমি, কি হিক্কি প্রায়ই হইয়া থাকে । এই জন্যে, বমি 
আর হিক্কির পরই কৃমির কথা বলিলাম । 

অন্ত্রের মধ্যে ৫ ৬ রকম কৃমি থাকে । কিন্তু আমাদের 
দেশে সচরাচর কেবল ছু রকম কৃমি দেখিতে পাওয়া যায়। 
€১) কেঁচোর মত লম্বা আর মোটা এক রকম কুমি। 
এ কুমি দেখিতেও কেঁচোর মত। আর (২) সৃতর মত 
সরু ছোট ছোট এক রকম কৃদি। মানুষের শরীরে এই 
ছু রকম কৃমিই বেশীর ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। কেঁচোর 
মত কুমিকে +ডাক্তরেরা রাউণ্ড ওয়ন্ বলেন। সুতর মত 
সরু ছোট ছোট কৃমিকে তারা স্মল্‌ থেভ্‌. ওয় বলেন । 
এখন এই ছু রকম কৃমির কথা এক এক করিয়া বলি। 

(১) কেঁচোর মত লম্বা আর মোটা কৃমি-_-এ কৃমি 
ছেলেদের বেশী হইয়া থাকে । শরীরে বল হয়, শরীর বেশ 
ুস্থ থাকে, এমন আহারের অভাবে যে সব ছেলে পিলে 
বা পায়, তাই খায়, এ কৃমি তাদের যত বেশী হয়, আর 
আর. ছেলে পিলের তত নয়। আকার প্রকারে কেঁচোর 
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সঙ্গে এ কৃমির ঢের মিল দেখা যায়। কেঁচো যেমন লম্বা 
আর মোটা, এ কুমিও তেমনি লম্বা আর মোটা । কেঁচোর 
শরীর যেমন গোল, এ কুমিবও শরীর তেমনি গোল। 
কেঁচোর ছু মুখ যেমন সরু আর ছুঁচলো, এ কুমিরও ছু মুখ 
তেমনি সরু আর ছুঁচিলো । কেঁচো মত লম্বা আর মোটা 
কুমি-এত গুলি কথা বারে বারে না বলিয়া, এখন থেকে 
সোজাস্তজি কেঁচো-কুমি বলিব। সব কৃমি সমান লম্বা নয় । 
যে কমি খুলি সব চেয়ে ছোট, সে গুলি ৯ আঙুলের বেণী 
লম্বা নয়। আবার যে গুলি সব চেয়ে বড়, সে গুলি 
১৫1 ১৬ আঙুলের কম লম্বা নয় ॥ কেঁচো-কুমির রং ফি'কে 
জদ্দা। কৃমি গুলি পেনের কলমের মত মোটা । মেষে 
কমি গুলি পুরুষ কুমির চেয়ে বড়। আবার পুক্রুষ কুমির 
চেয়ে মেয়ে কৃমি ঢের নেশী। কেঁচো-কুমি ছোট তান্ত্রেই 
থাকে । কিন্তু সময় সময় উপর দিকে উঠিয়া যায়, আর 
একবারে পেটের (পাকস্থলীর ) ভিতর গিয়া উপস্থিত ভয় । 
£সই রকম করিয়া আাবার বড় অন্ত্রেরও ভিতর নামিয়া 
আসে । এই জন্যে, কৃমি মুখ দিয়াও উঠিতে পারে, আবার 
গুহদ্বার দিয়াও বাহির হইয়া যাইতে পারে। সোজা 
কথায়, কমি বমিও হইতে পারে; কুমি বাহ্েরও সঙ্গে 
বাহির হইতে পারে । কখন কখন অন্ত্রের ভিতর কেবল 
একটী কৃমি খাকে। কিন্তু সচরাচর এ রকম ঘটে না। 
ছটা, পাঁচটা, দশটা, বিশটী একত্র থাকেই। কখন কখন 
একবারে দেড় শ ছু শরও বেশী কৃমি একত্র থাকে । বছর 


চার পাঁচ হইল, আমি একটা সাহেবের মেয়ের কৃমির 
১২ 


৭১০ কেঁচো-কমির লক্ষণ । 


চিকিৎসা করিছিলাম। মেয়েটার বয়স ৮। ৯ বছরের বেশী 
নয়। আমি গুনিছিলাম, অন্ুদ খাইয়া এক হপণ্তার মধ্যে 
তার ১৬৬টা কৃমি বাহের ষঙ্গে বাহির হইছিল। তার 
পেটে আর কৃমি ছিল কি না, তখন তা৷ ঠিক করিতে পারি 
নাই। তার পর জানিতে পারিলাম, তার পেটে আরও 
কৃমি ছিল। মাঝে মাঝে দুটো পাঁচটা করিয়া কৃমি তার 
বাহোর সঙ্গে বাহির হইত। জন্মণি দেশের এক জন 
ডাক্তর গুণিয়াছিলেন, একটা মেয়ে-কৃমির পেটে ছ কোটি 
চল্লিশ লক্ষ (৬,৪০,৭০৭০০ ) ডিম ছিল। 

লক্ষণ___-এ কৃষির লক্ষণ জ্চরাচর বেশ স্পষ্ট 
জানিতে পারা যায না। তবে যার পেটে এ কৃমি আছে, 
বেশ ঠাউরে দেখিলে, জানিতে পারিবে যে, তার পিপাসা 
হয়; রাত্রে ভাল ঘুম হয় না; ঘুমাইয়া নানা রকম স্বপ্ন 
দেখে ; ঘুমাইয়া দাত কিড়মিড় করে, সর্ববদ! বিমর্ষ থাকে, 
তার মুখের রং ফ্যাকাশে হইয়া যায়, মুখে দুর্গন্ধ হয়, 
পেট্টা উচু উচু হয়, হাত পা সরু সরু হয়, খিদে বা খাইবার 
ইচ্ছা! এক দিন এক রকম থাকে না; কোন দিন খুব খিদে 
ভয়, কোন দিন খিদে মোটেই থাকে না, কোন দিন আহারে 
বেশ রুচি হয়, কোন দিন রুচি মোটেই থাকে না, মলের 
সঙ্গে আম নির্গত হয়; নাক চুল্‌্কোয়, নাক খরায়, 
বারে বারে বাহ্হের চেষ্টা হয় ; আর গুহ্দ্বারের কেমন এক 
রকম অস্থুখ অস্খ হয়। এরকম অস্থককে উদ্দীপন! 
বলিতে পার। উদ্দীপনা কি-_-.উদ্দীপনা কাকে বলে, ৪৪২র 
পাতে তা বলিছি। অন্ত্রের ভিতর কৃমি থাকাই যে গুহা- 
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দ্বারের এরকম উদ্দীপনার কারণ, তাকি আঁর বলিতে 
ভবে ? এ ছাড়া, পেট-খ্যথ! করা, পেটের -কামড়, পেটে 
কমি থাকার আর একটা লক্ষণ । পেটে কৃমি থাকার লক্ষণ 
যতই কেন জড়ো৷ কর না, মলের সঙ্গে কৃমি বাহির হওয়ীই 
পেটে কৃমি থাকার নিশ্চিত চিহ্ৃ__এ কথাটা যেন সর্বদা 
মনে থাকে । |] 

চিকিৎসা--_এ কৃমির চিকিতসা খুব সোজ]। 
স্যাণ্টোনীন এ কৃমির ব্র্ষান্ত্র। স্যাণ্টোনীন গাছড়া অস্তুদ। 
নিংকোনা গাছের ছাল থেকে যেমন কুইনাইন তয়ের হয়, 
স্যাণ্টোনাইকা গাছের ফুল থেকে তেমনি স্তাণ্টোনীন তয়ের 
হয়। স্ঠাণ্টোনীন চক্-চকে শাদ! গুঁড়ো ) দেখিতে ঠিক্‌ 
যেন কাচ গুড়োন। স্তাণ্টোনীনের কথা মেটিরিয়া মেডি- 
কায় ভাল করিয়া বলিব। স্যাণ্টোনীনের মাত্রা ২ গ্রেন 
থেকে ৬ গ্রেন। কতটুকু স্যাণ্টোনীন কি রকম করিয়া 
থাওয়।ইতে হয়, নীচে তা লিখিয়া দিলাম । 

স্তান্টোনীন সি টা ৫ গ্রেন। 

ভাল চিনি -** ৮, ১৫ গ্রেন। 

'একত্র মিশাইয়া একটা পুরিয়! তয়ের কর। 

এই রকম হিসাব করিয়া যতগুলি ইচ্ছা, তত গুলি 
পুরিয়া তয়ের করিতে পার। সকাল বেলা! ১ট পুরিয়, 
ছুপর বেলা ১টা পুরিয়া, আর রাত্রে শুইবার সময় ১টা 
পুরিয়া, তিন বারে ৩ট! পুরিয়া খাইতে দিবে। তার পর 
দিন সকালে ছটাক খানেক খুব গরম দুধের সঙ্গে আধ 
ছটাক (এক ওন্স) ক্যাউর অইল খাইতে বলিবে। 


৬২২ স্তান্টোনীন আরাক্যা্টর অইল খাওয়াইবাঁর নিয়ম । 


জোলাপ লওয়ার পর রোগী যত বার বাহো যাবে, তত বার 
তাকে মল পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলিবে। কত গুলি 
কৃমি বাহির হইয়! যায়, সে যেন তাঠিক্‌ করিয়া রাখে। 
কেন না, চিকিৎসকের কাছে রোগীর এ সব ঠিক করিয়া 
বলা চাই। যে দিন জোলাপ দিবে, তার চারি দিন পরে 
স্তাপ্টোনীনের আর ৩টা পুরিয়া রোগীকে এ রকম করিয়া 
খাইতে দিবে । ক্যাষ্টর অইলের জোলাপও সেই নিয়মে 
আবার দিবে। এবারেও বাহের সঙ্গে কত গুলি কৃমি 
বাহির হয়, রোগীকে তা ঠিক্‌ করিয়া রাখিতে বলিবে। 
নিয়ম মত স্তাপ্টোনীনের পুরিয়া খাইয়া, আর ক্যাষ্টর 
অইলের জোলাপ লইয়া যেবারে, কৃমি বাহির না হবে, 
সেবারেই ঠিক করিবে, পেটে কৃমি আর নাই। এক দিনে 
উপ্‌রো-উপ্রি তিন মাত্রার বেশী স্যাণ্টোনীন কখনও দিবে 
না। রাত্রে শুইবার সময় (শেষ মাত্রা দিবে। আর তার 
পর দ্িন সকাল বেলা ক্যাষ্টর অইলের জোলাপ দিবে । 
যে দিন জোলাপ দিবে, তার চারি দিন পরে স্যাণ্টোনীনের 
পুরিয়া আবার দ্িবে। চারি দিনের আগে আর দিবে না। 
কেঁচো-কৃমির চিকিৎসায় রোগীকে স্তাণ্টোনীন খাওয়াইবার 
এ নিয়মটী কখনও ভূলিও না। যত খানি স্যান্টোনীন, 
তার তিন গুণ চিনি মিশাইয়া স্যাণ্টোনীনের পুরিয়া তয়ের 
করিতে হয়, এ কথাটাও যেন মনে থাকে । খালি পেটে 
স্তান্টোনীন খাইতে হয়। কৃমির প্রায় সব অস্তুদই খালি 
পেটে খাইতে হয়। 

স্যাণ্টোনীন নিজে জোলাপ নয়। এই জন্যে, খুব 


স্তান্টোনীন আর তার্পিন কেঁচো-কৃয়ির.পক্ষে বিষ। ২০ 


ছোট ছেলেকেও স্যাণ্টোনীন নির্বিদ্ধে দিতে পারা যা়। 
চারি বছরের ছোট ছেলেকে এক এক বারে ২ গ্রেন করিয়া 
স্যাণ্টোনীন্‌ খাওয়াইতে পার । ডিস্পেন্সরিতে আর অস্থু- 
দের দোকানে বন্বন্‌ বলিয়া কৃমির এক রকম অস্ুদ বিক্রি 
হয়। এক এক খান বন্বনে একু গ্রেনের তিন ভাগের 
এক ভাগ (২ গ্রেন) স্তাণ্টোনীন আছে। ৬মাসের 
ছেলেকে এক খান বন্-বন্‌ একবারে খাওয়াইতে পার। 
ছেলের বয়স বুঝিয়া এই রকম হিসাব করিয়া বন্বন্‌ দিবে । 

স্যাপ্টোনীন খাইলে কেঁচো-কৃমি জীয়ন্ত বাহির হয় না। 
জীয়ন্ত বাহির হয় না কেন ? স্যাপ্টোনীন যে কেঁচো-কৃমির 
পক্ষে ভারি বিষ। সে বিষের তেজে কেঁচো-কৃমি জীয়ন্ত 
থাকিতে পারে না। 

স্তাণ্টোনীন বারে বারে খাওয়াইলে রোগী সব জিনিশ 
হল্দে দেখে । চিকিৎসকদের *এটা জানিয়া রাখা ভাল। 
নৈলে, রোগী আপনার তয় ঘুচাইতে আসিয়া, চিকিৎসক- 
কেই ভয় দেখাইয়া যাইতে পারে। স্তাণ্টোনীন খাইলে 
পঁজ্াবেরও রং কেমন এক রকম হল্দে হল্দে হয়। 

তার্পিণ তেল কেঁচো-কৃমির আর একটা খুব ভাল 
অস্নুদ। তার্পিণ তেলও কেঁচো-কৃমির পক্ষে ভারি বিষ। 
কেন না, তার্পিণ তেল খাইলে কেঁচো-কৃমি জীয়ন্ত বাহির 
হয় না। জোআন রোগীদের পক্ষে তার্পিণ তেলের মাত্র! 
৪ ড্রাম (এক কীচ্চ1)। ভার্পিণ তেল, আহারের পর ২। ৩. 
ঘণ্টা বাদে খাইতে হয়, খালি পেটে খাইতে নাই; খালি 
পেটে খাইলে বমি হইতে পারে-_বমি হইয়াও থাকে। 


৬১৪ কম মাত্রার চেয়ে; তার্পিণ তেল বেশী মাত্রায় থাওয়া ভাল । 


ঠাণ্ডা দুধ তার্পিণ তেলের বেশ অনুপান। এই জন্যে, 
যখন তার্পিণ তেল খাইতে দিবে, ছটাক খানেক ঠাণ্ডা দুধের 
সঙ্গে মিশাইয়া দিবে । তার্পিণ তেল খাওয়ার পর রোগীকে 
চল! ফেরা করিতে বারণ করিয়া দিবে । তার্পিণ তেল 
খাইয়া রোগী চুপ করিয়া শুইয়া থাকিলে, তার গা ন্যাকার- 
হ্যাকারও করে না, বমিও হয় না। কম মাত্রার চেয়ে, 
তার্পিণ তেল বেশী মাত্রায় খাওয়া ভাল। কম মাত্রায় খাইলে 
প্রত্সাবের ধাতনা হয় -__প্রশ্রাব করিতে কষ্ট হয়_-ফোট। 
ফোটা করিয়া প্রআ্াব হয়, আর সেই সঙ্গে ভ্বালা যন্ত্রণা 
হয়। কৌচো-কুমির চিকিৎসায় রোগীকে তার্পিণ তেল 
খাওয়াইবার এ নিয়মটা কখনও ভূলিও না। 
আল্কুশি-ফলের গায়ের শু'ও ( লোম ) কেঁচো-কৃমির 
আর একটা ভাল অস্থদ। এই শু+ও ১০ গ্রেন, একটু মধুর 
সঙ্গে মিশাইয়া বড়ি তয়ের «করিয়া রোগীকে খাইতে দিবে। 
রোজ রাত্রে শুইবার সময় সে এই বড়ি এক একটা খাইবে। 
উপ্রো-উপরি তিন দ্রিনের বেশী' এ বড়ি খাইবার দরকার 
নাই। বড়ি খাইতে আরম্ভ করার আগে ক্যাষ্টর অইলের 
জোলাপ লইবে, আর বড়ি খাওয়া শেষ হইলে এ জোলাপ 
জার এক বার লইবে। আল্কুশি-ফলের শু'ও গায়ে 
লাগিলে গা কি রকম চুল্‌কোয়, টুল্‌কে চুল্‌কে গায়ের কি 
রকম দুর্দশ। হয়, আমাদের দেশের ছেলে, বুড়ো, জোমানের 
তা জানিতে বাকী নাই। অন্ত্রের ভিতর কৃমিদেরও এ রকম 
দুর্দশা হয়; এ রকম ছুর্দশ! হইলে অন্ত্রের ভিতর তারা আর 
1কিতে পারে না; বাহির হইয়া আসে। এ অস্থুদ খাইবার 


ছোট স্থত-কৃমির লগ রা ৬৯৫ 


আগে জোলাপ লইবার মানে কি? মানে আরকি ? 
জোলাপে অস্ত্র বেশ ছাপ হইয়া গেলে, আল্কুশি-ফলের 
শ”ও কৃমির গায়ে বি'ধিবার বেশ সুবিধা হয়। 

সুতর মত সরু ছোট ছোট কৃমি-__-সচরাচর লোকে 
একেই কৃমির ছা৷ বলিয়া থাকে । ডাক্তরেরা এ কৃমিকে 
স্মল্‌ থ্ড্‌ ওয়ন্দ্র বলেন। সুতর মত"সরু ছোট ছোট কৃমি 
এত গুলি কথা বারে বারে না বলিয়া, এখন থেকে ছোট 
__সৃত-কৃমি বলিব। মলের নাড়ী (রেক্টম্) আর গুহাদ্বারের 
কাছে, এই ছুই জায়গাতেই এ কৃমি বেশীর ভাগ থাকে । 
অন্ত্রের ভিতর ঘফত রকম কৃমি থাকে, সব চেয়ে এই কৃমি 
ছোট । এক একটা কৃমি লম্বায় এক আঙুলের তিন ভাগের 
এক ভাগের বেশী নয়। পুরুষ কৃমির চেয়ে মেয়ে কমি 
গুলি বড়। আবার পুরুষ কৃমির চেয়ে মেয়ে কৃমি ঢের 
বেশী। ছেলেদেরই এ কৃমি বেশীর ভাগ হয়। এ কৃমির 
হাত একবারে এড়ান সোজা নয়। একৃমি কখনও এক 
আধটা এক জায়গায় থান্কে না। যেখানে থাকে, সেখানে 
একবারে দলে দলে, রাশি রাশি থাকে । 

লক্ষণ-__গুহ্দ্ধার ভারি চুল্‌্কোয়, আর গুঁহাদ্বারের খুব 
উদ্দীপনা হয়। উদ্দীপনা কি__উদ্দীপন1 কাকে বলে, এর 
আগে অনেক বার বলিছি। বারে বারে বাহোের চেষ্টা 
হয়। খিদে কোন দিন বা বেশী হয়, কোন দিন বা কম 
হয়, কোন দ্দিন বা মোটেই হয় না। রোগী নাক খোটে। 
তার মুখে ছুর্গন্ধ হয়। আর রাত্রে ভাল ঘুমোয় না। এ 
কৃমি থেকে গুরুতর ব্যাপার কখনও ঘটে না, বলিলেই হয়। 


৬১৯৬ একটী রোগীর পরিচয়। 


তবে ক্ধচিৎ কখনও ঘটে। গুরুতর ব্যাপার আর কি? 
তড়.কা, ঘাড়-কাপা, ম্গির মত খেঁচুনি, আর প্রআাবের 
দুও্তর প্রভৃতির ভারি রকম উদ্দীপনা । ঘাড়-কীপাকে 
ডাক্তরেরা কোরিয়া বলেন। কোরিয়ার কথা এর পর 
বলিৰ। কফেঁচোকৃুমি থেকেই গুরুতর ব্যাপার বেশী 
ঘটে। | 

এ কৃমি গুহাদারের কাছাকাছি জায়গায় থাকে বলিয়া 
ছোট ছোট মেয়েদের যোনির ভিতর যাইতে পারে-_গিয়াও 
থাকে । যোনির ভিতর গেলে যোনির উদ্দীপন! ঘটে । 
সেই উদ্দীপনা থেকে তাদের ধাতের ব্যামো হইতে পারে-_- 
হইয়াও থাকে । মেয়েদের ধাতের ব্যামোকে ডাক্তরেরা 
লিয়ুকোরিয়া বলেন। লিয়ুকোরিয়াকে ভাল বাঙ্গালায় 
শ্মেতপ্রদর বলে। 

এই কৃমি গুহদ্বারের কাছাকাছি জায়গায় থাকে বলিয়া 
জোআন রোগীদেরও প্রত্সাবের দুওর গুভতির ভারি রকম 
উদ্দীপনা হইতে পারে-_হইয়াও "থাকে । জোআন রোগী- 
দের প্রআাবের ছুওর প্রভৃতির এ রকম উদ্দীপনা হইলে, 
সময় সময় তাদের আপন হইতেই বীর্ধ্য নির্গত' হয় । 

বছর খানেকেরও বেশী হইল, আমার কাছে একটা 
রোগী আসিয়াছিল। তার বয়স ত্রিশ বছরের বেশী নয়। 
শরীর বেশ হুষ্ট পুষ্ট আর খুব সবল। দেখিয়া তার কোনও 
রোগ আছে, এমন বোধ হইল না। ছোট ছোট কৃমির 
স্বালায় আমি কোন খানে এক দণ্ডও স্থির হইয়া বসিয়। 
থাকিতে পারি না। গুহ্বদ্বার নিয়ত এমনি চুলকোয় যে, 


ছোট সৃত-ক্মির চিকিৎস1।. ৬১৭ 


পাচ জন লোকের মাঝখানে আমার বসিবার যো নাই । 
গুহাদ্বারে সময় সময় এত কৃমি এসে জমা হয় যে, দুটা 
আঙুল দিয়! চিম্টে আনিলে এক এক বারে এক শ দেড় শ 
কৃমি বাহির হইয়া আসে । বাহোর সঙ্গে এত কৃমি বাহির 
হয় যে, কৃমির জন্যে মল মোটে দেখাই যায় না। কৃমিতে 
মল একবারে ছাওয়া থাকে । আপনার রোগের কথা সে 
এই রকম করিয়া বলিল। এ কৃমির জন্যে, জোআন 
রোগীদের এ রকম অস্বস্তি বড় সাধারণ নয়। সাধারণ নয় 
বলিয়াই এখানে এ রোগীটীর কথা বলিলাম । এখন এ 
কুমির চিকিগুসার কথা বলি । 

চিকিতসা _শুদু ঠাণ্ডা জল পিচকিরি করিয়া দিলেই 
এ কৃমি মরিয়া যায়। ইনফিয়ুশন কোআশিয়া পিচকিরি 
করিয়া দিলেও এ কৃমি মরে । ইনফিয়ুশন্‌ কোআশিয়ার 
সঙ্গে মিশাইয়া টিংচর ফেরিমিয়ুর্িয়েটিস পিচ্কিরি করিয়। 
দিলে, এ কৃমি খুব শীত্র মরে । লবণের সঙ্গে মিশাইয়! 
যবের মণ্ড (বার্লিওয়াটর ) 'পিচকিরি করিয়া দ্রিলেও এ 
কৃমি খুব শীগ্র মরে । চুণের জলের পিচকিরিতেও এ কুমি 
মরে । ্ 

ইন্ফিয়ুশন্‌ কোআশিয়া এক এক বারে ৮ গন্ন পিচ্‌- 
কিরি করিতে পার। 

ইন্ফিয়ুশন কোআশিয়ার সঙ্গে মিশাইয়া যদি টিংচর 
ফেরিমিয়ুরিয়েটিস পিচংকিরি করিতে চাও, তবে ৮ ওুন্ন 
ইন্ফিয়ুশন কোআনাশিয়ার সঙ্গে ১ ড্রাম টিংচর ফেরিমিযু- 
রিয়েটিস্‌ মিশাইয়া পিচংকিরি দিবে। 


৬২৮ ছোট সুত-ক্কমির চিকিৎসা । 


যবের মণ্ড দেড় পোআ আর লধণ আধ ছটাক একত্র 
মিশাইয়া তার পিচ.কিরি দিবে। 

ঢণের জল এক এক বারে ৫। ৬ষ্ন্স পিচংকিরি 
করিতে পার। 

আধ ছটাঁক ( এক ওুন্স ) ঠাণ্ডা জলে ১৫ মিনিম্‌ সল্‌- 
ফিয়ুরিক ঈথর দিয়া, সেই জল পিচ্কিরি করিয়া দিলেও 
এ কৃমি শীঘ্র মরিধ্া যায় । এক এক মিনিম্‌ প্রায় ছু ফোটা 
হবে। মিনিম্‌ আর ফোটার কথা মেটিরিয়া মেডিকায় 
ঘলিব। ৃ 

জোমান রোগীদের এ কৃমির চিকিতসায় এক এক 
বারে তিন পোনা ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে এক কীচ্চা (৪ ড্রাম) 
টিংচর ফেরিমিয়ুরিয়েটিস্‌ মিশাইয়া পিচ্কিরি দিবে । 

টিংচর ফেরিমিয়ুরিয়েটিস-মিশনো জল গায়ে লাগিলে 
এ কৃমি সব একবারে দলাশলা হইয়৷ এক এক জায়গায় 
আলাদ। আলাদ! জমাট বাঁধিয়া যাঁয়। শুছু টিংচর ফেরি- 
মিয়রিয়েটিসেই যে এ রকম হয়, তা নয়; লবণেতেও হয়, 
ইন্ফিয়ুশন কোআশিয়াতেও হয়; চুণের জলেতেও হয়। 
মেটিরিয়া ঘমডিকায় এ সব কথা ভাল করিয়া বলিব। 

এরকম করিয়া পিচ.কিরি করিয়া ছোট সুত-কৃমি 
মারিয়া ফেলা খুবই সহজ বটে। কিন্ত এ কৃমির হাত 
একবারে এড়ান সোজা নয়। সোজা নয় কেন? কেন, 
তা এক কথায় বলিয়া দিতেছি । এক্মি যদি কেবল 
মলের নাড়ীতেই (রেক্টমেই ) থাকিত, তবে সহজেই এ 
কুমির হাত এড়াইতে পারা যাইত। এ কৃমি মলের নাড়ী- 


ছোট স্ত-কমির হাত একবারে এড়াঁন সোজা নম কেন ? ৬২৯ 


তেও থাকে, মলের নাড়ীর ঢের উপরেও থাকে । হলের 
নাড়ীতে যেমন থাকে আর ছা করে। মলের নাড়ীর ঢের 
উপরেও তেমনি থাকে আর ছা! করে । এই জন্যে, অন্ুদ 
পিচকিরি করিয়া দিলে, মলের নাড়ীতে যে সব কৃমি থাকে, 
কেবল সেই সব কৃমিই মরিয়া যায়। পিচুকিরির জল 
তার উপরে যায় না বলিয়া, উপরকার কৃমি সব যেমন 
তেমনিই থাকে ; তাদের কিছুই হয় না। কাজেই, মলের 
নাড়ীর কৃমি গুলি মরিয়া যায় বলিয়া রোগী দিন কতক 
একটু ভাল থাকে-__একটু স্বস্তি পায়। তার পর, উপরকার 
কৃমি গুলি মলের নাড়ীতে নামিয়া আসিলে, রোগীর ফে 
অন্বস্তি, আরার সেই অস্বস্তি আসিয়৷ উপস্থিত হয়। বারে 
নারে এ রকম হইতে থাঁকিল্পে, অস্থদ বিস্বদে এ কৃমির 
কিছুই হবে না বলিয়া ছেলের মা বাপ আর চিকিৎসা করা- 
হতে চার না। রোগী যদি জোরান হয়, তবে সে আপনিই 
সব আশা ভরসা ছাড়িয়া দেয়। তাতেই রলিতেছিঃ এ কৃমি 
স্ব যদি এক বারে মারিয়া ফেলিতে চাও ; তবে রোগীকে 
উপ্রো-উপ্রি ৩। ৪ বার জোলাপ দিবে । তার পর, এ 
সব অন্ুদের 'যে সে একটা পিচ্কিরি করিয়া গুহাদ্বারের 
মধ্যে দ্রিবে। উপ্রো-উপ্রি ৩। & বার জোলাপ দিবার 
মানে কি? জোলাপ দিলে উপরকার কৃমি সর নীচের 
দিকে নামিয়া পড়ে। কাজেই, পিচকিরির জলের হাত 
তারা আর এড়াইতে পারে না। দশ পোনর দিনে বাছু 
এক মানে এ কৃমির হাত এক বারে এড়াইতে পারা, যায় 
না। এমনকি, বদি ছ মাস ধরিয়া .হপ্তায় ছু বার করিয়া 


৬৩* পেটে কমি হয়.ফেন? পেটে কেমন করিয়াই বা! কমি হয়? 


পিচকিরি দেও, আর সময় সময় জোলাপ দেও, তবেই এ 
কৃমির জড় একবারে মারিয়া ফেলিতে পার। কৃমি আর 
না জন্মিতে পারে, সেই সঙ্গে সঙ্গে সে ফিকিরও কর! 
চাই। সে ফিকিরের কথা--সে উপায়ের কথা এখনই 
বলিব। 

পেটে কৃমি হয় কেন? পেটে কেমন করিয়াই বা 
কমি যায় £ কৃমির ডিম আর অফুটস্ত ছা কোন রকমে 
পেটের ভিতর গেলেই, আর কি, কৃমি হয়। অপরিক্ষার 
ময়লা জলেই কৃমির ডিম আর অফুটন্ত ছা বেশীর ভাগ 
পাকে । এই জন্যে, অপরিষক্ষার ময়লা জল খাইলে পেটে 
কুমি হওয়া যত সম্ভব, এত আর কিছুতেই নয়। যারা 
কাচা বা কম সিদ্ধ মাংস খায়, তাদেরও পেটে কৃমি হয়। 
অনেক জজ্তর মাংসে কৃমির ডিম আর অফুটস্ত ছা থাকে ; 
শুওরেরই মাংসে বেশীর ভাগ থাকে। মাংস খুব সিদ্ধ 
করিলে, কৃমির ডিম.আর অফুটন্ত ছা একবারে মরিয়া যায়। 
কাজেই, সে মাংস খাইলে পেটে কৃমি হইবার কোন ভয়ই 
থাকে না। এই জন্যে, মাংস খুব সিদ্ধ করিয়া খাওয়া এত 
দরকার। শুদ্ধ মাংস কেন? শাক সব্কিও খুর সিদ্ধ 
করিয়া খাওয়া! চাই। কেন না, শাক সক্জিতেও কৃমির 
ডিম আর অফুট ছাঁ থাকে । ফল ফুলরিরও সঙ্গে কৃমির 
ডিম আর অকুটন্ত ছা পেটে গিয়া খাকে। পাকা ফলের 
চেয়ে কাচা ফল খ!ওয়া আরও দোষের। পু 

গেটে কৃমি খাকার সাধারণ লক্ষণ, গোটা কতক 
সকলেরই জানিয়া রাখা উচিত। কেঁচো-ক্মির কথা 


কৃষি থেকে অনেক রোগ জন্মিতে পারে । ৬৩১ 


বলিবার সময়, পেটে কৌচো-কৃমি থাকার য়ে সব লক্ষণের 
কথা বলিচি, মোটামুটি ধরিতে গেলে, পেটে কৃমি থাকার 
সাধারণ লক্ষণই সেই । তবে বাড়তির ভাগ, কোন কোন 
জায়গায় আরও কিছু কিছু মস্তুখের পরিচয় পাওয়া যায়। 
সেসব অস্থথখ আর কি? মাথা-ধরা, গা মাটি-মাটি করা, 
আর মুখের একটু কো ক'যো ভাব । 

সুধু গোটা কতক লক্ষণ দেখিয়াই পেটে কৃমি আছে 
বলিয়া একবারে ঠিক্‌ করিতে পার না; ঠিক করা উচিতও 
নয়। বাহ্যের সঙ্গে কমি বাহির হওয়াই, পেটে কৃমি 
খাকার নিশ্চিত চিহ্ন জানিবে। 

পেটে কৃমি থাকাকে সোজা জ্ঞান করা হবে না। 
পেটে কৃমি থাকার দরুণ যদি বেশী উদ্দীপনা ঘটে, তবে 
ছেলেদের ভড়কা হইতে পারে-_হইয়াও থাকে । জোআন 
রোগীদের স্বগির মত খেচুনি হতে পারে__হুইয়াও থাকে । 
মেয়েদের হিষ্টিরিয়া হইতে পারে-_হইয়াও থাকে । হিষ্ি- 
রিয়া এক কম মুচ্ছণীগত বাই। হিষ্টিরিয়াকে বৈদ্রা 
গুল্মবায়ু বলেন। একথা এর আগেই বলিছি। হিষ্টি- 
রিয়ার কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব। এছাড়া, পেটে 
কমি থাকার দরুণ কানের ভিতর নান! রকম শব্দ হইতে 
পারে ; মাথা-ঘোরা হইতে পারে ; শরীরের রক্ত একবারে 
কমিয়া ষাইতে পারে এমন কি, কৃমি থেকে উম্মাদ 
রোগ পর্যন্ত জন্মিতে পারে। 

কৃমি অস্ত্রেরই ভিতর থাকে । কিন্ত্র আমরা ঘরাও কথা! 
বার্তায় “অস্ত্র” কথাট। বড় ব্যবহার করি না। “এর পেটে 


১৩ 


৬৩২ ককমির চিকিৎসা ছু রকম। 


কৃমি নিশ্চয়ই আছে। কৃমি না থাকিলে, এই সামান্য জ্বরে 
এত উপসর্গ কখনই ঘটিত না।” ঘরাও কথা বার্তায় 
আমরা এই রকম করিয়াই বলিয়া থাকি । এই জন্যে, 
অন্ত্রের ভিতর কৃমি আছে- অন্ত্রের ভিতর কৃমি থাকে-__ 
অন্ত্রের ভিতর কৃমি থাকার দরুণ-_বারে বারে এ রকম না 
বলিয়া তার বদলে-_-পেটে কৃমি আছে, পেটে কৃমি থাকে, 
পেটে কৃমি থাকার দরুণ__-বলিছি। 

তার পর বলি। 

কৃমির চিকিৎসা দু রকম। 

(১) পেটের কৃমি বাহির করিয়া দেওয়া। 

(২) কুমি আর না জন্মিতে পারে, ভার উপায় করা। 

পেটের কৃমি বাহির করিয়। দিবার উপায় ত এক রকম 
মোটামুটি বলিলাম । পেটে কৃমি আর না জন্মিতে পারে 
--তার উপায় এখন বলি। , পেটে কৃমি হয় কেন ? পেটে 
কেমন করিয়াই বা কৃমিযায়? এর উত্তর যদি তোমার 
মনে থাকে. তবে পেটে কৃমি আর না জম্মিতে পারে, এমন 
উপায় তুমি সহজেই করিতে পার। 

১। ময়লা কি অপরিষ্কার জল কখনও খাইওনা। 

২। খুব সিদ্ধ না করিয়া কখনও কোনও মাংস খাইও 
না। 

৩। কাচা ফল ফুলরি খুব কম খানে। 

৪। শাক সঙ্জি খুব ভাল করিয়া না ধুইয়া মার বেশ 
সিদ্ধ না করিয়া কখনও খাইও না। 

৫1 মিষ্টি খুব কম খাবে। 


চা 


পেটে কমি আর নী জন্মিতে পারে, তার উপায়। ৬৩৩ 


৬। রোজ নিয়ম করিয়া খাবার জিনিষের সঙ্গে একটু 
একটু লবণ খাবে। 

এ ছাড়া, নীচে যে অন্থদটী লিখিয়া দিলাম, নিয়ম 
করিয়া কিছু দিন সে অস্থদটা খাবে। কৃমি নিবারণের 
এটী বড় চমত্কার অন্তু । 


কুইনাইন ০ ১২ গ্রেন 

টিংচর ফেরিমিয়ুরিয়েটিস 3 ২ ডাম 

ডাইলিফুট হাইড্রোক্লোরিক র্যাসিড **. ২ ডাম 

টিংচর কলম্বো! ৃ রি ৬ ড্রাম 

ইনফিয়ুশন কোয়াশিয। ১৩ ওন্স ৬ ড্রাম 
একত্র মিশাইয়া একট৷ শিশিতে রাখ । 


শিশির গায়ে কাগজের ১২টা দাগ কাটিয়া দেও। এক 
এক দাগ রোজ তিন বার করিয়া খাবে। যত দিন শরীর 
বেশ সুস্থ আর সবল না হ্তুয়, তত দিন এ অনস্থুদটা বেশ 
নিয়ম করিয়া খাওয়া চাই। চারি দিন অন্তর অসুদ তয়ের 
করিয়া লইবে। | 

কৃমি নিবারণের যেমন অস্দ লবণ, সামান্য জিনিষের 
মধ্যে তেমন সুদ আর নাই। এ কথাটা মকলেরই যেন 
মনে থাকে । খাবার জিনিষের সঙ্গে নুন বেশী করিয়। 
খাইলে, কৃমি জন্মিতে পারে না, আমাদের দেশের মেয়েরাও 
তা জানে। 

কেঁচো-কৃমি আর ছোট সূত-কৃমি, আমাদের দেশে 
সচরাচর এই ছু রকম কৃমিই দেখিতে পাওয়া যায়। সাহেব- 
দের দেশে এছু রকম কৃমি ত আছেই। তা ছাড়া, আর 


৬৩৪ - ফিতে-কমি । 


এক রকম কৃমি আছে। ডাক্তরেরা সে কৃমিকে টেপ- 
ওয় বলেন। টেপ্‌ ইংরিজি কথা। টেপের অর্থ ফিতে। 
ফিতে যেমন পাতলা, চেপ্টা, আর লম্বা, এ কূমিও তেমনি 
পাতলা, চেপ্টা, আর লম্বা । এই জন্যে, এ কৃমিকে ফিতে- 
কৃমি বলে। কৌচোর, মত দেখিতে বলিয়া যেমন কেঁচো- 
কৃমি বলা যায়, ফিতের মত দেখিতে বলিয়া এ কৃমিকে 
তেমনি ফিতে-কৃমি বলিতে পার। কেঁচো-কৃমির চেয়ে 
ফিতে-কৃমি ঢের লম্বা । যে গুলি খুব খাটো, সে গুলি দশ 
হাতের বেশী লম্বা নয় । আবার যে গুলি খুব লম্বা, সে গুলি 
ত্রিশ হাতের কম লম্বা নয়। অস্ত্রে ফিতে-কৃমি একটাও 
থাকে, একবারে তিন চারিটাও থাকে । ফিতে-কৃমি ছোট 
অন্ত্রেই থাকে | ফিতে-কুমির গায়ে বিছের গায়ের মত জোড় 
আছে । জোড় এত যে, গুণিয়া উঠা ভার। এক আঙুল 
জায়গার মধ্যে এমন ৮। ১৮টা জোড় আছে। জোড়ের 
ভাল কথা সন্ধি। ছা, ডিম করিবার জন্যে স্ত্রী পুরুষের 
ষে সব যন্ত্রের দরকার, এক একটী যোড়ে. সে সব যন্্রই 
আছে। এই জন্যে, ধরিতে গেলে এক একটী জোড়, দুটা. 
আস্ত কূমির সমান। বাহোর সঙ্গে এই সব জোড়. খসিয়া 
খসিয়৷ বাহির হয়। রোগী যখন চলা ফেরা করে, তখনও 
জোড় বাহির হয়। এ কৃমির মাথাটাই আসল মূল। 
মাথাটা স্থদ্ধ সব কৃমি যত ক্ষণ না বাহির হুইয়া না আসে, 
ততক্ষণ এ কৃমির হাতে রোগীর নিস্তার নাই। এ কৃমির 
জোড় ষতই কেন বাহিয়া হইয়া যাক্‌ না, তাতে কোনও 
ফল নাই। আর আর কৃমি যে সব অস্ুদে বাহির হইয়া 


: লিকুইড এক্ট্রা্ট অব্‌ মেল-ফর্ণ। ৬৩৫ 


যায়, সে সব অস্থদে মাথা দ্ধ এ কৃমি বাহির হয় না। 
হাজারের মধ্যে যদি ৯৯৯টী জোড় বাহির হইয়া আসে, 
আর. একটী জোড়.আর মাথাটি অন্ত্রের ভিতর থাকে, তবে 
ছু পাঁচ দিনেই আবার যে কৃমি, সেই কৃমি হইয়া দাড়ায়। 
এ কৃমির কেবল একটা ভাল অন্থ্দ আছে। সে. 
অস্থুদটীর নাম মেল্ফর্ণ। মেল্কফর্ণ গাছড়া অস্থদ। মেল্‌- 
ফর্পের কেবল মূলই অন্থদে লাগে । আদা যেমন মূল, 
মেল্কর্ণেরও মুল ঠিক্‌ তেমনি । মেল্-ফর্ণের মূল থেকে 
এক রকম আরোক তয়ের হয়। ডাক্তরেরা সে আরোককে 
লিকুইড্‌ এক্ট্রাক্ট অব মেল্-ফর্ণ বলেন। কতটুকু লিকুইভ 
এক্ষ্রাক্ট অব মেল্-ফর্ণ কি রকম করিয়া খাওয়াইতে হয়, 
নীচে তা লিখিয়া দিলাম । 


টা উর ১ ১ ভাম। 

সিরপ জিগ্রর *১ ওন্দ। 

মিউসিলেজ (গঁদ ভিজের জল ) ১১১ উক্দ। 

পরিষ্কার হিম জল ডি | ৩ ওন্স॥ 
একত্র মিশাইয়া একটা অিহ্রািলী 


'এই ষে অস্থদদ তয়ের করিলে, এ একবার. খাইবার 
মত। খুব ভোরে অনুদ্ব টুকু সব একবারে খাইবে। 
আগের দিন সকালে ক্যা্টর অইলের জোলাপ লইবে, 
আর শুছু একটু ফ্যারারুট খাইয়া থাকিবে । রাত্রে ফের 
ক্যাষ্টর অইলের জোলাপ' লইবে। এক দিনে উপরো-" 
উপরি ছু বার জোলাপ লইবার কারণ কি? কারণ আর: 
কিছুই না। জোলাপে অস্ত্র খুব ছাপ হইয়া গেলে, কৃমি 


৬৩১ বড় জাতের আর এক রকম ফিতে-কমি আছে । 


মলে, তেমন আর ঢাকা থাকিতে পারে না।. কাজে 
কাজেই, যে অন্ুদ্দ এ কৃমির পক্ষে ভয়ানক বিষ, সে অস্থদে 
কাজের কোন ব্যাঘাতই ঘটিতে পারে না। বড় জোর; 
দুবার কি তিনবার এই রকম করিয়া এ অস্থদ খাইতে 
হয়। তা হইলেই কার্খ সিদ্ধি হয়। মাথা স্ৃদ্ধ এ কমি 
বাহির হইয়া আসে । মাথা স্ুদ্ধ সব কৃমি বাহির হইয়া 
আসিল কি-না, বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা চাই। 

কমি আর না জম্মিতে পারে, এই জন্যে ৬৩৩র পাতে 
যে অন্ুদ্টী লিখিয়া দিইচি, নিয়ম করিয়া কিছু দিন সেই 
অন্দটী খাইবে। তা খাবার জিনিষের সঙ্গে নুন খুব বেশী 
করিয়া খাইবে। মাংস খুব সিদ্ধ করিয়। খাবে। 

শৃওরেব মাংসেই এ কৃমির ডিম আর অফুটস্ত ছা বেশীর 
ভাগ থাকে । এই জন্যে, যারা শৃওরের মাংস কীচা খায় বা 
আধ-সিদ্ধ খায়, তাদেরই পেটে এ কৃমি হয়। 

বড় জাতের আর এক রকম'ফিতে-কৃমি আছে । গোঁ 
মাংসেই সে কৃমির ডিম আর অফুটস্ত ছা বেশীর ভাগ 
থাকে । এই, জন্যে, যারা গো-মাংস কীচা খায় বা আধ- 
সিদ্ধ খায়, তাদেরই পেটে সে কৃমি হয়। তাতেই বলি, 
আহারের দোষে এ দেশেরও লোকের পেটে এ দু রকম 
কৃমি জন্মিতে পারে। এই জন্যে, এখানে এ ছু রকম 
ফিতে-কৃমির কখা মোটামুটি এক রকম বলিলাম। যদ্দিই 
কখনও তোমার হাতে এমন রোগী পড়ে, সরল ভ্বর-চিকিৎ- 
সায় ফিতে-কৃমির কথা লেখা নাই বলিয়া, তখন তোমাকে 
জপ্রতিভ হইতে হবে না। 


এ 


ছেলেদের স্বল্নবিরাম-জরে কূমি-বিকাঁর। ৬৩৭ 


মেল্কফর্ণ ফিতে-কমির পক্ষে ভারি বিষ। কেন না, 
মেল্-ফর্ণ খাইলে এ কৃমি জীয়ন্ত বাহির হয় না। মেল্‌-ফর্ণে 
আরও অনেক কৃমি মরে। আর মেল্-ফর্ণেই কেবল ফিতে- 
কৃমির মাথা স্দ্ধ সর খানি বাহির হইয়া আসে । ফল 
কথা, মেল্ফর্ণের মত ভাল অস্থদ ফিতে কৃমির আর নাই। 
এ কথাটা যেন মনে থাকে । 

ছেলেদেরই ব্বল্পবিরাম-জ্বরে কৃমি উপসর্গ বেশী, ঘটে । 
দ্বরে কৃমি উপসর্গ ঘটিলে, আমাদের বৈগ্রা তাকে কৃমি- 
বিকার বলেন। কুমি-বিকারে বমি, ওয়াক, অকি, কাঠ- 
বমি কি হিক্কি--এ সব তহয়ই। তাছাড়া, ভুল-বকা, 
ছটফট করা, চীগুকাঁর করা, টেঁচান, বারে বারে গলার 
ভিতর হাত পুরিয়া দিয়া হ্যাকার করিবার চেষ্টা করা, 
বালিশের উপর ন্য়িত মাথা নাড়া, পিছ পিচ্‌ করিয়া বারে 
বারে একটু একটু পাতলা "বাহে যাওয়া, নাক-খোটা, 
প্রত্রাবের ছুওরে বারে ঝনে হাত দেওয়া, মল-ছুওর বারে 
বারে চুল্কনো, ছেলে কি মেয়ের বিশেষ চিহ্বের উত্তেজনা, 
পেটের ফাঁপ--কৃমি-বিকারে অনেক জায়গায়,এ সব লক্ষ- 
ণেরও বেশ স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বারে বারে গলার 
ভিতর হাত পুরিয়া দিয়া হ্যাকার করিবার চেষ্টা করার 
কথা একটু বিশেষ করিয়া বলি। কৃমি-বিকারে, ছেলেরা 
রারে বারে এমন ভাবে আর এমনি ভুত বরাত করিয়া! 
গলার ভিতর হাত পুরিয়া- দেয় ঘে, তা দেখিয়া বোধ হয় 
তাদের গলার ভিতর যেন কিছু আটুকে আছে; তাই যেন 
বাহির করিয়া ফেলিবার জন্ে, কি ন্যাকার করিয়া তুলিয়া 


৬৩৮ গলার ভিতর হাঁত পুরিয়া' দেওয়া ছেলেদের কৃষি-বিকারের লক্ষণ। 


ফেলিবার জন্যে, গলার ভিতর অমন করিয়া, হাত পুরিয়া 
দিতেছে । সত্য সত্যই অনেক জায়গায় তারা এ রকম 
করিয়া গলার ভিতর হাত পুরিয়া দিয়া কৃমি বাহির করিয়া 
ফেলে । এরকম করিয়া তারা অনেক জায়গায় কৃষি 
শ্যাকারও করে। আর 'কোনও কৃমি ময়, কেঁচো-কৃমি। 
কৃমি দেখিয়া চিকিৎসকের তখন চৈতন্য হয়। এই জন্যেই 
কি, কয় দিন ধরিয়া ছেলেটা গলার ভিতর অমন করিয়া 
বারে বারে হাত পুরিয়া দিতেছিল ! তবে কি, কৃমিতেই 
এ সব উপদ্রব» উপসর্গ আনিয়াছে ! কৃমিতে ষে এমন 
ঘটে, তাত জানিতাম না! তবে ত এই জন্যেই, এত 
অস্থদ বিস্বদ দিয়াও রোগের উপদ্রব থামাইতে পারি নাই! 
এতে রোগীর আত্মীয় স্বজনের কাছে ছাড়িয়ে অপ্রতিভ 
হইবার ত কথাই বটে। যাই হোক্‌, এখন বাঁচিলাম-_ 
এখন বোধ হইতেছে, ছেলেটাকে বাচাইতে পারিব। এই 
রকম ভাবিয়া তখন তিনি কৃমির অস্থদের ব্যবস্থা করেন। 
কেঁচো-কৃমির অন্থদ্দর .আর কি? স্তাণ্টোনীন। রোগী 
স্তাণ্টোনীন খাইলে, কেঁচো-কৃমি সব বাহির হইয়া গেল, 
তার পর আগুনে জল পড়ার মত, রোগের উপদ্রব-_-উপসর্গ 
সব একবারে থামিয়া গেল। গলার ভিতর কৃমি কেমন 
করিয়া আসে? অন্তর থেকে পেটের ভিতর আসে-_. 
পেটের ভিতর থেকে গলার ভিতর আসে । গলার ভিতর 
আসিয়া গলার গোড়ায় পু'টুলি পাকাইয়া থাকে । গলার 
গোড়ায় -অযন করিয়া পুটুলি পাকাইয়া থাকে বলিয়াই, 
কমি-বিকারে ছেলেরা অমন করিয়া বাৰে বারে গলার 


পেট-ফাপা। . . ৬৩৯ 


ভিতর হাত পুরিয়া 'দিয়া কৃমি বাহির করিয়া ফেলিবার 
চেষ্টা করে। তা না পারে ত, ম্যাকার করিয়া তুলিয়া 
ফেলিবারও চেষ্টা করে। তার পর বলি। কৃমি যে এ 
সব উপদ্রবের কারণ, তুমি যদি ঠিক করিতে না পার, তবে 
ভূমি কখনই সে সব উপত্রব, উপননর্গ দুর করিতে পারিবে 
'না। রোগীর আত্মীয় স্বজনের কাছে তুমি দাড়িয়ে অপ্র- 
ভিত হবে। তাতেই বারে বারে বলিছি, আর এখনও 
বলিতেছি, রোগ ঠিক করাই শক্ত । রোগের ঠিক কারণ 
বুঝিতে পারিলে, তা সে যে রোগই কেন হোক্‌ না, চিকিত- 
সকের কাছে তা সোজা হইয়া পড়ে। 

জ্বরজাড়ি 'ছাড়! সহজ শরীরেও কৃমির উৎপাত হয়, 
আর তার জন্যে রোগীকে এক বারে অস্থির হইতে হয়। 
কেচো-কৃমির কথা বলিবার সময় এ কথা বলিছি। 

১৯। পেট-ফাপা*___পেটের ফাপ সহজ 
শরীরেও হয়, রোগেও ,হয়। যদি আর কোনও উতপাত 
না থাকে, তবে সহজ শরীরে পেট-ফাপায় কোন চিস্তাও 
নাই, কোন ভয়ও নাই। খুব সহজ শরীরে খুব সামান্য 
রকম অপাক হইলেও, পেটের যে এক আধটু ফাপ, তা 
হইয়াই থাকে। তবে সে ফাঁপ কেউ পরীক্ষা করিয়াও 
দেখিতে বায় না পরীক্ষা করিয়৷ দেখিবার দরকারও হয় 
না। সে পেট-ফাপায় কোন কষ্টও হয় না। পেটের 
(পাকস্থলীর ) ভিতর আর অস্ত্রের ভিতর বাতাস জমাকে 
পেট-ফাপা বলে। বাতাস কেবল নামে মাত্র জমিতে 
পারে। আবার চাই কি এত বাতাস জমিতে পারে ষে, 


৬৪০  ছূর্ন্ধ ঢেকুর উঠা আর বায়ু সরা কিসের প্রমীণ ? 


পেট ফুলিয়া একবারে ঢাক হইতে পারে । পেটের ভিতর 
আর অন্ত্রের ভিতর বাতাস কেমন করিয়া জমে ? বাতাস 
(কোথা থেকে আসে ? বাইরের বাতাস পেটের ভিতর 
যাইতে পারে । আবার পেটের (পাকস্থলীর ) ভিতরকার 
আর অস্ত্রের ভিতরকার জিনিষ পচিয়া, তা থেকে খারাপ 
বাতাস জন্মিতে পারে । এই খারাপ বাতাসকে ডাক্তরেরা 
গ্যাস্‌ বলেন। গ্যাস্‌ কথাটা আজ্‌ কাল্‌ বেশ চলিত হই- 
য়াছে। পেটের ভিতরকার আর অন্ত্রের ভিতরকার জিনিষ 
আর কি? যা খাওয়া যায়, তাই । যা খাওয়া যায়, তা 
যদি বেশ পরিপাক হয়--বেশ হজম হয়, তবে কোন উৎ- 
পাতই ঘটে না। পরিপাক না হইলে__হজম না হইলে, 
ভাত, মাচ, ডাইল, তরকারি বাইরে যেমন পচে, পেটের 
ভিতরও তেমনি পচে। বাইরে যে জিনিষ পচে, তা! 
থেকে যেমন ছুর্গন্ধ গ্যাস্ট উঠে, পেটের ভিতর যে জিনিষ 
পচে, তা থেকেও সেই রকম দূর্গন্ধ গ্যাস্‌ উঠে। পেটের 
ভিতরকার জিনিষ পচিলে যে তা থেকে দুর্গন্ধ গ্যাস্‌ উঠে, 
তার প্রমাণ কি? তা কেমন করিয়া জানা যায়? তার 
আর প্রমাণ কি? তার পরিচয় আর কি $' দুর্গন্ধ ঢেকুর 
উঠা আর বায়ু সরাই তার প্রমাণ__ আর তার পরিচয় । 
দুর্গন্ধ চেকুর উঠা আর বায়ু সরার সঙ্গে গা ন্যাকার 
হ্যাকারও করে, পেটের এক আধটু কামড়ও হয়, পেট 
ডাকে আর বাহ্ছের চেষ্টা হয়। যতক্ষণ বায়ু সরল থাকে, 
ততক্ষণ ঢেকুরও উঠে, বায়ুও সরে। কাজে কাজেই, 
একবারে বেশী গ্যাস্‌ জমিয়া৷ পেট ঢাক হইতে পারে না। 


বাতঙ্লেক্স-বিকারের চারিটী অঙ্গ কি কি? ৬৪১ 


আবার যতক্ষণ শরীরে বেশ বল থাকে, তত ক্ষণ বায়ুও 
বেশ সরল থাকে। বল খাটো না হইলে আর বায়ু ক্রুর 
হইতে পারে না। বায়ু বদ্ধই বল, বায়ু ক্রুরই বল, আর 
বায়ু কুপিতই বল, স্বই এক কথা। এ সব কবিরাজি 
কথা। এ সব কথা আমাদের বৈদ্যরাই বেশী বলিয়া 
থাকেন। তাদের এ সৰ কথার বেশ মানে আছে। 
শরীরের বল খাটো করে কিসে? রোগে। বাঁকা 
রকম শক্ত জ্বরে বল বত শীঘ্র খাটে করিয়া ফেলে, এত 
আর কিছুতেই নয়। সবিরাম-ভ্বরও (ইণ্টন্মিটেপ্ট ফীবরও) 
বাকা আর শক্ত হয়; স্বল্পবিরাম-জ্বরও (রিমিটেণ্ট কীবরও) 
বাকা আর শক্ত হয়। স্বল্পবিরাম-জ্বরই বাকা আর শক্ত 
বেশী হয়। স্বল্পবিবাম-জ্বর বাকা আর শক্ত হইয়া দ্রাড়াই- 
লেই আমরা তাকে বাতশ্রেক্স-বিকার বলি। ডাক্তরেরা 
তাকে টাইফযিড ফীবর বলেনঞজ। ১৪০--১৪১র পাতে এ 
সৰ কথা রলিছি। এই জন্যে, বাতশ্লেম্ব-বিকারেই পেট- 
ফাপার খুব বাড়াবাড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। ফল কথা, 
ৰাতশ্রেক্সবিকারে পেট-ফাপা থাকিতেহু চায়। গায়ের 
তাত, ভুল-বকাঁ, পেটের ভিতর বাতাস, আর বুকের ভিতর 
শ্রেহ্বা, বাতনশ্রেক্ববিকারের এই চারিটা প্রধান অঙ্গ। 
“পেটের ভিতর বাতাস” এর অর্থকি? অর্থআরকি? 
পেট-ফাপা। “বুকের ভিতর শ্লেক্মা” এর অর্থ কি? অর্থ 
আরকি? ফুক্ধোর নলির ভিতর শ্লেক্সা__অর্থাৎ ব্রংকাই-, 


টিস। ব্রংকাইটিস রোগের কথা বলিবার সমস্ন এ সব 
কথা বলিছি। 


৬৪২ বাতশ্লেম্স-বিকাে অস্ত্রের প্লেম্বা-বিল্লির বল_থুব খাটো হয়। 


হজম বল, পরিপাক বল, সবই পেটের (পাকস্থলীর ) 
শ্লেশ্বা-ঝিল্লির আর অন্ত্রের শ্লেক্মা-ঝিল্লির বলেই হয়। শ্লোম্া- 
ঝিল্লিকে ডাক্তরেরা মিয়ুকস্‌ মেম্বেন বলেন। ৪৪৩র 
পাতে এ কথা বলিছি। যাতে শরীরের বল খাটো করে, 
তাতে শ্র্রেম্া'ঝিল্লিরও* বল খাটো করে। শুছু শ্রেক্সা- 
বিল্লির বল কেন, শরীরের বল খাটো হইলে সব রকম 
ন্ত্রেেই বল খাটো হয়। শক্ত" রকম ন্বল্লবিরাম-ভ্বরে 
€ বাতশ্লেক্ব-বিকারে ) অস্ত্রের শ্রেত্বা-ঝিল্লির বল যেমন খাটো 
হয়, তেমন আর কোনও রোগে না। এই জন্যে, বাতশ্লেক্স- 
বিকারে হজম. এত কম হয়। এই জন্যে, বাতপ্রেক্স-বিকা- 
রের রোগীকে ষা খাইতে দেওয়া যায়, তার পেটে থাকিয়া 
তা এত পচে। এই জন্যে, বাতশ্রেত্ব-বিকারের রোগীর 
পেট এত ফাপে। আর এই জন্যেই, বাতশ্রেক্ব-বিকারের 
রোগীর পথ্যের এত ধরাধর। করার দরকার । ছেলেদেরই 
ৰাতশ্লেত্ব-বিকারে এ সব পরিচয় ভাল রকম পাওয়া ষায়। 
বাতশ্রেপ্ব-বিকারের রোগীর বায়ু সরিলে তার দুর্গন্ধে ঘরে 
তিন্তিতে পারা যায় না। সে দুর্গন্ধ নাকে গেলে ৰোধ হয়, 
বেন তার পেটে কত জীব জন্ত পচিয়া আছে! রোগীর অস্ত্রের 
ভিতরকার এ অবস্থা থাকিতে, তার ব্যামো ভাল করে, 
কার সাধ্য ? রোগীর অন্ত্রের ভিতরকার এ অবস্থা ঘুচাই- 
বার কথা এর পরই বলিব। 

যেকারণেই হোক্‌, শরীরের বল খুব খাটে! হইলে, 
পরিপাক করিবার শক্তিও খুব কমিয়া যায়। শরীরের 
ৰল যত কমে, পরিপাক করিবার শক্তিও তত কমে। 


পেউ-ফীঁপা অনেক রোগের শেষ উপসর্গ । ৬৪৩ 


শরীরের বল একবারে কমিয়া গেলে, পরিপাক করিবার ' 
শক্তিও একবারে কমিয়া যায়। শেষে সন্নিপাত অবস্থায় 
পরিপাক করিবার শক্তি মোটেই থাকে না। যে অবস্থায় 
রোগীর গায়ে বল মোটেই থাকে না__রোগী একবারে 
নেতিয়ে পড়ে, সেই অবস্থাকেই সন্নিপাত বলে । সন্গিপাত- 
বিকারে রোগীর কি অবস্থা হয়, ১৭৪--১৭৫র পাতে তা 
বলিছি। এর আগেই বলিছি, পরিপাক না হইলে- হজম 
না হইলে, ভাত, মাছ, ডাইল, তরকারী বাইরে যেমন 
পচে, পেটেরও ভিতর তেমনি পচে । বাইরে যে জিনিষ 
পচে, তা থেকে যেমন দুর্গন্ধ গ্যাস্‌ উঠে, পেটের ভিতর যে 
জিনিৰ পচে, তা থেকেও তেমনি দুর্গন্ধ গ্যাস উঠে। এই 
জন্যে, সব রোগেরই সন্গিপাত অবস্থায় রোগীর পেটের 
ফীপ প্রায়ই দেখা যায়। এ ছাড়া, সন্নিপাত অবস্থায় 
রোগীর পেট-ফাঁপা ষত সম্ভব, এত আর কোনও অবস্থায় নয় । 
কেন না, সঙ্নিপাত অুবস্থায় পরিপাক করিবার শক্তি 
মোটেই থাকে না। কাজে কাজেই, পেটের ভিতর যা 
থাকে, হঞ্জম,না হইয়া তা পে । সেই পচা জিনিষ থেকে 
নিয়ত দুর্গন্ধ গ্যাস্‌ উঠিয়া পেটটা একবারে ঢাক করিয়! 
ফেলে । পেট .ঢাক হবেই ত। রোগীর সন্পিপাত অবস্থা । 
গায়ে বল মোটেই নাই। কাজে কাজেই, বায়ুও সরল 
নাই। বায়ু সরল থাকিলেই না, ঢেকুর উঠে, বায়ু সরে। 
এদিকে পেটের ভিতরকার পচা জিনিষ থেকে নিয়ত 
দুর্গন্ধ গ্যাস্‌ উঠিতেছে। ওদিকে রোগীর ঢেকুরও উঠি- 


তেছে না, বায়ু সরিতেছে না। এতে.পেট ফণাপিয়া৷ ঢাক 
১৪ 


৬৪3 কচি ছেলের পেট-ফীপাই শেষ রোগ । 


নাহইবে কেন? পেট-ফাাপা অনেক রোগের শেষ উপ- 
সর্গ। অনেক শক্ত রোগের চিকিগুসা করিতে গিয়! 
দেখিছি, পেট-ফ'াপার পরই শ্বাস হইয়া রোগী মরিয়া যায় । 
ফল কথা, পেট-ফণাপা একটা খুব ভয়ানক উপসর্গ । 
রোগীর অবস্থা যত খারাপ, তার পেট-ফাপায় তত ভয়। 
রোগ যত শক্ত, রোগীর পেট-ফাপায় তত ভয় । এ বুঝাই- 
বার জন্যে, বেশী কথা বলিবার দরকার নাই। কেবল 
একটী দুষ্টান্ত দিলেই হবে। ওলাউঠার রোগীর পেট- 
ফাপিলে ভয়ে চিকিৎসকের ও ধড়ে প্রাণ থাকে না। যে 
রোগই কেন হোক্‌ না, খুব শক্ত হইয়া ঈাড়াইলে পর যদি 
রোগীর পেট ফাপে, তবে তখনই. ঠিক করিবে, রোগীর 
বলেরও দফা রফা হইয়াছে_ বাচিবারও আশা ভরসার শেষ 
হইয়াছে । ছেলেদের বেলায় আর বুড়োদের বেলায় এ 
কথাটী যেমন খাটে, তেমন আর কারু বেলায় নয়। 
আতুড়ে ছেলের পেট ফণাপিলে বাড়ীতে কান্না কাটি পড়িয়া 
যার-_-আমাদের দেশে ছেলে বুড়া জোমানে তা জানে। 
কচি ছেলের পেট-ফাাপাই শেষ রোগ--এ কথাটা এক 
রকম ধরা আছে বলিলেই হয়। কোন রোগের বাড়াবাড়ি 
হইয়া পেট ফাপিলে, কচি ছেলেদের প্রায়ই বাচাইতৈ 
পারা যায় না। ছেলে যত কচি, তার পেট-ফাপায় তন্ত 
ভয়। এছাড়া, কচি ছেলেদের ছুতোয় নতায় পেট 
ফাপে। আবার তারা মরে ছুতোয় নতায়। কচি ছেলে- 
দের কোন রকম শক্ত রোগ হইলে, চিকিতসা করিয়া 
তাদের প্রায়ই ভাল করিতে পারা যায় না। এই জন্যে, 
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কচি ছেলে পিলের শক্ত রকম ব্যামো স্যামো হইলে বৈদ্ধ 
ডাকে না। রোজ আনিয়া ঝাড়ান কাঁড়ীন করায়। আর 
এই জন্যেই, কচি ছেলে পিলে এত বেশী মরে । তাতেই 
বলি, কচি ছেলে পিলের শক্ত রকম কোন রোগ ঘোগ না 
হইতে পায়, তার উপায় করা ভাল। এ সব কথা ধাত্রী- 
শিক্ষা বৈতে খুলিয়া লিখিয়াছি। ধাত্রী-শিক্ষা ছু ভাগ 
একত্র বাধা । দ্রাম আগে ছু টাকা ছিল। সাধারণের 
স্থবিধার জন্যে এখন পাঁচ শিক] করিয়া দিইছি। 

পেটের ভিতরকার জিনিষ পচিলে তা থেকে যে দুর্গন্ধ 
গ্যাস্‌ উঠে, আর সেই গ্যাসে পেটের যে ফাপ করে, তার 
কথা এক রকম মোটামুটি বলিলাম । এ পেট-ফাপাকে 
অপাকের পেট-ফণাপা বলে। অপাকের পেট-ফাপায় 
দুর্গন্ধ ঢেকুর উঠে আর বারু সরে; পেট ডাকে--পেট ভাট 
ভুট করে-_-পেটের ভিতর গুছ গাজ করে; পেটের এক 
আধটু কামড় হয়; অল্প গা ন্যাকার হ্যাকার করে; আর 
বাসের চেষ্টা হয়। এ কথা এর আগেই হশিছি। 

বাইরের বাতাস পেটে গেলে, পেটের যে ধাপ হয়, 
তার কথা" এখনও ৰলি নাই। বাইরের বাতাস পেটে 
কেমন করিয়া যায়। না গিলিয়! ফেলিলে বাইরের বাতাস 
পেটের ভিতর বাইতে পারে না। এ পেট-ফাপায় যে 
ঢেকুর উঠে, পেটের ভিতরকার বাতাস তাতেই বাহির 
হইয়া যায়। সে ঢেকুরের স্বাদও নাই-_গহ্ধও নাই 
বলিলে হয়। 

এর আগেই বলিছি, পেট-ফাাপা। বাতশ্রেক্-বিকারের 


৬৪৬ . পেট-কীপার কারণ । 


একটী প্রধান লক্ষণ। বাতশ্লেক্স-বিকীরকে ডাক্তরেরা 
টাইফয়িড্‌ ফীরর বলেন । ১৪১র পাতে বলিডি, রিমিটেণ্ট 
ফীবরের অর্থাৎ স্বল্লবিরাম-ন্ররের গোড়ায় ভাল চিকিশসা 
না হইলে, বামো ভারি বাড়িয়া গেলে, শেষে রোগীর 
অবস্থা বিলিতি ট্াইফয়িড্‌ ফীবরের রোগীর অবস্থার সঙ্গে 
অনেক মেলে। এই জন্যে, বাতশ্লেক্ম-বিকারকে দেশী 
টাইফয়িড্‌ ফাঁবর বলিতে পার । বিলিতি টাইফয়িড্‌ ফীঝরে 
রোগীর অন্ত্রেরেই দুর্দশা! বেশী হয়; অন্ত্রের শ্রেক্া-ঝিল্লির 
অবস্থা যত খারাপ হয়, তত আর কোনও যন্ত্রের নয়। 
এই জন্যে, বিলিতি টাইফয়িভ ফীবরকে ভাক্তরেরা এন্ট- 
রিক ফীবর ( ইন্টেষ্টাইস্তাল ফীবর ) বলেন। এণ্টরিক 
ফীবরের ঠিক বাঙ্গালা আন্ত্রিক ( অন্ত্র থেকে আন্ত্িক ) জ্বর ৷ 
বাতশ্রেক্স-বিকারেও অন্তের দুর্দশা যে খুবই হয়, পেট-নানা 
আর পেট-ফাাপাই তার প্রমাণ । এই জন্যে, বাতশ্লেক্স- 
বিকারকেও দেশী আন্ত্রিক জ্বর বলিতে পারা যায়। ছেলে- 
দের শন্ত রকম স্বল্পবিরাম-জ্বর' আর বিলিতি টাইফয়িড্‌ 
ফীবর, এক বলিলেই হয়। ডেলেদের ও রকম স্বল্পবিরাম- 
ভ্বরকে ডাক্তারেরা ইনফ্যাণ্টাইল রিমিটেন্ট ফীৰর বলেন। 
ইনফ্যান্টাইল রিমিটেন্ট ফীধরের কথা এর পর বলিব। 
পেট ফাপার কারণ-ধর ত পেট-ফাপার কারণ 
মোটামুটি এক রকম বলিছি। যে কারণেই হোক্‌, অস্ত্রের 
বল খাটো হইলেই পেট ফখপে। অস্ত্রের বল খাটো 
হওয়াও যা, পরিপাক করিবার শক্তি কমিয়া যাওয়া 
তাই। আবার পরিপাক করিবার শক্তি কমিয়া যাওয়াও 
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যা, অগ্নি মন্দ হওয়াও তাই। যা হজম না! হয়, তাতেই 
পেট ফশপায়। এই জন্যে, শরীর যদি সুস্থ রাখিতে চাও, 
তবে যা খাইলে সহজে পরিপাক হয়, তাই খাবে। বারে 
বারে জোলাপ লইলে অন্ত্রের বল কমিয়া যায়। কাঁজে 
কাজেই, বারে বারে জোলাপ লওয়াও পেট-ফাপার আর 
একটী কারণ। মেয়েদের মুচ্ছণাগত বাইতে পেট-ফাপে। 
এই জন্যে মেয়েদের মুচ্ছণগত বাই পেট-ফাপার আর 
একটী কারণ। মেয়েদের যুচ্ছণগত বাইকে ডাক্তরেরা 
হিষ্টিরিয়া বলেন, বৈদ্ভর] গুল্মবায়ু বলেন। বাইয়ের ভাল 
কথা বায়ু ৃ 

-পেট-ফাপা কেমন করিয়। ঠিক করিবে পেটের ফাঁপ 
মেয়েরাও ঠিক করিতে পারে। পেট-ফাপা ঠিক 
করিবার জন্যে, বেশী কিছু জানিবার দরকার নাই। 
রোগের নামেতেই রোগের পরিচয় । উদ্রী হইলে-_ 
পেটে জল হইলে পেট ভাঁগর হয়, পেট বড় হয়, পেট উচ 
হয়। পেট খুব ফাপিলেও পেট তেমনি ডাগর হয়ঃ তেমনি 
বড় হয়, তেমনি উচ হয়। তবেই কেমন করিয়া জানিবে, 
রোগীর উদরী হইয়াছে, কি পেট ফাপিয়াছে ? উদরী- 
রোগীর পেটে ঘা দিলে নিরেট শব্দ বাহির হয়। পেট- 
ফণাপায় পেটে ঘা দিলে ফাপা শব্দ বাহির হয়। তাতেই 
বলিতেছি, পেট-কশাপা রোগের নামেতেই রোগের পরিচয়। 
পেটের ভিতর বাতাস. পোরা থাকিলেই, পেটে ঘা দিলে 
ফাপা শব্দ .বাহির হয়। বাতাস ছাড়া, পেটের ভিতর 
আর বাই কেন থাক না, পেটে ঘ1 দিলে ফ'াপা শব্দ বাহির 


৬৪৮ পেউ-ফীপার টিকিৎসা | 


হয় না| এ ছাড়া, উদরী-রোগীর পেট ছু হাত দিয়া বেশ 
জুত বরাত করিয়৷ চাপিলে পেট দল মল করে। তার পর 
পেটের .ফ'াপ দেখিতে দেখিতে হইতে পারে-- হইয়াও 
থাকে ; কিন্তু পেটে জল তত শীঘ্র হয় না, পেটে জল হইতে 
দেরি লাগে। ৬ 

তার পর এখন পেট-ফ'পার চিকিৎসার কথা বলি। 

চিকিশুসা- সোজা স্থজি পেট-ফাঁপায় আমি যে 
অন্থদটা সর্বদা ব্যবহার করিয়া থাকি, 'নীচে তা লিখিয়! 
দিলাম । 


বাইকার্বণেট অব সোডা ০ ৩০ গ্রেন্‌ 
স্পিরিট ক্লোরোকণ্র -ত -ত ২ ডবাম্‌ 
একের নম্বর ব্রা্ডি উড ভু ৬ ড্র 
টিংচর কার্ডেমম.কো!. :.. -- ৩ ডাম্‌ 
টিং5র জিঞ্র -*, *-, ৬ ড্াম্‌ 
ডিল্‌ ওয়াটর ২ .-” ৬ ওন্স পুরাইয়া 


| একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ | 
শিশির গ্রায়ে কাগজের ৬টা দাগ ক?টিয়া দেও। 
পেটের-ফাপ যতক্ষণ না বেশ সারিয়া যাবে, ৩ ঘণ্টা! অস্তর 
- এক এক দাগ এই অন্ুদ খাবে। . অন্থদ খাইবার আগে 
। শিশি বেশ-করিয়া. নাড়িয়া লইবে। | 
পেটের যে কোন ব্যামোই কেন হোক্‌ মা, পথ্যের খুব 
ধরাধর না করিলে শুদু অস্থদে কিছুই হয় না। (৪৮২ 
৪৮৫র পাতে পেটের-ব্যামোর. , রোগীর পথ্য-_দেখ )। 
অশ্থদে হইবার মধ্যে কেবল একটী হয়। . অস্থদদ আর 


' নাস্তিক চিকিৎসকের কথা ।' ৬৪৯ 


চিকিগুমক, ছুয়েরই উপর রোগীর 'অভক্তি হয়। অনুদে 
উপকার হইল না কেন,সচিকিৎসক্ক নিজে যদি. বেশ তলিয়ে 
বুঝিতে না পারেন, আর বোগীকৈ তা বেশ করিয়া বুঝাইয়া 
দিতে “না পারেন , তবে-অস্রদের উপর তারও অভক্তি 
হবে। অস্ুদের উপর চিকিৎসকের অভস্তি হইলেই আর 
কি, মক্ষিল।. সে চিকিৎলকের মুক্তিও নাই__গতিও নাই। 
যদি বল, চিকিৎসকের আবার গতি মুক্তি কি? বোগীর 
আরোগ্য আর রোগীর কাছে ধশ পাওয়াই চিকিৎসকের 
গতি মুক্তি । অস্ুদের উপর যে সব চিকিৎসকের ভক্তিও 
নাই, বিশ্বাসও নাই, সে সব চিকিৎসককে আমি নাস্তিক 
চিকিত্সক বলি। ধারা রোগ বেশ ঠাউরে উত্ঠিতে পারেন 
না--রোগ বুঝিয়া ঠিক্‌ ঠাউরে তার -মত উপযুক্ত অনুদ 
দিতে পারেন না- ফল কথ ধারা ঝোপ বুঝে কোপ 
মারিতে পারেন না, চিকিৎসা করিতে গিয়। তারাই বারে 
বারে ঠকেন। এই বকম*করিয়া বারে বারে ঠকিয়া শেষে 
উারাই নাব্তিক হইয়া দাড়ান । ধন্নম পথে খার্টকযা। যদি 
কেউ বারে বারে শোক, দুঃখ, ও কষ্ট পায়, তবে ঈশরের 
মহিমার উপর তার সন্দেহ জন্মে । চাই কি, শেষে" সে 
ঈশ্বর না মানিতেও পারে । আপনার শোক, দুঃখ, কষ্টেরও 
নিদান (আদি.কারণ, ) আসল কারণ না বুঝিতে পারিয়া 
এ ব্যক্তির নাস্তিক হওয়া আর রোগের উপর অস্থ্দ খাটা- 
ইতে না পারার নিদান বুঝিতে না পারিয়া চিকিৎসকের 
নাস্তিক হওয়া ছুই-ই সমান । 


উপরে মে অস্দটা লিখিয়া দিল1ম, সোজাসজি পেট- 


৫০. সৌজাহুজি পেট-ফীপার অনুদ। 


_ফাঁপার সেটা খুব ভাল অন্থদ। পেটের কামড়েরও সেটা 
বেশ অস্থ্দদ। ডিল ওয়াটরের বদলে পেপরমিণ্ট ওয়া- 
উর দিলে পেটের কামড় আবও লীত্ব ভাল হয়। পেটের 
কামড়ের--পেট কামড়ানির বাড়াবাড়ি হইলে রোগীকে 
৪৮০র পাতের মর্িয়া মিকৃশ্চর খাইতে দিবে। মর্ষিয়া 
মিক্শ্চর খাওয়াইন্বার নিয়ম সেই পাতেই লেখা আছে। 
বলিতে গেলে, এই মরিয়া মিকৃশ্চরে না সারে, এমন 
যন্ত্রণাই নাই । ৫৮১--৫৮২র পাতে এ কথা বলিছি। 

পেটের কামড়-_-পেট কামড়ানি ভারি সাধারণ ব্যামেো। 
ব্যামো খুব সাধারণ বলিয়া রোগী, ভাতে. বড় কম কষ্ট পায় 
না। আতেই বলিতেছি, পেটের কামড়ের-_পেট কাম- 
ডানির অস্থদ সকলেরই জানিয়া রাখা উচিত। 

অস্থদের দোকানে__ডিস্পেন্সরিতে আদার এক রকম 
আরোক বিক্রি হয়। ডাক্তরেরা দে আরোককে এসেন্দ 
অব জিঞ্জর বলেন। খুব গরম জলের সঙ্গে আদার সেই 
আরোক খাইলে সোজাস্থজি পেট-ফীপা ভাল হয়। খুৰ 
গরম জলের সৃঙ্গে একের নম্বর ব্রাণ্ডিও খাইলে সোজাম্থৃজি 
পেট-ফীপা সারে। ব্রা্ডির সঙ্গে.যে জল খাবে, তা খুব 
গরম গরম খাওয়। চাই । জল যত'গ্ররম হবে, ততই ভাল। 
তাই বলিয়া বেশী গরম জল খাইয়া যেন মুখ'বুক পোড়াইয়! 
ফেলিও না। আধার আরক (€ এসেন্স অব জিগ্রর) এক 
এক বারে ২০।.২৫ ফোটা করিয়া খাবে। . একের: নম্বর 
ব্রাণ্ডি এক এক বারে এক ডামও খাইতে পার-__ছু ডামও 
খাইতে পার। গরম জলের মাত্রা এক ছটাকের বেশী নয়। 


বাড়াবাড়ি পেট-ফীপার অস্থৃদ । ৬৫১ 


সোজা-স্থজি পেট-ফাপার চিকিৎসার কথা ঘলিলাম । 

পেট-ফাপার যদি বাড়াবাড়ি হয় আর রোগীর তাতে 
ভারি কষ্ট হইয়া উঠে, তবে নীচে যে অস্থুদটী লিখিয়া 
দিলাম, দেরি না করিয়। তাকে সেই অস্থ্দ্টা খাইতে 


দিবে। 
কার্ণেট অব ম্যাগ্নী শিয়া -*, ৮* গ্রেন। 
লিকুইড্‌ একক্াক্ট অব ওপিয়ম্‌ তা ৩* মিনিম্‌। 
সলফিধুরিক ঈথর *ত* -০, ৩ ড্রাম। 
পেপরমিন্ট ওয়াটর . --. -*.. ৬ উন্স পুরাইয়া | 
একত্র মিশাইয়া| একটা শিশিতে রাখ । 


শিশির গায়ে কাগজের ৪টা দাগ কাটিয়া দেও। যত- 
ক্ষণ পেটের ফাঁপ আর যাতনা থাকিবে, ৩ ঘণ্টা অন্তর এক 
এক দাগ এই অন্ুদ নিয়ম করিয়া খাইতে দিবে । এ ছাড়। 
আধ ছটাক (এক গুন্ন) ডিলওয়াটরের সঙ্গে ৪ ফোটা 
করিয়া ক্যাজুপট অইল ( ভুর্পত্রের তেল) ঘণ্টায় ঘণ্টায় 
খাইতে দিবে । ক্যাজুপট অইল পেট-ফাপার ভারি চমৎ- 
কার অস্্দ। ক্যাজুপট অইলে পেট-ফীপা যত শীঘ্র সারে, 
তত আর কিছুতেই নয়। ক্যাভূপট অইল শুদু'পেট-ফাপার 
অস্থ্দ নয়; আরও অনেক রোগের অস্থুদ্র। মেটিরিয়া 
মেডিকায় সে সব কথা বলিব । 

এই ছুই অন্দে যদি পেট-ফাঁপা ভড়ি ঘড়ি কমিয়া 
যায় ত ভালই। নৈলে, নীচে যে অস্থুদ্ঘটী লিখি . 
দিলাম, রোগীর গুহ্যদ্বারের মধ্যে তা পিচকিরি করিয়া 
দিবে। 


৬৫২ ক্যাষ্টর অইল,তাপ্পিণ,হিডের আরোক পিচকিরি করিবার কথা। 


ক্যাষ্টর অইল ০* তত ২ওন্প। 
তাপিণ তেল তত তত ১ ওঁন্স। 
টিংচর ফ্যাসাফিটিডা (হিডের আরোক) ৪ ডাম। 
সাবানের জল ৮০৯ ঠা ৩ পোআ। 


একত্র মিশাইয়। রোগীর গুহ্যদ্বারের মধ্যে পিচ্কিরি করিয়া দেও । 

হাতে সয়, পোআ! তিনেক আন্দাজ এমন গরম জল 
একট মালশায় করিয়া লও । তার পর, সাবান দিয়া হাত 
ধুইবার. আগে জল দির! ছু হাতে করিয়া সাবান যে রকম 
ফেণায়ঞমালশার জলেও বারে বারে সেই রকম করিয়া 
সাবান ফেণাও, আর সেই জলে হাত ধোও। মালশার 
জল যত ক্ষণ না! ঠিক সাবান-গোলা জলের মত শাদা, ঘন, 
আটা আটা, আর ফেণা-ফেণা না হবে, ততক্ষণ এ রকম 
করিয়া সাবান শুলিবে। তার পর, ক্যাষ্টর অইল, তার্পিণ, 
আর হিডের আরক মালরশশার সাবান-গোলা জলে ঢালিয়! 
দিবে। শেষে মালশার সব জল খানি পিচ্কিরি করিয়া 
রোগীর গুহ্যদ্বারের ভিতর চালাইয়। দিবে । কেমন করিয়া 
পিচ্কিরি করিতে হয়, পিচ্কিরির জল তখনই তখনই 
বাহির হইয়া না আসে, তার জন্যে কি ফিকির বা উপায় 
করিতে হয়, ৪৬৯--৪৭০র পাতে সে সব বেশ করিয়া 
বলিছি। 

জুত বরাত করিয়া রোগীর অস্ত্রের ভিতর পিচ.কিরির 
জলটা যদি আট ঘণ্টা খানেক রাখিয়া দিতে পার, তবে এক 
বারকার পিচকিরিতেই রোগীর অদ্ধেক পেট-ফাঁপা সারিয়া 
যায়। পিচকিরির জল যত জোরে আর শব্দ করিয়া বাহির 


পেট-ফাঁপার বাড়াবাঁড়িতে পিচৃকিরিই রোগীর জীবন । ৬৫৩ 


হইয়া আসিবে, রোগীর পেটের ফাঁপও তত কমিয়া যানে। 
পিচকিরির জল জোরে আর শব্দ করিয়া বাহির .হইয়। 
আসে কেন £ অন্ত্রের ভিতরকার গ্যাসই বল, আর বাতা- 
সই বল, তেজে বাহির হইয়া' আসে বলিয়া পিচ.কিরির 
জলও জোরে আর শব্দ করিয়া বাহির হইয়া আসে । .পেট- 
ফাাপার' বাড়াবাড়ি হইলে পিচকিরিত্তে তা বত শীঘ্র কমিয় 
যায় তত আর কিছুতেই নয়। ফল কথা, পেট-ফাঁপার 
বাড়াবাড়ি হইলে হঠাৎ রোগীর জীবন রক্ষ! করিবার যেমন 
উপায় পিচ.কিরি, তেমন উপায় আর নাই। কয়বার পিচ. 
কিরি করিলে পেটের ফাঁপ একবারে যাবে, আগে থাকিতে 
তা কিছু ঠিক করিয়া বলিতে পারা যায় না। এই জন্যে, 
পেটের-ফাঁপ যে কয় দিন থাকিবে, রোজ ছু বার হোক্‌, 
তিন বার হোক্‌, সাবানের জলের সঙ্গে ক্যাষ্টর অইল, 
তার্পিণ আর হিডের আরক রোগীর গুহাদ্বারের মধ্যে এ 
রকম করিয়া পিচ্‌কিরি ক্বুবে। অনেক জায়গায় রোজ 
এক বারের বেশী পিচকিরি দিতে হয় না। পিচকিরি কয় 
বার দিতে হবে; রোগীর অবস্থা বুঝিয়া তুমি তা,ঠিক করিয়! 
লইবে। পেট-ফাঁপার বাড়াবাড়ি দেখিলে পিচ.কিরি দিয়া 
তখনই পেটের.-ফশাপ কমাইয়া দিবে । পিচকিরির কলটা 
বিগড়ে গিয়াছে তার্পিশও নাই _হিডের আরোকও নাই-_ 
লাবান যে টুকু ছিল, কাল তা ফুরাইয়া গিয়াছে-_ কাল 
পিচিরি দ্বিবার চেষ্টা দেখিব, আজ খাবার অন্ুদ দিয়া 
দেখি, পেটের ফাপ কমে কি না-__-এ বকম করিয়া ভাবিয়া! 
যেন রোগীর জীবনে জলাঞ্জলি দিও না। ঠিক এই রকম 


৬৫৪পেট-ফাপার বাঁড়াবাঁড়িতে পিচ্কিরি না দিয়! চিকিৎসকের বিপদ 


ভাবিয়া আর ঠিক এই রকম কাজ করিয়া অনেক মহাশয় 
অনেক জায়গায় অনেক রোগীর জীবনে জলাঞ্জলি দিয়া- 
ছেন। পিচকিরি দিবার কোনও উপায় নাই ভাবিয়া, 
খাবার অস্থদের ব্যবস্থা করিয়া ডান্তর মহাশয় সন্ধ্যার 
সময় বাড়ী গেলেন। রাত্র ছুপরের আগে থেকেই 
রোগীর নিশ্বাসট! জোরে জোরে পড়িতে লাগিল । নিশ্বাঁ- 
সের জোর ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। বাড়ীর মেয়ের! 
কাদাকাটি আরম্ভ করিল। এত রাত্রে লোক পাঠানর 
কম্ম নয় ভাবিয়া বাড়ীর কর্তী নিজেই ডাক্তরের কাছে 
দৌডিলেন। .ডাক্তর খবর পাইয়া এক ছুটেই তার সঙ্গে 
ছুটিলেন। গিয়া দেখেন রোগীর শ্বাস হইয়াছে । তাই ত £ 
পেট-ফঁ।পার বাড়াবাড়ি হইলে এতদূর হয়, তা ত জানিতাম 
ন।। আমি ত সন্ধ্যার সময় দেখিয়া গিইছি, রোগীর আর 
কোনও উপসর্গ ছিল না।' তবে ত শুছ পেট-ফপারই 
বাড়াবাড়ী হইলে রোগী মরে £ আজ আমার জ্ঞান হইল । 
সন্ধ্যার সময় যখন পেট ফাপার বাড়াবাড়ি দেখিছিলাম, 
তখন গুছু খাবার অস্থদের ব্যবস্থা না করিয়া যদি পিচ্কিরি 
দিতাম, তা হইলে বোধ করি আজ রাত্রে রোগীর এ অবস্থা 
কখনই হইত না, আমাকেও এ বিষম লজ্জায় পড়িতে 
হইত না__-এই রকম ভাবিতে ভাবিতে নিতান্ত অপ্রতিভ 
ভাবে তিনি রোগীর আত্মীয় স্বজনের দিকে ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ 
করিয়া চাইতে লাগিলেন। কি অছিলায়__কি বলিয়! 
রোগীর কাছ থেকে উঠিয়া যাইবেন, কেবল তাই ভাবিতে 
লাগিলেন। শেষে গলা খাকা দিয়া থুতু ফেলিবার অছিলায় 


পেটের খুব বেশী ফাঁপ হইলে রোগীর শ্বাঁস হয় কেন? ৬৫৫ 


বাইরে উদ্ঠিপ্া গেলেন । এখন ত পলাইয়া বাঁচি, তার 
পর কাল্‌ সকালে বা হয় বলিব, কি শুনিব। 

পেটের খুব বেশী ফাঁপ হইলে রোগীর শ্বাস হয় কেন? 
রোগীর নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয় কেন? কেন, তা 
ৰলি। বুকের খোল আর পেটের খোল, এই ছুই 
খোলের মাঝখানে মাংসের একটা পার্দা আছে । সেই 
পর্দাকে ডাক্তরেরা ভায়াঙ্কাষ্‌ বলেন । ভায়াফায়ের কথা 
৪২৩র পাতে বলিছ্ছি। ফি নিশ্বান্দে বাইরের বাতাস 
ফুক্কোর ভিতর যায়, আর ফুক্কো চটী কাাপিয়। একবারে 
প্রকাণ্ড হয়। এই প্রকাণ্ড ছুটী ফুক্কোর ক্ষম্যে বুকের খোল 
বড হওয়ার দরকার। এ দিকে বিধাতার আবার এমনি 
কল যে, বুকের -খোল বড়. হওয়ার যে দরকার হয়, সেই 
অমনি ডায়াফাম্‌ নীচের দিকে লামিয়া পড়ে। ডায়াফণাম্‌ 
নীচের দিকে নাসিয়া গেলে, বুকের খোলের ভিতর ঢের 
জায়গা হয়। কাজে, ঝ্রান্তাস-পোরা প্রকাণ্ড দুই ফুহ্থোর 
জন্যে জায়গার অনাটন হঘ লা। তার পর যে নিশ্বাস 
ফেলি, সেই অমনি ফুক্কোর ভিতরকার বাতাস বাহির হইব? 
খায় : আর ফুজ্ধো ডুটী একবারে ছোট হইয়া যায়। এ 
রকম চোট ছুটা ফুক্ষোর জন্যে বুকের খোলও ছোট হও- 
যার দরকার । বুকের খোল ছোট হওয়ার যে দরকার 
হয়, জেই .অমনি ভায়াঙ্কণাম উপব দিকে উঠিয়া যায় 
ডায়াফাম্‌. উপর দিকে উঠিয়া গেলে, বুকের, খোলের্‌ 
ভিছরফার জায়গা চের কমিয়া যায়। আমরা যত বার 
নিশ্বাস লই, তত বারই ভায়াফণাম্‌ এই রক্ষম করিয়া নীচের 

১৫ 


৬৫৯ পেটের ফাঁপ খুব বেশী হইলে শ্বাস হন্ন কেন 


দিকে নামিয় পড়ে। আর যতবার নিশ্বাস ফেলি, তত 
বারই ভায়াফাম্‌ এই রকম করিয়া উপর দিকে উঠিয়া 
যায়। রোগীর প্র ফাপিয়া ঢাক- হইয়াছে । ভিতরে 
বাতাস জমিয়া পেট (পাকস্থলী ) আর অন্তর এত -ফুলিধাছে 
যে, ডায়াফণাম্‌কে উপন দিকে ঠেলিয়া তুলিয়াছে। এখন 
এক বার ভাবিয়া দেখ, রোগীর নিশ্বাস লইবার কেমন 
স্মবিধা ! ডায়াফাম্ই বা নীচের দিকে কেমন করিয়া 
নামে? বুকের খোলই বা কেমন করিয়া ভাগর হয়? 
বাতাস-পোরা ফুক্ষোরই বা কেমন করিয়া জায়গা! হয়? 
জায়গার অনাটনে ফুক্কো মোটে গা মেলাতেই পায়ে না! 
তার ভিতর বাতাস যাবে কেমন করিয়া? কাজেই, 
রোগীর শ্বাস আসিয়া উপস্থিত হয়। ঘন ঘন নিশ্বাস 
ফেলাকে ভাল কথায় শ্বাস বলে। যে কারণেই হোক্‌, 
সহজ বেলার মত পুর নিশ্বাস লইবার কোন রকম ব্যাঘাত 
ঘটিলেই ঘন ঘন নিশ্বাস লইতে,হয়। কফি নিশ্বাসে ফুম্ছোর 
ভিতর বাতাস যত কম যাবে, নিশ্বাসও তত ঘন ঘন 
গড়িবে। পুর নিশ্বাস লইতে না পারিয়া, সেই ক্ষতি 
পুরাইবারই জন্যে যেন রোগী অত ঘন ঘন নিশ্বাস লয়! 
খুব হিসাব করিয়া ঠাউরে দেখিলে, কলে তাই-ই বটে। 
তবেই দেখ, খুব শক্ত রোগীর পেট-ফশাপার বাড়াৰাড়ি 
হুইলে তার শ্বান হইতেও বিস্তর ক্ষণ লীগে না, মরিতেও 
বিস্তর ক্ষণ লাগে না। 
কচি ছেলেদের পেট-ফাপার বাড়া বাড়ি হইয়াছে 
কি, অমনি শ্বাস হইয়াছে । পেট ফ'াপিলে কচি ছেলে 


ছেলেদের বাড়াবাড়ি পেট-ফাপার ক |. ৬৫৭ 


নেক জায়গায় দেখিতে দেখিতে মারা যায়| ছেলে 
ঘত কচি, তার পেট-ফাাপার তত ভয়। এ কথা এর 
আগেই-বলিছি। ছেলেদের পেট-ফশাপা, পেটের কামড়, 
পেট-ফাপার দরুণ পেট ব্যথা আর হিক্কি-_-এ স্ব অস্বস্তির 
যেমন অস্থদ ডিল্‌ওয়াটর, তেমন অন্গ্দ আর নাই। 
ছেলেদের তল্লপ স্বল্প পেট-ফাপা শুদু 'ডিল্-ওয়াটরেই সারে। 
ছোট বিম্ুকের এক বিমুক স্করিয়া ডিল্-ওয়াটর মাঝে 
মাঝে খাওয়াইলে ছেলেদের সোজাস্জি পেট-ফাপা শীঘ্রই 
সারিয়া যায়। তাদের পেট ফাাপার একটু বাড়াবাড়ি 
হইলে, নীচে যে অন্থদটা লিখিয়া দিলাম, সে অস্থদটী আমি 
সর্বদাই ব্যবহার করিয়া থাকি। 


কার্বনেট্‌ অব্‌ ম্যাশীশিয়া 2 4 ১২ গ্রেন 
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ডিল-ওয়াটর তত 6৩ ০০৭ -** ১২ (দেড় ওক্দ) 
একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ । 


শিশির গায়ে কাগজের ১২ট। দাগ কাটিয়া'দেও। যত 
ক্ষণ পেটের ফণপ থাকিবে, ছু ঘণ্টা অন্তর এক এক 
দাগ এই অন্দ্দ খাওয়াইবে। এখানে যে মাত্রায় অনু 
লিখিয়া দিলাম, এক. বছরের ছেলের পক্ষে সে মাত্রা 
জানিবে। এক বছরের ছেলেপ্প অস্থুদের মাত্রা জানা 
থাকিলে, ছেলের বয়স বুঝিয়া অন্থূদ্দের মাত্রা ঠিক্‌ করা 
শক্ত নয়! রি 


৬৫৮  ব্রাণ্ডি আর ফ্ারোম্যার্টক্‌ স্পিরিট 'অক্‌ ফ্্যামোনিয়া। 


এই অন্দে যদি পেটের ফাাপ তড়ি ঘড়ি কমিয়া যায় 
ত ভালই; নৈলে. ৬৫২র পাতে 'পিচ্কিরির যে অন্তদ 
লিখিয়া দিইছি, কাচের পিচকিরিতে করিয়া সেই অন্তদ 
ছেলেব গুহাদ্বারের মধ্যে চালাইয়া দিবে । সেখানে পিচ. 
কিরির অস্থদ পুর মাত্রায় লিখিয়া দিইডি। বিশ বরে 
পুর মাত্রা; এই হিসাব করিয়া ছেলের বয়স বুঝিয়া পিচ 
কিরির অস্থদেরও মাত্রা ঠিক করিয়া লইবে। সেখানে 
পিচ্‌কিরি দিবার যে নিয়ন আর বে জুত বরাত লিখিরা 
দিইছি, এখানেও পিচকিরি দিবার (সই নিয়ম আর সেই 
জুত বরাত জানিবে। 

পেট-্ফাপার বাড়াবাড়িতে যে ছেলে মর-ময় হইয়াছে, 
পিচ.কিরি দিয়া সে ছেলেকেও চাইতে পারা ষায়। সে 
রকম মর-মর ছেলে অনেক জায়গায় বাচানও গিয়াছে । 
ফল কথা, ছেলেরই বা কি,বুড়োরই বা কি. আর জোআ- 
. নেরই বাকি, পেট-ফ্টপার বাড়াবাড়ি হইলে, পিচ.কিরি 
দিতে কখনও ভুলিও না ১ পিছকিরি দিতে কখনও ইতঃ 
স্ততও করিও না। এছাড়া, যদি দেখ যে, ছেলে ঝড়. 
দুর্বল হইয়াছে আর নেতিযে পড়িয়াছে, ভরবে দশ 'পোনর 
মিনিট অন্তর ডিল্‌- ওয়াটরের, সঙ্গে তিন চারি ফোটা-করিয়া 
একের নম্বর ব্রাপ্ডি খাওয়াইবে। এক ববৈর লেকে 
এক এক বারে চারি পাচ ফোটা ' করিয়ী- সাছি। দিতে 
পার। ০ ্ 

' ফ্যারোগ্যাটিক্‌ স্পিরিট অব্‌ য্যামোনিয়াও” ছেলেদেরও 
পেট-ফশাপার আর একটী ভাল জন্দ। এই 'জদ্টে,খুব 


. পেট-কীপান্ধ রখনওঃদোলাপ দিওনা । . - ৬৫৯, 


দুর্বল ছেলেদের পেট-ফ'ণাপায় ত্রাণ্ডির সঙ্গে দু এক ফোটা 
করিয়া ক্্যারোম্যাটিক্‌ স্পিরিট অব্‌ য্যামোনিয়া খাঞ্য়াইলে 
আরও উপকার হয়। ছেলেদের পেট-ফাপার. দরুণ পেট- 
ব্যথা, ফ্যারোম্যাটিক্‌ শ্পিরিটু অব যুযামোনিয়ায় যেমন 
শীত্র সারে, তেমন আর কিছুতেই নয়। | 

হিউও ছেলেদের পেট-ক'াপার*খুব ভাল অন্তদ। ১০ 
ন্স জলে ১ ডাম টিংচর য্যাসাফিটিডা (হিডের আরক ) 
দিয়া চাঁচামচৈর এক চামচ করিয়া সেই অস্দ ঘণ্টায় 
ঘণ্টায় খাওয়াইলে ছেলেদের পেট-ফণাপা খুব শীশ্র সারিয়া 
যায়। এ অস্ুদ ছেলেরা বেশ খায়। 

ছেলেরই বা কি, বুড়োরই বা কি, আর জোআানেরই 
বা কি, পেট-ফাাপায় কখনও জোলাপ দিও না। জোলাপে 
পেট-ফাাপা বাড়ে বই কমে না। পেট-ফাপায় জোলা- 
পের-অন্থ্দ খাওয়ান ভাল নয়$ জোলাপের অস্থদ এ রকম 
করিয়া-পিচ্কিরি করিয়া দেওয়া ভাল । 

তার পর বাতশ্রে্বিকারে রোশীর পেট-ফাপার 
চিকিৎসার কথ! বলি। রোগীর পেট-ফশাপিয়! ঢাক হই- 
যাছে, মাঝে মাঝে, তার এমনি 'ছুর্গন্ধ বাঘু সরিতেছে যে, 
তার কাছে ত্িষ্ঠন ভার। এএ ছাড়া, বাতশ্রেক্ববিকারে 
রোন্ীর যে অবস্থা ঘটিয়া থাকে, সে অবস্থা ত উপস্ষিতই 
আছে। এখন তার কি রকম চিকিৎসা করিবে £ এখন 
তাকে কি.অনুদ দিবে? বাতশ্নেম্স-বিকারের এ রকম 
রোগীকে অমি যে সব অস্থদ দিয়া থাকি, নীচে তা.লিখিয়া 
দিলাম। | ৃ 


৬৬৪ তার্পিণ বাতঙ্নেম্স-বিকারের অহ্দ নয়, রোশীর জীবন. ।.. 


(১) খাবার অনু । 
কার্বপেট অব ফ্যামোনিয়! তত ১ডাম। 
ম্পিরিট ক্রোরোফর্্বা ৮. ০৯ ৪ ভ্রাম। 
একের নম্বর ব্রাণ্ডি ৮০" -:, ৩ ওন্স। 
টিংচর কার্ডেমম কৌ ... ৮"... ৬ ড্রাষ। 
'টিংচর জিগ্রর এটি শা রি ৬ ড্রাম । 
ভিল্‌ ওয়াটর তত ১২ ওক্স পুরাইয়া 
. একত্র মিশাইয়৷ একটা শিশিতে রাখ । 


শিশির গায়ে কাগজের ১২টা দাগ কাটিয়া দেও। বত 
ক্ষণ পেটের-ফাাপ থাকিবে, ছু ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ 
এই অস্ুদ খাইতে দিবে। এই অন্কছের সঙ্গে (১০) দশ 
ফোটা করিয়া তার্পিণও ছু ঘণ্টা অন্তর দিবে । -জ্বরের সঙ্গে 
পেটের-ফশপ থাকিলে, তার্পিণে যেমন উপকার হয়, তেমন 
আর কোনও অন্থদে নয়। , এ ছাড়া, বাতগ্লেম্স-বিকারের 
তার্পিণ একটী খুব ভাল অস্ুদ। স্বল্লবিরাম-জ্বর (িমি- 
টেপ্ট ফীবর ) খুব শক্ত হইয়া দাড়াইলে রোগীর যে অবস্থা 
হয়, ষে অবশ্থা দেখিয়া ডাক্তর মহাশয়েরা বলেন রোগীর 
টাইফয়িড ফীরর হইয়াছে, তার্পিণ সে. গবস্থার . যেমল 
অন্থাদ, তেমন অন্র্দ. আর দুটী আছে কি না, বলিতে পারি 
না। বাতশ্লেক্ববিকারে তার্পিণ দিবার কথা মেটিরিয়া 
মেভিকায় ভাল কৰিয়া বলির। এখানে মোটামুটি জানিয়া 
রাখ, তার্পিণ-বাতগ্লেক্স-বিকারের অস্থদ নয়) রোগীর জীবন । 
বাতগ্লেক্স-বিকারে দূত বরাত করিয়া তার্পিণ দিতে পারিলে, 
খুব খারাপ রোগীও বেজায় হইতে পারে না। 


বাঙঙ্গেম্মবিকারের কোগীকে বীন্াইবার-প্রধান উপার পিচ্ফিরি। ৬৬১ 

(২) পিচ্কিরিয় অন্দে । ৃঁ 

৬৫২র পাতে পিচ.কিরির যে অস্থদ লিখিয়া দিইছি, 

সেই অস্থ্দ রোগীর গুহ্যদ্বারের মধ্যে পিচকির করিয়া 
দিবে । সেখানে পিচবকিরি দিবার যে নিয়ম আর যে জুত 
বরাত লিখিয়া দিছি, এখানেও পিচ.কিরি দিবার সেই 
নিয়ম আর সেই জুত বরাত জানিবে। রোজ সকালে 
একবার আর সন্ধার আগে এক ৰার, নিয্ম করিয়া পিচ. 
কিরি দিবে । ষত দিন পেটের দোষ নির্দোষ হইয়া না 
সারিবে, ততদিন নিয়ম করিয়া পিচ.কিরি দেওয়া চাই। 
বাতশ্লেক্ব-বিকারে রোগীর পেটের দোষই চিকিতসককে 
এক বারে হুক্চকিয়ে দেয় । পেটের দোষ শুধরে দিতে 
না পারিলে বাতশ্লেত্বববিকারের রোগী ভাল করিতে পারা 
যায় না। পেটের গ্লোষ কাকে বল? পেটের দোষকি ? 
পেটের, ফাপকে পেটের ফ্বোষ বলি। পেট-নাবাকে, 
পেটের দোষ বলি। ছিডিক্‌ ছিড়িক করিয়া বারে বারে 
পাতলা দুর্গন্ধ বাহ হওয়াকে পেটের দোষ বলি। খুব 
ছুর্গন্ধা বায়ু সরাকে পেটের দোষ বলি। খুব দ্তর্গন্ধ গুটলে 
মল বাহো হর্ডয়াকে পেটের দোষ বলি। রক্ষম বিরকম 
রং বি.রঞ্ের বাহো হওয়াকে পেটের দোঁষ বলি। আবার 
বাহে না হওয়াকেও পেটের দোষ বলি। মোটামুটি ধর. 
ত, বাতশ্লেত্স-বিকারে পেটে দোষ এই কয় রকমই সচ- 
রাচর দেখিতে পাওয়া যায়। আমি দেখিডি, ক্যা্টর 
অইল, তার্পিণ, হিতের আরক, আর সাবানের জলের পিচ. 
কিরিতে সব রকম পেটের দোষই খেশ দারে। পেটের 


৬৬ পাড়া্গীয়ে পিচৃকিরির ব্যবহার খুবই কা__মাই বলিবে হয়। 


ফণাপ গেলে, আর মলের আকার প্রকার রং আর গন্ধ 
সহজ মলের মত হইলে, তবে 'পিচকিরি দেওয়া .. বন্ধ 
করিবে । . বাতশ্রেক্স-বিকারের রোগীর নঘ্ধ' রকম.. পেটের 
দ্রোষই. পিচকিরিতে সারে । তাতেই বলি, বাতক্রোন্র- 
বিকাঁরের রোগীকে বাচাইবার প্রধান উপায়ই পিচ.কিরি। 
এমন উপায় যেন হেলা করিয়া হারাইও না1 ক্য্যাষ্টর 
অইল, তার্পিণ, হিডের আরক, সাধন আর  পিচ.কিরির 
বাঝ্স --এই 'কয়টা জিনিষ যদি ঘর কিয়া রবিতে পার, 
আর সময়. মত নিয়ম করিয়া সেই সব জিনিষ ব্যবহার 
করিতে পার, তবে বাতপ্রোক্ বিকারের, রোগীর চিনির 
তুমি কখনও অপ্রতিভ হইবে না। ূ 
পাড়ার্গীয়ে পিচ.কিরির ব্যবহারটা খুবই কম-_নাই 
ঘলিলেও হয়। শৃহস্থদের কথা দূরে থাক্‌ পিচ.কিরির 
নামে পাড়ার্গায়ের ডাক্তর কবিরাজরাও ভয় পান।1 এ 
রকম ভয়ের কারণ আর. কিছুই না। পিচ.ক্ষিরির ব্যবহার 
পিচ. কিরির দোয় গুণ, তাদের জানা নাই বলিয়াই তারা 
ভয় পান। কুইনাইন্‌ আমাদের: দেশে যখন বেশ চলিত 
হয় নাই, তখন জ্বরের রোগীকে কুইনাইন : দিতে . চিকি- 
সকেরাও ভয় পাইতেন। এখন সেই কফুইনাইন ,দিতে 
মেয়েরাও ডরায় না! জিনিষের ব্যবহার জানা থাকায় 
এত গুপ 1 গাঝের তাত থাকিতে রোগীকে কুইনাইন দিতে 
এখন বড় ঘউ ডাক্তরেরাও ভয় পান? '.ছুটুলে ভাক্ত'রদের 
4 কথাই 'নাই। ' কিন্তু গায়ের তাত খাকিতে কুনাইন্‌ 
দেওয়াই স্ব্লবিরাম-ভুর (রিমিটেশ্ট,ফীবর ) থেকে €রাশীকে 


ইাপ-কাশে-বেশী মাত্রায় রেলাভনা। : ০ ৬৬৩ 


বাচাইবার এক মাত্র উপায়--্গায়ে গায়ে, পাড়ায় পাড়ায়, 
ঘরে ঘরে বখন সকলেই এ জানিতে পারিবে, তখন গায়ের 
তাত থাকিতে কুইনাইন দিতে : মেয়েরাও ভ্ম পাবে 'না। 
হাপ-কাশের পোগীর হাপ চাগাইলে এক. ওল্ম (আধ ছটাক) 
ডিল্‌-ওয়াটরের সঙ্গে ১৭ গ্রেন আফ্কোড়াইড অব "প-টা- 
গিয়ম আধ ভুগম সল্ফিয়ুরিক ঈথর* আর আধ ড্রাম টিংচর 
বেলাডনা খাওয়াইয়। দ্দিলে, গ্রর় তখনই তখনই তার হাপ 
থামিয়া ঘায়। বিনি .এ  অন্ুদের ব্যবহার জানেন- যিনি 
এ অনু ব্যবহার করিস! দেখিয়াছেন, হাপ-কাশের রোগীর 
হপ চাগাইলে তিনি তাকে এ অস্তুদ দিতে কখনও ভয় 
পান না_কখনও ইতস্ততও করেন না। কিন্তু ধারা এ 
অন্থদের ব্যবহার জানেন না, টিংচর বেলাডন্থার মাত্রা 
দেখিয়াই ভীদ্দের মাথা ঘুরিয়া.যায়। এ রকম প্রেস্ক্পশন্‌ 
(ব্যবস্থা পত্র) ত।দের ছাতে পুঁড়িলেক, তারা অমনি বলিয়া 
বসেন, প্রেক্কপশন্‌ লিখিতে -ড।ক্তর মহাশয় ভুল করি- 
যাছেন। কি সর্ববনার্শ!. চিংচর বেলাডনার মাত্রা আধ 
ভাাম! আমি.ত ভরসা করিয়া রোগীকে এ শস্থদ খাওয়া- 
ইত্তে বলিতে পারি-না.!” আমার. বেশ মন, আছে, মাস 
পাচছয় হইল, :আমাদের দেশের এক জন গণ্য মান্য 
€লাকের -পৌওত্রর, কোন্ঠবন্ধ. হইছিল। শিশুর বয়স 
তখন ছু মাসের বেশী লয় ।: ছেলে আজ চারি দিন বাহে 
যায়লাই । মাঝেমাঝে, থেকে থেকে চমকে উঠিতেছে, 
কর-চীৎুকার করিতেছে । ছেলের যে রকম ভাব গতিক 
দেখিংতিছি, বোধকরি, লীগই তার-ড়কা হুদেে। .পিতা- 


৬৪ একটা শিশুর কো্ঠবদ্ধে পিচ্কিরি দিবার প্রস্তাবে গৃহস্থের ভর । 


মহের মুখে পৌঁত্রের অস্থখের এই রকম. পরিচয় পাইয়া, ' 
আমি ব্রোমাইড অব পোটালিয়ম্‌ খাওয়াইতে বলিলাম । 
আর পিচ্কিরি দিয়া ধাছো করাইয়া দিতে বলিলাম । পিচ্‌- 
কিরির নাম করিতেই তিনি যেন একবারে আতকে উঠি- 
লেন। কি সর্বনাশ! অত টুকু ছেলেকে কি পিচ.কিরি 
দেওয়া যায়! পি5কিরির জল ধদি বাহির হইয়া না আসে, 
তবেই 'ত বিপদ। পিচ.কিরি দিবার সময়, হয্ম ত; ছেলে 
কাদিয়াই পারা হবে। পিচ.কিরি লইতে যে কষ্ট হয়, 
অতটুকু ছেলে সে কষ্ট সৈতে পারিবে ত? কথায় কথ 
ঘাড়ে গমন তর সন্ঞান বুড়োর অজ্ভানের মত কথার 
উত্তর দেওয়া সোজা! নয় ভাবিয়া, তাকে বলিলাম, আপ- 
নার কোনও চিন্তা নাই! আমি পিচ.কিরি দিয়া এখনই 
ছেলের বাহে করাইয়া দিতেছি । এই বলিয়া, ছটাক 
খানেক গরম জলে 'বেশ করিয়া সাবান্‌ গুলিলাম। সেই 
সাবান-গোলা জলে ডাম খানেক অলিব অইল ( স্ুইট 
অইল) ঢালিয়! দিলাম। ঘরে ক্যান্টর অইল ছিল না 
বলিয়া তার বদলে সুইট অইল দিইছিলাম। তার পর, 
কাচের পিচকিরিতে করিয়া সেই খানি সব' তার গুহ- 
হারের মধ্যে চালাইয়া দিলাম । পিচ.কিরির জল তখনই 
তখনই বাহির হইয়া না. আমে, এই জন্যে, স্যাকড়ার প,টুলি 
দিয়া ছেলের গুযস্বদ্ধার খানিক ক্ষণ চাপিয়া রাখিলাম |: 
শিশু যখন খুব বেগ দিতে লাগিল, তখনই তার, গুহার 
থেকে. স্যাক্ড়ার প,টুলি সরাইয়া৷ লইলাম। ম্যাক্ষড়ার 
পৃটুলি যে সরাইয়া লইলাম, সেই অমনি পিচ্কিরির জল 


_পিচ্কিরির প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া গৃহস্থের আনন । ৬৬৫ 


ধেল পিচ্‌কিরি-দিয়া বাহ্ছির হইয়া আসিল। পিচ.কিরির 
জলের সঙ্গে রাডাস আর গুটুলে মল বাহির হইয়া আলিল। 
তার পর সহজ মলও খানিক নির্গত হইল | বাহো হইয়া 
গেলেই ছেলে চোক মেলিল আর সহজ বেলার মত চাইতে 
লাগিল। পিচ.কিরির: এমন প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া, আর 
পৌত্রকে চোক মেলিতে দেখিয়া, পিতামহের. তখন কথা 
ফুটিল। পিচ্কিরি দেওয়া এমন সহজ ব্যাপার-_আর 
পিচ্কিরির এমন প্রত্যক্ষ ফল-_-এ আমার ধারণাই ছিল্‌ 
না। আগে আমি পিচকিরির নামেতেই ভয় পাইতাম । 
আজি আমার সে ভয় ঘুচিয়া গেল। তার পর পিতামহের 
মুখ এই রকম খুসি-খুসি দেখিয়া আমি বিদায় হইলাম। 
' তাতেই বলিতেছি, পিচকিরির ব্যবহার, পিচ.কিরির দো 
গুণ, জানা নাই বলিয়াট পাড়ার্গ।য়ের ডাক্তরেরা পিচ্কিরিভে 
এত ভয় করেন। . " 

বাতশ্লেক়-বিকারে রেগীর চিকিতসা করিতে তোমাকে 
ভাকিল। তুমি গিয়া দেখিলে, রোগীর পেট ফণাপিয়া ঢাক 
হইয়াছে । .তুমি পিচ্কিরি দিয়া বাহো করাইতে চাহিলে। 
এমন ছূর্ববল রোগীকে কি পিছকিরি দেওয়া যায় এমন 
ছুর্বল রোগীকে পিচ্কিরি দিতে বলিতে আমাদের ভরস! 
হয় না। খাবার অস্দের সঙ্গে এমন কোনও অন্র্ধ যোগ 
করিয়৷ দিন, যাতে রোগীর ছু একবার “খালস দাস্ হয় । 
রোগীর আত্মীয় স্বজনেরা এ রকম অনুরোধ করিলে. তুমি 
কি করিবে ? তাদের অনুরোধ শুনিবে, না আপনার 
দিবেচনা মত কাজ করিবে ? তাদের অনুরোধ শুনিলেই, 


৬৬৬ চিকিৎসা করিতে গিয়া কাক অন্ভুরোধ উপরোধ গুলিবে না। 


অপ্রতিভ হইবে। পিচ.কিরি যে ভূর্ববল রোগীদেরই পক্ষে 
ব্যবস্থা, তারাংতা জানেন না। জানিবেনই বা কেমন করিয়া? 
পেট-ফ'াপার বাড়াবাড়ি হইলে হুঠাণ রোগীর জীবন রক্ষা 
করিবার যেমন উপায় পিচকিরি। তেমন উপায় আর নাই 
--4ও, ভীরা জানেন না! ৫২৭র পাতে বলিছি রোগীন্ 
আব্দার . শুনিয়া কি রোগীর বাড়ীর লোকের অন্গুরোধ 
উপরোধে পড়িয়া রোগীকে কুপথ্য দিলে, সে কুপথ্যের 
ফলাফলের 'জন্তে চিকিৎসককে তার! অগ্রত্তিভ করিতে 
ছাড়ে না-_-এ কথাটা সব চিকিতসকেরই যেন মনে থাকে । 
তাতেই এখানেও:বলিতেডি, রোগীর আত্ীয়-স্বজনের  উপ- 
রোধে পড়িয়া যদি পিচ.কিরি না দেও, আর রোগী তোমার 
হাতে মারা পড়ে, তবে তখন তারা তোমাকে তপ্রতিভ 
করিতে কখনও ড্াাড়িবে না। আমি ত পিচকিরি দিবারই 
ব্যবস্থা করিছিলাম। আপনারাই ত পিচ্‌কিরি দিতে 
দিলেন না। রোগী মারা গেলে, তোমার এ সর ওজর 
আদাত্তির কথা তাদের কাছে তখন থাই পাবে না। পিচ. 
কিরি না দিলে, রোগী মারা যাবে__ এ যদি, আপনি ঠিক 
জানিতে পারিয়াছিলেন তবে কেন আপনি জিদ্‌ করিয়া 
পিচকিরি দিলেন না? চিকিশুসার ভাল মন্দ আমরা ফি. 
জানি ?. আমরা- ও বিষয়ে মূর্খ বৈতনা। আমাদের 
অনুরোধ উপরোধে পড়িয়া যদি আপনারা ফাজ করিলেন, 
তবে আপনাদের সঙ্গে আমাদের আর তফাত কি থাকিল ? 
এ সব.কথা বলিয়া রোগীর আত্মীয় স্বক্গন শেষে তোমার 
গালে চুপ কালি দিতে পারে । তাতেই বঙ্গিতেছি, মোটা 


বিষেচনার ক্রটি. হইলে চিকিৎসকেররক্ষা নাই। ৬৬৭. 


মুটি একবারে জানিয়া রাখ, গৃহস্থের বিষ্তা, বুদ্ধি, ধন, মান, 
ঘতই কেন থাক্‌ না, তার অনুরোধ উপরোধে পড়িয়া 
তোমার বিবেচনার বিরুদ্ধ কোন কাজ করিবে না। চিকি- 
হুসা করিতে গিয়া তর্ক বিতর্ক করিয়া রোগীর. আত্মীর 
স্বজনকে বুঝান সোজা নয়__স্থুখেরুও বিষয় নয়! আমি 
ত বলি, তর্ক বিতর্ক করাই উচিত নয়। তুমি চিকিৎসক ; 
চিকিৎসার বৈ পড়িয়াছ, দশ জাম্বগায় দশ রকম রোগের 
চিকিগুসা করিঘাছ, কোন্‌ তোগে কি করিলে কি ফল হয়, 
তুমি তা হাতে কলমে করিয়া দেখিয়াছ। রোগীর আত্মীয় 
স্বজন তার কিছু জানেনও না, শুনেনও নাই। তাদের 
সঙ্গে তোমার তর্ক-বিতর্ক তবে কেমন করিয়া চলিতে পারে £ 
তাতেই বলিতেছি, তর্ক বিতর্ক করিও না, হাতে কলমে 
করিয়া হাতে হাতে ফল দেখাইয়া দেও, তবে তাদের দিব্য 
জ্ঞান জন্মিবে। ৪ 

৫২৭র পাতে বলিছি, বুদ্ধি, বিবেচনা, ধৈর্য্য বা প্রতিজ্ঞার 
একটু ক্রটি হইলে, চিকিৎসকের আর রক্ষা নাই। সেই 
একটু ক্রট্িতেই তাঁর মান সম্ত্রম সবই যায়। পিচ্কিরি 
দ্িবারও বেলায় যেন এ সব কথা মনে থার্কে। বাতশ্েক্ম- 
বিকারে রোগীর পেট .ফাপিলে পিচ্কিরি দিতে হয়, জান: 
তাই বলিয়া রোগীর শ্বাস হইলেও পিচ্কিরি দিতে হবে, 
এমন কিছু কথা নাই। সব কাজেই বিবেচনার দরকার £ 
তোমারও পিচকিরি দেওয়া সারা হইল-_রোগীও খাবি 
খাইয়া মরিল।. রটনা হুইল, পিচংকিরি দিয়াই তুমি 
রোগীটেকে 'মারিলে । ঘটন! কিন্তু তা নয়। রোগী 


৯৬ 


৬৬৮ থাকে ফীড়া উৎরে যাবে বলিয়া হাক! দম্ক1 কাজ করিও না । 


মরিতই। তবে তফাত এই যে, তুমি স্থির হইয়া রোগীর 
কাছে যদি খানিক ক্ষণ বসিতে, আর তার অবস্থা বেশ 
ঠাউরে দেখিতে, তবে তোমাকে পিচ.কিরিও করিতে হইত 
না, কলঙ্কের ডালিও মাথায় করিতে হইত না। অনেক 
ভাক্তর অনেক জায়গায় এই রকম করিয়া মিছামিছি অপ- 
যশ কিনিয়াছেন। চাঁপরাশ-ওয়ালা খুব নাম-জাদা ভাক্তর- 
দের এ রকম অপবশে কিছু যায় আসে না। এ রকম 
অপধশ তীর! গ্রাহ্াই করেন না। তাদের বেলায় এ রকম 
অপযশের কথা কেউ ফুটিয়া বলিতেই সাহস পায় না। 
কিন্ত পাড়ার্গীয়ের ভাক্তরদের বেলায়, রোগীর আজমীর 
স্বজনেরা, পাড়া গ্রতিবাসিরা তিলে তাল করিয়া থাকেন। 
ভাতেই বলিতেছি, ষে কাজ করিবে, খুব বিবেচনা করিয়া 
করিবে । ধীরে, স্তৃস্থে, খুব ঠাউরে দেখিয়া তবে কাজ 
করিবে । আগ পাছ বিবেচনা না করিয়া তাড়াতাড়ি যে 
কাজ করিবে, তাতেই ঠকিবে, তাতেই অপ্রতিভ হইবে, 
সভাতেই কলঙ্কের ভাগী হইবে । রোগীর কাছে অনেক ক্ষণ 
স্থির হুইয়া বসিয়া! তার ভাব. গতিক বেশ ক্রিয়া ঠাউরে 
দেখিবে। তার পর, পিচ.ংকিরি দেওয়! বিবেচনা হয়, 
পিচকিরি দিবে; আর যা যা করিতে হয়, করিবে। 
থাকে ফীঁড়া উরে যাবে বলিয়া, হাকা দম্কা কোনও কাজ 
করিও না। রোগী কাল্‌ ঘাম ঘামিতেছে, নাড়ী খুজিয়! 
পাওয়। বায় না, নিশ্বাস জোরে জোরে পড়িতেছে--এ সব 
দেখিয়াও পেট ফাঁপিলে পিচকিরি দিতে হয় জান বলিয়া, 
আগ পাছ না ভাবিয়া পিচএকিরি দিলে । এ রকম অবিবে- 


তার্পিণ বাতশ্নেম্স-বিকারের পেট-ফীপার বড় অসুদ। ৬৬৯ 


চনার ফল কি ? ফল মন্দ নয়। আমার ছেলেটার বাতশ্রেক্স- 
বিকার হইয়াছে । কাল রাত্রি থেকে পেটটা কিছু বেশী 
ফীপিয়াছে। আপনাকে আমার বাড়ীতে এখনই একবার 
যাইতে হবে। অনুগ্রহ করিয়া পিচ.কিরির বাক্সটা রাখিয়। 
আর যা যা লইতে হয়, লইয়া শীঘ্ব আস্ন। আজি আবার 
কাকে খুন করেন দেখ। ডাক্তর মহাশয় ত পিচ.কিরির 
বাক্স হাতে করিয়া পাড়ার ভিতর চ,কিলেন_অনেক দিন 
পর্যন্ত তাকে এই রকম ভাবের কথা বার্তা শুনিতে হয় ॥ 
এতে তার পসার কেমন হয়, মান সম্ভ্রম কেমন বাড়ে, ধার! 
'এ রকম দায়ে ঠেকিয়াছেন, তারাই তা জানেন। 

পেট-ফীপার কথা লিখিতে গিয়া অনেক ফাল্তো৷ কথ! 
লিখিয়া ফেলিলাম। বাঁদের জন্যে বৈ লিখিতেছি, তার! 
বদি সাবধান আর চৌকোশ হইতে চান, তবে এ সৰ ত 
ফাল্তে। কথা মনে করিবেন না 

(৩) তার্পিণের সেক। 

৬৬০র পাতে কার্বর্ণেট, অব্‌ ফ্যামোনিয়া মিক্শ্চরের 
সজে ১০ ফোটা করিয়া তার্পিণ দিতে বলিছি। ক্যাষ$টর 
অইল, হিডের আরোক আর সাবানের জলের" সঙ্গে তার্পিণ 
পিচকিরি করিয়! দিতে বলিছি। এ ছাড়া, রোগীর সকল 
পেটে তার্পিণের সেক দিবে । তার্পিণের সের কেমন করিয়া 
দিতে হয় ১৭২র পাতে তা বলিছি। পেটে তার্পিণের সেক 
দিলে যে কেবল পেট-ফাঁপাই কমে, তা নয়; রোগী চাঙ্গা হয়, 
আর তার সন্গিপাত ঘুচিয়া যায়। তার্পিণের সেকে রোগীর 
পেটের দোষ. কাটিয়! যায়। তবেই দেখ, পেট-ফীপায় 'এক 
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তার্পিণ তিন রকম করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। এতেই 
বলিতেছি, বাতশ্নেম্ব-বিকারের পেট-ফাপার যেমন অস্থদ 
তার্পিণ, তেমন অন্ুদ আর নাই। সন্নিপাতের পেট- 
ফাঁপারও তার্পিণ খুব ভাল অন্দ্দ। যে কারণেই হোক, 
শরীরের বল একবারে, কমিয়া গেলে, রোগী একবারে 
নেতিয়ে পড়িলে, তার যে অবস্থা হয়, সেই অবস্থাকেই 
সন্নিপাত বলে। এই জন্যে, বাতশ্রেক্ষ-বিকারের পেউ- 
ফাপাকেও সন্পিপাতের পেট-ফপা বলিতে পার। 
(৪) বাতঙ্নেক্স-বিকারে রোগীকে যা পথ্য দেওয়া যায়, 
পেটে গিয়া তা না পচিতে পারে, তার অস্ুদ। 

এর আগে অনেক বার বলিছি, হুজম বল, পরিপাক 
বল, সবই পেটের (পাকস্থলীর ) আর অন্ত্রের শ্লেম্বা-ঝিল্লির 
বলে হয়। বাতশ্লেক্ম বিকারে অন্ত্রের শ্লেম্বা-ঝিল্লির সেই 
বল যেমন কমিয়া যায়, অন্ত্রের শ্লেত্বা-ঝিল্লির যেমন দুর্দশা 
ঘটে, তেমন আর কোনও রোগে নয়। এই জন্যে, বাত- 
্লেক্স-বিকারে রোগীকে যা পথ্য দেও, পেটে গিয়া তা পচে, 
আর তা থেকে গ্যাস উঠিয়া পেটের ফাঁপ করে। এখন 
দেখ, রোগীকে“যা পথ্য দিবে, তার পেটে গিয়া তা পচিতে 
না পারে এমন কোনও অন্দদ আছে কি না? আছে, ভাল 
অন্থ্দই আছে। সে অন্তুদ আর কি? জল্ফো কার্ববণেট 
অব্‌ দোডা। রোগীকে পথ্য দিবার একটু আগে দশ গ্রেন্‌ 
কি পোনর গ্রেন্‌ সল্ফো কার্ববলেট অব্‌ সোডা খাওয়াইয়া 
দিলে তার পেটে আহার আর পচিতে পারে না। সল্‌ফো- 
কার্ববলেট. অব্‌ সোড়া সে আহার পচিতে দেয়. না, কাকে 
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কাজেই, তার পেট-ফাপার কারণই. দুর করিয়া দেয়। 
সল্ফো৷ কার্বলেট অব্‌ সোডার এটা ভারি গুণ॥ তাতেই 
বলি, যদ্দি ধর ত বাতশ্রেত্-বিকারের পেট-ফাপার যত অহৃৰ 
আছে, সল্ফে কার্ববলেট অব্‌ সোডা সব চেয়ে ভাল অস্থুদ । 
কেন না, রোগীর সাহার বন্ধ রাখিলে শুদু অন্থদ্দে তার 
জীবন রক্ষা হয় না। এদিকে আবার এক গুণ আহার . 
দিলে, পেট্র-ফশাপ তার দশ গুণ হয়। এ অবস্থায় কি 
করিবে £ আহার বন্ধ রাখ ত রোগী মরে। আবার 
আহার দেও ত, যে পেট-ফাাপা কমাইবার জন্তে এত ঘত্ব-_ 
এত চেষ্টা করিতেছ, সেই পেট-কশাপা। বাড়িয্বা বার। এ 
বিবম বিপত্তি থেকে তোমাকে উদ্ধার করিবার উপায়ই 
সল্ফো কার্ববলেট অব্‌ সোডা । ডিল্-ওয়াটরের সঙ্গে বেশ 
করিয়া মিশাইয়া সল্ফো কার্ববলেট অব সোডা! খাওয়াইয়া 
দিবে। রোগীকে এ অস্তুদ ক্োজ তিন বারের বেশী খাও- 
স্বাইবার দরকার নাই। সকালে একবার, ছুপর বেলা 
একবার, আর সন্ধ্যার পর"একবার, নিয়ম করিয়া এ অস্থ্দ 
এই তিন বার খাওয়াইবে। তার পর, যে পথ্য দিবে, 
মাত্রায় কম ' করিয়া বারে বেশী দিবে । সল্ুফো কার্ববলেট 
অব্‌ সোড। যে সে ডিস্পেন্সরিতে পাওয়া যায় না; সাহেব- 
দের ডিস্পেত্রিতে পাওয়া বায়। এর দাম বেশী নয়। 
তবে সাহেবদ্ধের ডিস্পেন্সরির সব. অহুদ্রেরই দাম কিছু 
বেশী। তাই বলিয়াই য। কিছু বেশী লয়। 

তারপর, এখন পেট-ফণাপার রোগীর “যর কথা 
বলি। 


৬৭২ পেটফীপার রোগীর পথ্য । 


পখ্য--১২পক্স পাতে বলিছি, পেট-ফণাপা থাকিলে সাগ্ড 
ফ্যারারুট, খৈ, যব (বার্লি), এ সব দেওয়া ভাল নয়; 
দিলে পেট-ফশপা বাড়ে । পেট-ফাপায় মাংসের ক্কাথআর 
চুণের জল মিশনো এক বন্ধা ছুধ ভাল। মাংসের ক্কাথ 
“কমন করিয়া'তয়ের করে, ১২৮--১৩১র পাতে তা বলিছি। 
'চুণের জলের কথা ৫৯৫-_৫৯৭র পাতে বলিছি। অনেকেই 
বলেন, মাংসের ক্কাথ আর ছুধ, ছুই-ই সেই এক রোগীকে 
দেওয়া যায় না; দিলে তার পেটের দোষ ঘটে । আমি 
তাদের এ যুক্তি বা নিদান বুঝিতে পারি না। রোগীর 
আহার লঘু, মাত্রায় কম, বারে বেশী-যুক্তি করিয়া এই 
তিনের মিল ঠিক রাখিতে পারিলে, সে পথ্যে, রোগীর 
,কোনও অপকার করে না। মোটামুটি এইটী জানিয়া 
রাখ। এছাড়া, মাংসের ক্কাথ, আর দুধ একত্র দিবার 
দরকার নাই। ছুই জিনিষ একত্র মিশিয়া গুরুপাক 
হইতে পারে । এই জন্যে, যখন মাংসের ক্কাথ দিবে, ভখন 
নিয়ম করিয়া বারে বারে একটু একটু শুদু মাংসের ক্কাথই 
দিবে। তার পর, . যখন ছুধ দিবে, তখন নিয়ম করিয়া, 
বারে বারে একটু একটু শুধু ছুধই দিবে । এ নিয়মে সেই 
এক রোগীকেই মাংসের ক্কাথ আর ছুধ, দুই-ই নিরবিরিগ্ে 
দিতে পার। ্ 
9০1 গ্রআাব-বন্থী- __প্রজাব না হও- 
যাকে প্রশ্রাধ-বন্ধ বলে। মুতের থলিতে (বাডরে ) 
মুত জমিয়া থাকে, কিন্তু প্রশ্রারের ছুণ্তর দিগ্লা মৃত বাহির 
হইতে পারে না। এ এক রকম প্রজীববন্থ। এরকম 
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প্রত্াব-বন্ধকে প্রত্াব আটকান বলে। প্রতআ্রাব অ টকানকে 
ডাক্তরেরা রিটেন্শন্‌ অব ইয়ুরিন বলেন; ভাল বাঙ্গালায় 
মুত্রাবরোধ বলে। আর এক রকম প্রত্রাব-বন্ধ আছে. 
তাতে আদৌ মৃত স্থগিই হয় না। কাজে কাজেই, মুতের 
খলিতে মুত মোটে আসেই না। , রক্ত থেকে আলাদা 
আলাদা জিনিষ তয়ের করিবার জন্যে, শরীরের ভিতর 
আলাদা আলাদা যন্ত্র আছে। রক্ত থেফে মৃত তয়ের করি- 
বার যে যন্ত্র, তাকে ভাক্তরেরা কিড্নি বলেন ; ভাল বাঙ্গা- 
লায় মুত্র-গ্রন্থি বলে। মুত্র-গ্রন্থির কখ! ৫৭১র পাতে বলিছি। 
ওলাউঠার রোগীর গা যখন-পাকের মভ ঠাণ্ডা হইয়া যায়, 
তখন রক্ত থেকে মৃত আর তয়ের হয় না মুত তয়ের হওয়া 
বন্ধ হইয়া যায়। এ ছাড়া, খুব শক্ত এক রকম স্বল্লাবিরাম- 
জ্বর (রিমিটেন্ট ফীবর ) আছে। সে জ্বরে রোগীর সব গা 
হলদে হইয়া যায়, আর রোগী*ঠিক যেন শিয়াই কালি বমি 
ফরে। সে জ্বরকে ডাক্তরের৷ ইয়লো ফীবর বলেন ; ভাল 
ধাজালায় গীত-ভ্বর বলিতে পার। হল্দের ভাল কথা পীভ। 
সে জুনে রক্ত থেকে মুত্ত তয়ের হওয়া বন্ধ হইয়া ষায়। 
সে জ্বরের কথা এর পর বলিব। আরও আনেক রোগে -- 
আরও অনেক কারণে রক্ত থেকে মৃত তয়ের হওয়া বদ্ধ 
হইয়া যায়। রক্ত থেকে মৃত তয়ের হওয়া বন্ধ হুইয়া গেলে, 
কাঞ্ধে কাজেই মৃতের থলিতে মৃত মোটে আসেই না। এ 
রকম প্রত্বাব-বন্ধকে ডাক্তরেরা সগ্রেশন্‌ অব ইয়ুরিন বলেন? 
.ভাল বাঙ্গালায় মুত্রাঘাত বলে। ' মুত্রাথাতকে সোজা বাঙ্গা- 
লায় যুতের অভাব বলিতে পার। তবেই দেখ, প্রত্মাষ-বন্ধ 
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ছবরকমে হয়। প্রত্াব আট্কাইয়া গেলে, রোগীর প্রত্রাব 
হয় না; একেও আমরা প্রআাব-বন্ধ বলি। আবার রক্ত 
থেকে মৃত তয়ের হওয়া বন্ধ হইয়া গেলে রোগীর এরআাব হয় 
না। একেও আমরা প্রজাব-বন্ধ বলি। এখন, রোগীর 
প্রশ্রাব-বন্ধ হইয়াছে বলিয়া তোমাকে ডাকিয়া লইয়| 
গেল। তুমি কেমন করিয়া ঠিক করিবে, রোগীর প্রত্াৰ 
আট্কাইয় তার প্রক্াব-বন্ধ হইয়াছে 1 কি, রক্ত থেকে 
মুত তয়ের হয় নাই বলিয়া তার প্রশ্রাব-বন্ধ হইয়াছে ? তা! 
ঠিক্‌ কর! শক্ত নয়। প্রআ্াব আটুকাইয়া যে প্রক্রাব-বন্ধ 
হয়, তাতে মুতের থলিতে মুত- জমিয়া থাকে । মুতের 
থলিতে মৃত ঘত বেশী জমিয়া থাকে, রোগীর তল্‌-পেটের 
নীচের দিক তত উচু উচু মালুম হয়, নজরেও উচু মালুম হর, 
হাতেও সে উচু বেশ মালুম হয়। সেই উচুজায়গার উপর বাঁ 
হাতের একটী কি ছুটা আঙ্,্রু উপুড় করিয়া রাখিয়া, তর 
উপর ডাইন হাতের মাঝের তিনটা আউ্,লের আগা দিয়া 
আস্তে আস্তে ঘ৷ দিলে নিরেট শব্ব'বাহির হয়। ফাঁপা শব্দ 
আর নিরেট শব্ধের কথা এর আগে অনেক বার বলিছি। 
নিরেট শব্দ রাহির হুইলেই ঠিক্‌ করিবে, মৃতের খলিতে 
(ব্যাডরে) মৃত জমিয়া আছে। মুতের থলিতে মৃত বদি বেশীও 
না থাকে, নজরে তলপেটের নীচেটা যদি বেশ উচু উঢ 
মালুম না হয়, আর হাত দিয়াও সে উচু ষ্দি বেশ টের পা ওরা 
না যায়, তবু আঙুলের ও রকম ঘা দিলে কিছু না কিছু 
নিরেট শব্দ বাহির হয়-ই। মুতের থলিতে মৃত না থাকিলে, 
তল-পেটের নীচে আঙুলের ও রকম ঘা দিলে ফাঁপা _শব্দ 


প্রজীব করাইবাঁর শলা (ক্যাথিটর্‌ )। ৬৭৫ 


বাহির হয়। এ ছাড়া, মৃতের থলিতে মৃত জমিয়া থাকিলে, 
তল্‌্-পেটের নীচে দ্রিকূটের যেমন পুরস্ত বা উচু উচু ত্তাব 
হয়, মুতের থলিতে মৃত না থাকিলে ভল্পেটের নীচের 
দিকটের সে রকম ভাবে কিছুই থাকে না। পুরস্ত বা উচু 
উচু ভাবের ঠিক্‌ উন্টই দেখা যায়। কাহিল বা হাড়ে মাসে 
জড়িত মামুষের পেটে কিছু ন! থাকিলে, আমরা বলি, তার 
পেটের মধ্যে পেট সীদিয়ে গিয়াছে । তেম্নি কাহিল বা 
হাড়ে মাসে জড়িত রোগীর মুতের থলিতে মৃত না থাকিলে, 
তার তল্-পেটের মধ্যে তল্-পেট সীদিয়ে গিয়াছে, বলিতে 
পার। মোটা মানুষের বেলায় এ সব কথা খাটে না। 
খুব চর্বরব-ওয়ালা মোটা মানুষের পেটে কিছু থাঁকিলেও যা, 
না থাকিলেও তাই। তার মুতের থলিতে মৃত জমিয়া আছে 
কি না, তার তল্-পেটের আকার প্রকার দেখিয়া তা বেশ 
মালুম করিতে পারা যায় না।* . 

প্রস্বাব করাইবার এক রকম শলা! আছে । সে শলাকে 
ভাক্তরের! ক্যাথিটর্‌ বলেন। মুতের থলিতে মৃত জমিয়া 
আছে কিনা, প্রত্জাবের ছুওর দিয়া সেই শলা মুতের থলির 
মধ্যে চালাইয়! দিলে, তা৷ যেমন ঠিক্‌ করিয়া জানিতে পারা 
ষায়, তেমন আর কিছুতেই নয়। মুতের থলিতে যদি মৃত 
থাকে, তবে মুতের থলির মধ্যে শলা যে যায়, সেই অমনি. 
তার ভিতর দিয়া মৃত বাহির হইয়া আসে । মুতের থলিতে 
মৃত যদি না থাকে, তবে শলার ভিতর দিয়া কিছুই বাহির " 
হইয়া আসে না। তাতেই বলিতেছি, মুতের থলিতে . মুত 
অমিয় আছে কি না, প্রআাবের ছুওর দিয়া মৃতের থলির, 


৩৭৬ প্রশাব আট্ুকানর কারণ ছ রকম। 


মধ্যে. শলা চলাইয়া তা যেমন ঠিক্‌ করিয়া বলিতে পারা যায়, 
এমন আর কিছুতেই নয়। প্রত্রাবের ছুওর দিয়া মুতের 
থলির মধ্যে শলা চালানকে ডাক্তরেরা ক্যাথিটর্‌ পাস্‌ কর! 
বলেন। ৃ 
স্বল্লবিরাম-ভ্বরের (রিমিটেণ্ট ফীবরের ) একটা উপপর্গ 
বলিয়া যে প্রত্রাব-বন্ধের কথা এখানে বলিতেছি, সে. 
প্রস্রাব-বন্ধ, প্রস্নাব-আট্কাঁন বৈ আর কিছুই, নয়। প্রস্াব- 
আট.কানকে ডাক্তরেরা রিটেনশন্‌ অব্‌ ইয়ুরিন বলেন। এ 
কথা এর আগেই বলিছি। | 
প্রক্নাব-আট্কানর কারণ অনেক। অনেক কারণে 
প্রশ্বাব-আট্কাইতে পারে__আট্কাইয়াও থাকে । মোটা- 
মুটি ধর ত প্রত্াব-আট্কানর কারণ ছু রকম। মুতের 
থলির নিজের একটা বল আছে। সেই বলেই মুতের থলি 
প্রত্াবের ছুওর দিয়া মুত্ব বাহির করিয়া দেয়। সেই 
বলের অভাব প্রজ্াব আট্কানর একটী কারণ। আর, 
প্রত্াবের ছুওর দিয়া মৃত বাহির” হুইয়া আসিবার কোন 
রকম ব্যাঘাত প্ররণাব আট্কানর আর একটী কারণ । এই 
ছু রকম কারশের কথা এখন এক এক করিয়া বলি। 
(১) মুতের থলিতে .মৃত জমিলে সে মৃত 
বাহির করিয়া! দেয় কে?" মৃতের থলি নিজেই সে মৃত 
বাহির করিয়া দেয়। হৃৎপিণ্ড জড়-শড় হইয়া তার ভিতর- 
কার রক্ত যেমন সব শিরের ভিতর চালাইয়। দেয়, মৃতের 
লিও তেম্নি জড়*শড় হইয়া তার ভিতরকার মৃত. 'প্রস- 
বের ছুওয় দরিয়া বাহির করিয়া দেয়। হৃৎপিণ্ড যেমন 


মৃতের থলির বল কিসে যায়”? ৬৭৭. 


ংসের থলি, মুতের থলিও তেম্নি মাংসের থলি। তবে 
হৃৎপিণ্ডের থলি খুব মোটা, মুতের থলি তেমন মোটা নয়-_ 
ঢের পাতলা। হৃশুপিণ্ড যেমন নিজের বলে জড়-শড় হইস্া 
ভিত্রকার রক্তের উপর চাপ দিতে পারে, মুতের 
থলিও তেম্নি নিজের খলে জভ-শড় হইয়া ভিতরকার 
মুতের উপর চাপ দিতে পারে। শরীর যত দিন 
বেশ সবল আর স্থস্থ থাকে, মুতের থলির সে বল ঠিক্‌ 
সমান থাকে । এই জন্যে, সহজ বেলায় প্রসবের চেষ্টা 
হইলে, তখনই প্রসণাব করিতে পারি। শরীরের ভিতর 
এমনি সব কল বল আছে যে, মুতের থলির ভিতর মৃত 
জমিলেই প্রসাবের চেষ্টা হয়। তেম্নি মলের নাড়ীতে 
(রেক্টমে) মল জমিলেই বাহ্যের চেষ্টা হয়। তার পর 
বলি। মুতের থলির সে বল যত দিন ঠিক্‌ থাকে, প্রস)- 
বের চেষ্টা হইলেও প্রসাব “করিতে পারি। যে কার- 
ণেই হোক্‌, মুতের থেলির সে বল গেলে, প্রসবের 
চেষ্টা হইলে আমরা আর প্রসণাৰ করিতে পারি. না। 
মুতের থলির সেবল কিসে যায়_-সে বল কিসে নষ্ট 
হয়, এখন তাই বলি। | |] 

(ক) সহজ শরীরে মুত্তের থলিতে যদি অনেকক্ষণ পর্য্যস্ত 
খুব বেশী মৃত জমিয়া থাকে, তবে মুতের থলির সে বল নষ্ট 
হয়-_মূতের থলি জড় শড় হুইয়া মৃতের উপর চাপ দিয়া 
মৃত আর বাহির করিয়া দিতে পারে না। যদি বল, সহজ 
শরীরে মুতের থলিতে কেমন করিয়া এত মৃত জমিযঃ 
থাকিবে ? মুতের থলিতে মৃত জমিলেই ত প্রসাবের চেষ্টা 


৬৭৮ মৃতের থলির বল কিসে যায় ? 


হয়? দে কথা সত্য। কিন্ত প্রস্রাবের চেষ্টা হইলেও-_ 
প্রসাবের পীড়া হইলেও যদি প্রস্রাব না কর-_প্রপ্রীবের বেগ 
ধারণ করিয়া রাখ প্রস্রীবের বেগ সম্বরণ কর, তবে তোমার 
মৃতের থলিতে মৃত জমিয়া থাকিবে বৈ আর কি হবে ? 
মৃতের থলিতে মৃত ক্রমেই বেশী জমিতে থাকে । যত বেশী 
জমে, রবারের থলির মত মুতের থলি ততই বাড়িয়া বাইতে 
থাকে ॥ মুতের থলি মুতের ভরে যখন খুব বাড়িয়া যায়, 
জড়-শড় হইয়! মুতের উপর চাপ দিবার তখন তার আর 
শক্তি থাকে না। তখন প্রণব করিবার চেষ্টা করিলেও 
প্রসণৰ করিতে পার না। এ অবস্থায় শলা দিয়া প্রসূণাৰ 
করান ভিন্ন তোমাকে বাচাইবার আর উপায় নাই। ছু 
দিকের ছুটা মুত্র-নলী (মুতের ন্লী ) দিয়া মুতের থলিতে 
ফি মিনিটে ৫1 ৬ কোটা করিয়া মৃত পড়ে । মুতের নলির 
কথা ৫৭১-__৫৭২র পাতে বাঁলিছি। এতেই মনে কর, মুতের 
থলিতে মৃত কত শীত্র শীঘ্ঘ জমে॥ , সন্ধ্যার পর আহারাদি 
করিয়া গান বাজনা শুনিতে বসিলে, রাত্রি দশটার সময় 
তোমার প্রসুণাবের চেষ্টা হইল। প্রসাব করিবার জস্টে 
তখন উঠিয়া বাহিরে যাওয়া ঢের অস্থবিধা মনে করিয়া, 
ভোর পর্য্স্ত অনেক কষ্টে. প্রসুণাবের বেগ সম্বরণ করিয়া 
রাখিলে। শেষে গান ভাঙিয়া গেলে তাড়াতাড়ি গিয়া 
প্রসূণাৰ করিতে বসিলে। অনেক চেষ্ডা কারিলে, কিন্তু 
কিছুতেই প্রসাব করিতে পারিলে না। প্রসাব .করিতে 
পারিবে কেমন করিয়া ? মৃতের থলি জড়-শড় হইয়া 
ভিতরকার মুতের উপর চাঁপ দ্দিতে না পারিলে ত আর 


মতের খলিতে মৃত খু বেশী অমিলে কি ঘটে । . ৬৯ 


প্রআ্বাবের হু ওর. দিয়া ক কাহির. হাই সমামিতে, পারে, 4 
মুতের খলির জড় শা হইবার :যে শক্তি) :তার দফা তুমি 
ইচ্ছা করিয়াই-নিকেশ করিয়াছ। এ.রকম ঘটিলে উপায় 
উপা্ত জার কি? শলা দিয়া গ্রআর লা করাইয়া. দিলেনীবন : 
'রক্ষ! হওয়াই ভার। ' শল! “দিয়! প্রর্জীর না. করাইয়া দিলে, 
মুত্তের থলি ছাপাইয়! মৃত ফিরে. দৃতর-্রন্থিতে গিয়া উপস্থিত 
হয়। মুতের থলি থেকে-মূত ফিরে আঁবার মুত্র'গ্রদ্থিতে কেমন 
করিয়! যায় ? মতের বে ছুটা নলী দিয় মৃত, মুত্র" গ্রস্থি :খেরে 
স্বতের খলিতে আসিয়া! পড়ে, লেই. ছই নলী দ্রিয়াই.যুত...ফ্িরে 
সুত্র-গ্রন্থিতে বায়। মুতের ভরে . মুতের থলিও যেমন: রাঁড়িয়া। 
যায়, মুতের নলি ছুইটিও তেমনি বাড়িয়! যায়, আর মুত্রঃগ্রন্থি 
ছুটীও তেমনি বাড়িয়া বায়। “এ রকম ঘটনার ফল কি? ফল 
আরকি? সৃত্যু! রক্ত থেকে মুত তয়ের করাই মুত্র গ্রন্থির 
কাজ 1. এখন: মুত্র-গ্রন্থির নিজেরই যে দুর্দশা, তাতে সে ক!জ 
করে কে ? কাদে-কাজেই, রক্ত থেকে মুত. তয়ের হওয়া বন্ধ 
হইয়া বায়। রত্ত থেকে মৃত তয়ের হওয়া বন্ধ হইয়! . গেলেই 
বর কি, সর্বনাশ | মুতের সঙ্গে শয্ীরের যে বিষ বাহিব্র.হইয় : 
বায়,.সে বিষ আর রাহির হইয়! বাইতে পারে ন1.. সে বিষ 
রক্তের নজে সিশিয়। রোগীর. বিকারউগশ্থিতকরে। রোগী 
'একরারে অজ্ঞান, .কটৈতন্ত: হইয়। পড়ে। এ অবস্থা, বুটিলে 
এরোমী বেশী ক্ষণ বাঁছে না.।- মৃতের সঙ্গে শরীরের থে. রিষফ 
খ্াছির হইয়া. ায়, ডান্তরেরা মে বিষকে, ইনডরীয় বল্ন।. সে ্‌ 
যি রক্কের ছলে মিশিলে বোগীর যে বিকার, পস্থিত হয় সৈ টু 
কর উরি বলেন যে; করবেই: রঃ 


ঠখং 


রি ইজীমিরা'। 

রক্ত থেকে মৃত ভয়ের হওয়া বরা হইয়া! গেলেই রোগীর এই 
রকম বিকার হেধুরীমিয়া) হয়। ওলাউঠা-রোগীর এ রক 
বিকার সচরাচরই হইয়। থাকে । ওলাউঠা-রৌগেত্র কথা বঙ্গি: 
বার সম্ময় এ সব কথ! ভাল করিয়। বলিব। ওলাউঠা-রোগের 
বৈ এক খামি আলদা করিয়া লিখিব । 

(খ) শির দীঁড়ার ভিতর়কার মাইজে বেদী রকম কোন ঘা 
থে! লাঁগিলে, কি শির দীড়ার মাইজের় কোন ব্যান হ্যামো 
হইলে মুতের থলির সে বল থাকে না"-সে ঘল ম$ হইয়া খায়। 
মাথার খোলেঃ ভিতর মগজ থাঁকে। মগজকে ভাক্তরেরা 
ব্রেইন বলেন , ভাল বাঙ্গালায় মস্তিষ্ক বলে। মগজে সোজা- 
স্থুজি মাথার ঘিলুও বলে। এ সধ কথা এর আগে অনেক বার 
বলিছি। শির ফাড়ার খোলের ভিতর এক রকম মাইঙ্ থাকে। 
সে মাইঞ্জকে ডাক্তরেরা স্পাইমাল, কর্ড বলেন। স্পাইনাল, 
কর্ডকে স্পাইন্ঠাল্‌ ম্যারোও বলে। স্পাইনাল কর্ডকে ভাল 
বাঙ্গালায় কাশেরুফ মড্ডা বলে; সোজাম্থজি শির-াড়ার, 
মাইজ বলিতে পার । শির-দীড়ার ন্ডাল্‌ কথা কশেরুঝা, আর 
মাইজের ভাল কথা মর্জভা। মাথার ধিঙগু আর শিয়-দীড়ীর 
মাইজ এক চ্যাতা । শির দীডায় মাইজ সুদ্ধ মাথায় ধিলু বদি 
দেখ, তবে শঙ্কর মাছের আকার প্রকারের কথা তোমার মনে 
পড়িবে। যার! শঙ্কর মাছ দেখিয়ােন, তাদের বুখাইবার 
জদ্যে আঁর বেণী কখা বলিবায় দরকার নাই । বীরা শঙ্কর মাছ 
দেখেন নাই, শঙ্কর মাছের গড়ন তীদের ২জোঁড়তাড়ে  বুঝাইিঘা 
"দিতে হবে মে ধর শোখুরো ঘাপে 'কাছিমের গুড় কাম, 
* ভুয়া ধরিল। কাছিম সাঁপৈর মুখ উন্ধ ড় টির ভিতরে 


, মগজ অন্ধ পির দার ফমীন্ধের গড়ন ৬৪৯ 


লই । মানিক গরে ই, কাবন্থায় .কাছিমও মরিল, সাপও 
মরিকা। এখন কোন, জায়গায় বাঁক! টোকা ল! থাকে, এ রকষ 
তাবে নানী ঝোলা, রক্রি। রাখ । কাছিম স্দ্ধ এই সার 
গড়ন যে রকম, মাথার খিলু দ্ধ পির-দাড়ার মাইজের গড়ন 
মোটাধুটি যেই রকম ভাকিয়। লও । পক্ষাঘাত রোগের কথ! 
বলিবার সময়, মাথার মগজের কথ! ঞ্মার শির-ফাডার মাইজের, 
কা ভাবা ক্ষরিয়। রহ্গিৰ। শির ফাড়ার এই মাইজে রেশম 
রকম কোন ছা! ঘে! লাগিলে, কি শির-দীাড়ার মাইজের কোন, 
রকম ব্যাসে। হ্যাঙ্গো হইলে মৃতের থলির সে বল থাকে না-_ 
সে কল নষ্ট হইয়া-যায়”-জড় শড় হুইয়! মুতের উপর মুতের 
খনির চাপ দিবা শক্তি থাকে না। 

* (গ)মাার মগজেন্ধ কোঁদ রকম ব্যমে। হ্যাদে। হইয়া রোগী 
আল্যা হইয়া গেলে, দুদের থির সে বল কাজ কাড়েই কার 
থারে না। এর আঙ্েই কলিছি, শরীবের সির এমনি সব 
কল বল আছে যে, ' সুতের * থলিতে দূত জমিলেই প্রস্রাবের, 
চেষ্টা'হয়। প্রন্জাবের ডেটা হইলেই মৃত্যের থলি নিক্মের নেই 
বলে জড় শড় হইয়া মুতের উপর চাপ দিয়! মৃত বাছির করিয়! 
দেয়। “ক্লোথী অন্ন হইয়! গলে মুতের থলিতে মুত জমিয়াছে 
কি না, সে ত) মোটে স্বানিতেই পারে ন|। * কাজে কাজেই, 
প্রশ্মাবেরও কোনও চেষ্টা হয় না"-চে্ট। হুইত্তেই পারে না। 
প্রশ্গাব্র €ষ্টা না হইলে, মুতের থলি জড় শড় হুইয়। মুতের 
উপর চাগ্ন দিয়া মুত বাহির করিয়। দিতে পারে ন1। কাজে 
কারেই, গুত্রার্‌ আটজ্াইছ]| যায়, মাথার মগজের ব্যামোর কথা”, 
এর গীর রল্ষি, |] 


৬৮২. 'রোগী অজ্ঞান হইয়া গেলে প্র্াব অটিকাইয়া যায়। 

€ঘ) বাতঙ্লেক্স বিকারেও আর আর অনেক রকম শক্ত 
ত্বরেও, রোগী অজ্ঞান হইয়া গেলে ঠিক এ রকম করিয়া, 
প্রশ্সাব আট্কাইয় যায়। সন্নিপাত অবস্থায়ও এই রকম করিয়া 
রোগীর প্রজ্রাব াট্কা ইয়া যায়। 

গর জাড়িতে রোগী অজ্ঞান হইয়া না গেলে ষে প্রস্রাব 
আটুকায় না, তা নয়। অনেক জায়গায় রোগীর জ্ঞানের কোনও 
বৈলক্ষণ্য হয় না; কিন্তু তার প্রল্নাব আট্কাইয়! যায় । এখানে 
প্রক্মীৰ আটকানর কারণ কি? এখানে প্রল্সাব আট্কায় 
কেন? মুতের থলি নিজের যে বলে জড় শড় হইয়া মৃতের 
উপর চাপ দিয়৷ মৃত বাহির করিয়! দেয়, জ্বরের তাড়শে__ 
জ্বরের ধমকে সে বল একবারে খাটো হইয়া বায় । কাজেই, 
প্রশ্মীৰ আটট্কাইয়! বায়। স্বল্পবিরাম-ভবর (রিমিটেপ্ট ফীবর) 
একটু শক্ত হইয়া ফড়াইলে অনেক জায়গায় এই রকম করিয়া! 
রোগীর প্রত্মাব আট্কাইয়া যায় । তাতেই বলিছি যে, স্বল্প- 
বিরাম-গ্বরের:প্রত্ীব বন্ধতএকটী উপসর্গ । 

(২) তার পর এখন প্রস্রাবের ছুওর দিয়! মৃত বাহির হইয়া 
আসিবার ব্যাঘাতের কথ! বলি। 

(ক) মুতের থলির মুখ খেঁচিয়া ধরিলে প্রশ্াব আট্কাইয়া 
যায়। খেচিয়া ধরাকে ভাক্তারেরা স্প্যাজম্‌ বলেন; ভাল 
বাঙ্গালায় আক্ষেপ বলে। মুতের থলির মুখ বদি খে*চিয়া ধরে, 
তবে হজার চেষ্টা করিলেও মুতের থলি মৃত বাহির করিয়া দিতে 
পারে না। মুতের থলি মৃত কেমন করিয়া বাহির করিয়া দেয়? 
জড় শড় হইয়া সিতরকা মুতের উপর চাপ দিয়া মত বাহির, 
করিয়া দেয়। এ কথা এর আগে অনেকবার বলিছি 


জরের তাড়শে অরের ধমকে প্রজাব আট্‌কে যায়। ৬৮৩ 
মেয়েদের মুচ্ছগত বাইতে কখ ন কখন মুতের থলির মুখ এই 
রকম করিয়! খেঁচিয়া৷ ধরে। খেঁচিয়া ধরিলে কাজে কাজেই 
প্রস্রাব আট্কাইয়া যায়। মেয়েদের মুচ্ছর্ণগত বাইকে ডাক্তা- 
রেরা হিষ্রিরিয়া বলেন বৈদ্যারা গুল্মবায়ু বলেন। এ কথা এর 
আগেই বলিছি। 

(খে) ধাতের-ব্যামো৷ হইয়। ঝিল্হইলে প্রত্াব আটকাইয়! 
যায়। ধাতের ব্যামোকে ডাক্তারের গনোরীয়া বলেন। 
ঝিল্কে তীরা দ্বীক্চর বলেন । ধাতের ব্যামোর কথা, আর ঝিল, 
হইয়! প্রকতাব আট.কানর কথ! এর পর ভাল করিয়া বলিব। 
মুতের থলির মৃত বাহির করিয়া দিবার বল নাই বলিয়া রোগীর 
প্রসাব আট.কাইয়। আছে, কি প্রত্রাবের ছুওর দিয়! মৃত 
বাহির হুইয়৷ আসিবার ব্যঘাত ঘটিয়াছে বলিয়া! তার প্রত্াব 
আট.কাইয়াছে ? এ ছু রকম প্রত্সাব আট্কানর কোন রকম 
ঘটিয়াছে, কেমন করিয়া ঠিক করিবে? রোগীর লক্ষণে এর 
কোনও ইতর বিশেষ বুঝিতে*পারা যায় কি না? বুঝিতে পারা 
যায়__বেশই বুঝিতে পারা যায়। মুতের থলির মৃত বাহির 
করিয়! দিবার বল গেলে'রোগীর ষে প্রঅজ্াব আট্কাইয়া যায়, 
সে প্রস্রাব-আটকানয় রোগীর কষ্টের 'বিশেষ কোন পরিচয় 
পাওয়! যায় না; রোগী কোন কষ্ট প্রকাশ$ করে না। কিন্তু 
প্রক্সীবের ছুওর দিয়া মুত বাহির হইয়া আসিবার ব্যাঘাত 
'্ঘটিলে, রোগী খুবই যাতনা পায়। নিয়ত প্রস্রাব করিতে চায়, 
কিন্ত প্রশ্মীব করিতে পারে না । কৌত দেয়, বেগ দেয়, আর 
তার মুখে তার যাতন! যেন স্পষ্ট অক্ষরে লেখা থাকে । শিক 
ফঁড়ার মাইজে কোন রকম বেশী ঘ৷ ঘে৷ লাগিলে, কি সেই 


৬৮৪ মৃত বাহির হইয়া! আসিবার ব্যাধাতের কথা। 


মাইজের কোন রকম রোগ ঘোগ হইলে যে পক্ষাঘাত হয়, 
সেই পক্ষাঘাতে মুতের থলির মৃত বাহির করিয়! দিবার শক্তি 
একবারে নষ্ট হইয়া! যায়। এ রকম ঘটিলে মুতের থলিতে 
মৃত ক্রমেই জমিতে থাকে, তার পর মুতের থলি ছাপাইয়া 
প্রত্মাবের ছুওর দিয়া মুত উপচে পড়িতে থাকে । এ ছাড়া, 
এ সব রোগীর মূতে শীঘ্রই ভ্তারি হূর্গন্ধ হয়, আর ক্ষার ক্ষার 
ঝাঁজ হয়। পক্ষাঘাতের কথা বলিবার সময় এ সব কথ৷ ভাল 
করিয়া! বলিব। 

এখন স্বল্লবিরাম-জ্বরের প্রঅআাব-বন্ধ উপসর্গের চিকিৎসার 
কথা বলি। 

চিকিৎসা-_শক্ত রকম জবর জাড়িতে রোগীর প্রত্রাব বন্ধ 
হইলে-_প্রস্াব আটকাইয়! গেলে, তাঁর যে রকম চিকিৎসা 
করিতে হয়, নীচে তা লিখিয়! দিলাম । ও 

শক্ত রকম জর জাড়িতে জুরের তাড়শে--জবরের ধমকে 
অনেক জায়গায় রোগীর মুতের থলির বল খুব খাটে! হইয়া 
যায়। মুতের থলির বল খুব খাটো হইয়া গেলে রোগীর 
প্রশ্নাব বন্ধ হইয়৷ যায়__ প্রজাৰ আট্কাইয়া ষায়। এ রকম 
ব্ঘটিলে কি করিবে? এ অবস্থায় কি রকম চিকিৎসা! করিবে ? 
এ অবস্থায় রোগীর ছু রকম চিকিৎসার দরকার । রোগী যে 
কয় দিন আপনি প্রআ্াব করিতে না পারিবে, সে কয় দিন শলা! 
দিয়া প্রাাব করাইয়! দিবে । আর, রোগী যাতে আপনি শীত্রই 
প্রত্রীব করিতে পারে, তারও উপায় করিয়া দিবে। শলা দিয়! 
প্রমাৰ করান শক্ত নয়, খুব সোজা । তবে ভুত বরাত, কল 
কৌশল জানা না' থাকিলে, আর অভ্যাস না থাকিলে.; খুব 
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'সোজ। কাজও শক্ত বলিয়! বোধ হয়। রোগী যাতে আপনি 
শীঘ্রই প্রস্াধ করিতে পারে, তার কোনও উপায় আছে, কি 
না? আছে। ভাল উপায়ই আছে । সে উপায় আরকি? 
অর্গটু অব্‌ রাই । মুতের থলির বল খাটে। হওয়ার দরুণ রোগীর 
প্রকাৰ বন্ধের যেমন অন্ুদ অর্গট অব্‌ রাই তেমন অস্থ্দ আর 
নাই। অর্গট অৰ্‌ রাই গাছড়া অন্্রদ। অর্গট অব্‌ রাই আর 
আমাদের ধান, এক জাতি। অর্গট অব. রাইয়ের কথা মেটি- 
রিয়া মেডিকায় ভাল করিয়া বলিব। ৫ গ্রেন্‌ করিয়া! অর্গট 
অব. রাইয়ের গুড়ে রোজ চারি বার খাইতে দিলে, রোগী ৩1৪ 
দিনের মধ্যে আপনিই প্রআাব করিতে পারে। অর্গট অব্‌ 
রাইয়ের গু'ড়ো। খুব টাঁটক1 না হইলে, তাতে তেমন উপকার 
হয় না। : এ ছাড়া, বেশী দিন ঘরে থাকিলেও অগট অব. রাই 
খারাপ হইয়া বায়। এই জন্যে, সাহেবদের ডিম্পেন্সরি থেকে 
টাট্কা অর্গটু অব্‌ রাই আনিয়া তার গুড়ে স্ তয়ের করিয়া 
লইবে। অর্গট অব. রাই ঘৌন্রে শুকাইয়া হামাম দিস্তেতে 
গুঁড়ো করিতে হয়। বর্ষাকালে অর্গটু অব. রাইয়ের গুড়ো 
তয়ের করা বড় মস্কিল। এই জন্যে, বর্যাকালে অর্গট অব্‌ 
রাইয়ের গুড়োর বদলে লিকুইড. এক্ট্রা্ট অব্‌ অর্গট্‌ ব্যবহার 
করিবে । লিকুইড. এক্ষ্াক্ট অব. অর্গটের মাত্রা বিশ (২০) 
মিনিম্‌। যেকয় দিন রোগী আপনি প্রতআাব করিতে ন! 
পারিবে, শল৷ দিয় রোজ তিন বার করিয়৷ প্রসাব করাইয়া 
দিবে। কেন না, মুতের থলিতে বেশী মুত জমিতে. দিলে, 
মুতের থলির যে বল খাটো! হইয়া গিয়াছে, সে বল শীঘ্র ফিবরিস্ 
আগিতে পারে না । মুতের থলিতে সহজ শরীরেও খুব বেশী 
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মৃত জমিতে দিলে খন মুতের থলির বল থাকে না, তখন 
এ কথা কি আর বেশী করিয়! বুঝাইয়! বলিতে হবে ? 
প্রশ্তাব আট.কাইক্স গেলে প্রত্রাব করাইবার মুষ্কিযোগ । 
(১) ক্ষু্ধে নুনি শাক *** **" ১ ছটাক 
সোরা ই রে এ ২ তোলা 
একত্রে বাটিয়া তল্‌্পেটে প্রলেপ দিলে প্রআাব হয়। 


(২) তেলাকুচর শিকড় + 
কীজিতে বাটিয়া তল্পেটে প্রলেপ দিলে প্রতাব হয়। 

(৩) কর্পুরের গুঁড়ো প্র্াবের ছওরে দিলে প্রত্রাব হয়। 

(৪) কপূরের গুঁড়ো খুব সরু স্তাকৃড়ায় মাথাইয়া তার বাতি 
তয়ের করিয়া, প্রত্রাবের ছুওরের ভিতর চালাইয়া দিলে প্রম্্রাব 
হয়। 

বালকের পক্ষে ৷ 

(১) পিপুল। মরিচ। চিনি। মধু! ছোট এলাইচ। 
সৈম্বব। এই সব জিনিষ সমান ভাগে একত্র মিশাইয়! তার 
'অবলেহ তয়ের করিয়া, ছেলেকে মাঝে মাঝে চাটিতে দিবে। 

(২১ শু ছোট এলাইচ মধু দিয়া মাড়িয়৷ অবলেহ করিয়া দিলেও 
হয়। চাঁটিবার অগ্ুদকে বৈদ্যর!, জ্মবলেহু বলেন, ডাক্তরেরা 
ইলেক্চুয়ারি বলেন। এ কথ! এর আঁগেই বলিছি। 

(৩)  শসীর বিচির শাস 

ছোট এলাইচ 
কুম্ড়োর বিচির শাঁস 
একত্রে মিশাইয়! অবল্হে করিয়! দিবে । 
এর আগেই বলিছি, রোগী যে কয় দিন আপনি প্রত্রাব 
ফ্রিতে ন। পারিবে, সে কয় দ্রিন শল! দিয়! প্রস্রাব করাইয়া 
দিবে। বাঁদের জগ্তে, এ বৈ লিখিতেছি, তাঁদের পক্ষে এ 
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ব্যবস্থা যে ব্যবস্থাই নয়, তা বলাই বাহুল্যা। এই জন্যে, 
এখানে গুটি কতক মুগ্টিযোগ লিখিয়া দ্িলাম। এ মুষ্টিযোগ 
গুলির কেমন ফল পাওয়া যায়, আমি নিজে কোন খানে তা 
পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই। তবে আমার পরিচিত এক জন 
বৈদ্ভ (কবিরাজ ) বলিয়! দিয়াছেন. এ মুষ্টিযোগ গুলিতে 
অনেক জায়গায় বেশ ফল পাওয়া *যায়। তাঁতেই বলি মুষ্টি- 
যোগ গুলি জানিয়৷ রাখিলে অনেক জায়গায় কাজে লাগিতে 
পারে। 

১$। বাছো বন্ধ _ভ্বর-চিকিৎসার প্রথম ভাগে 
জোলাপ দেওয়ার কথ! কিছুই বলি নাই। দ্বিতীয় ভাগেও 
জোলাপের কথ! কিছু লেখা নাই। এতে পাঠকেরা একবারে 
ক্ষেপিয়৷ উঠিয়াছেন, বলিলেই হয়। পত্রে পত্রে তীরা আমার 
ঘর ছাইয়! ফেলিয়াছেন। বেশ করিয়! ভাবিয়। দেখিলে এতে 
তীদের কোন দোষই নাই ! তাঁদের এ রকম করিবারই কথা 
বটে। ধার! জোলাপ দেওয়ীর জঙ্যে ব্যস্ত-_জোলাপ না দিয়া 
কোন রোগের চিকিৎস্মাই হয় না, ধার! জানিয়া বসিয়া আছেন 
_-জ্বর-চিকিতৎসার বৈতে জোলাপ দেওয়ার কোন কথাই লেখা 
নাই বলিয়া তীর দ্বন্দ্ব মারি উপস্থিত করিবেন, আশ্চধ্য কি? 
স্ুশ্থ শরীরেও যখন প্রআ্রাব, বাহে, ঘামের নিত্য দরকার ;-_ 
প্রশীব, বাহ, ঘাম, এ তিনের কোনটার ব্যতিক্রম ঘটিলেই 
যখন শরীর অন্ুস্থ হয় ;-_-তখন রোগে প্রত্রীব বাহে, ঘামের 
কত দরকার, তা বুঝাই যাইতেছে । রোগ হইলেই প্রআাব, 
বাহো, ঘামের ব্যতিক্রম ঘটে | এই জন্যে, রোগীদের আমরা 
সুত্রকারক অহ? দিই--রেচক অন্থ্দ দিই--ঘণ্মকারক অনু 


৮৮  প্র্াব আট কাইয়া, গেলে পরশ্রাব করাইবার মুষ্টিযোগ। 


দিই। যে অস্থদ খাইলে প্রস্রাব হয়, সে মস্থ্দকে ডাক্তরের! 
ডায়ুরেটিক্‌ বলেন ;__ভাল বাঙ্গালায় মৃত্রকারক অন্থ্দ বলে। 
যে অন্ত্ুদ খাইলে বাহ্ছে হয়, ডাক্তরের! সে অন্থদকে পগেটাব 
বলেন ;__-ভাল বাঙ্গালায় রেচক অস্থদ বলে। যে অন্ত্দ খাইলে 
ঘাম হয়,সে অস্ুদকে ডাক্তরের৷ ডায়াকোরেটিক বলেন; - ভাল 
বাঙ্গালায় ঘণ্মকারক অন্দ ৰলে। প্রআাব, বাহো, ঘাম,এ তিনের 
কোনটির ব্যতিক্রম ঘটিলেই শরীর অস্থুস্থ হয়, রোগের 
চিকিৎসা করিবার সময় এ কথাটা যেন মনে থাকে । ফে 
রোগেই কেন হোক না, আর যে উপসর্গই কেন উপস্থিত 
'থাক না, প্রআাব, বাহো, ঘামের যত ব্যতিক্রম ঘটিবে, রোগীর 
অবস্থ। তত মন্দ হইবে । এই জন্যে, রোগী দেখিতে গিয়া 
আগে তার প্রত্রীব, বাহো, ঘামের কথ! বিশেষ করিয়। জিজ্ঞাসা 
করিবে। তার পর অন্তুদের ব্যবস্থা করিৰে। জর জাড়িতে 
প্রীয়ই কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া থাকে । এই জন্মে, জ্বর জাড়ির চিকিৎ- 
সায় রোগীকে জোলাপ দেওয়ার দরকার প্রায়ই হইয়া থাকে । 
তাই বলিয়া জোলাপ দেওয়ার অনুরোধে রোগের প্রকৃতি 
ভুলিয়া গেলে চলিবে না। তুমি গিয়া দেখিলে, রোগীর জ্বর 
ছাড়িতেছে। এখন তাকে কুইনাইন দিবে-__না, তার পেটটা 
অপরিষ্কার আছে,' কোষ্ঠৰদ্ধ আছে, বলিয়া জোলাপ দিবে ? 
ম্যলেরিয়া-জ্বরের প্রকৃতি যদি তোমার বিশেষ রকম জান৷ না 
থাকে, তবে তুমি রোগীর পেট্টা পরিষ্কার করিয়৷ দিবারই 
ব্যবস্থ। আগে করিবে। পেটট! অপরিষ্কার থাকিতে কুইনাইন্‌ 
ওয়! হবে না--এই বলিয়া তুমি জোলাপের ব্যবস্থা করিয়া 
চলিয়া গেলে ।. রোগী জোলাপ মানাইয়৷ খাইল। দ্ুতিন 


অর্গট, অব. রাই খাইলে আপনিই প্রশ্রাব হয়। ৬৮৯ 


ঘণ্টার মধ্যেই তার -জোলাপ খুলিল। বাহে হওয়ায় তার 
শরীর বেশ খোলসা হইয়া গেল। এদ্রিকে তার পেট যেমন 
পরিষ্কার হইতে লাগিল--শরীর যেমন খোলসা হইতে লাগিল 
ও দিকে জ্বর আসার পথও তেমনি পরিষ্কার হইতে লাগিল-_ 
তেমনই খোলসা হইতে লাগিল । তোমার আসার পর ১২ঘণ্টার 
মধ্যেই রোগীর ফের কম্প দিয় জন আসিল । ফের কম্পদিয়! 
জ্বর আসার খবর লইয়া রোগীর লোক তোমার কাছে 
দৌড়িল। তূমি দেরি না করিয়। সেই লোকেরই সঙ্গে 
রোগীর বাড়ীতে গেলে। গিয়া দেখিলে, রোগী জ্বরে 
এক বারে বেস হইয়া পড়িয়া আছে। কুইনাইন খাওয়া 
ইবার এমন জুত.-এমন অবকাশ ছাড়িয়৷ দির কি ছুক্ৃর্্মই 
করিছি! এখন, দেখিতেছি, রোগীকে বাঁচানই ভার। 
চিকিত্সকের বুদ্ধির ভুল হওয়া_ বিবেচনার ক্রটি হওয়া 
সোজা! নয়! সে ভূলে_সে ক্রটিতে রোগীর জীবন 
নষ্ট হয়! এ রকম ভাবিয়া” চিন্তিয। তুমি বিস্তর চেষ্টা চরিত্র 
করিলে, কিন্তু কিছুতেই রোগীটিকে বাঁচাইতে পারিলে না। 
(রোগীর গায়ের তাঁতও কমিল না__তার আর জ্ঞানও হইল না। 
শেষে জরও ছাড়িল--সেই সঙ্গে সঙ্গে নাড়ীও ছাড়িল। তখন 
তুমি যার পর নাই অপ্রতিভ হইয়া নীরব হইয়া বিদায় হইলে। 
অনেকে বলিবেন, এ রকম দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটে না । চিকিৎসক- 
কেও এ রকম অপ্রতিভ প্রায়ই হইতে হয় না । আমি তা বলি 
না__মমি বলি ম্যালেরিয়া-জ্বরে এ রকম ছুর্ঘটন৷ খুবই ঘটে। 
যে ম্যালেরিয়া-জবরে যে দুর্ঘটন! একবার ঘটিয়াছে, সেই ম্যালে-' 
রিয়া-ভ্বরে সে দুর্ঘটনা যে আর ঘটিবে না, তা কে ঠিক্‌ করিয়। 


৬৯০ মুত্রকারক, ঘর্মকারক আর রেচক অন্দ। 


বলিতে পারে ? ম্যালেরিয়া-জ্বরে অমুক্‌ রোগীর যে ছুর্ঘটনা 
ঘটিয়াছিল, এর'ও কি তাই ঘটিবে? না তা বোধ হয় নাঃ 
সে ভয় এখানে কিছুই দেখিতেছি না । ঠিক এই রকম ভাবিয়া 
অনেকে অনেক জায়গায় অনেক রোগীর জীবনে জলাঞ্জলি 
দিয়াছেন। প্রথম ভাগে 9৮০ র পাতে বলিছি, আজ ভর 
হইয়াছে, আজই কি কুইনান্‌ দেওয়া! যায়? আর দুই একটা 
জ্বর না দেখে কুইনাইন্‌ দেওয়া হবে না । এ রকম বন্দোবস্ত 
কোনও রোগেরই সঙ্গে-বিশেষ ম্যালেরিয়া-ভ্বরের সঙ্গে খাটে 
না। আজ যেমন ভর ছাড়িল, কাল তেমন ছাড়িবে কি না, 
তার ঠিক কি? কাল জ্বরে রোগীর কি অবস্থা ঘটিবে, কে 
বলিতে পারে ? তাতেই বলিতেছি, ম্যালেরিয়া-জ্বরের হাত 
থেকে রোগীর জীবন রক্ষ/ করিবার অবকাশ এক বার 
পাইলে, সে অবকাশ কিছুতেই ছাড়িবেন না। সে অবকাশ 
ছাড়িয়৷ দিলে, আর তা ফিরে পাইবে কি না, কে বলিতে 
পারে ? তাতেই মাথার দিব্য দিয়! বলিজেছি, ম্যালে- 
রিয়া-জ্বরের ব্রঙ্গান্্র কুইনাইন্‌ খাঁওয়াক্টবার অবকাশ পাইলে, 
সে অবকাশ কিছুতে ছাড়িবে না। ম্যালেরিয়া-জ্বরে রোগীর 
যে অবস্থাই কেন হোক ন1, আর যে উপসর্গই কেন উপ- 
স্থিত থাক্‌ না, কুইনাইন্‌ খাওয়াইবার অবকাশ পাঁইলেই 
কুইনাইন্‌ খাওয়াইবে ; কুইনাইন খাওয়াইবার অবকাশ কাকে 
বলে, এখানে তা কি আবার বলিতে হবে ? সবিরাম-্বরে. 
( ইন্ট্মিটেপ্ট ফীবরে ) ঘাম হইতে আরস্ত হইলেই কুইনাইন্‌. 
পখাওয়াইবে। স্বল্পবিরাম-ভ্বরে ( ীমিটেপ্ট . ফীবরে ) জ্বরের" 
, প্রকোপ-_গায়ের তাপ যে কমিতে জারন্ত হইবে, সেই: 


জোলাপ দেওয়ার অনুরোধে রোগের 'প্ররুতি ভূলিও না । ৬৯১ 


কুষ্ঠনাইন্‌ খাওয়াইতে আরম্ত করিবে। রোগীর পেট পরি- 
স্কারই থাক, আর অপরিষ্কারই থাক-_কোষ্ঠ পরিষ্কারই থাক, 
আর কোষ্ঠবদ্ধই থাক, জিব পরিক্ষারই থাক, আর অপরিষ্কারই 
থাক; পেটের কোন দোষ থাক, আর নাই থাক, কুঈনাইন 
খাওয়াইবার অবকাশ ঘুচাউবে কেন? জ্বরের সঙ্গে ষে 
কোন দোষই থাক, আর উপসর্গই থাক তার তস্থুদ 
আলাদ! দিবে । তার মস্থদ আলাদাও দিতে পার, কুইনাইনের 
সঙ্গেও দিতে পার। (১২০ থেকে ১২২র পাত আর একবার 
ভাল করিয়৷ পড়)। সে সব অন্থদ দিনার অনুরোধে 
আসল অস্ুদ দিবার অবকাশ যেন ঘুচাইও না। ম্যালেরিয়া- 
জ্বরের আসল অস্দই কুইনাইন। কুইনাইন খাওয়াইবার অব- 
কাশ হাতে পাইয়া, যিনি তা ছাড়িয়া দিয়! বসিয়া থাকেন, 
মালেরিয়া-ছ্বরের চিকিৎসায় তাঁকে যেন কেউ ভুলেও না 
ডাকে । বশী আর কি বলিব ? | 

অনেকের বিশ্বাস, রোগীর পেট পরিষ্কার থাকিলে অশ্থদে 
শীঘ্ব কাজ করে, অন্ত্রের কাজও ভাল হয়। এ কথা খুব 
সত্য । কিন্তু ম্যালেরিয়া-জবুরে রোগীর পেট পরিক্ষার করিতে 
গিয়া, পাছে জো! হারাইয়া বসিয়! থাক, তাই ভানি। রোগী 
ঘুমাইলে জাগাইয়৷ অস্থ্দ খাওয়াইবার দরকার নাই_ ম্যালে- 
রিয়া-জ্বরের চিকিৎসার বেলায় এ কথা বলিন'র যো নাই। 
কেন না, জ্বর আসিবার সময় হইলে, রোগী জাগিয়া থাকিলেও 
জ্বর আসে, ঘুমাইয়া থাকিলেও ভ্বর আসে। তাতেই বলিতেছি, 
রোগী জাগিয়াই থাক, আর ঘুমাইয়া থাক, কুইনাঈন খাঁগয়াই- 
বার সময় হইলেই কুইনাইন খাওয়াইয়া দিবে । ছোট ছেলে- 

১৮ 


৬৯২ চিকিৎসকের ভূলে -_বিবেচনার ক্রুটিতে রোগীর প্রাণ যায়। 


দের ম্যালেরিয়া-জ্বরের চিকিওসার বেলায় এ কথাটা যেন খুব: 
মনে থাকে | কেন না, সবিরাম-ভ্বরে (ইণ্টপ্রটেপ্ট ফীবরে ) যত. 
ক্ষণ জবর থাকে, জ্বরের তাড়শে তার! একবারে ছট-ফট করে। 
তার পর, জবর ষে ছাড়িতে আরম্ত করে, সেই একটু স্বস্তি 
পাইয়া তারা অমনি ঘুমাইয়া পড়ে। স্বল্পবিরাম-জবরেও 
(রিমিটেন্ট ফীবরেও ) ঠিক সেই রকম ঘটে। জ্রের 
 প্রকোপ-_গাঁয়ের তাত কমিতে আরম্ত হইলে, ওরই মধ্যে 
একটু স্বস্তি পাইয়া তারা অমনি ঘুমাইয়া পড়ে। কুইনাইন 
খাওয়াইবার সময় এই বটে। কিন্তু কিকরি? এখন ত. 
জাগাইতে পারি না । অনেক কষ্টের পর একটু ঘুম আসি- 
য়াছে। ছেলের উপর এ রকম মিছে মায়! মমতা। করিয়া, 
কুইনাইন খাওয়াইবার স্থযোগটী ঘুচাইয়া দেওয়া হবে না। 
কুইনাইন খাওয়াইবার স্থযোগ ঘুচাইয়! দিলে, ম্যালেরিয়া-ভবরে 
রোগীর কি বিপদ ঘটিতে পারে, আর ঘটিয়। থাকে, এ কথ! 
এর আগে অনেক বার বলিছি। 

বাহো বন্ধ--কোষ্ঠবদ্ধ সহজ শরীরের হয়-রোগেও হয়। 
সহজ শরীরে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে ক্যাষ্টর অইলই খাওয়! সব চেয়ে 
ভাল। ক্যাষ$টর অইল খুব ঠাণ্ডা জোলাপ। ক্যাষ্টর অইলে 
কোনও অগুণ করে না। আর আর জোলাপ লওয়ার পর ছু 
এক দিন এক আধটু কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া থাকে । ক্যাষ্টর অইল 
জোলাপের সে দৌষ নাই বলিলেই হয়। সোণামুখী জোলা- 
পেরও সে দৌষ নাই। এছাড়া আর আর জোলাপে বাহ্ছে 
বেশীও হইতে পারে, কমও হইতে পারে, চাই কি, বাহ নাও 
হুইতে পারে। ক্যাষ্টর অইল জোলাপে সে রকম আশঙ্কা 


কোন রোগের সঙ্গে বন্দোবস্ত খাটে না। ৬৯৩ 


“কিছুই নাই। আর আর জোলাপে পেট যে রকম গরম হয়, 
ক্যা্টর অইলের সে রকম হয় না। তাতেই বলি ক্যাষ্$র 
অইলের মত ভাল জোলাপ আর নাই। তবে ক্যাষটর 
অইল সহজে কেহ খাইতে চায় না। ক্যাষ্টর অইলের গন্ধেও 
স্যাকার আসে, আন্বাদনেও হ্যাকার আসে, গিলিতে গেলেও 
স্যাঝার আসে । খুব গরম ছুধেব সঙ্গে বেশ করিয়| মিশাইয়। 
খাইলে ক্যাম্টর অইলের ও সব দৌষ অনেক কাটিয়া যায়। 
গরম দুধের ভাঁবে ক্যা্টর অইলের দুর্গন্ধটা অনেক লুকায়। 
খুব গরম দুধের সঙ্গে বেশ করিয়া মিশাইলে, ক্যাষ্টর অইলের ' 
আটা আট! ভাবও অনেক কমিয়া যায়। ক্যাষ্টর অইলের 
মাত্র আধ ছটাক। আধ ছটাক ক্যাষ্টর অইলের সঙ্গে ছটাক 
খানেক খুব গরম দুধ মিশাইয়। লইলেই হইতে পারে। 

এমন কি কোনও অন্ত্দ নাই, যার সঙ্গে মিশাইলে ক্যাষ্টর 
অইলের আটা আটা ভাবও কাটিয়া যায়-_দুর্গন্ধও যায়? 
থাকিবে না কেন? আছেঁ। ভাল অস্থদই আছে। ক্যাষ্টর ' 
অইলের যদি বড়মানুষি রকম জোলাপ তয়ের করিয়! দিতে 
চাও, তবে এমনি করিয়া তয়ের করিবে । | 


ক্যাষ্টর অইল ক রর হট ১ ওক্স 
লাইকর পো্টাসি ... ৮৭ ৩০ মিনিম 
টিংচর কার্ডেমম কো ৫ ১১... ৩০ মিনিম 
টিংচর ল্যাবেগুর কো ৮ রঃ ৩০ মিনিম 
সিরপ জিগ্র রঃ তত ৪ ডাম 
গোলাপ জল ১ ও 


একত্র মিশাইয়৷ একটা শিশিতে রাখ । 


৬৯৪ ক্যাষ্টর 'অইলের বড়মানু'ষ জোলাপ তয়ের। 


এই যে অন্ুদ খানি তয়ের করিলে, এ একবার খাইবার 
মত, অর্থাত এক মাত্রা ৷ 

হার আর অনু মিশাইবার আগে, ক্যাষ্টর মইলের সঙ্গে 
লাইকর পোটাসি খুব করিয়া মিশাইয়৷ লইবে। তিন ওন্স জল 
ধরে এমন একটা শিশিতে এক গুন্স ক্যাষ্টর অইল লইয়া, 
তার উপর আধ ডাম লাইকর দৌটাসি ঢালিয়। দিবে। তার 
পর, ছুটো জিনিশ যতক্ষণ না বেশ মিশিয়া যায়, ততক্ষণ শিশিটা 
নিয়ত নাড়িতে থাকিবে_নিয়ত ঝাকাইতে থাকিবে । কাক্‌ 
দিয় বেশ করিয়1 মুখ আঁটিয়। তবে শিশিট। ও রকম করিয়া 
ঝাকাইবে। শেষে ক্যা্টরু আইল, আর লাইকর পোটাসি, 
ছুই একত্র মিশিয়া ঠিক দৈয়ের মত হইয়া! গেলে, টিংচর কার্ডে- 
মম্‌ কো আর টিংচর ল্যাবেগুর কে ঢালিয়! দিবে, ঢালিয়া 
দিয়া শিশিটে আবার এ রকম করিয়া ঝাঁকাইবে। তার 
পর, সিরপ জিগ্জুর ঢালিয়! দিবে; ঢালিয়া দিয়! শিশিটে ফের 
এ রকম করিয়া নাড়ি লইবে। সব শেষে গোলাপ জল 
ঢালিয়া দিবে; ঢালিয়! দিয়া শিশিটে অনেক ক্ষণ ধরিয়া খুব 
ঝাকাইবে। এই তোমার বড়-মানুষি জোলাপ তোয়ের হইয়া! 
গেল! খাইবার আগে শিশিটে আর একবার নাড়িয়া লইতে 
রলিবে। এই যে ধড় মানুষি জোলাগ তয়ের করিলে, এ এক 
রকম খোষবয় শদবত বলিলেই হয়। 

ক্যাষ্টর অইল ছাড়৷ আরও অনেক জোলাপ আছে। সে 
সব জোলাপের কথা মেটিরিরা মেডিকায় বলিব । 

ক্যান্টর্‌ অইল্‌ সহজ কবোষ্ঠটবদ্ধেরও যেমন অস্থদ, কোষ্ঠ 
শুদ্ধি না হওয়া যাদের অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে, তাদেরও সে 


ইন্টেষ্টাইনেল অব্ষ্রক্সন-_অন্ত্রের অবরোধ । ৬৯৫. 


রকম কোষ্ঠবন্ধের তেমনি অস্তুদ। সহজ শরীরে মাঝে মাঝে 
যে কোষ্ঠবদ্ধ হইয়! থাকে, মেই কোষ্ঠবদ্ধকেই সহজ কোষ্ঠবদ্ধ 
বলিতেছি। কোষ্িশুদ্ধি না হওয়৷ যাদের অভ্যাস পাইয়! 
গিয়!ছে, তাদের সে রকম কোষ্টবদ্ধ রোগকে আমাদের বৈছ্বর! 
কোষ্ঠাশ্রিত বারু বলেন। ডাক্তরের৷ সে রকম কোষ্টবদ্ধকে 
হেবিচুর়েল কন্ষিপেশন বলেন, ভাল বাঙ্গালায় আভ্যাসিক : 
কো্ঠবদ্ধ বলে । আভ্যাসিক কোষ্ঠিবদ্ধকে সৌজান্ুজি অভ্যাস 
পাওয়া কোষ্ঠবদ্ধ বলিতে পার । অভ্যাস পাওয়া কোষ্ঠবদ্ধকে 
সোজ। জ্ঞান করা হবে না। কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া, শেষে অন্ত্রের 
ভিতর মল এত শক্ত আর এমন গুটলে হইয়া জমিয়। যাইতে 
পারে যে, বাহো হইবার পথই বন্ধ হইয়! যায়। বাহে হই- 
বার__মল বাহির হইয়া আসিবার পথ বন্ধ হইয়া গেলে কি 
সর্বনাশ, ত। বুঝিতেই পারিতেছ। বাহো হইবার পথ বন্ধ 
হইয়া গেলে তোমার জোলাপেই বাকি করিবে? পিচকিরি- 
তেই বা কি করিবে ? অন্ত্রের ভিতর মল জমিয়া বাহ হওয়ার 
পথ বন্ধ হইয়৷ গেলে, ডাক্তরেরা তাকে ইন্টেফ্টাইনেল অব- 
ট্রক্শন্‌ বলেন; ভাল বাঙ্গালায় তান্রাবরোধ (অন্ত্রের অবরোধ ) 
বলে। অন্ত্রেরভিতর এই রকম করিয়! মল জমিয়! বাহ্যে 
হওয়ার পথ ঘদি বঙ্গ হইয়! যায়, আর চিকিৎসক যদি রোগীর 
বাহে করাইয়া দিতে না পারেন, তবে তাকে তার মৃত্যু দীড়া- 
ইয়। দেখিতে হয়। অন্ত্রের ভিতর মল জমিয়! বাহো হওয়ার 
পথ বন্ধ হইয়। যাওয়ার চিকিৎসাও সোজ! নয়। এ চিকিৎসার 
কথা এখনই বলিব। এমন অভ্যাস পাওয়া কোষ্ঠিবন্ধের, 
চিকিৎসার কথা বলি। 


৬৯৬ অভ্যাস পাওয়া কোষ্ঠ-বদ্ধ। 


অভ্যাস পাওয়। কোষ্ঠব্ধের আমি দুটা অন্ত্দ জানি। সে 
দুটা অস্থুদ আর কি? ক্যা্টর অইল আর বেলাডন! । আগে 
ক্যাউর অইলের কথা বলি। তার পর বেলাডনার কথ! 
বলিব। 

অভ্যাস পাওয়া কোষ্ঠবদ্ধ থেকে যখন এত বিপদ ঘটিতে 
পারে মার ঘটিয়াও থাকে, তখন যত শীঘ্র পার এ রকম কোষ্ট- 
বদ্ধ ঘুচাইয়া দিবে; কোষ্ঠবন্ধ বার অভ্যাস পাইয়া! গিয়াছে, 
প্রথম দিন ছটাক খানেক গরম দুধের সঙ্গে মিশাইয়! দেড় 
ন্স (১২ ডাম) ক্যাটর অইল তাকে খাঁওইয়া দ্িবে। তার 
পর দিন সাড়ে এগার ডাাম ক্যা্টর অইল খাওয়াইয়! দিবে। 
তিন দিনের দিন এগার ডুম ক্যা্টর অইল দিবে। চারি 
দিনের দিন সাড়ে দশ ডাাম দিবে। পাঁচ দিনের দিন দশ ডাাম 
দিবে। ছ দিনের দিন সাড়ে নয় ডাম দিবে। সাত দিনের 
দিন নয় ডাম দিবে । আট দিনের দিন সাড়ে আট ড্ণাম দিবে। 
নয় দিনের দিন আট ডাাম ( এক্‌ গুন্ন) দ্িবে। এ রকম 
করিয়া রোজ ক্যাষ্টর অইলের মাত্রা আধ ডাম করিয়া কমাইয়া 
কমাইয়া দিবে । এই রকম করিয়া! মাত্র। কমাইতে. কমাইতে 
যখন ক্যাষ্টর অইলের মাত্রা আট ডাঁম আসিয়! দাড়াবে, 
তখন ক্যাম্টর অইল্‌, না খাইলে ও রোগীর বাহো আপনিই হবে। 
কোষ্ঠ শুদ্ধির জন্যে তার কোনও জোলাপ লইতে হবে ন!। 
যথার্থই ক্যা্টর অইলের এটা বড় আশ্যর্যয গুণ। আর 
কোনও জোলাপের এ গুণ আছে কি না, বলিতে পারি না । 
এন্স আগেই বলিছি, আর আর জোলাপ লওয়ার পর ছু এক 
দিন কোষ্ঠবন্ধ হয়। কিন্তু ক্যা্টর অইল জোলাপ লইলে সে 


অভ্যাস পাওয়। কোষ্ঠবদ্ধের অনুদ ক্যাষ্টর অইল ও বেলাডনা। ১৯৭ 


রকম কোষ্ঠবদ্ধ হয় না। সোণামুখী 'জোলাপেরও এ গুণ 
আছে। কোষ্ঠবদ্ধ যার অভ্যাস পাঁইয়! গিয়াছে, তাঁর যখন এই 
রকম করিয়া চিকিৎসা করিবে, তখন তাকে লঘু লঘু আহার 
দিবে । কেন না, এ অবস্থায় রোগী যদি আহারের কোনও 
অত্যাচার করে, তবে তার পেটের ব্যামে হয়। লঘু আহার 
আর কি? সাগু, য্যারারুট, একবন্ক! ছুধ, সরু চাইলের ভাত . 
আর মাছের ঝোল । 

তার পর এখন বেলাডনার কথা বলি। 


বেলাডনা অভ্যাস পাওয়া কোষ্ঠব্ধের আর একটা খুব 
ভাল অস্থদ। কোষ্ঠবদ্ধ যার অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে, তাকে 
রোজ সকালে বেলাডনাঁর বড়ি খাইতে দিবে। বেলাডনার 
বড়ি যেমন করিয়া তয়ের করে, নীচে তা লিখিয়া দিলাম । 

এক্াক্ট বেলাডনা *** রঃ ১ ডাম। 

একট্রান্ট জেনশন **। *** ৩ গ্রেন। 

একত্র মিশাইয়া এতে ৬টা বড়ি তয়ের কর। 

রোজ সকালে একুটা করিয়া বড়ি খাইতে দিবে । একটা 
বড়িতেও বেশ কোষ্ঠশুদ্ধি হয়। একটা বড়িতে যাঁর বাহে 
পরিষ্কার ন! হবে, তাকে :ছুটো তিনটে বড়ি একবারে দিবে। 
তিনটের বেশী দিবার দরকার হয় না। সচরাচর একটা বড়ি- 
তেই বেশ কাঁজ হয়। 

কোষ্ঠবদ্ধ যার অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে, বেশ করিয়া 


জিজ্ঞাসা করিলে তার অপাকের কিছু না কিছু পরিচয় পাইকেই 
পাইবে। আর বেশ করিয়া ষদি ঠাউরে দেখ, তবে তার. 


৬৯৮ অভ্যাস পাওয়। কোষ্ঠবদ্ধে' অইল দিবার নিয়ম । 


জিবের উপর খুব পাঁতল! আর শাদা এক রকম ছাতা দেখিতে 
পাইবে । এ ছাড়া, তার জিবের আগায় ফুট্কি ফুটুকি গুলি 
উচু আর রাঙা মালুম হবে । হাত দিয়া উপর-পেট ( বুকের 
কড়ার নীচেটা ) চাপিলে তার বাথা লাগে। সহজ শরীরে 
আহারের পর যে রকম একটু স্বস্তি বোধ হইয়া! থাকে, তার 
সে রকম স্বস্তি হয় না। স্ুুস্থি হওয়া দুরে থাক, আহারের 
পর তার বরং কষ্টই হয়। কষ্ট আর কোথায়? পেটে 
আহারের পর পেটে কেমন এক রকম ভার ভার বোধ হয়; 
আর কেমন এক রকম অস্থখ অন্থখ করে। এ ছাড়। এর এক 
আধটু মাথা ধরা প্রায় থাকেই। এ রকম রোগী যদি বেশ 
নিয়ম করিয়া বেলাডনার এ বড়ি খায়, তবে তার কোষ্টিবন্ধ 
নির্দে।ষ সারিয়া যায়। বেলাডনার বড়ি ক দিন খাইতে হয়, 
তার কিছু নিম এমন ধরা নাই । কারে কারো সাত দিনেই 
বেশ উপকার হয়। কারে কারে! চৌদ্দ দিনের কমে তেমন 
উপকার হয় না। আবার কারে! কারো কোষ্টপদ্ধ নির্দেদোষ 
সারিয়া যাইতে একুশ দিনও লাগে। ধোগী যে দিন সকালে 
বেলাডনার বড়ি খায়, সেই দিনই খাওর়। দাওয়ার পর তার বাহো 
পরিক্ষার হর__খানিক শক্ত মল নির্গত হইয়া বয়ু। যখন দেখিবে, 
বেলাডনা না খাইয়ঃও কোষ্ঠশুদ্ধি হইতেছে, তখনই জানিবে 
যে, বেলাডন! ও রকম নিয়ম করিয়া খাওয়ার ষে কাজ, তা 
হইয়াছে । সাত দিনই হোক, চৌদ্দ দিনই হোক, আর একুশ 
দ্বিনই হোক, নিয়ম করিয়। বেলাডনার বড়ি খাইলে, তার পর 
রোজ আপনিই কোন্টশুদ্ধি হইতে থাকে। বেলাডনা! আর 
খাইতে হয় না। বেলীাডন! না খাইয়াও যখন রোজ নিয়ম 
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মত কোষ্ঠশুদ্ধি হইতে থাকে, তখন আগেকার কোষ্ঠ'দ্ধ দরুণ 
তার আর কোন কষ্টই থাকে না। 

বিলেতে একটা মেমের এই রকম কোষ্ঠবন্ধ হইয়াছিল । 
মেম সাহেবের বয়স পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি । স্টার বয়স 
যখন একুশ বছর, তখন তার কোষ্ঠবদ্ধ রোগ আরন্ত হয়। 
তার পর ৪৭ বছর বয়স পর্যন্ত ঝৌষ্টিবদ্ধ সেকে তিনি নান! 
রকম ফন্ট পান। কোষ্ঠবদ্ধ ঘুচাইবার জন্যে তিনি হপ্তায় 
একবার করিয়া 'জালাপ লইতেন। তার পর এক ডাক্তর 
সাহেব তাঁর চিকিৎসা করেন। ডাক্তর সাহেবের পরামর্শে 
তিনি বেলাডনার এ বড়ি দু হপ্তা খান। চৌদ্দ দিন নিয়ম 
করিয়া বেলাডনা খাইয়৷ তার অত প্রাটীন কোষ্ঠবদ্ধ রোগও 
বেশ সারিঘ়া গিয়াছিল। কোন কোন জায়গায় বেলাডন! বেশ 
নিয়ম করিয়া খাইয়াও রোগী কোষ্ঠবদ্ধের হাত একবারে এড়াইতে 
পারে না। এ রকম ঘটন| কিন্তু খুবই কম ঘটে। যাই হোক 
এ রূকম ঘটিলে রোগী ঘদি এক দিন অন্তর, কি দু দিন অন্তর, 
বেলাডনার বড়ি খায়, , তবে তার কোষ্টবদ্ধ মোটে হইতেই 
পারেনা । কেন না, সচরাচর জোলাপ লওয়ার পর এক 
শগাধটু কোষ্ঠবদ্ধ যা হইয়া থাকে, বেলাডনা খাওয়ার পর তা 
হয় না। এছাড়া, বেলাডনার মাত্র! বাড়াইবার দরকার হয় 
না। 

কোষ্টবদ্ধ রোগ বেশী দিনের না হইলে, বেলাডনায় 
খুব শীঘ্র উপকার হয় । কোষ্ঠবদ্ধ ঘুঢাইবার জন্যে এক জনন 
পাঁচ হপ্ত! ধরিয়া একদিন অন্তর জোলাপ লইয়াছিল। উপরো * 
উপরি এত বার জোলাপ লইয়া উপকারের চেয়ে তার 
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অপকারই বেশী হইল। শুনিলে আশ্চর্য্য হবে, শেষে সেই 
রোগী বেলাডনার এ বড়ি নিয়ম করিয়! খাইয়া, ছ দিনে 
ভেমন কো্ঠবদ্ধ রোগের হাত থেকে নিস্তার পাইল ! 
কোষ্টবন্ধের সঙ্গে যি অপাক থাকে, কি অগ্নিমান্দ্য থাকে, 
তবে ব্লোডন! খাঁওয়াইবার আগে রোগীর ধাতে বেশ পরি- 
পাক হয়, অগ্নিবৃদ্ধি হয়, এমন অস্ত্দ দিবে । খাওয়া দাওয়ার 
ধরাধর করিলে আর নিয়ম করিয়া স্যালিসিনের পুরিয়! দিন 
কতক খাইলে, অপাক দোষ বেশ সারিয়া যায়। স্যালিসিনের 
পুরিয়া ৫৯১র পাতে লেখা আছে । 
এর আগেই বলেছি, কোষ্ঠবদ্ধ ঘুচাইবার জন্যে বেলা- 
ডনার এ বড়ি তিন হণ্তার বেশী খাইতে হয় না। এ ছাড়া 
কোষ্ঠ বদ্ধ দুর করিবার ক্ষমতা বেলাডনার এতই আছে যে, 
বেলাডনা খাইয়া আমার কোষ্ঠবদ্ধ ঘুচিল না__রোগীকে এ 
কথা প্রায়ই বলিতে হয় না অন্থদের গুণ এর বাড়া আর 
কি হইতে পারে ? 
সচরাচর আমরা যে সব জোলা'প ব্যবস্থ। করিয়া থাকি, 
বেলাডনার সঙ্গে সে সব জোলাপের তুলনাই হইতে পারে ন|। 
কেন না, 
(১) বেলাডন! খাইলে পেট কামড়ায় না; পেটের ভিতর 
কোন রকম অন্থখই বোধ হয় না। 
(২) বেলাডনা খাওয়ার পর একবার সহজ বাহো হয়ঃ 
'বাস্থে বেশ পরিষ্কার হয়। বেলাডন! খাওয়ার পর বাহে হইতে 
বেশী দেরিও হয় না। 
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(৩) বেলাডন| খাইয়। যে বাহে হয়, তার পর 
কোষ্ঠবন্ধ বাড়ে না। 

(8) বেলাডনা খাইলে অন্ত্রের দোষ সব ঘুচিয় যায়, 
অন্ত্রের অবস্থা! সহজ হয়; কাজেই কোন রকম জোলাপ লইবার 
দরকারই হয় না। 

(৫) খুব কম মাত্রায় খাইলে কাজ হয়। যে অনু 
খাইতে হবে, তার মাত্রা বত কম হয় ততই ভাল। অস্দের 
আস্বাদন 'ভাল হওয়া রোগীর যেমন প্রার্থনা,অস্থদের মাত্র! কম 
হওয়াও তার তেমনি প্রার্থনা । ধিনি রোগ ভোগ করিয়াছেন-_ 
ষাকেন্থদ খাইতে হইয়াছে, তাকে এ সব কথা আর বেশী 
করিয়া বলিতে হবে না। অন্তুদের মাত্রা খুবই কম (নাই 
বলিলেও হয়), আর খাইতে কোন কষ্টই নাই বলিয়া রোগীদের 
কাছে হোমিওপেখিক অন্থদের এত আদর ! যাই হোক, 
অস্ত্রদের মাত্র! যত কম হয়, আর তার আস্বাদন বত ভাল হয়, 
রোগীর পক্ষে ততই ভাল; সব চিকিৎসকেরই যেন এ কথাটা 
মনে থাকে । চিকিৎসক বন্ুদের ব্যবস্থা করিয়া খালাস । এত. 
খানি বিকট অন্দর কেমন করিয়া খাইব; এ চিন্তা চিকিৎসকের 
নয়-_-এ চিন্তা রোগীর । এ চিন্তার ভাগ চিকিতৎসককেও 
কিছু কিছু লইতে হইলে ভাল হইত। তা হলে অস্থদের মাত্রা 
আর আম্বাদনের দিকে সব চিকিৎসকেরই নজর থাকিত । ছেলে- 
দের চিকিৎসার বেলায় অস্থদের মাত্রা আর আম্বাদনের দিকে 
চিকিৎসকের বিশেষ নজর রাখা চাই। নৈলে, তারা অন্থদ, 
কিছুতেই পেটে রাখিতে পারে না-বমি করিয়া ফেলে। এ 
সব কথা মেটিরিয়। মেডিকায় ভাল করিয়া বলিব। টা 
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তার পর এখন খতিয়ে দেখ, বেলাডনার ষে কয়টা গুণের 
কথ! বলিলাম, আর কোনও জোলাপের সে কয়ট! গুণ 
আছে কি না। সে কয়ট! গুণ থাকা দূরে থাক আর কোনও 
জোলাপের তার একটা গুণ আছে কি না সন্দেহ। তাতেই 
বলিতেছি, গুণে বেলাডনার কাছে আর কোনও জোলাপই 
নয়। জোলাপকে ডাক্তারেরা পর্গেটিব বলেন; ভাল বাঙ্গা- 
লায় রেচক বলে। যে অন্দে এক আধ বার অল্প অল্প 
বাহ্যে হয়, ' ডাক্রেরা তাকে ল্যাক্সেটিৰ বলেন; ভাল বাঙ্গা- 
লায় মৃদ্-রেচক বলে। 
তাঁর পর, এখন মন্ত্রাবরোধের চিকিৎসার কথ| বলি । 
এর আগেই বলিছি, অন্ত্রের ভিতর মল জ ময় বাহ হও- 
যার পথ বন্ধ হইয়। গেলে, ডাক্তরেরা তাকে ইপ্টেন্ট্যাইনেল 
অব ্রাকৃশন্‌ বলেন, ভাল বাঙ্গালায় শন্ত্রাবরোধ ( মন্ত্রের 
অবরোধ ) বলে। অভ্যাস পাওয়া কোষ্ঠবন্ধ থেকেই যে বাহ্ে 
হওয়ার পথ শেষে বন্ধ হইয়া বাধ, এ কথাও এর আগে 
বলিছি। তার পর এখন কেমন কূরিয়। জ'শিবে, রোগীর 
অন্ত্রের ভিতর মল জমিয়া তার বাহে হওয়ার পথ বন্ধ হইয়া 
গিয়াছে? তাজানা শক্ত নয়। তা জানিবার বেশ উপায় 
আছে ॥ সে উপায় আর কি? রোগের লক্ষণ। রোগীর 
অন্ত্রের ভিতর মল জমিয়া তার বাহ্যে হওয়ার পথ বন্ধ, 
হইয়। গেলে, লক্ষণ দেখিয়া ত৷ জানা যায়__লক্ষণ দেখিয়া 
তা ঠিক করিতে পারা যায়। এখন সেই লক্ষণের কথা বলি 
_. এর আগেই বলিছি, অন্ত্রের ভিতর মল জমিয়া বাহ্যে হওয়ার 
পথ বন্ধ হইয়! গেলে, ভাল কথায় তাকে অন্ত্রাবরোধ বলে। এই 
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জন্যে, বারে বারে অত গুলি কথা না বলিয়া, তার বদলে 
এখন থেকে অন্ত্রাবরোধ (অন্ত্রের আবরোধ ) বলিব। অন্ত্রা- 
বরোধ কথাটা শক্ত বলিয়া যেন আসল রোগটার কথা 
বুঝিতে গোলমাল করিয়] ফেলিও না। 

অন্ত্রাবরোধের লক্ষণ__- অনভ্রাবরোধ অনেক রকম। 
হান্ত্রের ভিতর মল ক্রমে জমিয়া বাহো হবার পথ বন্ধ হইয়! 
যায়; তন্ত্রের এই রকম অবরোধই সচরাচর ঘটে । এই 
রকম মন্ত্রাবরোধেরই রোগী আমাদের হাতে সচরাচর আসে। 
এই জন্তে এখানে কেবল মল বদ্ধরই দরুণ অন্ত্রাবরোধের 
কথা বলিলাম । স্ববিধা পাই ত আর কয় রকম অন্ত্রাবরোধের 
কথা এর পর বলিব । মল বদ্ধর দরুণ অন্ত্রাবরোধ যে এক 
দিনই ঘটে, চা নয়। আনেক দিনের কোষ্ঠটবদ্ধ থেকে তবে 
এ রোগটা ঘটে । এক দিন মোটেই বাহে হইল না, তার 
পর দিন নামে মাত্র বাহো হইল। হয় তদশ পোনর দিন 
কি মাসেক কারণ. এই রকম করিয়া নামে মাত্র রোজ বাহ 
হইতে লাগিল। রোজ রোজ কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইয়! 
অন্ত্রের ভিতর এই রকম করিয়া মল জমিতে লাগিল। এই 
বদ্ধ মল ক্রমে গুট লে বাঁধিতে লাগিল, আর শুকাইয়া শক্ত 
জমাট হইতে লাগিল। শেষে বাহে হবার পথ বন্ধ হুইয়া 
গেল। বাহ্যে হইবে বলিয়া রোগী বাহ্যে যায়, কিন্তু মোটেই 
বাহ্যে হয় না। উপরো উপরি ছু তিন দিন এই রকম হইল 
দেখিয়া দে জোলাপ লইল । ঢ€োলাপ মোটেই খু'লল না। 
খুলিবে £কমন করিয়া ? বাহ্যে হুবাব পথই যে বন্ধ। রোগী 


তাজানে না। এ জোলাপে কোনও কাজ হুইল:ন৷ বলিয়া, 
১৯ 


৭98 মল বহর দরুণ অন্ত্রাবরোধে যে অন্ুদ খাওয়াইলে বাহে হয়। 


একটা কড়া রকম জোলাপ লইল। এ বারেও জোলাগ 
খুলিল না। এবারে, বাড়তির ভাগ, পেটের একটু ফাাপ 
হইল, আর পেট-ব্যথা করিতে লাগিল। পেটের ফাপ আর 
পেট-ব্যথা ক্রমে বাড়িতে লাগিল। পেটের-ফখাপ আর 
পেট-ব্যথ! বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বমি আরম্ভ হুইল । পেট 
ডাকিতে লাগিল, আর পেটের ভিতর থেকে অত গুলি ঢেউ 
খেলিয়ে থেলিয়ে উঠিতে লাগিল । এই সব দেখিয়া :গৃহস্থ 
আর নিশ্চিন্ত থাকিতে ন৷ পারিয়া ভাক্তার ডাকিলেন। 
ডাক্তার আলিয়া আগা! গোড়া সব বেশ করিয়া শুনিলেন। 
জোলাপ খোলে নাই শুনিয়া তিনি পিচকিরির ব্যবস্থা 
করিলেন। জুত বরাত করিয়া পিচংকিরি দিলেন বটে; 
কিন্তু পিচকিরির জল সব বাহির হইয়া আমিল। পিচ. 
কিরির জল সব ভিতরে গেলও না। যাবে কেমন করিয়া? 
ভিতরকাঁর পথ যে বন্ধ! বাহ্যে হবারও পথ হন্ধ;, পিচ- 
কিরির জল যাবারও পথ বন্ধ। শক্ত গুটুলে মলে অন্ত্রের 
ভিতর বুজন। পিচকিরিতেও বাহ্যে হইল না, ডাক্তার 
মহাশয় বিষম মস্ষিলে পড়িলেন; কি উপায়ে রোগীকে 
বাঁচাইবেন, ভাবিয়া অস্থির হইলেন । এখন দেখ, রোগীকে 
বাচাইবার সত্য সত্যই কোন উপায় আছে কি না? আছে। 
ভাল উপাঁয়ই আছে। সে উপায় আর কি? বাহ 
করাইবার উপায় । এ অবস্থায় যে অন্থদ খাওয়াইলে রোগীর 
বাহো হয়, নীচে তা লিখিয়া৷ দিলাম । 
সপ.ফেট অব,ম্যাগীশিলপ। ৪ ডাম্‌ 

.ডাইলিউট্‌ দগফিউরিক্‌ ্যানিড, ... ৪* মিনিম্‌ 


এই ভয়ানক প্োগের অমন অন্থুর্দ আর লাই। ৭০৫ 


লাইকর ফ্যাট পীন্. .১* - ১, ২* মিনিম্‌ 
টিংচর অরান্শিয়াই রঃ নি ৪ ভাঁম্‌ 
পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল - রর ৩ ওুক্স ৩ ভাম্‌ 


একত্র মিশাইয়! এ কটা শিশিতে রাখ । 


শিশির গায়ে কাগজের ৪টা দ্রাগ কাটিয়া দেও। এক 
এক এক দাগ ভিন ঘণ্টা অন্তর খাইবে। 

আমি অনেক জায়গায় এ অন্ুুদটা ব্যবহার করিয়। 
হাতে হাঁতে ফল পাইয়াছি। ফল কথা, এই ভয়ানক 
রোগের এমন অন্ুদ আর মাছে কি না, বলিতে পারি না। 
আমার বিশ্বাস, এ রোগের এমন অস্থদ আর নাই। আমি 
দেখিয়াছি, অন্থদটা একবার খাইলেই রোগীর যাতনা অনেক 
কম পড়ে। ছুবার খাইলেই পেট নরম হয়, আর বায়ু 
সরে। তিন বারের পর খুব শক্ত এক আধটা গুটুলে মল 
বাহির হইয়া আাসে। চার্র বার অন্থদ্দ খাওয়ার পর 
খানিকটে পাতলা মল বাহির হয়। পাঁচবারের পর টের 
গুটলে বাহির হইয়। আঁসে। এর পর থেকেই বিনা কষ্টে 
তার বাহ্যে হইতে থাকে । সব জায়গাতেই যেঠিক এই 
নিয়মে এই রকম ঘটিতে চায় বা ঘটিয়া "থাকে, তা নয় 
তবে খতিয়ে দেখ ত, প্রায়ই এই রকম দেখিতে পাবে। 

এই অন্থুদ খাওয়ানর সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে যদি গরম 
জলের টপে বসান যায়, আর গরম জলের পিচকিরি দেওয়। 
যায়, তবে রোগীর বাহ্যে হইতে বেশী দেরি হয় না।, এ 
ছাড়া, রোগীর পেটের চামড়ার নীচে ৫ মিনিম্‌ করিয়া লাই- 
কর য়্যাটেগীন মাঝে মাঝে পিচকিরি করিয়। দিতে পারিলে 


৭০৬ কোষ্ঠবন্ধকে কখনও সোজ। ব্যাপার মনে করিও না । 


রোগী আরও শীঘ্ব ভাল হয়। চামড়ার নীচে কেমন করিয়া 
পিচকিরি করিতে হয়, ৯৩--৯৪র পাতে তা বলিছি। 

অন্ত্রাবরোধ ভারি শক্ত রোগ। এ রোগ হইলে রোগীর 
জীবন লইয়া টানাটানি করিতে হয়। এ ছাড়া, এ রোগের 
চিকিসায় চিকি্সককে একবারে লাকানি চোকানি খাইতে 
হয়। এ রোগ একটু শক্ত হইয়া দড়াইলে চিকিৎসককে 
মাথায় হাত দিয়! ভাবিতে হয়। জোলাপ দিলে বমি হইয়] 
উঠিয়া যায়। পিচকিরি দিলে পিচকিরির জল বাহির হইয়া 
আমে । বিষম দায় । চিকিৎসক কিছুতেই রোগীব যাতনা 
কমাইতে পারেন না । অনেক জায়গায় চিকিৎসককে হারি 
মানিয়। চলিয়া আসিতে হয়। তাতেই বলি, কোন্টবদ্ধ থেকে 
যথন এমন ভয়ানক রোগ জন্মে, তখন কোষ্টবদ্ধকে কখনই 
সোজ! ব্যাপার মনে করা হবে না। কোষ্ঠবন্ধ রোগটা 
খুব দাধারণ। কোষ্ঠবদ্ধ সচরাচরই ঘটে । তাই বলিয়া, 
কোষ্ঠবদ্ধ থেকে যে অমন ভয়ানক রোগ জন্মিতে পারে ; 
সার জন্মিয়া থাকে, তা যেন ভুলিয়; বাইও না। কোষ্ঠিবদ্ধ 
হইলে তখনই তার প্রতীকার করিবে; কখনও অবহেলা 
করিয়া থাকিবে ন1। 

বেলাডনা কোষ্ঠবন্ধ ঘুচাইবার খুব ভাল অন্থদ। এ 
কথা এর আগেই বলিছি। আবার য্লযটোপীন মন্ত্রবরোধের 
তেমনি ভাল অন্তদ। এ কথাও এই মাত্র বলিলাম । কোষ্ঠ- 
বদ্ধ থেকে অন্ত্রাবরোধ ঘটে। কোষ্ঠবদ্ধ নিজে সোজ। 
রোগ । অন্ত্রাবরোধ ঢের শক্ত রোগ--শক্ত রোগ কেন? 
ভয়ানক রোগ । তেমনি আবার এ দ্দিকে ধর। বেলাডন৷ 


কোট্টবন্ধ আর অন্ত্রাবরোধে বেলাডনা আর:র্যাটেপিন। ৭৭ 


মার ফ্যাট্বোপীন একই জিনিস। সিঙ্কোনার সঙ্গে কুই- 
নাইনের যে রকম সম্বন্ধ, আফিডের সঙ্গে মাফিয়ার যে 
রকম সম্বন্ধ, বেলাডনার সঙ্গে ফ্যাটেশপীনের ঠিক সেই 
রকম সম্বন্ধ । বেলাডনা থেকে ফ্ল্যাটে পান তয়ের হয়! 
বেলাডনার চেয়ে যাট্োপীন ঢের তেজাল বিষ--ভয়ানক 
বিষ। তবেই দেখ, 'কোষ্ঠবদ্ধ আর অন্ত্রাবরোধ, এ ছুটী 
রোগের সঙ্গে, বেলাডন। আর য়্যাট্নোপীন, এ দুটা অন্থুদের 
কেমন চমকার মিল! কোষ্ঠবদ্ধ থেকে অন্ত্রাবরোধ ঘটে। 
বেলাডনা থেকে র্যাট্বোপীন তয়ের হয়। কোষ্ঠবদ্ধ ঢের 
সোজা রোগ, এর অন্রদও ( বেলাডন1 ) তেমনি ঢের 
নরম বিষ। অন্ত্রাবরোধ খুব ভয়ানক রোগ, এর অস্থাদও 
(ক়্যাটেো পান ) তেমনি কড়া--তেমনি ভয়ানক বিষ । 
র্যাটে,পীয়া, য্যাটেলপাইনা, ফ্যাটেপীন- য়্যাটে।া- 
পীনের এই তিনটা নাম। য্যাটেশপীন নামটাই বেশী চলিত। 
য্যাট্বোপীন-ঘটিত ও অন্থ্দটা খাওয়াইবার সময় রোগীর 
চোকের পুতলো মাঝে মাঝে পরীক্ষা! করিয়! দেখিবে। 
বে দেখিবে, চোঁকের পুতলো বড় হইয়াছে, সেই অমনি 
য্যাট্োগীনের মাত্র কমাইয়া দিবে। চোঁকের পুতলো বড় 
হওয়া, চোঁকে ঝাগ্না দেখা, মাথ'-ঘোরা, ভুল-বকা, ঠোঁট, 
জিব, টাকর! শুকা ইয়া যাওয়া, আর সেই জগ্যে গিলিবার 
কষ্ট, নাঁড়ীর বল কমা আর বেগ বাড়। ;--এ নব লক্ষণ দেখ 
দিলে তখনই অসথদ বন্ধ করিয়া দিবে। এ সব লক্ষণনা 
মানিয় যদি অহ্দ্দ খাওয়াইতে থাক, কি চামড়ার 'নীচে 
র্যাটেপীন পিচংকিরি করিতে থাক, তবে খেঁচুনি হুইয়! 


৭৪৮ মোটামুট জানিয়! রাখ জ্বর-গায়ে জোলাপ দেওয়৷ ভাল নর । 


রোগী শীত্বই মরিয়া যায়। তা হইলেই অন্ত্রাবরোধের চুড়াস্ত 
চিকিতসা করিলে ! থেঁচুনিও হয়, পক্ষাঘাতও হয়। ছোট 
ছেলেদের তড়কা হইলে যেমন থেঁচুনি হয়, জোআন 
রোগিদের মৃগি রোগে যেমন খেচুনি হইয়া থাকে, এখানেও 
সেই রকম খেঁচুনি হয়। বেলাভডন! খাইয়া বিষাক্ত হইলেও 
রোগীর এই সব লক্ষণ ঘটে এ সব কথা মেটিরিয়া মেডি- 
কায় ভাল করিয়। বলিব। 
সহজ শরীরে বাহে বন্ধর কথা মোটামুটি এক রকম 
বলিলাম। এখন জ্বর জাড়িতে বাহো বন্ধ হওয়ার কথা 
বলিব। 
কোষ্ঠবদ্ধ থাক বান! থাক, জ্বর হইলেই জোলাপ 
লইতে হয়__ছেলে বুড়ে জোআনের এ ব্যবস্থা জান! 
আছে। এব্যবস্থা জানিবার জন্য চিকিমকের দরকার হয় 
না। এব্যবন্থা গৃহন্থের। নিজেই করিয়া থাকেন। জ্বর 
হইলে আগে জোলাপের খোজ-_তার পর অন্থদ বিস্ৃদের 
খোজ | ব্যবস্থা ধা আছে, তা দেশই অধছে । সে সন্ধে জমি 
এখন আর কিছু বেশী বলিতে চাই না। এর আগেছু 
চারি কগ! যা বলিডি, তাই যথেষ্ট । তবে মোটামুটি জানিয়! 
রাখ, জ্বর-গায়ে জোলাপ লওয়! ভাল নয়। অনেক জায়গায় 
ভাতে অনিষ্ট হয়। গায়ের তাত যত বেশী, ভরের তাড়না 
যত বেশী, জোলাপ লওয়াও তত দোধ। ছেলেদের বেলায় 
_ এ কথাট। যেমন খাটে ; তেমন আর কারু বেলায় নয়। 
জ্বরে ছেলেদের জোলাপ দেওয়। আর  তার্দের তড়কা 
ডাকিয়া আন1-ছুই-ই সমান। আমার বেশ মনে আছে, 


জরে ছেলেদের গায়ের তাত বেশী হইলে তড়ক1 হইবার কথ1। ৭*৯ 


অনেক দিন হইল, মাঝারি রকম শহরের চাপরাস-ওআলা 
এক জন ভাল ডাক্তর, পাঁচ বছরের একটা ছেলেকে খুব 
জ্বরের উপর জোলাপ দিয় তার সাংঘাতিক তড়কা আনিয়া 
উপস্থিত করিয়াছিলেন। দেই তড়কাতেই ছেলেটা মার! 
যায়। ছেলেটাকে বাচাইবার জন্যে শেষে আমরা বিস্তর 
চেস্ট। করিছিলাম। কিন্তু আমার্দৈর সধ চেষ্টা নিষ্ফল হইছিল। 
তড়কার সৃত্রপাতেই বিশেষ তদ্ধির হইলে কি রকম ফল 
হইত, বলিতে পারি না ] তড়কাঁর ভয়ে ছেলেদের স্বর 
জাড়িতে জোলাপ দেওয়া ত উচিত নয় জানিয়া রাখিলাম। 
তাদ্দের কোষ্ঠবদ্ধ ঘুচাইবাঁর তবে উপায় কি? কেন? পিচ. 
কিরি দ্রিলে তখনই তাদের বাহো হইয়া যায়। পিচকিরি 
দেওয়ার মত সোজ। কাজ আর নাই। পিচ.কিরি দেওয়া 
ব্যাপারও খুব সোজা -পিচ.কিরি দেওয়ায় কোন ভয়ও 
নাই-পিচংকিরি দেওয়ায় কোন কষ্টও নাই। খানিকটে 
গরম জলে সাবান গুলিয়া, তাতে একটু ক্যা্টর অইল আর 
একটু তাপিন দিয়া তই পিচংকিরি করিয়৷ দিবে। ছেলের 
বয়স বুঝিয়! সাবানগোল! জলের ক্যাষ্টর অইলের, আর 
তার্পিনের মাত্রার ইতর বিশেষ করিবে । ৮১২--৮১৩র পাতে 
এ সব বেশ করিয়া বলিছি। ছেলের গায়ের তাত খুববেশী 
হইলে তাঁদের তড়ক। হইবারই কথা-অনেক জায়গায় তড়কা 
হুইয়াও থাকে। এ অবস্থায় তার্দের জোলাপ দ্রেওয়া আর 
“ঘুমন্ত বাঘ চিওন দুই-ই সমান-_এ কথাটা যেন সকলেরই 
মনে থাকে পিচকিরি দিলে ছুই উপকার একবারে হয়। বাহো 
ত তখনই হয়--তড়ক৷ হইবার ভয়ও অনেক কমিয়া যায়। 


৭১০ শক্ত জবর জাড়িতে জোলাপ দিয় বাহে করাইবে না। 


জ্বরের উপর জোন্মান রোগিদেরও জোলাপ দেওয়া 
পরামর্শ নয়। জ্বরের প্রকোপের সময় জোলাপ দিলে 
তাদের আমাশাও হইতে পারে-_ রক্ত-আমাশীও হইতে 
পারে। কোষ্ঠবন্ধ বেশী রকম থাকিলে, পিচ.কিরি দিয়! 
তাদের বাহ্থোে করাইয়! দিতে পার । ৬২র পাঁতে যে ডাই- 
লিউট হাইডোক্লোরিক ফ্্যািড মিকশ্চর লেখা আছে, সে 
মিকশ্চরেও বাহো হয়। যেসব অহুদে সহজ বাহো হয়, 
ভাল কথায় তাদের মৃত্ৃ রেচক বলে। ডাইলিউট হাইডে।- 
ক্লোরিক র্যাসিড একটা মৃছ্ু-রেচক | এই জন্যে জ্বরে যার! 
মিকশ্চর খায়, তাদের আর কোনও জোলাপ দিবার বড় 
একটা দরকার হয় না । ও মিক্শ্চরে যদি বাহো নাহয়, 
তবে পিচ্‌কিরি দিয়া বাহো করাইয়া! দ্িবে। কিকিজিনিস 
দিয়া, কি রকম জুত বরাত করিয়| পিচ্‌কিরি দিতে হয়, এর 
আগে তা অনেক বার বলিছি। 
পেট-ফাঁপার কথা বলিবার সময় পিচ.কিরি দিবার কথ! 
টেরই বলিছি। সে সব কথা যদি মনে করিয়া রাখ, আর 
জায়গা বিশেষ রোগীর অবশ্য! বুঝিয়া সে সব খাটাইয়া লও, 
তবে পিচকিরি দিবার কথা তোমাকে শ্ার আমার বেশী 
কিছু বলিতে হবে না। বাতশ্রেত্ব-বিকারেই হোক, আর 
অন্য কোন রকম শক্ত ভর জাঁড়িতেই হোক, জোলাপ দিয়া 
কখনও বাহ করাইবে না পিচ.কিরি দিয়া রোগীর বাহ 
করাইয়া দিবে । এ একটা নিয়ম জানিয়া রাখ। ভুলেও 
কখনও এ নিয়মের এদিক ওদিক করিও ন1। বাতশ্লোক্ম- 
বিকার কাকে বলে, এর আগে তা অনেক বার বলিছি। 


মাথা ঠাণ্ডা, প। গরম, কোষ্ঠ ছাপ রাখ ত অন্থুদের দরকার কি। ৭১১ 


অনেক জায়গায় নৃল্পবিরাম-জ্বরে ( রিমিটেপ্ট ফীবরে ) 
শেষে পেটের-ব্যামে (ডায়ারীয়) আপনই আসিয়া উপস্থিত 
হয়। জোলাপ দিলে সেসব জায়গায় “ঘুমন্ত বাঘ চিগন” 
হয় মাত্র। হাতেই ঝল, জ্বরে জোলাপ টোলাপ দেওয়া 
ভাল নয়। তবে “সাজান্ুজি জ্বরে জ্বর ছাড়িয়া গেলে বেশ 
সবল রোগী.ক ক্যাষ্টর অইলের গোলাপ দিয়া তার কোষ্ঠি- 
বদ্ধ ঘুচাইতে পার কিন্তু জোলাপের শনুরোধে কুইনাইন 
খাওয়াইবাবর সশ্যোগ ষেন হারাইও ন।। ঞকপা এর আগেই 
বলিছি, দবকাঁব হয় ত কুইনাউন আগার ক্েলাপ এক সঙ্গেই 
দতে পার । কুতন।ইনের সঙ্গে জোলেফ। (জ্যালপ পাউডর) 
বেশ দেওয়া যায় । এ কথাও এর আগে বলিছি। 

বাহে বন্ধর কথা মোটামুটি এক রম বলিলাম; এখন 
আর একটা মোট! কথা বলিয়া বাহো-বন্ধার কপা শেষ করিব। 
এ মোটা কথাটা বড় কাঞ্চের । এ ফথাটায় রোগীর যেমন 
দরকার, সহস্র মানুষেরও তেমনি দরকার। 

বেশ খিদে 5ওয়াত বেশ হজম হওয়া, বেশ ঘুম হওয়া, 
মার রোজ নিয়ম মত সহজ বাহে হওয়া, (বাহে পরিষ্কার 
হওয়া) স্স্থ শরারের চিহ্ন । এ সব, সুস্থ শরীরেই হইয়। 
থাকে । এ চারিটার একটার তফাত হইলেই শরার শন্ুস্থ্‌ 
হয়। শরীর যাদ্দের ভারি অসুস্থ, এ চারিটার একটীও 
তাদ্দের নিয়ম মত হর না! ডাক্তরের৷ বলেন, তুমি যদি 
মাথা ঠাণ্ডা রাখ, প। গরম রাখ, আর কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখ, 
তরে তোমার ডাক্তরের তক রাখিবার দরকার নাই । এখন 
এই তিনটা কথার মানে একবার বেশ তলিয়ে বুঝ দেখি। 


৭১২ যার! নিতান্ত বাছিয়। গুছিয় খান, তাদের .: 


তারা (ডাক্তরেরা ) ওডিকলো, ল্যাবেগুর মাথায় দিয়৷ 
মাথা ঠ1গু রাখিতে রলেন নাই। রোজ নিয়ম মত ঠাণ্ডা 
জলে প্লান করিয়া মাথা ঠাণ্ু! রাখিতে হয়। তার! গরম 
মোজ। পায়ে দ্রিয়া পা গরম রাখিতে বলেন নাই । পথ চলিয়া 
বেড়াইয়া৷ পা গরম রাখিতে হয়। তারা জোলাপ লইয়া 
কোষ্ঠ পরিষ্কীর রাখিতে বলেন নাই। খাওয়া দাওয়ার 
ধরাধর করিয়া__খাওয়া দাওয়ার তদ্বির করিয়া কোষ্ঠ পরি- 
ক্কার রাখিতে হয়। যা বল, খাওয়া দাওয়ার ধরাধরই বা 
কিরকম? খাওয়! দাওয়ার তদ্বিরই বাকি রকম? কি 
রকম তা বলি। খিদে রাখিয়া খাইতে হয় খিদেন! 
রাখিরা খাইলে অগ্নিমান্দ্য হয়। অগ্নিমান্দ্য হইলে 
তাল পরিপাক হয় না। পরিপাক না হইলে, রোজ নিয়ম 
মত সহজ বাহো হওয়ার ব্যাঘাত ঘটে। তার পর 
ধর। যে সব জিনিস সহজে পরিপাক হয়ঃ কেবল 
সেই সব জিনিসই খাইলে আগ্ন ঠিক থাঁকে__ অগ্নি- 
মান্দ্য হইতে পারে না--পরিপাকেরও কোন ব্যাধাত 
হয় নারোজ নিয়ম মত সহজ বাহো হইবারও কোন 
ব্যাঘাত ঘটে না। গার পর ধর। বাহে যে হয়, সেটাকি ? 
যা খাওয়া যায়, তারই অবশিষ্ট অসার ভাগ মল হইয়া 
নামিয়। যায়। তবেই দেখ, যা খাওয়। যায়, তা যদ্দি সবই 
পরিপাঁক হইয়া যায়, তবে তার অবশিষ্টই বা কি থাকিবে ? 
,মর্জ ছইয়াই বাকি নামিয়া যাবে? তাতেই বলি, পরিপাক 
হবে না বলিয়া, নন্দেশের খোস৷ ছাড়াইয়া খাওয়ার 
গোচ নিতান্ত বাছিয়! গুছিয়াও খাওয়া ভাল নয়। বারা এ 


শরীরকে না খাটাইলে কো্ঠবন্ধ হয়। ৭১৩ 


রকম করিয়! নিতান্ত বাছিয়া গুছিয়া খান, ভার1] কোষ্ঠবন্ধর 
হাত কখনও এড়াইতে পারেন না। যুক্তি সব তাতেই চাই। 
আহারের ক্রটিতে তাদের কোষ্টবদ্ধ হইতেছে, তারা তা ন৷ 
বুঝিয়া কোষ্ঠবদ্ধ ঘুচাইবার জন্যে জোলাপ লইয়া লইয়া সার! 
হন। আপনারাও সারা হন, কোষ্ঠবদ্ধ ঘোচে না কেন 
বলিয়া চিকিৎসককে তিত বিরক্“করেন। তাতেই বলি, 
আামাদের দেশে আহারাদির যে ব্যবস্থা! আছে, তার চেয়ে 
ভাল ব্যবস্থা আর হইতে পারে না। ডাইল আর তরকারি 
দিয়া ধারা রোজ নিয়ম মত জুত বরাত করিয়া ভাত খান, 
তাকিয়া ঠেশ দিয়া বদিয়া যারা দিন কাটান না, কোষ্ঠবদ্ধ কি 
তাদের তা জানিতে হয় না। বসিয়া থাকিলে- শ্রম ন৷ 
করিলে--শরীরকে না খাটাইলে- কোষ্ঠবন্ধ হয়; যাঁদের 
খাওয়া পরার কষ্ট নাই, তাদের সেটা জানিয়া রাখিলে 
ভাল হয়। ঘরে ভাত কাপড়ের অভাব না থাকে-__খাটি- 
বার দরকার না থাকে--রোজ দু বেলা আধ কোশ করিয়া 
এক কোশ পথ হাটিফাআমিবে-_বেড়াইয়া আসিবে--তাতে 
ত আর কোনও দোষ নাই। 

এখানে সহজ শরীরে কোষ্ঠবদ্ধ হওয়ার কারণও এক 
রকম মোটামুটি বলিলাম । গৃহস্থও সাবধান হইতে পারি- 
বেন, চিকিৎসকও তার রোগীকে পরামর্শ দিতে পারিবেন । 

তার পর এখন পক্ষাঘাতের কণা বলি। 

১২। পক্ষাঘাতি- ম্মালেরিয়া-বিষে না ঘটা- 
ইতে পারে, এমন রোগই নাই। এ কথা এর আগে অনেক' 
বার বলিছি। তাতেই বলি, ম্যালেরিয়-জ্বরেরও উপসর্গ ন| 
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হইতে পারে, এমন রোগই নাই । আর তাতেই বলিতেছি, 
মালেরিয়ানজুবের সব রকম রোগী যদি বাঁচাইতে চাও) তবে 
তোমাকে অনেক রকম রোগের চিকিৎসা বেশ করিয়। 
জানিয়] রাখিতে হবে । তার পর বলি। 
যদি ধর ত পক্ষাঘাত, রোগের একটা লক্ষণ বৈ আর 
কিছুই নয়। উদ্ররী যেমন রোগর একটা লক্ষণ, পক্মা- 
ঘাতও তেমনি রোগের একটা লক্ষণ জানিবে। পক্ষাধাতকে 
ডান্তরেরা প্যারালিনিস বলেন; সোজা ইংরিজিতে পলজি 
বলে। মগজের ( মাথার ঘিলুর ) নেক রকম বামো থেকে 
পক্ষাঘাত হইতে পারে-ভইয়াও থাকে | মগজে বেশী রকম 
ঘা ঘে! লাগিলেও পক্ষাঘাত হইতে পারে-_হইয়াঁও থাকে । 
শির-দাড়ার মাইজের অনেক রকম ব্যামে! থেকে পক্ষাঘাত 
হইতে পারে -হইয়াও খাকে। শির-দাড়ার মাইজে €৭শী 
রকম ঘা ঘো লাগিলে৪ পক্ষাপ্াত হইতে পারে-5ইয়াও 
থাকে। মগন্গ ঢাকা পদ্দারও ব্যামো স্যামো থেকে পক্ষা- 
ঘাত হইতে পারে-_হইয়াও থাকে ।' শির দাড়ার মাইজ 
ঢাকা পর্দারও ব্যামো স্যামো থেকে পক্ষাঘাত হইতে 
পারে-হইয়াও থুকে। মগজের কথ! মার শির-দাড়ার 
মাইজের কথা ৮৪০-৮৪১র পাতে বলিছি। মগজ-ঢাক! 
পর্দার কথা ৪৯০র পাতে সলিছি। মগজ থেকে আর শির- 
দাড়ার মাইজ থেকে যে সন শির বাতির ভইয়াছে, সে সব 
.শিরকে ভাক্তুরেরা নর্বব বলেন। নর্ববকে ভাল বাঙ্গালায় 
স্লায়ু'বলে। স্নায়ুর সোজা কথা খুজিয়। পাইলাম না। এই 
জন্যে, স্নায়ু কথাই ব্যবহার করিতে হইল। রাড রক্তের 


সীদে ও পাঁরা শরীরে প্রবেশ করিলে তা থেকে পক্ষাঘাত হয়। ৭১৫ 


শির, কাল রক্তের শির, আর রসের শির--_এ সব শির, 
ফাঁপা, স্নায়ু ফীপা নয় - নিরেট। স্নায়ুর কথা ৭০৬র 
পাতে বলিছি। এই স্নায়ুর ব্যামো স্যামো থেকেও কখন 
কখন পক্ষাঘাত হয় । তবে স্নায়ুর ব্যামো স্যামো হয়া, কি 
স্নায়ুতে ঘা ঘো লাগিয়! পক্ষাঘাত সচরাচর হয় না। ডিকৃথী।রয়া 
রোগ থেকে পক্ষাঘাত হইতে পার্েনহইয়াও থাকে । ডিফ.- 
থীরিয়া, টাকরার এক রকম ছোঁয়াচে রোগ। এ রোগের 
কথা এর পর বলিবা বাতের ব্যামো থেকে পক্ষাঘাত 
হইন্তে পারে__হইয়াঁও থাকে । বাতকে ডাক্তরেরা রিয়ু- 
ম্যাটিজম্‌ বলেন। গুল্াবায়ু থেকেও পক্ষাঘাত হইতে পারে 
_-হইয়াও থাকে । গুলুবায়ুকে ডাক্তরের! হিষ্টিরিয়া বলেন। 
এ কথ! এর আগে অনেক বার বলিছি। সীসে (ধাতু), কি 
পারা শরীরে প্রবেশ করিলে তা থেকেও পক্ষাঘাত হইতে 
পারে--হইযাঁও থাকে৷ কড়ি বরগায় আর সাসি খড়খড়েতে 
লাগাইবার জন্টে যারা রং তগ্মের করে, আর বার এ সব 
জিনিশে রং লাগায়, তাঁদের শরীরে সীসে প্রবেশ করে। 
সেই রঙে সীসে আঁচে ৷ সর্ববদা সেই রং নাড়াচাড়া করিলে, 
ক্রমে শরীরের মধ্যে সীসে প্রবেশ করে। পারা অনেক 
রকমে শরীরে প্রবেশ করে। গন্ির ব্যামোতে রোগীরা ত 
কত রকম করিয়াই পারা ব্যবহার করে। মার্কলি খায়, 
বাতি লব, গুল টানে। পাঁরাকে ইংরিজিতে মর্করি বলে। 
“মর্করি” কথাট! বাঙ্গালায় “মাকর্লি” বলিয়া চলিত হইয্বা 
গিয়াছে; সীসে আর পারা শরীরে প্রবেশ করিরা স্বায়ুর বল 
আর মাংসের বল ক্রমে নষ্ট করিয়া ফেলে । স্সায়ুর বল আর. 
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মাংসের বল গেলেই, আর কি পক্ষাঘাত হইল। মাংসকে 
ডাক্তরেরা মসল বলেন, ভাল বাঙ্গালর পেশী বলে। 
তার পর বলি। 
পক্ষাঘাত কি? পক্ষাঘাত কাকে বলে? কোন 
অঙ্গের শান ন। থাকিলে, সে অঙ্গের পক্ষাঘাত হইয়াছে, বলিতে 
পার। কোন অঙ্গ নাঁড়িবার্‌ চাড়িধার শক্তি না থাকিলে, সে 
অঙ্গেরও পক্ষাঘাত হইয়াছে বলিতে পার। তবেই ধর, কোন 
অঙ্গের শান গেলেও পক্ষাঘাত বলে; কোন অঙ্গ নাড়িবার 
চাড়িবার শক্তি গেলেও পক্ষাঘাত বলে। শরীরের কোন 
জায়গা ছুইলে ঘে জানিতে পারা যার, ভাল কথায় তাকে 
স্পর্শজ্ঞান বলে। ছোঁওয়ার ভাল কথা স্পর্শ । স্পর্শজ্ঞানকে 
সোজা কথায় শান বলে। শরীরের কোন জায়গায় ছু'ইলে 
যদি জানিতে ন! পারা বায়, তবে সোজা কথায় সে জায়গায় 
শান নাই বলিয়! থাকি । তবেই জানিয়! রাখ, কোন অঙ্গের 
শুদু শান গেলেও তাকে পক্ষাঘাত বলে ; কোন অঙ্গ নাড়ি- 
বার চাড়িবার শক্তি গেলেও তাকে পক্ষাঘাত বলে ; আবার 
শান আর নাড়িবার চাড়িবার শক্তি, ছুই-ই একবারে গেলে 
তাকেও পক্ষাঘাত বলে। যে পক্ষাঘাতে শান আর নাড়িবার 
চাড়িবার শক্তি, দুই-ই একবারে যায়, সে পক্ষাঘাতকে সম্পূর্ণ 
পক্ষাঘাত বলে। যে পক্ষাঘাঁতে শুদু শান যায়, সে পক্ষা- 
ঘাতকে অসম্পূর্ণ পক্ষাঘাত বলে। যে পক্ষাঘাতে শুছু নাড়ি- 
বার চাড়িবার শক্তি যায়, সে পক্ষাঘাতকে ও অসম্পূর্ণ পক্ষা- 
, ঘাত বলে। “সম্পূর্ণ”র সোজা কথা পুর; আর “অসম্পূর্ণপর 
সৌজ! কথা পুর নয়। সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত আর অসম্পূর্ণ পক্ষা- 
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ঘাত, এই ছু জাঁতি পক্ষাঘান্তের কথা মনে করিয়া রাখা চাই। 
কেন না, যত রকম পক্ষাঘাত আছে, সে সব রকমই এই ছু 
জাতির ভিতর,এমন কোন রকম পক্ষাঘাত নাই, ঘা! ছু 
জাতির ভিতর নয়। তার পর বলি। 

পক্ষাঘাত ১৩ রকম! 

১। সব শরীরের পক্ষ/ঘাত-_সর্ববাঙ্গের পক্ষাঘাত। 
ডাক্তরেরা এ পক্ষাঘাতকে জেনরল প্যারালিসিস বলেন। এ 
পক্ষাঘাত ধর্তাব্যের মধ্যে নয়। কেন না, সব শরীরের পক্ষা- 
ঘাত হইলে রোগী জীয়ন্ত থাকিতে পারে না। সব শরীরের 
সম্পূর্ণ (পুর) পক্ষাঘাত যে হয়, রোগী সেই মরে। 

২। শরীরের ডইন আধ-খানার (ডাইন অঙ্গের) কি 
বাঁ আধ খানার (বা অঙ্গের ) পক্ষাঘাত। ডাক্তরেরা এ 
পক্ষাপাতকে হেমিপ্লীজিয়া বলেন। আর আর যত রকম 
পক্ষাঘাত আাছে, সব চেয়ে এইটাই সাধারণ। ডাইন অঙের 
চেয়ে বাঁ অঙ্গেরই পক্ষাঘাম্ত বেশী ঘটে। পায়ের গোছের " 
পক্ষাঘাতের চেয়ে হাতের বাউর পক্ষাঘাত বেশী পুর রকম হয়। 
কখন কখন ষে দিকের হাতের আর পায়ের পক্ষাঘাত হয়, 
তার বিপরাত দিকের মুখের আর জিবের পক্ষাঘাত হয়। 
মগজের ব্যামে৷ থেকে এ পক্ষাঘাত হয়।* মগজে কোন রকম 
ঘা ঘো লাগিলেও এ পক্ষাঘাত হয়। 

৩। শরীরের নীচের আধ খানা অঙের পক্ষাঘাত । 
ডাক্তরের! এ পক্ষাঘাতকে প্যারাপ্লীজিয়া বলেন। কোমর 
থেকে পায়ের তলা পর্য্যন্ত অঙ্গ খানির পক্ষাঘাত হয়--শানও 
থাকে না, নড়িবাঁর চড়িবার শক্তিন্থ থাকে না। শির-াড়ার 
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মাইজের বামে। থেকেই এ পক্ষাঘাত হয়। শির-দাড়ার মাইজ- 
ঢাকা পর্দার ও ব্যামো থেকে এ পক্ষাঘাত হয়। শির-দাড়ার 
মাইজে কোন রকম ঘা ঘে। লাগিলেও পক্ষাঘাত হয় । 

৪1 মুখের পক্ষাঘাত---ডাক্তরেরা এ পক্ষাঘাতকে 
ফেশিয়েল প্যারালিসিস বলেন। সচরাচর মুখের কেবল এক 
দিকের পক্ষাঘাত হয়। এ পৃক্ষাঘাতে রোগীর জীখনের আশঙ্কা 
নাই বলিলেই হয়। 

৫। শরীরের নীচেকাঁর আঁধ খান। অঙ্গের অসম্পূর্ণ 
পক্ষাঘাত. এও এক রকম পারাপ্লীজিয়া বলিলেই হয়। এ 
পক্ষাঘাতে রোগীর চলন দেখিলে হাসি পায়। রোগী ষখন 
চলে, তখন বোধ হয়, সে যেন জার কারু বিষ্রী চলনের নকল 
করিয়। দেখাইতেছে । রোগীর বিশ্রী চলনেই এ পক্ষাঘাতের 
পরিচয়। এ পক্ষাঘাতকে ডাক্তরের! লকো মোটর এটাক্সি 
বলেন। 

৬। ছেলেদের পক্ষাঘাত_ন্ভাক্তরেরা এ পক্ষাঘাতকে 
ইনফ্যাণ্টাইল প্যারালিসিস বলেন, ভাল বাঙ্গালার শৈশব পক্ষা- 
ঘাত বলে। শৈশব মানে শিশুদের ; শিশু বয়সের; শিশু 
বেলার । ছুগে দাত পড়িয়! ফের দাত উঠিবার সময় এ পক্ষা- 
ঘাত হয়; তার আগেও হয়। মোটামুটি জানিয়। রাখ, পাঁচ 
মাস বয়সের আগে, আর চারি বছর বয়সের পর এ পক্ষাঘাত 
প্রায় হয় না। প্রায়ই স্থুস্থ আর সবল ছেলেদেরই এ পক্ষা- 
ঘাত হয়। রোগা আর দুর্ববল ছেলেদের এ পক্ষাঘাত ন। হয়, 
এমন নয়। এ পক্ষাঘাত এত শীঘ্র হয় যে, কখন কি রকম 
করিয়া হইল, তা মোটে বুঝিয়! উঠিতে পার! যায় না। সচরা- 


ছেলেদের পক্লাঘাতের চিকিৎস| । ৭১৯ 


চর জ্বর হইয়াই এ পক্ষাঘাত হয়। ভড়কা! হইয়াও এ পক্ষা- 
ঘাত হয়। তড়কাকে ডাক্তরের। (কনবলশন্দ) বলেন । জ্বরের 
সময়েই হোক, আর জ্বরের পরই হোক, ছেলেদের পক্ষা- 
ঘাতের পরিচয় পাওয়া যায়। যে অঙ্গের পক্ষাঘাত হয়, সে 
অঙ্গটী একবারে অকেজো হইয়! যায়; কখন কখন অঙ্গটা হঠাৎই 
অকেজো হইয়া যায়। এক দিকেরই হোক, আর ছু দিকেরই 
হোক, কুচ্‌কি থেকে পায়ের তলা পধ্যন্ত সব অঙ্গ-খানির পক্ষা- 
ঘাত হইতে পারে-_হইয়াও থাকে ; কিম্বা হাতের বাউর আর 
পায়ের গোছের পক্ষাঘাত হইতে পারে। কিন্তু এ পক্ষাঘাতে 
সেই এক দিকের হাতের বাউর আর পায়ের গোছের পক্ষা- 
ঘাত কখনও হয় না। এ পক্ষাঘাত আপনা হইতেই ভাল 
হইয়া যাইতে পারে ; কি বরাবরি থাকিয়া যাইতেও পারে। 
এ পক্ষাঘাতে ছেপের প্রস্রাব বাসের কোনও ব্যতিক্রম ঘটে 
না। পক্ষাঘাত যদি থাকিয়া যায়, তবে সে অঙ্গ একবারে 
শুকিয়ে যায়, আর জড়শড় হইয়। কেমন এক রকম বিশ্রী 
হইয়া যাঁয়। কেবল সেই অঙ্গেরই যা কিছু দুর্দশা ঘটে, নৈলে 
ছেলে বেশ সবল আর*ন্ুস্থ দেখা যায়। সে অঙ্গের দিকে 
নজর না পড়িলে ছেলের কোনও রোগ আছে, এমন বোধই 
হয় না। রি 
চিকিৎসা-_-_পক্ষাঘাতের সুত্রপাতেই ছেলের মাড়ি. 

চিরিয়। দাত বাহির করিয়৷ দিবে। অনেক জায়গার শুদু মাড়ি 
চিরিয়! দেওয়াতেই কাজ হয়; আর কিছুই করিতে হয় না। 
আমি এ হাতে কলমে করিয়া দেখিছি। নীচে মালিশের যে 
অন্ুদটা লিখিয়। দ্রিলীম, ছেলের পিঠের দীড়ায় আর যে অঙ্গের পু 


এ২*  খল্সবায়ু থেকে পক্ষাঘাত ও,বাত থেকে পক্ষাঘাত। 
পক্ষাঘাত হইয়াছে, সেই অঙ্গে মালিশ করিলে খুব উপকার 


হয়! 
ফ্যামোনিয়া লিনিমেণ্ট (লিনিমেন্ট বলেন্টাইন) ১ ওদ্ 
ক্যাজুপট অইল রর রঃ ১ ক্স 
তাপ্সিণ ... ও টি ১ ওন্স 


একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ। 
মাঝে মাঝে ক্যাঞ্টর অইলের জোলাপ দিবে। যে 
অঙ্গের পক্ষাঘাত হইয়াছে, সে অঙ্গ খুব গরমে রাঁখিবে ; আর 
রোজ নিয়ম করিয়া এ অন্থ্দ সে অঙ্গে বেশ করিয়া মালিশ 
করিবে। তার পর তাতে বিছ্যুতের কল ল।গাইবে। বিছ্- 
তের কলের কথা এর পর বলিব । এ ছাড়া, ভাল আজাহার আর 
বলকারক অন্তু দিয়৷ ছেলের শরীর খুব সবল রাখিবে। বল- 
কারক অন্ুদকে ডাক্তরের! উনিক বলেন। এখানে কডলি- 
বর অইল আর সিরাপ ফেরি আয়োডাইডে যেমন উপকার হয়, 
তেমন আর কোনও অন্দে নয়। ছেলের আর জ্বর ন| হইতে 
পারে, তার উপায় বিধিমতে করিবে। শরীর বত দিন বেশ 
সবল আর স্থুস্থ না হবে, রোজ নিয়ম নর্রিয। কুইনাইন খাইতে 
দিবে। 

এ পক্ষাঘাত সচরাচর ঘটে । এই জন্যে, এখানে এ 
পক্ষাঘাতের কথা একটু বিশেষ করিয়া লিখিলাম। বাকী আর 

কয় রকম পক্ষাথাতের কেবল নাম করিলাম মাত্র। 
৭। গুলবায়ু (মেয়েদের মুচ্ছণগত বাই) থেকে পক্ষ: 
ঘাত, আর বাতের ব্যামো থেকে পক্ষাধাত। গুলাবায়ু থেকে 
' যে পক্ষাঘাত হয়, সে পক্ষাঘাতকে ডাক্তরের! হিষ্টেরিক্যাল 


আর আর করম পক্ষাাত। ৭২১, 


প্যারালিসিস বলেন। বাতের ব্যামো থেকে যে পক্ষাঘাত 
হয়, সে পক্ষাঘাতকে তার! রিষুম্যাটিক প্যারালিসিস, বলেন। 

৮। যে পর্ষীঘাতে, শরীরের জায়গায় জায়গায় মাংস 
শুকাইয়৷ যায় _ ক্ষয় পাইয়! যায়__ এ পক্ষাঘাতকে ডাক্রের! 
ওয়েস্িং পল্জি বলেন । 

৯। পারা থেকে পক্ষাঘাত-__-এ পক্ষাঘাতকে ডাক্তরের৷ 
মকুরিয়্যাল পল্‌জি বলেন । পারাকে 'ইংরাজিতে মর্করি বলে । 
এ কথা৷ এর আগেই বলিছি। 

১০। সীসে থেকে পক্ষাঘাত--এ পক্ষাঘাতকে ভাক্ত- 
রেরা লেড্‌ পলংজি বলেন। সীসেকে ইংরাজিতে লেড 
বলে। 

১১। যে পক্ষাঘাতে ছু খানি হাত আর বাউ নিয়ত 
কাপে-এ পক্ষাঘাতকে, ভাক্তরের প্যারাপিসিস্‌ ফ্যাজিটান্স 
বলেন। 

১২। ছেলেদের আর,এক রকম পক্ষাঘাত আছে । সে 
পক্ষাঘাতে পায়ের ডিম আর পাছা খুব ডাগর হয়। কিন্তু 
পায়ের জোর কিছুই থাঁকে না । চলিতে চলিতে ছেলে নিয়ত 
আছাড় খায়, পড়িয়। গেলে মাবার শীঘ্র উঠিতে পারে না। 

এ বার (১২) রকম ছাড়া ছোট খুটে। অনেক রকম 
পক্ষ/ঘাত আছে । পক্ষাঘাত রোগের কথা যখন ভাল করিয়া 
লিখিব, তখন সে সব রকম পক্ষাথাতেরই কথা বিশেষ করিয়! 
বলিব। এ বৈতে এত রকম পক্ষাঘাতের কথা বিশেষ করিয়। 
লিখিলে, বৈ খানি ঢের বড় হইয়! যাইত। এই জন্যে, এ বৈচ্ত ও 
পক্ষাঘাতের কথা এই পর্য্যন্ত লিখিলাম। 


£২২ ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা-_ডা'ক্রারের! ইন্সিলাইটিস বলেন । 


১৩। ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা-_ 
ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথাকে ডাক্তরেরা টন্সিলাইটিস বলেন, 
সোজা ইংরাজিতে সোরথোট বলে। আলজিবের দু পাশে 

ংসের ছুটা গুল্লি আছে। সেই গুল্লি ছুটার এক একটাকে 
ডীক্তরেরা টনসিল বলেন। ভাল বাঙ্গালায় টন্সিলকে ভালু 
মূল-গ্রস্থি বলে। গুল্লির ভাল কথা গ্রন্থি; (৬২৭র পাত 
দেখ) আর টাকরার ভাল কথা তালু । এই জন্যে টনসিলকে 
সোজা! বাঙ্গালায় টাক্রার গুল্লি বলিতে পার। টনসিলাইটিস 
ডাক্তারি কথা। টন্সিলাইটিলের অর্থ টনসিলের ইন্ফ্যামেশন। 
২৪৮র পাঁতে বলিছি, শরীরের কোন জায়গায় খুব রক্ত জমিলে, 
ফুলিলে, আর ব্যাথা হইলে, সেই জায়গার সে রকম অবস্থাকে 
ইনফ্যামেশন বলে । ইনফ্যামেশন্‌ ইংরিজি কথা । ভাল বা্গা- 
লায় একে প্রদাহও বলে, সম্তাপও'বলে । এই জন্যে, টনসি- 
লাইটিসকে সোজা বাঙ্গালায় টাকরার গুল্লির প্রদাহ বলিতে 
পার। টাক্রার গুলির প্রদাহের ভাল কথ! তালুমূল-গ্রন্থি- 
প্রদাহ । বারুনলিভূজ-প্রদাহের চেয়ে ব্রংকাইটিস কথা যেমন 
ঢের সোজা, তালুমুলগ্রন্থি প্রদাহ' "মার টাকরার গুল্লির 
প্রদাহ, এ দুয়ের চেয়ে টনসিলাইটিস কথা তেমনি ঢের সোজা । 
এই জন্ঘে ব্রংকাইট্রিস কথাটা এ বৈতে যেমন চলিত কথার মত 
ব্যবহ।র করিছি, টন্সিলাইটিস কথাটা ও জায়গায় জায্বগাপ্স তেমনি 
চলিত কথার মত ব্যবহার করিলাম । দেখি টন্সিলাইটিস 
বলিলে ওর অর্থ বুঝিতে যেন ভুল করিও না। টাকরার 
গুল্লিতে (উন .সিলে, রক্ত জমিলে, ব্যথা হইলে, আর তা৷ ফুলিলে 
ডাঁক্তরের তাকে .টন্সিলাইটিস বলেন। দুটা গুল্লিরই যে 


ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা বলিলে কৈবল টনসিলাইটিদ্‌ রোগ বলে। 9২৩ 


একবারে প্রদাহ হইয়া থাকে বা হইতে চায়, তা নয়। প্রদাহ 
একটা গুল্লিরও হইতে পারে; দুটা গুল্লিরও হইতে পারে। 
প্রদাহ কখারও অর্থ বুঝিতে যেন ভুল করিও না। প্রদাহ 
বলিলে কি বুঝার, ২৪৮র পাতে তা বেশ করিয়া বলিছি। 
২১৮র শাত। ছাড়। আরও অনেক জারগায় বলিছি। 

এর আগেই বলিছি, ডাক্তরি ট্রনুসিলাইটিস্‌ কথার সোজ! 
হংরিজি সোর-খোট। আবার নোরথোটের সোজা বাঙ্গালা 
ঢোক গলিতে গলার ব্যথা । তাতেই বলিতেছি, শুদু ঢোক 
গালতে গলায় বাথ ধলিলেই নব ঢুকির। ধাঁয়। টনমিলাইটিস ও 
ধলিতে হর না; সোর-খোট € বলিতে হয় না । তবে টন্সি- 
লাহুটস বলিলে, কি সোর-থেণটি বলিলে, আলটাক্রার গুল্লির 
যেমন প্রদাহ বুঝায়, ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথ। বলিলেও ঠিক 
তাহ বুঝিয়া লইবে। তার যেন কোনও গোলমাল করিও না। 
ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা আর কোন কোন রোগে হয় বটে, 
কিন্তু টনসিলাইটস রোগে ধঢোক গিলিতে গলায় ব্যথ৷ ছাড়া 
যেমন আর কোনও বিশেষ লক্ষণের কোনও পরিচয় পাওয়। 
যায় না, তেমন আর কোনও রোগেই নর, এই জন্যে, সোর- 
খু বপিলে যেমন টনসিলাইটিস ছাড়! আর কোনও রোগ 
বুঝায় না, ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা বলিলে তেমনি কেবল 
টনসিলাইটিস রোগটাই বুঝিয়া লইতে হবে। তবু গোলের 
কথা একেবারে দূর করিবার জন্যে “ঢোক গিলিতে গলায় 
ব্যথার” কাছে ছু দিকে এলেক দিয়! “টনমিলাইটিস” কথা 
লিখিয়। দ্রিব। ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথ! এই কথাই আমি 
বারে বারে বলিছি। কেউ কেউ বলিতে পারেন, তবে'কি 


৭২৪... ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা রোগটী বড়ই সাধারণ । 


কেবল ঢোক গিলিতেই গলায় ব্যথ৷ ? আর কিছু গিলিতে 
গলায় বাথা লাগে না? এ কথার উত্তর এই। চোকের 
পল্পৰ যেমন ন! ফেলিয়া থাকা যায় না--চোঁকের পল্লব যেমন 
আপনিই পড়ে -ঢোক না গিলিয়! তেমনি থাকা যায় না 
ঢোকও তেমনি আপনিই গিলিতে হয়। ঢোক গেলার মত 
এমন সোজ। অভ্যাসের ,কৰজেও যখন বাথ! লাগে, তখন আর 
যাই কেন হোক না, গিলিতে গেলেই যে ব্যথ৷ লাগিবে, 
তত বেশ বুঝাই যাইতেছে । আর কোন কোন রে'গে 
ঢোঁক গিলিতে গলায় বাথ লাগে, এর পর তা বলিব । 

ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথ। (টন.সিলাইটিস ) রোগটী বড়ই 
সাধারণ। এর মত সাধারণ রোগ আর নাই বলিলেও বল! 
যায়। ঢোক গিলিতে গলায় বাথ সচরাচরই ঘটে | কারে! 
কারো ঢোক গিলিতে গলায় বাথ! ছুতার নাতীয় হয়। একটু 
হিম লাগিলেই তাদের ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা হয়। 
শদ্দি হইলে ত তাদের শদ্দি লাগার সঙ্গে সঙ্গেই ঢোক গিলিতে 
গলায় ব্যথা হয়। এ রোগটার এমনি প্রকৃতি যে, একবার 
হইলে ফিরে আবার হইবার গোড়া পন্তন যেন করিয়। যায় । 
একটু অছিলে পাইলেই ফের হয়। বিশেষ, একবারকার 
ব্যামোর দরুণ প্টাকরার গুলি যদি জখম থাকিয়! যায়, তবে 
ফিরে সে গুল্লির প্রদাহ হইতে বড় বেশী অছিলের দরকার 
হয় না; নামে মাত্র ছুতে! পাইলেই অমনি ও গুলির প্রদাহ 
ঘটে। কারো কারে। ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথ৷ পুরাণ পড়িয়া 
যায়; পুরীণ পাড়য়া গেলে তারা সহজে এ অন্বস্তির হাত 
এড়াইতে পারে ন!। 


টদ্গিলাইটিস রোগের লক্ষণ । ৭২৫ 


ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথ যদি সহজ রকমের হয়, তবে 
ঢোক গিলিতে কষ্ট ছাড়া রোগীর আর কোনও কষ্ট *বা 
যাতনার বড় একটা পরিচয় পাওয়া যায় না । সহজ রকমের, 
এ অস্বস্তি সামান্য অত্যাঁচারেই ঘটে । অত্যাচার আর কি? 
শীত বাত ভোগ--ভিঙ্জে কাপড় চোপড়ে থাকা -ঝ! বৃষ্টিতে 
ভেজ॥ দুর্বল শরীরে এ রকম, অত্যাচার ঘটিলে এ অস্ব- 
স্তির হাত কখনও এড়ান যায় না। | 

ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা (টনসিলাইটিস্‌) রোগটা 
যেমন সাধারণ, আবার তেমনি কষ্টদায়ক । এ রোগে সকলে 
সমান কষ্ট পায় না। এর কারণ আর কিছুই নয় ; প্রদা- 
হের কমি বেশীই এ রকম ইতর বিশেষের কারণ। যার 
কেবল একটা গুল্লির সামান্য রকম প্রদাহ হয়, ঢোক গিলিতে 
একটু কষ্ট ছাড়। তার আর কোনও রকম যাতনা 
ক্রেশ হয় না। কিস্কুযার ছুটি গুল্লিরই খুব ভারি রকম 
প্রদাহ হয়, আর সেই প্রদাহ ছড়াইয়া পড়ে, তার ক্রেশের, 
তার কষ্টের, যাতনার পরিসীম! থাকে না। প্রদাহ ছড়াইয়। 
পড়ে, যে বলিলে-_ প্রদাহ ছড়াইয়া কোথায় যায় ? প্রদাহ 
ছড়াইয়! টাঁকরায় যায়, আল-জিবে যায়, গলার ভিতর পর্য্যস্ত 
যায়। এসব জায়গায় প্রদাহ হইলে ক্বোগীর কি বিষম 
কষ্ট হয়, তা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। এ সব কথা 
এর পরই বলিব। 

এ রোগ সচরাচর আমরা যা দেখিতে পাই, তার লক্ষণ 
এই-_ প্রথমে ঢোক গিলিতে সামান্য একটু কষ্ট বোধ হয়। 
এর সঙ্গে সঙ্গেই আলটাকরার ভিতর শুক্‌নো শুকনো, আর 


৭২৬. আলটাক্রার গুল্লির প্রদাহে আলজিবের অবস্থা । 


যেন কষিয়৷ ধরার মত বোঁধ হয়! এ রকম বোধ যে মাঝে 
মাঝে হয়, তা নয় । সর্বদাই এ রকম বোধ হয়। এ ছাড় 
আলটাকরার ভিতর যেন কিছু আটকাইয়া রহিয়াছে, 
এমনি বোধ হয়। এ রোগের প্রথম লক্ষণই এই | তার পর, 
বাইরের আলোতে রোগীর আলটাকরার ভিতর বেশ ঠাউরে 
দেখিলে, তার একটা গুল্লি € টন্সিল)কি দুটা গুল্লিহই রাঙা 
হইয়াছে আর ফুলিয়াছে, দেখিতে পাইবে । কখন কখন দুটা 
গুল্লিরই প্রদাহ এক বারে হয়। কিন্ত্রু সচরাচর তা হয় না। 
প্রথমে কেবল একটা গুল্লির প্রদাহ হয়; তার পর সেটির 
ফুলে যেমন কমে, আর একটার ফুলে! তেমনি আরম্ভ হয়। 
কর্ণমূল-ফোলা রোগের অনেক জায়গায় ঠিক এই রকম ঘটে। 
এক দিকের কর্ণমূল-ফোলা যে একটু কমে, সেই অমনি আর 
এক দ্রিকের কর্ণমূল ফুলিতে আরন্ত হয়। এসব কথ! এর 
পর ভাল করিয়৷ বলিব। তার পর বলি। জালজিব ডাগর 
হয়, লম্বা হয়, আর খুব রাঙা হয় এ শন্বস্তিতে আলজিবের 
এ রকম ভাব সচরাচরই হয় । আল জিব প্রায়ই জীবের উপর 
ঠেকিয়। থাকে । জিবের উপর আল-জিব এই রকম করিয়া 
ঠেকিয়া থাকে বলিয়াই, রোগীকে এত কষ্ট করিয়া বারে বারে 
ঢোক গিলিতে হম্র। এ রোগে ঢোক গেলা কত কষ্ট, 
এ অস্বস্তি যিনি একবার ভোগ করিয়াছেন, তিনিই তা 
জানেন। আল-জিব জিবের উপর এ রকম করিয়া ঠেকিয়া 
থাকে বলিয়া বোঁধ হয়, সে জায়গায় যেন কিছু আটকাইয়। 
রহিয়াছে । তাতেই বারে বারে অত কষ্ট করিয়। ঢোক 
গিলিতে হয়। আলটাকরার যে গুল্লিটা (টনসি৮) খুব বেশী 


চটচটে আটা স্লেশ্স। গুললির গায়ে জড়াইয়৷ লাগিয়া থাকে । *২৭, 


ফোলে, আল-জিবটে প্রায়ই সেই গুলির গায়ে লাগিয়া 
থাকে। আলটাক্রার শুকনো ভাব শীপ্রই ঘুচিয়! যায়, ,তার 
বদলে শ্লে। আসিয়। জমে । সে শ্র্রেম্বা সহজ শ্রেম্ার মত 
নয়। সে শ্রেক্সা ফেণ! ফেণা, আর চটচটে আটা । দেই 
চটচটে আট! শ্রেক্ষা, গুল্লির (টনসিলের ) গায়ে আর তার 
চারি পাশে জড়াইর! লাগিয়া থাকে। সেই চটচটে আটা! 
শ্লেক্সা! তুলিয়া ফেলিবার জন্যে 'পোগী নিত চেষ্টা করে। 
নিয়ত এ রকম গল! খাঁকা দেওয়াতে আর শ্্রেন্া গিলিয়া 
ফেলিবার জন্তে নিয়ত এ রকম গলা খাঁকা দিতে থাকে, 
আবার সেই চট্চটে আটা শ্রেক্স। গিলিয়। ফেলিবারও জন্যে 
সে নিরত চেষ্ট। করাতে, তার ষে কি কষ্ট, ত। সেই-ই জানে । 
শ্লেক্মাকে ডাক্তারের! মিযুকস্‌ বলেন। এ কথা এর আগে 
অনেকবার বলিছি। 

আলটাক্রার গুল্লির প্রদাহ ( টন্সিলাইটিস ) খুব ভারি 
রকম হইলে, কখন কখন কর্ণমুলের গুলি আর চৌয়ালের 
নীচেকার গুল্লি ফোলে আর তাতে ব্যথা হয়, আবার কখন 
কখন রোগীর মুখ দিয়-নিয়ত লাল গড়াইতে থাকে । আলটাঁক- 
রার গুলির (টনসিলের ) প্রদাহ ছড়াইয়া লালের গুল্লিতে 
গেলে রোগীর এই দশা ঘটে । কর্ণমূলের গুল্লিকেও লালের 
গুল্লি বলে, চোয়ালের গুলিকেও লালার গুল্লি বলে। লালের 
গুল্লিকে ডাক্তারের! স্যালিবারি গ্ল্যাণ্ড বলেন, ভাল বাঙ্গালায় 
লালাগ্রন্থি বলে। লালের ভাল কথা লালা; আর গুল্লির 
ভাল কথ। গ্রস্থি। এই সব গুল্লি থেকে লাল বাহির হয়। এই 
সব গুলিতে লাল তয়ের হয়। 'লাল তয়ের করাই এই সব 
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৭২৮. গলার উপরকার থলির প্রদাহ-_ফ্যারিপ্রাইটিস্‌। 


গুল্লির কাজ। এই জন্যে, তাদের লালের গুল্লি বলে। লাল 
ভারি দরকারি জিনিশ । হজমের জন্যে পরিপাঁকের জন্যে 
লালের ভারি দরকার। কর্ণমূল ফোলার কথ! বলিবার সময় 
এ সব ভাল করিয়া বলিব। 

কখন কখন দেখা যায়, রোগী ঢোক গিলিতে গলায় 
ব্যথ! বলে, কিন্তু যে অস্বস্তিতে ঢোক গিলিতে গলায় বাথা হয়, 
ঠাউরে দেখিলে তার আলটাকরার ভিতর তার কোনও পরি- 
চয় পাওয়া যায় না। অর্থাৎ তার আলটাকরার গুলির 
€ টন্দসিলের ) প্রদাহের কোন পরিচয়ই পাওয়া যার ন!। 
তবে রোগী ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথ! বলে কেন? এখানে 
ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথার কারণ কি? কারণ সেই এক-_ 
প্রদাহ। এখানে আলটাকরার গুল্লির আরও নীচের দিকে__ 
গলার ভিতরে প্রদাহ হয়। সে প্রদাহ দেখিতে পাওয়া যায় 
না। সেজায়গার প্রদাহ যন্ত্র দির! দেখিতে হয়। সে জায়- 
গার প্রদাহকে ডাক্তারেরা ফ্যারিপ্লাইটিস বলেন, সোজা বাঙ্গা- 
লায় গলার নলির উপরকার থলির প্রদাহ বলে। গলার নলির 
উপরকার থলির প্রদাহ সচরাচর ঘটে না । গলার নলির উপর- 
কার থলির প্রদাহের কথ! এর পর বলিব। 

এই অন্বস্তিতে কেবল গিলিবারই সময় গলায় ব্যথা 
লাগে। গলার ভিতর ব্যথা আছে কি না, আর কোনও সময় 
তা বোধই হয় না, বলিলে হয়। আলটাকরার গুলিতে ব্যথ! 
হয় বলিয়াই গিলিবার সময় ব্যথা লাগে আর অত কষ্ট হয়। তা 
ছাড়া, আলটাকরার গুল্লি ডাগর হয় বলিয়া 'গিলিবার পথ 
আটে হইয়! যায় ;+ কাজেই গিলিবার 'সময় ব্যথার জায়গায় 


গলার ব্যথা কানের ভিতর লালুম হওয়া লক্ষণ্টী ভাল নয়। ৭২৯ 


আরও বেশী চাপ পায়, আর সেই জন্যে গিলিতে আরও বেশী 
কষ্ট হয়। ছুটা গুল্লিরই প্রদাহ যদি একবারে হয়, আর,দুটা 
গুল্লিই যদি একবারে খুব ফুলির়া বার, তবে মাংসের ডেলার 
মত গুল্লি ছুটা স্থমুখের দিকে ঠেলিয। আসে । কখন কখন 
গুল্লি ছুটি ফুলিয়া এত বড় হয় যে, তাদের গায়ে গায়ে 
ছোঁওয়া-ছুঁয়ি হয়। গায়ে গায়ে ছোৌওয়া ছুঁয়ি আর ঘেষা- 
ঘেঁষি হইলে চাপ পাঁইয়! দুই গুলিতেই ঘ! হয়। চুমুক দিয়া 
খাইবার জিনিশ গিলিবাঁর চেষ্টা করিলে, নাক দিয়া তা বাহির 
হইয়া আসে। এ অস্বস্তির এ একটা সাধারণ লক্ষণ । ব্যথা 
একটু বেশী হইলে এ রকম প্রায়ই ঘটে । খুব নরম জিনিশও 
রোগী গিলিতে পারে না। নরম গরমের কথা দুরে থাক 
গিলিবার নামে রোগী ভরায়। খিদেতে জুলিয়! মরে, তবু 
খাবার জিনিশের দিকে চায় না । ব্যামো একটু শক্ত রকম 
হইলে, গলার ভিতরকার ব্যথা কানের ভিতর পর্য্যন্ত মালুম 
হয়। এ লক্ষণটা ভাল নযু। ঘে সব রোগীর গলার ভিতর- 
কার ব্যথ৷ কানের ভিতর পধ্যন্ত মালুম হয়, তাদের মধ্যে 
অনেকের আপ্টাকরাপ্ধ* গুলি পাকে -আল্টাকরার গুল্লিতে 
পুষ হয়। গলার ভিতরকার বাথা কানের ভিতর পর্য্যন্ত 
মালুম হইলেই যে আ-্টাকরার গুল্লি পাকিয়! থাকে বা পাকিতে 
চায়, তা নয়। তবে আলটাকরার গুলিতে পুষ হওয়ার আগে, 
গলার ভিতরকার ব্যথা কানের ভিতর পর্যন্ত মালুম হয়। এ 
কথাট| মনে করিয়। রাখা খুব দরকার বটে। কখন কখন 
কানের ভিতর কেমন এক রকম শব হয়, মার রোগী কানে 
কম শুনে। 


৭৩০ এ অস্স্তিস্তে রোগীর নিশ্বাস-প্রশ্থাসে কোনও কষ্ট ছুয় না। 


আশ্টাকরার গুলির (টন্সিলের ) প্রদাহ যদ্দি খুব বেশী 
রকম হয়, আর সেই প্রদাহ ছড়াইয়। জিবের গোড়। পর্য্স্ত 
যায়, তবে রোগী বেশ হা করিতে পারে না। কাজেই তার 
আপন্টাকরার ভিতরকার অবস্থা দেখা মক্ষিল হইয়া পড়ে। এ 
রকম ঘটিলে, আঙুল দিয়! আস্তে আস্তে বেশ করিয়। ঠাউরে 
দেখ! ছাড়া, আলটাকরার নভিতরকার অবস্থ। জানিবার আর 
কোনও উপায় নাই। কখন কখন রোগী মোটেই হা করিতে 
পারে না। তার মুখের ভিতর আভড,লটা পর্য্যন্ত দিতে পারা! 
যায় না। এ ছাড়া, সে মোটেই জিব নাড়িতে পারে না । 

এ অস্বস্তিতে নিশ্বাস লইতে বা নিশ্বাস ফেলিতে রোগীর 
কোনও রকম কষ্ট দেখ! যায় না। ফল কথা নিশ্বাস লইতে 
বা নিশ্বাস ফেলিতে তার কোনও রকম কষ্ট হয়ও না। 
ব্যামোর বাড়াবাড়ি হইলেও তার নিশ্বাস প্রশ্বাসের কোনও 
রকম কষ্ট হয় না । এ কথাটা মনে করিয়। রাখা বড় দরকার। 
আর যে যে রোগে ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথ। হয়, সে সব 
কোগ থেকে এ রোগটা ( আলউ্লাকরার গুল্লির প্রদাহ_ 
টনসিলাইটিস্‌) চিনিয়া লইবার সময় এ কথাটা বড় কাজে 
লাগিবে। এ সব কথ| এর পর ভাল করিয়া! বলিব। আল- 
টাকরার গুল্লি ফুলিয়! ডাগর হয় বলিয়া, গলার ছাদ তাতে 
এক রকম বুজিয়! যায় বলিলেই হয়। এই জন্যে, রোগীর 
স্বরও বদলে যায়, কথাও বদূলে যাঁয়। রোগীর গলার স্বর 
শুনিলে বোধ হয়, তার গলার ভিতর যেন কিছু আটকাইয়া 
রহিয়াছে, ফল কথা, সে রকম স্বর যিনি একবার শুনিয়া বেশ 
করিয়া ঠাউরে রাখিয়াছেন। তার আর কখনও ভুল হয় না ।, 


এ রোগে জর ভাব সর্বদাই থাকে। ৭৩১ 


সে রকম স্বর শুনিলেই তিনি রোগ ধরিয়া দ্রিতে পারেন। 
আলটাকরার ভিতরকার অবস্থা তাকে দেখিতেও হয় না। 
গলার ব্থ। বেশী রকম হইলে, রোগীর কথা এত অস্প্ট হয় 
যে, মোটে তা বুঝিতেই পার! যায় না। 

এর আগেই বলিছি, এ রোগে নিশ্বীস-প্রশ্বাসের কোনও 
ব্যাঘাঁত ঘটে না! কিন্ত্বী আলটাকরার গুলি ছুট খুন বেশী 
রকম ফুলিলে, কখন কখন নিশ্বাস প্রশ্বীসের ব্যাঘাত ঘটে । 
ভাগ্য ক্রমে এ রকম প্রার়ই ঘটে না। কিন্তু খন এ রকম 
ঘটে, তখন রোগীর প্রাণ লইয়! টানাটানি করিতে হয় । 

এ রোগে জ্বর-ভাব সর্বদাই থাকে । বগলে তাপমান 
যন্ত্র থন্মমিটর ) দিলে পারা ১০০র দাগ ছাড়াইয়া উঠে। 
কারো কারো জ্বর খুব বেশী রকমই হয়। তাদের বগলে 
তাপমান-যন্ত্র দিলে পার! ১০৪ দাগে উঠে। জ্বর হইবার আগে 
কারো বা কেবল একটু শীত বোধ হয়, কারো বা স্পট কম্প 
হয়। কম্প যে বেশী, তা নয়। কম্প সামান্য রকমই হয়। 
শীত বা কম্পের পর জ্বর ফৌটে। পিপাসা হয়, আর খিদে 
মোটেই থাকে না। জ্জিব ভারি নোংরা হয়, মুখে দুর্গন্ধ হয়; 
আর কোষ্ঠবদ্ধ হয়। মাথা-ধরার জন্যে রোগী প্রায়ই খুব 
কষ্ট পায়। ধর ত, ঢোক গিলিতে গলার ব্যথা টেন্সিলাইটিস্‌) 
যে রকম রোগ,রোগীর জ্বর জ্বালা যাতন৷ তাঁর চেয়ে ঢের বেশী । 

আলটাকরার গুল্লির প্রদাহ শেষে প্রায়ই আপন! হইতেই 
সারিয়! যায়। ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথ! যদি মিয়া যায় ; 
জ্বর জ্বাল ক্রমে কমিয়। আসে ; শ্লেম্স! বেশী বেশী নির্গৃতি হয়ঃ 


1ণর্ড২ আলটাকরায় গুল্লি পাকিবার লক্ষণ । 


আর শ্রেম্বার আটা কমিয়া যায়, তবে আলটাকরার গুল্লির 
প্রদাহ কমিয়। আসিতেছে, আর শীঘ্রই প্রদাহ সারিয়া যাবে, 
ঠিক করিবে। আলটাকরার গুল্লির প্রদাহ সরিয়। যাইবার 
আগে এই সব লক্ষণ দেখা দেয়। ফল কথা, আলটাকরার 
গুল্লির প্রদাহ সারিবার লক্ষণই এই। তারপর, আলটাকরার 
গুলিতে পুষ হইবার আগে- আল্টাকরার গুল্লি পাকিবার 
আগে যে সব লক্ষণ দেখা'দেঁয়, এখন সেই সব লক্ষণের কথা 
বলি। আলটাকরার গুল্লির প্রদাহ খুবই বেশী হয়__খুবই 
বাড়িয়া যায়। গুল্লি ছুটা এত বেশী ফোলে যে, গলার ছাদ 
প্রায় বুজিয়া যাইবার মত হয়; কাজেই, রোগীর নিশ্বাস 
প্রশ্থীসের বেশ ব্যাঘাত ঘটে। গুল্লি ছুটাতে এমন ব্যাথা হয় 
যে, তার ভিতর যেন তুলো ফুঁড়িতে থাকে । সেই ব্যথা 
কানের ভিতর পর্যন্ত মালুম হয়। রোগী মোটেই হা কাঁরতে 
পারে না। সে জিব বাহির করিতেও পারে না, নাড়িতেও 
পারে না। এ রোগে বাইরের ফুলো সচরাচর বড় একট! 
মালুম হয় না। কিন্তু গুলিতে পুঘ হইবার আগে-_শুললি 
পাকিবার আগে গাল গল! বেশই ফোলে । পাঁচ ছ দিনের 
পর যরি ব্যামে বাড়ে, কি ব্যামো নরম ন| পড়ে, তবে গুল্লি 
পাঁকিবে ঠিক করিবে । কখন কখন গুল্লিতে পুষ হওয়ার সঙ্গে 
সেই কম্প হয়। রোগীর এ রকম অবস্থায় কম্প হওয়া, 
গুল্লিতে পুষ হওয়ার নিশ্চিত চিহ্ন জানিবে। সব জায়গাতেই 
যে কম্প হইয়! থাকে ব1 হইতে চায়, তা নয়। গুলিতে পুষ 
হইলে তার উপরকার পর্দার ভিতর দিয়! পৃঘ বেশ দেখা যায়। 
ধস্ত অনেক জায়গায় পৃষ এত নীচে থাকে যে, খুব ঠাউরে 


প্রদাহ বারে বারে হইলে, গুল্লি ডাগর ও শক্ত হইয়া যায়। ৭৩৩ 


দেখিলেও তা মালুম করিতে পারা বায় না। শেষে গুল্লির 
ফোড়া ফাটিয়া পৃ বাহির হইয়া যার়। পু যে বাহিথ হইয়া 
ষায়, অমনি আগুনে যেন জল পড়ে । রোগীর যে তেমন 
যাতনা, তা তখনই ঘুচিয়। বায়,যাতনা ও থামির। যায়, গিলিবারও 
কষ্ট যায়। মোটামুটি ধরিতে গেলে, রোগী এক রকম ভাল 
হইয়াই যায়। পুষ যা বাহির হয়, তার ভারি ছুর্গন্ধ। পুষের 
তার (আস্বাদন ) আারও বিশ্রী," জিবে লাগিলে গ! ন্তাকাঁর 
স্যাকার করিয়! উঠে। পুষের এই বিশ্রী তার আর ছুর্গন্ধেই 
তজানা যায় যে, ফোড়। ফাটিয়া গিয়াছে । নৈলে, অনেক 
যায়গায় তা জানিতে পার! যায় না। কেন না, পুষে যা বাহির 
হয়, তা এত কম যে, তা টেরই পাওয়া যায় না। টের পাবে 
কি? রোগী তা প্রায় গিলিয়। ফেলে। কখন কখন গুলিতে 
পুষ না হইয়া গলার বাইরে চামড়া মাংসর ভিতর পু হয়। 
এ রকম ঘটন! কিন্তু খুনই কম ঘটে । 

আল্টাকরার গুল্লি পুিয়। ঝাইবাব কথা অনেকে বলেন 
ৰটে, কিন্ত্ব তা ধর্তব্যের মধ্যে আসে না। 

আলটাকরার গুলির (উন্সিলের)প্রদাহ বারে বারে হইলে 
গুলি ডাগর আর শক্ত হইয়া যায়। এ রকম ডাগর আর শক্ত 
হইয়৷ গেলে, গুল্লির এ ভাব আর সারেও না, সারিতেও চায় 
না। এছাড়া, গুলি এ রকম ডাগর আর শক্ত হইয়। গেলে 
সামান্য একটু হিমবাত ভোগ করিলেই গুণ্পির আবার নূতন 
করিয়া প্রদাহ হয়। এখানে গুল্লি যত ফোলে, তত রাঙ্গা হয় 
না। গুল্লির উপরট| চট-চটে আট শ্রেক্স। দিয়া ঢাকা থাকে । 
সহজ শরীরে আলটাকরার গুলির প্রদাহ এমন বারে বারে 


৭৩৪ যাদের ধাত খারাপ, তাঁদেরই গুল্লি ডাগর আর শক্ত হইয়। যায়। 


হয় না; বারে বারে প্রদাহ হইয়৷ গুলি এরকম ডাগর আর 
শক্ত হইয়াও যায় না। ছেলেই হোঁক্‌, আর জোয়ানই হোক্‌, 
যাদের ধাত (ধাতু ) খুব খারাপ, আর যারা খুব রোগ! আর 
দুর্বল, তাদেরই এ দশ! ঘটে। গুণল্লি এ রকম ডাগর আর 
শক্ত হইয়া যাওয়ার দূর কারণের কথা বলিবার সময় এ সব 
কথা ভাল করিয়া বলিব। গুল্লি দুটা এত ডাগর হয় যে, 
আলটাঁকরার ভিতর যেন 'একেবারে বুজিয়! যায়। কাজেই 
রোগীর কথাও অস্পষ্ট হয় ; কানেও সে কম শুনে, আর তার 
গিলিবারও কিছু কষ্ট হয়। এ ছাড়া গলার ভিতর যেন কিছু 
আটকাইয়া রহিয়াছে, এমনি বোধ হয়। গুলি ডাগর হইয়া 
অলটাকরা'র ভিতরট! বুজিয়! যাইবার মত হইলে, রোগী কানে 
কম শুনে কেন? গলার নলীর উপরকার থলির সঙ্গে আর. 
কানের ভিতরকার পর্দার সঙ্গে যে যোগ আছে। গলার 
নলীর উপরকার থলিকে ডাক্তারেরা ফ্যারিংস বলেন, আর 
কানের ভিতরকার সে পর্দাকে তারা টিম্পেনম্‌ বলেন। সুবিধা 
পাই ত, এ সব কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব। আলটাক- 
রার গুল্লি ছুটি ওরকম ডাগর হওয়ীর দরুণ কখন কখন এমন 
ঘটে যে, রোগী পুরে দীর্থনিশ্বাস লইতে পারে না। রোগী 
প্রায়ই মুখ একটু খুলিয়া রাখে। নিশ্বাস লইবার সময় আর 
নিশ্বাস ফেলিবার সময় কেমন একরকম শব্দ হয়। আর কথা 
কহিবার সময় তার গলার ভিতর থেকে যেন কেমন এক রকম 
ফোঁস ফোঁস, বা শিশ দেওয়ার মত শব্ধ বাহির হয়। আল- 
টাকরার গুল্লি দুটা এ রকম ডাগর হইলে, তাদের গ! উবড়ো- 
খাঁবড়ো আর খীঁচ-কাঁটা হয়। ঠাউরে দেখিলে, এ খীঁচ-কাটা! 


আলটাকরার গুলির প্রদাহ সহজেই ঠিক করিতে পারা যায়। ৭৩৫ 


জায়গায় সাদা কি জার্দা রডের এক রকম রস দেখিতে পাঁওয়! 
যায়। আলটাকরার গুলির এ রকম অবস্থা হয়, জানা" শুন! 
ন! থাকিলে, আলটাকরা'র গুলিতে ঘ| হইয়াছে বলিয়! সহজেই 
ভুল হইতে পারে। 
ঢোক গিলিতে গলায় ব্য ( টন্সিলাইটিস্‌ ) সচরাচর 
পাঁচ সাত দিনের বেশী থাকে না। *, 
আলটাকরার গুল্লির প্রদাহ আপনিই সারির যাইতে 
পারে। ভাগ্যক্রমে সচরাচর এইটিই ঘটে। প্রদাহ খুব 
বাড়িয়।৷ গুলি পাকিতে পারে-গুল্িতে পৃ হইতে পারে। 
প্রদাহ হইয়া গুল্লিতে ঘা হইতে পারে। প্রদাহ হইয়া গুল্লি 
ডাগর আর শক্ত হইয়া বাইতে পারে। প্রদাহ হইয়া গুল্লির 
আর যে যে অবস্থ। হয়, এর আগেই তা বলিছি। গুল্লিতে ঘ! 
হওয়ার কথ! এর পরই বলিব। 
ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা । (টনসিইলাটিস্‌) আর 
কোন রোগের সঙ্গে গোলম্ধল হইয়া বাওয়া বড় একট! সম্ভব 
নয়। কেন না, রোগীকে হা করাইয়। বেশ করিয়া ঠাউরে 
দেখিলে আলটাকরার খলির গরদাহ সহজেই গ্িক করিতে পার! 
যায়। আলটাকরার ভিতর ঠাউরে দ্রেখিতে হইলে, রোগীর 
জিব চাপিয়! ধরিতে হয়। চামচের গোড়া দিয়া জিব বেশ 
চাপিয়৷ ধরা যায়। স্প্যাচুলা দিয়াও চাঁপিতে পার! যায়। অস্থ্দ 
বিশ্ৃদ নাড়িবার জন্যে, আর মলম টলম তয়ের করিবার জন্যে, 
ডিস্পেন্সরিতে যে ছুরি থাকে ; ডাক্তারের! সে ছুরিকে স্প্যাচুল! 
বলেন। চামচ ঝ! স্প্যাচুলার অভাবে বীশের চেয়াড়ি ব্যবহার, 
করিতে পার। বাঁশের চেচাঁড়ী নয়-_বাঁশের চেয়াড়ি ॥ 


৭৩৬  স্কার্লাটানা আর ভিফ থীরিয়। রোগেও গুল্লির প্রদাহ হয়। 


প্রতিমা! গড়িবার সময় কর্থ্িরা যে চেয়াড়ি ব্যবহার করিয়া 
থাকে, এখানে সেই চেয়াঁড়িরই কথা বলিতেছি। চেয়াঁড়ি 
যখন তখন, যে সে তয়ের করিয়া লইতে পারে। তার পর 
বলি। স্কাল্গাটীনা আর ডিফথীরিয়া, এই ছুটি রোগে 
আলটাকরার গুল্লির প্রদাহ হয়। এখন কেমন করিয়। জানিৰে 
আলটাকরার গুল্লির এ প্রদাহ. আসল রোগ, স্কালাটিনা বা 
ডিফথীরিয়! রোগের অঙ্গ ? রোগীর ঠাই তার রোগের পরিচয় 
বেশ করিয়া লইলে, আর তার রোগের লক্ষণগুলি বেশ 
করিয়া ঠাউরে দেখিলে, তা জানিতে বাকী থাকে 
না। স্কালাটানা এক রকম ছোঁয়াচে জ্বর । জ্বরে রোগীর 
গায়ে মিলমিলের মত কতকগুলি কি বাহির হইয়া সব গা! 
একেবারে বাড হইয়া যাঁয়। স্কার্লযাটানাকে স্কারলেট 
ফীবরও বলে। ডিফখীরিয়! টাঁকরার এক রকম ছেশয়াচে 
রোগ । ডিফঘীরিয়। ভারি ভয়ানক রোগ। এ রোগের 
হাতে নিস্তার পাওয়। কঠিন। স্কালণাটানা আর ডিফতীরিয়ার 
কথ! এর পর বলিব। ল্যারিঞ্জাইটিস রোগে ঢোক গিলিতে 
গলায় ব্যথা হর । কিন্তু ঢোক গিলিঙে গলায় ব্যথার চেয়ে 
নিশ্বাস প্রশ্বাসেরই কষ্ট ঢের বেশী হয়। ল্যারিঞ্াইটিস 
ডাক্তারি কথা, ল্যারিঞ্জাইটিসকে বাঙ্গালায় গলার চুডির প্রদাহ 
বলে। গলার চুঁডিকে স্বর-যন্ত্র বলে। গলার স্বরের যন্ত্রই 
গলার চুডি। ল্যারিপ্তাইটিস রোগের কথ৷ এর পর রলিব। 
কারণ--দূর কারণ আর নিকট কারণ। রোগের দূর 
কারণ আর নিকট কারণের কথ! ২৯৯-__৩০১র পাতে বলিছি। 
জোআন বয়সেই এ রোগ বেশী হর; এই জন্যে জোআন 


কারণ-দূর কারণ আর নিকট কারণ। ৭৩৭ 


বয়স এ রোগের একটা দূর কারণ। রোগ! ছুর্ববল শরীরে 
এ রোগ বেশী হয়, এই জন্যে, রোগা ছুর্নবল শরীর এ রোগের 
একটা দুর কারণ। গর্ির ব্যামে,হইলে এ রোগ বেশী হয়; 
এই জন্যে, গর্রির ব্যামো এ রোগের একটি দুর কারণ। 
গর্মির ব্যামোকে ডাক্তারেরা সিফিলিস বলেন; ভাঁল কথায় 
উপদংশ বলে। সিফিলিসকে স্যাঙ্কারও বলে। এ রোগ 
যাঁর এক বাঁর হইয়াছে, তারই এ রোগ বেশী হয়, এই জন্যে, 
এ রোগ একবার হওয়া এর আর একটা দুর কারণ 1 

তাঁর পর এখন এ রোগের নিকট কারণ বলি। হিম বাত 
ভোগ করা-_বুষ্টিতে ভেজা__ভিজে কাপড় চোপড়ে থাকা, 
এ রোগের নিকট কারণ। খুব শ্রম করার পর বিশ্রাম না 
করিয়! ঠাণ্ডা জল খাঁ€য়া এ রোগের একটা নিকট কারণ ॥ 
শুদু ঠাণ্ডা জল বলিয়া কেন? চুমুক দিয়া খাইবার জিনিষ 
মাত্রেই । 

এর আগেই বলিছি, আঁলটাকরার গুল্লির (টন্সিলের ) 
প্রদাহ বারে বারে হইলে গুল্লি ডাগর আর শক্ত হইয়া যায়। 
এ রকম ডাগর আর শক্ত হইয়া গেলে, গুলির এ ভাব আর 
সারেও না, সারিতে চায়ও না। গুল্লি এরকম ডাগর আর 
শক্ত হইয়া বাওয়ারও দূর কারণ আর নিকট কারণ আছে। 
গর্ির ব্যামো হইলে গুল্লির এ অবস্থা বেশী ঘটে, এই জন্টে, 
গর্ষির ব্যামে গুল্লির এ অবস্থার একটা দূর কারণ। যাদের 
গণুমালার ধাত (ধাতু), তাদেরই গুল্লির এ অবস্থা বেশী ঘটে । 
এই জন্যে, গগুমালা ধাত (ধাতু ), গুল্লির এ অবস্থার একটি 
দুর'কারণ। গণুমালা ধাত (ধাতু) কাকে বলে? গণ্মালা 


শত” গণ্মালা ধাত (ধাতু) কাকে বলে। 


ধাত (ধাতু ) কি রকম? ক্ষয়কাশের ধাত (ধাতু ) আর গণ্ড- 
মালা"ধাত এক-__এখন মোটামুটি এইটী জানিয়! রাখ । যে 
ধাতে (ধাঁতুতে ) ক্ষয়কাশ, হয়, সেই ধাতকে (ধাতুকে ) 
ক্ষয়কাশের ধাঁত (ধাতু) বলিতেছি। ক্ষয়কাশকে ডাক্তারের! 
থাইসিস্‌ বলেন; সোজা! ইংরিজিতে কন্জম্শন্‌ বলে। 
ক্ষয়কাশের কথা আর ক্ষয়ক(শের, ধাতের (ধাতুর ) কথা এর 
পর ভাল করিয়া বলিব।' গাল গলা বেড়িয়৷ গুল্লি হওয়! 
গণ্মালা ধাতের ( ধাতুর) একটী চিহ্ৃ। যাদের গণ্মালার 
ধাত. (ধাতু ), তাদের গাল গলায় হাত দিয়! বেশ করিয়! 
টিপিয়া টিপিয়! দেখিলে, ছোট বড় স্থুপুরির মত গুল্লি হাতে 
মালুম হয়। গুললি গুলির ভাব সব সময় এক রকম থাকে 
না; কখনও ফোলে, কখনও তাতে ব্যথ হয়, কখনও পাকে, 
কখনও ব! তাতে ঘ হয়। এ সব কথাও এর পর ভাল 
করিয়া বলিব। তার পর বলি। অনেক দিন থেকে যার! 
অপাক অজীর্ণ রোগ ভোগ করিতেছে, তাদেরই আলটাকরার 
গুল্‌লির ও রকম অবস্থ৷ (ডাগর আর শক্ত হইয়৷ যাওয়া) 
বেশী ঘটে; এই জন্যে, অনেক দিনেত্র* অপাক অজীর্ণ রোগ 
গুলির ও রকম অবস্থার একটী দুর কারণ। গুল্লির ও 
রকম অবস্থার নিকট কারণ কেবল সেই একস্টী। সে নিকট 
কারণ আর কি? গুলির প্রদাহ। গুল্লির প্রদাহ বারে বারে 
হুইলেই না গুল.লি ডাগর আর শক্ত হইয়! যায়। এ কথ! 
এর আগেই বলিয়াছি। 
. “অনেক জায়গায় দেখা যায়, ঢোক গিলিতে গলায় ব্যাথা 
€ টন্সিলাইটি রোগ ) একবারে অনেক লোকের হয়। এক 


টন্দিলাইটিস্‌ রোগে রোগীর ভীবনের কোনও আশঙ্কা নাই। খু৯ 


বাড়ীতে অনেকের একবারে এ রোগ হইতে দেখা যাঁয়। এই 
সব দেখিয়া কেউ কেউ মনে করেন, এ রোগটি ছেণায়াচে। 
ফল কিন্তু তানয়। এ রোগের. সে দোষ নাই। তবে এ 
রোগের কারণ-হিম বাত ভোগ, বৃষ্টিতে ভেজা, ভিজে 
কাপড় চোপড়ে থাক!-_-যে রকম সাধারণ, তাতে এক সময় 
অনেকের এ রোগ হওয়া একটুও ল্লাশ্চর্ধ্য নয়। এক বাড়ীতে 
এক সময় অনেকের এ রোগ হওয়া আরও সম্ভব । কেন না, 
এ রোগের কারণ তসে রকম সাধারণ আছেই, ত৷ ছাড়া, 
এক বাড়ীতে অনেকের ধাতও ( ধাতু'ও ) এক রকম মিলিয়! 
বায়। এক বাড়ীতে অনেকের যে এক রকম ধাত (ধাতু) 
হইতে পারে, আর হইরাও থাকে, তা বেশ বুঝাই যাইতেছে । 
এক বংশ, ত।'ধাত (ধাতু ) এক রকম হবেনা? 

এ রোগে রোগীর জীবনের কোনও আশঙ্কা নাই বলি- 
লেই হয়। এ রোগে রোগী প্রায়ই মারা যায় না। তবে 
প্রদাহ খুব ভয়ানক রকম হইলে, আর প্রদাহ বেশী ছড়াইয়া 
পড়িলে, রোগী মাঁর। পড়ে । আলটাকরার গুল্লির প্রদাহ খুব 
ভয়ানক রকম হইলে যে সব লক্ষণ দেখ! দেয়, এর আগেই 
তা বলিছি। আলটাকরার গুল্লির প্রদাহ ছড়াইয়৷ গলার 
চুডিতে গেলেই আর কি, সর্বনাশ । *নিশ্বাস লইতে না 
পারিয়াই রোগী মারা পড়ে | এই:জন্কে, এ রোগে রোগীর 
নিশ্বাস প্রশ্বাসের সামান্য একটু কষ্ট হইলেও ও আশঙ্কা 
করিবে; আর খুব সাবধান হইয়! ষব বেশ করিয়া ঠাউরে 
দেখিবে। আলটাকরার গুল্লি বেশী রকম ফুলিলে নিশ্বাস, 
প্রশ্বাসের এক আধটু ব্যাঘাত হইতে পারে-__হইয়াও থাকে 

২ 


৭৪2 এরোগের গোড়ায় কুঈনাইন খাইলে আর কিছুই করিতে হয় না। 


কিন্তু এ রকম হইতে পারে আর হইয়াও থাঁকে বলিয়া কখনও 
নিচ্চিন্ত গাকিবে না। খুব সাবধান হইয়া পরীক্ষা করিয়! 
দেখিতে কখনও ভুলিবে না । গলার চুির প্রাদাহ (ল্যারি- 
ঞ্লাউটিস্‌) কি ভয়ানক বাপার, লারিপ্তাইটিস্‌ রোগের কথা 
বলিবার সময় তা বলিন। 

এখন আালটাকরার গুল্লির প্রদাহের (টনসি-লাইটিস- 
রোগের) চিকিৎসার কথা বলি ] 

চিকিতসা--ঢোক গিলিতে গলায় বাথা হইলেই আমি 
রোগীকে পাঁচ গ্রেন কুইনাইন খাঁওয়াইয়া৷ দিই। নিজেরও 
বেলায় আমি ঠিক এই রকম ব্যবস্থা করিয়া থাকি। সব 
দিকেই স্তুবিধা বলিয়। কুইনাইনের বড়িই ব্যবস্থা করি। 
এক্ষ্রা্ট জেনশনেরই সঙ্গে কুইনাউনের বড়ি তয়ের করা সব 
চেয়ে ভাল। এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি। এ 
রোগের গোড়ায় কুইনাইন খাইলে আর কিছুই করিতে হয় 
না_আার কোনও রকম চিকিতসার দরকারই হয় না| ছেলেরা 
পর্যাস্ত কুইনানের এ গুণটি ভুলিতে চায় না। ভুলিতে 
চায় না কেন, তা বলি-_-এখানে তান, একটা গল্পও বলি। 
বছর তিনেক হইল, এক দ্রিন সন্ধ্যা বেলা বসিয়া আছি, 
আমার একটি মেয়ে (এখন তার বয়স এগার বছর ) 
আসিয়া বলিল, “বাবা আমার গলায় ব্যথা হইয়াছে__ঢোক 
গিলিতে গলার ব্যথ! লাগে । আমি কিন্কু গলার ভিতর অস্থুদ 
লাগাইতে পারিব নাঁ_বড়ি খাব।” আমার উত্তরের অপেক্ষা 
না করিয়া সে আপনি আপনার চিকিুসার ব্যবস্থা করিল। 
“ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথ হইলে এর আগে কাষ্টকির জল 


একটা রোগীর পরিচয় । শট১ 


(ক্রিক লোশন ) তার আলটাকরায় ছু একবার লাগান 
হইছিল। সে কষ্ট তার বেশ মনে ছিল। শুদু বড়ি খাইলৈই 
গলার ব্যথ| সারিয়! যায়--গলার ভিতর অস্থদ লাগাইতে হয় 
ন1; ছুই এক বার কুইনাইনের বড়ি খাওয়াইয়া তাকে তাও 
জানাইয়! দেওয়া হইছিল। এই জন্যে, এ বারে সে আপনিই 
বড়ি খাওয়ার ব্যবস্থা করিল।* “োকু গিলিতে গলায় ব্যথ! 
হইলে, ছেলেদের জন্যে এখন আর আমাকে কোনও ব্যবস্থা 
করিতে হয় না। তারা আপনারাই কুইনাইনের বড়ি চাহিয়! 
খায়। বছর দুই হইল, এক দ্দিন সকাল বেলা একটা ভন্ত্র 
লোকের সঙ্গে দেখ! করিতে গিইছিলাম। কথায় কথায় তিনি 
বলিলেন, আজ আমার গলায় ব্যথ| হইয়াছে_-ডঢেক গিলিতে 
ব্যথা করিতেছে । এখন ত আফিসে যাই ; তার পর দেখি, 
অস্থখ যদ্দি বাড়ে, তখন তার একট! উপায় করা যাবে। তার 
এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, অন্তুখ বাঁড়ে কি না, দেখিবার 
জন্যে আপনাকে অপেক্ষা করিতে হইবে না-_-অপেক্ষা কর! 
উচিতও ন1। আপনি এখনই ৫ গ্রেন কুইনাইন্‌ খান, আর 
আজ, কাল, পরশ্ব, তিন দিন স্নান করিবেন না; একটু 
গরমে থাকিবেন- আপনাকে আর কিছুই করিতে হইবে না। 
পাঁচ সাত দ্রিন পরে ফের দেখা হইলে বলিলেন, কুইনাইন 
খাইয়। সত্য সত্যই আমাকে আর কিছুই করিতে হয় নাই। 
কুইনাইন্‌ খাইলে গলার ব্যথা সারে, এত আমি কখনও 
শুনি নাই । আমি জানিতাম, গলায় কাষ্টকির জল ( কণ্টিক্‌ 
লোশন্‌্) লাগান ছাড়া, সোর্-থোটের অস্ুদ আপনার্দের 
আর নাই। তবে হোমিওপ্যাথির দু একট৷ অস্থদে গলার 


প্ঃ২ ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা হইলে কি নিয়মে থাকিতে হয়। 


ব্যথায় খুব চটক দেখায়। এখন দেখিতেছি, কুইনাইনের 
কাজ্ছে কেউ না। যাই হোক, এ রোগের একটা খুব ভাল 
অন্দই জানা থাকিল ৩২৪র পাতে-_২০র ছ্াত্রে “ছেলে ছুটার 
মাতামহ” বলিয়া ধার উল্লেখ করিছি, এখানেও তারই কথ। 
বলিলাম । ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথ৷ হইলে কি রকম নিয়মে 
থাকিতে হয়-_অন্থ্দ বিন্ন্দই ঝু তার কি করিতে হয়, এখন 
তাই বলি। আনেক জাঁয়গায় কুইনাইন এক বার খাইলেই 
কাজ হয়--মার খাইতে হয় না, খাইবার দরকাঁরও হয় 
না। আবার কোন কোন জায়গায়, কুইনাইন ছু তিন 
বারও খাইতে হয়। ফল কথা, ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা 
বেশ সারিয়! না গেলে কুইনাইন খাওয়া বন্ধ করা উচিত নয়। 
কুইনাইনের বড়ি ভাল ; খাইতে কোঁন কষ্টই নাই৷ কুই- 
নাইনের বড়ি দু বেল! দুটো খাওয়। ভাল । গলার ব্যথা দিনের 
বেলায় একটু কম থাকে, সন্ধ্যার আগে বাড়ে-_রাত্রে বড় কষ্ট 
দেয় _এ অস্বস্তির গতিকই এই |, এই জন্যে, সকালে আর 
বৈকালে ছু বেলা ছুটে! বড়ি খাইলে অসুখ সগ্ভই সারিয়! 
ঘায়। আজ সকালে উঠিয়া ঢোক" 'গিলিতে গলায় ব্যথা 
জানিতে পারিলে ; জানিতে পারিয়াই পাঁচ গ্রেন কুইনাইন 
খাইলে; স্নান বন্ধ করিলে ; কাপড় চোপড় গায়ে দিয়! সারা 
দিন খুব গরমে থাঁকিলে ; বৈকালে ফের পাঁচ গ্লেন কুইনাইন 
খাইলে ; রাত্রে আহার না করিয়া একটু গরম ছুধ চুমুক দিয়! 
খাইয়া শুইয়া থাকিলে । পর দ্দিন সকালে উঠিয়৷ গলায় ব্যথা 
কমা বুঝিতে পারিলে না। ঢোক গিলিয়া দেখিলে, ব্যথা 
প্রায় তেমনিই আছে। এখন কি করিবে? কাল যে রকম 


গরম ছুধের কুলি ঢোক শগিলিতে গলায় ব্যথার বড় অন্ুুদ। শ্বঃ৩ 


নিয়মে ছিলে, আজও কি ঠিক সেই রকম নিয়মে থাকিবে, 
না আর কিছু নুতন রকম তদ্বির করিবে ? নূতন" রকম 
তদ্বির আর কি? কাল সকালে পাঁচ গ্রেন কুইনাইন 
খাইয়াছিলে, আজও সকালে পাঁচ গ্লেন কুইনাইন খাইবে। 
কাল স্নান কর নাই, আজও ম্নান করিবে না। কাপড় 
চোপড় গায়ে দিয়া কাল যে, রক্ম গরমে ছিলে, আজও সেই 
রকম গরমে থাকিবে । কাল দিনমানে আহার করিছিলে, 
আজ দিনমানে আহার করিবে না, একটু গরম ছুধ চুমুক দিয়া 
খাবে। আর গরম দুধ আর গরম জল সমান ভাগে মিশাইয়া, 
সারা দিনই তার কুলি করিবে । সচরাচর যে রকম করিয়া 
কুলি করিতে হয়, এখানে সে রকম করিয়া কুলি করিলে হবে 
না। এখানে কুলি একটু আলাদা রকম করিয়া কর! চাই । 
গরম জল-মিশনে! গরম ছুধ মুখে লইয়া মুখ খুব উচু করিয়া, 
সেই দুধ জিবের গোড়ার দিকে, আলটাকরার ব্যথার জায়গায় 
লইয়৷ আসিবে । তার পরু কাশ বা শ্রেক্স। তুলিবার সময় 
গলার ভিতর যে রকম শব্ধ করিতে হয়, ইচ্ছা করিয়া খুব 
সহজে--খুব আস্তে 'সৈই রকম শব্দ নিয়ত করিতে থাকিবে ; 
তা হইলে সেই ছুধ যেন গড়গড় করিয়া ফুটিবার মত হইয়া! 
সব আলটাকরায় লাগিতে থাকিবে। এ রকম করিয়৷ কুলি 
করাকে “গলায় কুলি করা” বলিতে পার। আর সচরাচর 
যে রকম করিয়৷ কুলি করে, তাকে “গালে কুলি করা” বলিতে 
পার। গালের ভিতরকার দুধ জুড়াইয়া গেলে, সে ছুধ 
ফেলিয়। দিয়া. আর খানিক গরম দুধ মুখের মধ্যে লইবে, আর, 
সেই রকম করিয়া গলায় কুলি করিবে। নিয়ত এই"রকম' 


৭৪, ফুটন্ত গরম জলের ভাবও আলটকর/র ব্যথার বড় অন্তদ। 


করিতে থাকিবে-_সারাদিনই এই রকম বরিবে, এই রকম: 
করিয়া ক্লুলি করিতে বিরক্ত হইবে না-বিরক্তু হইলে চলিবে 
না। গরম দুধের কুলি ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথার বড় 
অন্্দ। আজ আহার কর নাই, বৈকালে ' আর খানিক গরম 
ছুধ চুমুক দিয়া খাবে। কাল সন্ধ্যার আগে পাঁচ গ্রেন কুই- 
নাইন খাইয়াছিলে, আজও সন্ধ্যার আগে পাচ গ্রেন কুইনাইন 
খাবে। কাল রাত্রে শুছু একটু গরম দুধ চুমুক দিয়! খাইয়া 
গুইয়াছিলে, আজও রাত্রে শুছু একটু গরম দুধ চুমুক দিয়া 
খাইয়া শোবে। শুইবার আগে গরম ছুধের কুলি অনেক বার. 
করিবে । এই রকম নিয়মে থাকিলে, আর এই রকম তদ্বির 
করিলে ৯১০০র মধ্যে ৯৯ জায়গায় ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা 
সারিয়া সাঁয়। " এখানে সোজা-স্থঁজি রকম অস্বস্তিরই কথ! 
বলিতেছি। ছু দিনেই মস্তথুখ সারিয়। গেল বলিয়া, দিন কত 
খুব সাবধানে থাকিতে কখনও ভুলিবে না । বিশেষ এ অস্বস্তি 

. একবার হইলে ছুতোয় নাতায় ফের, হয়-_এ কথাটা যেন মনে 
থাকে । এ অস্বস্তির দূর কারণ আর নিকট কারণের কথা 
বলিবার সময় যা যা বলিছি, তা যদি মনে" করিয়া রাখ, তবে 
কি রকম সাবধানে চলিতে হবে, কারে! কাছে তা তোমাকে. 
শুধাইতে হবে না। , 

॥  স্থু'কোয় নল লাগাইয়া যেমন করিয়া তামাক খায়, ফুটন্ত. 
গরম জলের ভাব সেই রকম করিয়। টানিয়া আলটাকরার. 
ব্যথার জায়গায় তার সেক লাগ।ইলে যেমন আরাম বোধ হয়,. 
তেমনি উপকার হয়। এ রকম করিয়া গরম জলের ভাবের: 
সেক লগাইলে তখনই তখনই উপকার হয়। গলার ব্যথার 


গরম ছুদের চেয়ে ফুটন্ত গরমন্জলের ভাবে বেশী উপকার হয়। ৭৪৫ 
জন্যে আগে যে ভারি কষ্টে ঢোক গ্সিলিতেছিল, ফুটন্ত গরম 
জলের ভাব এ রকম করিয়া চারি পাঁচবার টানিলে, প্লে ঢের" 
সহজে ঢোক গিলিতে পারে । গরম জলের ভাবের এমনি 
গুণ! এতে ব্যথা এত নরম পড়ে এ রকম করিয়। গরম 
জলের ভাবের সেক লাগাইবার সময় তোমার বোধ হবে, 
গলার ব্যথা যেন সারির! গিয়াছে । সেক বন্ধ করিলে 
খানিক পরে যে ব্যথা, সেই ধ্যথাই জানিতে পারা যায়। 
তাতেই বলি, অনেকক্ষণ ধরিয়া সেক লাগাইলে, আর বারে 
বারে সেক লাগাইলে গলার ব্যথ সদ্যই নরমঞ্ঈ পড়ে__ 
আর ছু দিনেই সারিয়া যায়। গরম দুধের কুলির 
চেয়েও এতে বেশী উপকার হয়। এই জন্তে গরম ছুধের 
কুলিতে তেমন উপকাঁর না হইলে, এ রকম করিয়া ফুটন্ত 
গরম জলের ভাবের সেক লাঁগাইবে। ফুটন্ত গরম জলের 
ভাবের সেকে যদি বেশী উপকার হয়, তবে আগে গরম দুধের 
কুলি করিয়৷ দেখিবার দরকার কি? ফুটন্তগরম জলের 
ভাবের সেক ত আগেই দিলে হয়। তা না হয় এমন নয়। 
তবে সহজ উপায়টটি, আগে করিয়া দেখিতে হয়। গরম 
দুধের কুলি করিবার জন্যে কোন রকম * উদ্ভোগ আয়োজনের 
দরকার নাই। ফুটন্ত গরম জলের ভাবের সেক লাগাইবার 
জন্যে উদ্ভোগ আয়োজন এক আধটু চাই। কেটুলিতে করিয়া 
জল ফুটাও। তার পর ফুটন্ত গরম জলের সেই কেটলির 
নলের মুখে ষে সে একটা নল জুত বরাত করিয়! লাগাও । 
তার পর, দেই নলের মুখ দিয়া ফুটন্ত গরম জলের ভাব 
এমনি জুত বরাত করিয়৷ টান যে, সেই ভাব যেন.আল-' 


৭9৬... ফুটন্ত গরম জলের ভাব কেমন করিয়া লইতে হয়। 


টাকরার ব্যথার জায়গায় ঠিক লাগে। কেট্ুলিটা গন্গনে 
আগুনের উপর বসান থাকিলে, গরম জলের ভাবের সেক 
অনেক ক্ষণ ধরিয়া লাগাইতে. পার যাঁয়। কেটুলির নলের 
মুখে যে সে একটা নল যে জুত বরাত করিয়! লাগাইতে বলি- 
লাম__কিসের নল লাগাইবে ? পেঁপের নল লাগাইতে পার -- 
তলা বাসের নল লাগাইতে পার-হরেক রকম পাতার নল 
তয়ের করিয়৷ লাগাইতে পার__মোটা কাগজেরও নল তয়ের 
করিয়া লাগুইতে পার। পাড়ারয়ে ভ্ঁকোয় ধারা বড় বড় 
নল লাগাইয়। তামাক খাইতে ভাল বাসেন ; কোন্‌ পাতার ভাল 
নল হয়, তার! তা বেশই জানেন। কেট্লির অভাবে হাঁড়িতে 
করিয়। জল গরম করিবে । জল সিদ্ধ করিবার সময়, হাঁড়ির 
মুখ শর! দিয়! ঢাকিয়! দিবে । হাঁড়ির মুখ ঢাকা থাকিলে, ভাব 
বাহির হইয়। যাইতে পারে না; জল খুব শীত্র গরম হয়। জল 
গরম করিরার আগে শরার এক পাশে একটা ছশদা করিয়৷ 
লইবে। ছীঁদাটী এমন ভাবে করিবে যে, তাতে যেন জুত 
বরাত করিয়া নল লাগাইতে পার! যায়। তার পর, ছাদাটাতে 
হ্যাকড়ার বুজলে! দিয় শর! খানি উপুড় “করিয়া! হাড়ির মুখে 
দিবে। জল ফুটিয়৷ উঠিলে, হাড়ি নামাইয়! একটা উচু জায়গায় 
জুত বরাত করিয়া বসাইবে। তার পর, স্তাকড়ার বুজলো৷ 
'খুলিয়৷ শরার ছাদায় নল লাগাইয়া, গরম জলের তাব এ রকম: 
করিয়া টানিবে। 

মুখের মধ্যে খয়ের রাখা আর সেই খয়েরের ঢোক গেলা 

এ অস্বস্তির আর একটা ভাল অন্দ । আর আর রকম খয়েরের 

চেয়ে পাপড়ি খয়েরই রাখা ভাল । খয়ের মুখের মধ্যে সর্বদাই“ 


খয়েরের ঢোক গেল! এ অস্বস্তির বড় অনু । 9৭ 


রাখ! চাই। মুখের লালে খয়ের গুলিবে ; আর তুমি তার ঢোক 
গিলিবে। খয়ের ফুরাইয়া৷ গেলে মুখের মধ্যে আবারুখয়ের 
লইবে। রাত্রে যখন শোবে, একটু খয়ের মুখে করিয়। শোবে । 
ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা! সোজাস্থজি রকমের হইলে,গুদু এই 
মুিযোগেই সারিয়! যায়__আর কিছু অস্ত বিশ্ুদ করিতে হয়: 
না। ঠুকে। ঠাঁকা অন্্দকে ভাল কথায় মুষ্টিযোগ বলে। 

নিয়ত বরফ চূষিয়৷ খাওয়া এ অস্বস্তির আর একটা খুব 
ভাল মুষ্তিযোগ। জাতি দিয় বরফ টুক্রে। টুক ডু করিয়া 
কাটিয়। একটা পাত্রে করিয়া! রাখ । তার পর, বরফের সেই 
টুক্রে! এক এক খানি করিয়া মুখে দেও আর নিয়ত চুষিতে 
থাক। বরফের টুকরো! ফুরাইয়। গেলে জাতি দিয়া আবার সেই 
রকম করিয়া কাটিয়। লইবে। ফল কথা, বরফ চোষ যেন 
কামাই ন| যায়। ঢোঁক গিলিতে গলার ব্যথা বেশ সারিয়া ন| 
গেলে আর বরফ চোষ! বন্ধ করিবে না। বরফের টুকরো! এ 
রকম করিয়। চুষিয়!, বরফগন্া! ঠাণ্ড। জল টুকু গিলিবার সময় কি. 
আরামই বোধ হয়--কি স্বস্তিই বোধ হয়! এ অস্বস্তিতে 
ধিনি বরফের টুক্‌রো' টুধিয়। খাইয়। দেখিয়াছেন, সে আরামের 
কথা- _সে স্বস্তির কথ! কেবল তিনিই বলিতে পারেন। বরফ- 
গলা ঠাণ্ড| জল টুকু গিলিবার সময় বোধ হয়, গলার ব্যথ শুলো 
যন্ত্রণ। সব যেন ধুয়ে নামাইয়! দিল। ঢোক গিলিতে গলায় * 
ব্যথার যেমন অস্তর্দ বরফ চোঁযা, তেমন অন্ুদ মার নাই বলিলেও : 
হয়। এ অন্বস্তিতে গলার ভিতর শ্লেক্স! জমে বলিয়াই, রোগীকে 
অতকষ্ট করিয়া নিয়ত গলা-খাঁক| দিতে হয়, আর ঢোক গিলিতে 
হয়। এ রকম করিয়া নিয়ত বরফ চুষিয়া খাইলে গলার, ভিতর 


৭৪৮ এ অস্বস্তির যেমন অঙ্গ বরফ চোষা, তেমন আর নাই। 


শ্লেক্সা আর জমিতে পায় না শ্লেম্। জমা ধারণ হয়। তবেই 
দেখ, বরফ চুষিয়া খাওয়ার কত উপকার ! গলার ব্যথা খুব বেশী 
রকম হইলেও এ মুষ্টিযোগে 'বিশেষ উপকার হয়। মুগ্টিষোগ 
বলিলে কি বুঝায়, এর আগেই তা! বলিছি। 
পাড়াগায়ে বরফ পাওয়া যায় না । কাজেই বরফের এমন 

গুণ আছে জানিয়াও পাড়াগয়ের ভাক্তারেরা কিছুই করিতে 
পারেন না। কি বলিব যে বরফ এখানে পাওয়। যায় না! 
নৈলে, স্কমার গলার ব্যথ! সগ্ই ভাল করিয়া দিতে পারিতাম। 
এ অস্বস্তির চিকিৎসায় রোগীর কাছে তীদের কেবল এই রকম 
করিয়া আক্ষেপ করিতে হয়। তবে, আজকাল কলের বরফ. 
খুব শস্ত! হইয়াছে । বরফ অনেক জায়গায় পাওয়াও যায়। 
আগে মাকিন দেশ থেকে জাহাজে করিয়! বরফ কলিকাতায়' 
আসিত। কাজেই, কলিকাত৷ ছাড়া আর কোনও জায়গায় বরফ 
পাওয়া যাইত না । এখন বরফ কলে তয়ের হইতেছে । পাড়া- 
গীয়েও অনেক বড় মানুবে বরফ' তয়েরি করার কল লইয়৷! 
গিয়াছেন। এ ছাড়া, রেলের গাড়ির প্রসাদে কলিকাতার সঙ্গে 
আজ কাল অনেক জায়গায় খুব নিকট মন্বন্ধ হইয়! দাড়াইয়াছে। 
এই জন্কে, পাড়ার্গায়ে পয়সা-ওয়ালা লোকে মনে করিলে 
ডাক্তার মহাশয়দের ও রকম আক্ষেপ সহজেই ঘুচাইয়। দিতে 
পারেন । বরফের শেষ কথা_-বরফ নৈলে যে এ অস্বস্তির 
চিকিৎসা হয় না, তা যেন কেউ মনে করেন না; তবে বরফ 
মিলাইতে পারিলে রোগীর বড়ই স্থবিধা হয়। 

"কাষটকি এ রোগের আর একটা খুব ভাল অস্তুদ। তুলি 
করিয়! কাষ্টকির জল আলটাকরারগুল্লিতে আর তার চারি পাশে 


কাষ্টক্ি এ রোগের জার একটি খুব ভাল অন্নদ। ৪৯ 


লাগাইয়া দিলে, মনেক জায়গায় ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা সদ্য 
ভাল হয়। অনেক জায়গায় কাষ্টকির জল একবারের বেশী 
লাগাইতে হয় না। ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা একটু বেশী 
রকম হইলে, কাস্টকির জলও বেশী বার লাগাইতে হয় । ফল 
কথা,গলার বাথা নির্দোষ সাঁরিয়া না গেলে কাষ্টকির জল লাগান 
বন্ধ করা হবে না। এর াগেই বলিছি, এ অস্বস্তি দিনের 
বেলায় একটু কম থাকে-_.সন্ধ্যার "্গাঁগে বাড়ে__রাত্রে বড়ই 
কষ্ট দেয়। এই জন্যে, গলার বাথা একটু বেশী রকম হইলে, 
কাকির জল সকালে বিকালে, ছু বার লাগাইবে। তুলি 
করিয়া কাষ্টকির জল আলটাকরায় লাগাইবার সময রোগী: বড় 
কষ্ট হয়। কাম্টকির জল লাগন হইয়! গেলেও অনেক ক্ষণ 
পর্যান্ত কষ্ট থাকে । কউ আর কিছুই নয়; মুখের ভিতর, 
আল টাকরায়, গলায়, কেমন এক রকম কলঙ্ক কলঙ্কা স্বাদ 
পাওয়া যায়, মার লাল কাটিতে থাকে-_ শ্রেক্সা উঠিতে থাকে । 
এ ছাড়া, আলটাকরায় কাকির জল লাগাইবাঁর জন্যে, যে 
উদ্যোগ আয়োজন করিতে হয়, তাতেই রোগীর মন্দ কষ্ট হয় 
না। চামচের গোড়' "দিয়াই হোক, স্প্যাচুল৷ দিয়াই হোক, 
আর চেয়াড়ি দিয়াই হক, জিবের গোড়া পর্য্স্ত বেশ করিয়া 
চাপিয়। ধরিয়া তবে কাষ্টকির জল লাগাইতে হয়। জিবের 
গোড়া পর্য্যন্ত এ রকম করিয়া চাপিয়া ধরিবার সময় রোগীর 
ওআক আসে-_আল্টাঁকরায় তুলি করিয়া কাষ্টকির জল 
লাঁগাইবার সময় তার আরও ওমাক উঠে। এই রকম করিয়া 
ওআক আসে আর ওআক উঠে বলিয়াই, রোগীর আলট্রাক- 
রার সব জায়গায় কাষ্টকির জল বেশ করিয়া লাগাইবার বড়ই 


মর *  কাষ্টকির জল একবার লাগাইলেও উপকার হয়। 


স্থবিধ। হয় ; আলটাকরার ভিতরকাঁর সব বেশ করিয়া দেখি- 
বারও খুব স্থবিধা হয়। এই রকম কষ্ট হয় বলিয়া রোগীরা 
আলটাকরায় কাকির জল 'লাগাইতে সহজে স্বীকার হয় না। 
কষ্টই হোক, আর যাই হোক, তুলি করিয়া কাঃ্টকির জল 
আল্টাকরাঁর গুলিতে আর তার চারি পাশে লাগান, এ 
অস্বস্তির যেমন তেমন অন্দু নয়-'-একটা খুব ভাল অস্থুধ ; এ 
কথাটা যেন মনে থাকে । কাষটকির জলের এমনি গুণ যে, 
আল্টাকঝ্র গুলিতে একবার ভাল রকম করিয়া লাগাইতে 
পারিলে, ঢোক গিলিতে গলায় বাথা নরম পড়িতে চায়ই। 
কাফ্টকির জল লাগাইলে আলটাঁকরা'র সব জায়গ। যেন কিয়া 
ধরে। সেই কযিয়৷ ধরাতেই কাজ হয়। সেখানে আর 
তেমন রক্ত জমিয়। থাকিতে পারে না-শ্রেম্সাও আর তেমন 
জমিতে পারে না।' কাজেই, আলটাঁকরার গুল্লির ব্যথা আর 
ফুলো কমিয়া যায়। শ্রেক্সা আর তেমন জমিতে পারে ন! 
বলিয়া, রোগীকে অত কষ্ট করিয়া' নিয়ত গলা খাঁকাও দিতে 
হয় না-নিয়ত ঢোঁক গিলিতেও হয় না।, তবেই দেখ, কাষ্ট- 
কির জল একবার লাগাইলেও কত উপকার হয় ! যে রোগের 
যে অস্তুদই হোক, অস্থ্দর যতই ভাল হোক, রোগের গোড়ায়__ 
রোগ শঞ্ত হইয়া ঈ্রাড়াইবার আগে, সে অশ্্রদ ব্যবহার না 
করিলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায় না-_শীত্র ফল পাইবার কথাও 
নয়। অন্য. অন্ত অন্তুদের বেলায় এ কথাটা! যেমন খাটে, কাষ্ট- 
কির জলের বেলায় তার চেয়ে হাজার গুণ খাটে-_হাজার 
গুণেরও বেশী খাটে । কেন, তা বলি। ৯০৪--৯০৫র পাতে 
বলিছি, আলটাকরার গুল্লির ( টনসিলের ) প্রদাহ বদি খুব 


এ রোগ খুব বেড়ে গেলে কাষ্টকি লাগানই মস্কিল। খ১ 


বেশী রকম্‌ হয়, আর সেই প্রদাহ ছড়াইয়! জিবের গোড়া 
পর্যন্ত যায়, তবে রোগী বেশ হা করিতে পারে না। কাজেই, 
তার আলটাঁকরার ভিতরকার অবস্থা দেখ! মস্কিল হইয়া পড়ে । 
এ রূকম ঘটিলে, আলটাকরায় কাকির জল লাগাইবার কথ! 
ত ছাঁড়িয়াই দিতে হয়। রোগী হা করিতে না পারিলে, তার 
আলটাকরার ভিতরকার অবহ্থাই,ব| কেমন করিয়! দেখিবে ? 
তুলি করিয়৷ কাঁঙ্কির জলই বা! কেমন করিয়া লাগাইবে ? 
তাতেই বলিতেছি, এ রোগ শক্ত হইয়। ্ীড়াইবার আগে কা- 
কির জল ন| লাগাইলে শীগ্র ফল ত পাওয়া! যায়ই না__আল- 
টাকরার কাষ্টকির জল লাগানই মা্কল হইয়া পড়ে। কাষ- 
কির জলকে ডাক্তরের! কগ্রিক্ক লোশন বলেন। প্রেক্কপ্শনে 
কাক লেখেশ ন|__নাইটেই অন. সিলবর্‌ লেখেন । ব্রাঞ্ডির 
ডাক্তরি কথা বেমন বাইনম্‌ গ্য/লিসাই, কাষ্টকির ডাক্তরি 
কথা তেমনি নাইটেইে অব. গিলপর্। কাকির জল যেমন 
করিয়! তয়ের করে নীচে অ লিখিয়া দিলাম । 

নাইটেটু অব, সিল.বর (কাকি) ১.১... ৩০ গ্রেন্‌ 

ডিষ্ন্ড ওদগাটর ( চৌগান জল) ৮: ৪ ভুমি 

নীল কি সবুজ কাগজে মোড়া একটা শিশিতে ৪ ডাম 
ডিষ্িল্ড ওয়াটর ( চোয়ান-জল ) ঢালিয়! দেও, তারপর ৩০ 
গ্রেন (আধ ভাঁম) কাষ্টকি ওজন করিয়া শিশির জলে 
ফেল। কাক আ'টিয়া শিশিটে বাঁর কতক নাড়িলেই কাষ্টকি 


গুলিয়! যায়। কাষটকি ঘে সে জলে গোলে না, ডিগ্িলড 


ওয়াটর ( চোয়ান-জল ) বৃষ্টির জল, আর গোলাপ-জল ছাড়! 
আর কোনও জলে কাষ্টকি গোলে না। মার কোনও জলে. 
১৬০ 


চে 


৭৫২ যে সে জলে কাষ্টরক গোলে না-_আলোতে কাকি খার/প হয়। 


কাকি ফেলিয়া দিবা মাত্রই সব জল একবারে শাদা হইয়া 
যায়।' কাষ্টকির জল ( কণ্টিক লোশন ) তয়ের করিবার সময়, 
কি ব্যবস্থা করিবার সময়, এ কথাঁটা যেন মনে থাকে । এ 
ছাড়া, আলো! লাগিলে কাষ্টকির জল খারাপ হইয়া যাঁয়। এই 
জন্যে, নীল কি সবুজ কাগজ দিয়া শিশি বেশ করিয়া মুডিয়া, 
তবে তাতে এ রকম করিয়! কাষ্টকির জল তয়ের করিবে । 
আলোতে কাষ্টকিও ভাল থ!কে না । এইজগ্যে কাল কাগজে 
কাঞষ্টকির বাতি মোড়া থাকে । কাকির জল তয়ের করিবার 
সময়, কি ব্যবস্থা করিবার সময়, এ কথাটা ও যেন মনে থাকে । 
ডিগ্রিল্ড ওয়াটর (চোয়ান*জল ) ডিস্পেন্মরিতে কিনিতে পাওয়া 
যাঁয়। এ জলের দাম বেশী নয়-_-চারি গণ্চা পয়সায় এক 
বোতল জল পাওয়! যায়। আলটাকরায় কাকির জল 
লাগাইবার জন্যে ফি বারে নুতন তুলি ব্যবহার করিবে। যে 
তুলি একবার ব্যবহার করিয়াছ, কাকির জলে সে তুলি 
ডুঝাইলে কাষ্টকির জলটি তখনই, খারাপ হইয়! যায়_-শাদ। 
হইরা যার; সে জলে আর তেমন গুণ করেনা। এছাড়া, 
একবার যে তুলি ব্যবহার করা হইয়াছে, সে তুলি নোংর| হইয়া! 
যাওয়ার ত কথাই নাই। 

এ অস্বস্তির আর, একটা অন্থুদ আছে । সে অন্ুদটী খুব 
ভাল । সে অহুদটার কথা এখনও বলি নাই। জ্বর না থাকিলে 
রোগীকে সে অন্ধ দেয় না-_সে অন্থদ দেওয়া ব্যবস্থা নয়। 

সে অন্ুদ আর কি? য্যাকোনাইট ॥ কাঠ-বিষকে ইংরিজিতে 
ফ্যাকোনাইট বলে । ১২৩র পাতে একথা বলিচি। জ্রন! 
থাকিলে রোগীকে যখন এ অসথদ দেওয়! নিষেধ, তখন এ 


য্যাকোন|ইট্‌ এ রোগের ভাল অস্থ্দ--দ্ুর না থাকিলে দেয় ন| ; ৩৫৩ 


অস্ুদ ব্যবছার করিবার আগে তাপমান যন্ত্রের (থন্্মমিটরের ) 
যে ভারি দরকার, তা বুঝাই যাইতেছে । রোগীর বগলে 'তাপ- 
মান যন্ত্র দিয়া জুর ঠিক করিয়া তবে ব্যাকোনাইট দিবে। ছু 
গন্ন ( এক ছটাক ) ঠাণ্ডা জলে ৮ ফোটা টিংচর য্যাকোনাইট 
দিয়া, চা চামচের এক চামচ (ছোট ঝিনুকের এক বানুক__ 
এক ড্াাম) করিয়া সেইজল' ১৫, মিনিট অন্তর উপরো উপরি 
৮ বার খাওয়াইবে ; তারপর ঘণ্টায় ঘণ্টায় দিবে । অন্থ্দর 
ফুরাইয়৷ গেলে, আবার এ রকম করিয়া তয়ের করিয়া লইবে। 
রোগীকে যদি ভারি কাবু দেখ, আর তার নাড়ী খুব দুর্বল বোধ 
হয়, তবে টিংচর ফ্যাকোনাইট আরও কম মাত্রায় দিবে। এক 
এক মাত্রায় এক ফোটার ৬ ভাগের এক ভাগের বেশী দিবে 
না। যদ্দি বল, এক ফোটাকে আঁবাঁর কেমন করিয়! ৬ ভাগ 
করিব ? ছুষুন্স (১৬ডাম)জলে ৮ ফোট| মিশাঈয়া এক 
ডাঁম কৰিয়। সেই জল এক একবারে খাইতে দিয়া, এক 
ফোটাকে যখন দু ভাগ কৰিতে পারিয়াছ, তখন এক ফোটাকে ' 
৬ ভাগ করা আর শত্তটা কি? তিন ওন্ন (২৪ ডাম) জলে 
৪ ফোট। নিশাইয়া, এক ডাম করিয়া সেই জল এক এববারে 
থাইতে দিলে, ফি বারে এক ফোটার ৬ ভাগের এক ভাগ 
খাওয়ান হয়। টিংচর য়্যাকোনাইট এই, নিয়মে খাওয়।ইলে, 
রোগীর তেমন শুকনে। খশ-খশে গরম গা ঘামে বেশ ভিজে- 
ভিজে আর নরম হয়। তারপর ঘাম এত হয় যে, গা দিয়া 
গড়াইয়া পড়িতে থাকে । ঘাঁম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নাড়ীর 
বেগ কমিয়। যার, আর ছু এক দিনের মধ্যেই নাড়ী ও গ্রায়ের 
তাত সহজ হয়। | 


থঃ5 য্যাকোনাইট্‌ থাওয়ানর কল। 


ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথার সৃত্রপাতেই যদি টিংচর: 
য্যাকোনাইট এ রকম নিয়ম করিয়া খাওয়াইতে পার, তবে 
রোগীকে ভাল করিতে তোমার ছু দিনও লাগে না--অনেক 
জায়গায় সাই ভাল করিতে পার। জ্বর ন। থাকিলে য্যাকো- 
নাইট দেয় না__-দিলে কৌনও ফল হয় না_-এ কথাট। যেন 
মনে থাকে । টিংচর ফ্যাকোনাইট খাইয়া এদিকে রোগীর 
গায়ের তাত আর নাঁড়ী যেমন .সহজ হইয়া! আসে, ও দিকে 
তার আপ্টাকরার গুল্লির ( টন্সিলের ) অবস্থাও তেমনি 
ফিরিয়া! যায়। আল্টাকরার গুল্লি আর তেমন ভাগর, রাঙা, 
চকচকে, আর শুকনো থাকে না; গুল্লির ফুলে! আর রাঙা 
প্রায় থাকে না; গুলি ছুটী বেশ ভিজে ভিজে হয়; যে গুল্লি 
একবারে চকচকে শুকনে। ছিল, দেই গুলি শ্লেক্ষায় ডাকিয়া 
যায়_-কখন পুযেও ঢাকিয়। যায়। শ্লেক্সাকে ডাক্তরেরা, 
মিয়ুকস্‌ বলেন__এ বথ। এর আগে অনেকণার বলিছি। গুল্লি 
দুটা, শ্লেস্মায় কি পুষে টাকিয়া গিয়াছে দেখিয়াই যদ্দি তাতে 
কাষঁকির জল এ রকম করিয়া লাগাইয়। দেও, তবে ঝামোর 
কনর এক আধটু যা থাকে, তা শিটির। যায়। এখানে 
ব্যামো আর কি, প্রদাহ। টিংচর র্যাকৌনাইট খাইয়া গুলির 
ফুলে! রাড, ব্যথা, ষ! কিছু অবশিহট থাকে, তাকেই এখানে 
ব্য/মোর কন্ুর বলতেছি ; এখানে আমার একটা রোগীর কথা 
বলি। 

বছর পীঁচ ছয় হইল, একটী রোগী দেখিতে গিইছিলাঁম। 
রোগী নয় রোগিণী_মেয়ে মানুষ। রোগিনীর বয়স ত্রিশ 
বছরের বেশী নয়! সদ লাগিয়। ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা 


একটা*রোগিণীর পরিচয়। ৭৫৫ 


€ দোর-থে]ট--টনসিলাইটিন) হয়। এর আগেই বলিছি, 
“ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা” রোগটি এমনি সাধারণ যৈ, এর 
জন্যে কোনও অন্দর বিশ্ুদ করা বা কোনও' তদ্বির করা, 
লোকে দরকারই মনে করে না। এই জন্যে, এ রোগ একটু 
শক্ত হইয়! ন৷ দড়াইলে আর ডাক্তর বৈগ্ের খোজ হয় না। 
এখানে ও ঠিক তাই ঘটিছিল র্াড়ীর লৌক যখন দেখিলেন 
যে, রোগিণীর আহার বন্ধ হইল-_কথা বন্ধ হইল, তখন তীর! 
আমাকে ড।কিয়া লইয়া গেলেন। আমার আগে তাঁর আর 
কোনও ডাক্তর ডাকিয়াছিলেন কিনা, জানি না। আমি গিয়া 
দেখিলাম, রোগিণীর গাল গলা পর্য্যন্ত ফুলিয়া৷ গিয়াছে। 
গায়ের বেশ তাত ; তাঁপমান যন্ত্র দিয়৷ দেখিলে বোধ হয়, পার! 
১০২র দাগ ছাড়াইয়! উঠিত। অনেক কষ্টে ছুটি আউল তার 
মুখের মধ্যে দিতে পারিলাম। এ অবস্থায় তার আপ্টাকরায় 
তুলি করিয়৷ কাষ্টকির জল লাগান সম্ভবই নয় মনে করিয়া, 
টিংচর ফ্যাকোনাইট এ রকম নিয়ম করিয়া খাওয়াইতে বলি- 
লাম। রোগিমীকে তেমন কাবু আর তার নাড়ী তত দুর্ববল 
দেখিলাম ন! বলিয়া,”এক এক মাত্রায় আধ ফোটা করিয়! 
টিংচর য্যাকোনাইট দিলাম। এ ছাড়া, বরফের টুকরো! জুত 
বরাত করিয়া চুষাইতে বলিলাম। (রোগিণীর বাড়ী কলি- 
কাতায়; কাজেই বরফ ব্যবস্থা করিবার কোন আপত্তিই ছিল 
না। ) জখাতি দিয়া বরফ খুব ছোট ছোট করিয়৷ কাটিয়া 
একটা পাত্রে রাখিবে। তারপর এক এক খানি সেই টুকরো 
বরফ আঙুল দিয় ভুত বরাত করিয়া জিবের উপর চালাইয়! 
দ্িবে। বরফের টুকরো চুষিতে, আর বরফ গলা হিম জলটুকু 


৫৬? একটী রোগিণীর পরিচয়) 


গিলিতে প্রথম প্রথম তার যত কষ্ট হবে, পাঁচ সাত বারের 
পর আ'র তত কষ্ট হবে না । মাঝে মাঝে একটু একটু গরম 
গরম দুধ খাওয়াইবে । এই *বলিয়া আমি বিদায় হইলাম। 
_ তারপর দিন সকালে গিয়! দেখিলাম, রোগিণীর অবস্থা অনেক 
ভাল; ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা ঢের কম, গায়ের তাতও 
কম। যার মুখের মধ্যে ছুট আঁডুলও সহজে দিতে পার! 
যাইতেছে না, সে শল্প হা করিতে পাঁরিল। বাইরের ফুলোও 
অনেক কম দেখিলাম। কাল সন্ধ্যার আগে অস্ুদ বিশ্ুদের 
ব্যবস্থা করিয়! গিইছি, আজ বেলা ৮ টার সময় আসিয়! 
রোগিণীকে খন এত ভাল দেখিতেছি, তখন কাল রেলা ৮টা 
পর্য্যন্ত সেই নিয়মে অন্নুদ খাওয়াইলে আর সেই রকম করিয়া 
ৰরফ চুষাইলে ব্যামো নিশ্চয়ই দশ আনা ছ আনা তফাত 
পড়িবে। পুরছ আনা কন্ুর থাকে কিনা, তাও সন্দেহ। 
এই বলিয়া অস্তরদ বিশ্থুদের ব্যবস্থা ঠিক সেই রকম রাখিয়া 
- আমি চলিয়া! গেলাম। তারপর দিন সকালে একবারে কাষ্ট- 
কির জল তয়ের করিয়া! লইয়া গেলাম । যা ভাবিয়া গেলাম, 
গিয়াও তাই দেখিলাম । রোগিণী হা করিতে পাঁরিল। তাকে 
হা করাইয়া, চামচের গোড়া দিয়া জিব চাপিয়া ধরিয়া! তার. 
আল্টাকরার গুল্পিতে আর তার চারি পাশে কাষ্টকির জল বেশ 
' করিয়া লাগাইয়। দরিলাম। বাইরের ফুলো বড় একটা মালুম 
করিতে পারিলাম না । গায়ের তাত আর নাড়ী প্রায় সহজই. 
দেখিলাম। উপরো উপরি তিন চারি দিন সকালে আর 
বিকালে রোগিণীর আলটাকরায় কাষ্টফির জল (কিক লোশন) 
এ রকম করিয়া লাগাইয়া দিতে হইবে। টিংচর ফ্ল্যাকোনাইট 


একটা ছেলের আপ্টাকপ্নার গুল্পি ডাগর হওয়ার পরিচয়। ৭৫শ 


ঘণ্টায় ঘণ্টায় না দিয়া তিন ঘণ্টা অন্তর দ্রিবে। বরফের 
টুকরো তেমনি করিয়া চুষিয়া খাইতে বলিবে। রোজ ঠঁকালে 
পাঁচ গ্রেন্‌ কুইনাইন্‌ খাওয়াইয়া দিবে। উপরো উপরি আঁট 
দিন কুইনাইন দ্িবে। ব্যামোটা নির্দোষ সাঁরিয়া না গেলে অন্ন 
পথ্য দিবে না। হিম বাত ভোগ একবারে নিষেধ করিয়! 
দিবে। এক মাসের এ দিকেনান, করিতে দিবে না। রোগিনীর 
আত্মীয় স্বজনকে এই সব কথা বলিয়। আমি বিদায় হইলাম। 
৯০৯র পাতে বলিছি, আলটাকরার ও গুল্লির (টনসিলের) 
প্রদাহ বারে বারে হইলে গুল্লি ডাগর আর শক্ত হইয়! যায়। 
এ রকম ডাগর আর শক্ত হইয়। গেলে, গুল্লির এ ভাব আর 
সারে না, সারিতে চায়ও না। গণগুমাল! ধাতেই গুলির এ 
অবস্থা বেশী ঘটে। গন্ষ্মির ব্যামে! হইলেও গুলির এ রকম 
অবশ্য। হয় । বছর দশেক হইল, একজন ভদ্র লোক একটা 
ছেলে সঙ্গে করিয়৷ আমার কাছে আগিয়াছিলেন। ছেলেটার 


বয়স ১২১৩ বছরের বেশী নয়। তার শরীরে বিশেষ কোঁন . 


রোগ আছে, বাইরে থেকে তার কোনও পরিচয় পাঁওয়া৷ গেল 
না। তবে তার শরীর' দেখিয়া তার গগুমালা ধাতের (ধাতুর) 
পরিচয় পাইলাম । তার অন্থুখ কি. জিজ্ঞাসা করিলে তার 
বাপ উত্তর করিলেন, অস্থখ ছোট খাটো নয়। চুমুক দিয় কিছু 
খাইবার জো নাই; খাইলে নাক দিয়! বাহির হইয়া আসে। 
যে জিনিসই হোক, গিলিতে খুব কষ্ট হয়। যখন ঘুমোয়, 
তখন নিশ্বাস ভারি জোরে পড়ে, আর নিশ্বাসের কেমন এক 
রকম:বিশ্রী শব্দ হয়। এ ছাড়া, ঘুমুতে ঘুমুতে মাঝে মাঝে 
যেন একবারে হীঁপাইয়া উঠে.। কথা কহিলে বোধ হয়, ওর 


শ৮ একটা ছেলের আন্টাকরার গুললি'ভাগর হওয়ার পরিচয়। 


গলা'র ভিতর যেন কিছু আটকাইয়া রহিয়াছে । গলার স্বরও. 
খারাপ হইয়! গিয়াছে । শুনিতে ও খুব কম পায়। অনেক 
ডাক্তর দেখাইয়াছি, অস্থদ. বিশ্রুদ অনেক করিছি। কিন্তু 
রোগের কিছুই হয় নাই; রোগ যেমন তেমনিই আছে। 
ডাক্তর মহাশয়রা দেখিয়া বলিয়াছেন, এর গলার ভিতরকার 
মাংস বাড়িয়াছে। সে মাংস,কাটিয়া দিতে হবে; সে মাংস 
কাটিয়া না ফেলিলে আর উপায় নাই। বাপের মুখে ছেলের 
রোগের এই রকম পরিচয় পাইয়। রোগীর আলটাকরা পরীক্ষা 
করিয়া দেখিলাম । দেখিলাম আলটাকরার গুল্লি ছুটা এত, 
ডাগর হইয়াছে যে, তাতেই গলার ছাদা প্রায় বুজিয়! গিয়াছে। 
গুল্লি ছুটী একবারে গায়ে গায়ে লাগিয়াছে। আপনি অনেক 
ডাক্তর দেখাইয়াছেন ; অস্থ্দ বিহৃদও অনেক . করিয়াছেন। 
আমি জাজ একখানি ব্যবস্থা লিখিয়! দিই। এই ব্যবস্থা মতে 
কাজ করিয়৷ পোনর দিনের মধ্যে যদি কোনও উপকার না 
দেখেন, তবে কাটা কোটাই স্থির করিবেন। ছেলের বাপকে 
,এই কথা বলিয়া আমি অন্দের ব্যবস্থ। লিখিয়! দিলাম । 


_ অস্থদের ব্যবস্থা। আলটাক্রার গুল্লিতে লাগাইবার অন্্দ 
আয়োডাইড, অব য্যামোনিয়ম্‌ ন্‌ ৩০ শ্রেন্‌ 
'গ্লিসেরীন হত বে ৯] ক্স 


একত্র মিশাইয়! একটা শিশিতে রাখ । 


*  * বড় একট! ছুলি করিয়া রোজ রাত্রে এই না আল- 
'টাকরার গুল্লি হুটাতে লাগাইয়। দিবে। এ 


তার*খাবার অনু । বং» 


. খাবার অন্দ। 
আয়োডাইড, অব পে।টাসিয়ম্‌ রঃ ২, গ্রেন্‌ 
লাইকর পো্টা'স রর রঃ ১ ডাম 
কড'লবর অইল 2 টে ৩ ডাম 
টিংচর সিংকো'নি কো তত 2 ৩ ডশম 
টিংচর কার্ডেমম কো রঃ তে ৩ ডাম 
কলরেট অব. পটাশ মহ টা ১ ডাম 
ডিককৃশন্‌ দিংকোনা রি .... ৬ উন্স পুরাইয়! 


একত্র মিশাইয়৷ একটা শিশতে রাখ । 

শিশির গাঁয়ে কাঁগজের ১২টা দাগ কাটিয়া! দেও। 
রোজ ৩ বেলা ৩দাগ খাবে। শিশি থেকে অনু ঢাঁলবার 
আগে, শিশি খুব করিয়। নাড়িয়া লইবে। 

এ তন্ুুদটী ভয়ের কর! একটু শক্ত। কেন না, লাইকর 
পোটাসির সঙ্গে আগে খুব ভাল করিয়া মিম্।ইয়া লইতে নু! 
পারিলে, কডলবর অইল উপরে ভামিতে থাকিবে। 

দিন পোনর এই নিঘমে অনু বিস্ুদ্ ব্যবহার করিলে . 
ছেজ্টর ব্যামো তন্কে নরম পড়িল। গিলিবর কট অনেক 
গেল, ছুচুতে ঘুঠুতে হাই! উঠাও ঢের কহিল, আগের 
চেয়ে বেশী শুতে পাইতে লাগিল, গলার স্বরও তত খারাপ 
রহিল না। ছু হঞ্চার মধ্যে এত উপবার হইল দেখিয়া, এই 
হুচংহাদ কইয়া বাপ ছেলেকে সঙ্গে করিয়া আমার ক/ছে আবার 
উপশ্িত হইলেন । আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিদাম, অন্থুদে, 
যথার্থই ভারি উপকার হইয়াছে। ব্যামোটা নির্দোষ সারিতে 
বোঁধ হয় মাস ছুই লাগিবে। আপনি এই নিয়মে ছেলেটাকে 
আর মাস দুই রাখুন, তা হইলে ছেলের ব্যামোর জঙ্চে, আপ- 


€ 
খুড* যাঁদের গম্ির ধাত, তাহা:দরই অংপ্ট।কার গুল্পতে ঘা হয়। 


নাকে আর কোন চিন্তাই করিতে হইবে না। ফল কথা, ছু 
মাসের মধ্যেই ছেলেটা বেশ ভাল হইয়া গেল । 
আল্টাক্রার গুল্লিতে 'ঘ_সহজ শরীরে আলটাকরা'র 
গুলিতে ঘ! হয় ন|। যাঁর! খুব রোগ| অর ছুর্বস--যাদের শরীর 
খুব খারাপ হইয়। গিয়।ছে, তাদের আলটাকরার গুলিতে ঘা 
হইতে পারে । কিন্তু যাদের,গর্ির ধাত (ধাতু), তাদেরই এ ঘা 
বেশী হয়। গণন্নির ভাল কথা উপদংশ-_এ কথা এর আগেই 
বলিছি। এ ঘ! দেখিলেই চেনা যায়। ঘায়ের উপরটা উবড়ে! 
খাবড়ো আর যেন কেমন ছাই-পড়া ছাই-পড়া। এ দা শীত 
সারিতে চায় না। ঘা খুব আস্তে আস্তে বাড়িতে থাকে । ঘা 
ভাল করিবার কোনও চেষ্টা না করিলে, ঘা বাঁড়িয়।৷ নাকের 
ভিতর পর্য্যন্ত আসে, গলার ভিতরেও ঘ| হয়, স্বর-যন্ত্রেও ঘ! 
হয়। স্বর-ঘন্ত্রকে ডাক্তরেরা 'লেরিংস বলেন। এ ঘায়ের 
চিকিতস! শক্ত নয়। ৯৫২র পাঁতের কড.লিবর অইল মিক্শ্চর 
নিয়ম করিয়। খাওধাইর়া রোগীর ধাত (ধাতু ) শুধরে দিবে। 
আর ৯৩২--৯৩৩র পাঠের কান্টকির জল রোজ সকালে 
বিকালে আলটাকরার গুলিতে লাগাইয়া ঘা শুকাইরা দিবে। 
এ ছাড়া, গায়ে বল হর রোগীকে এমন আহার দিবে । ৯৫২র 
পাতে কডলিৰর অঈঙ্ন গিকশ্চর অন্দে মাত্রার লেখা আছে। 
রোগীর বয়ন বুঝির। অস্থদের মাত্রা ভা থেকেই ঠিক করিয়া 
লইবে। ০ 
গর্দর ধাত (ধাতু) নৈলে আল্টাকরার গুলিতে ঘ! 
হয় না--এ এক রকম মোটামুটি জানিয়। রাখ । যার গর্দ্ির 
ব্যামো হয়, কেবল তারই যে গন্মির ধাত (ধাতু ) হয়,' ত 


আলটাকরার গুল্লি পাঁকিলে অস্ত্র কর! হবে না। ৬১ 


নয়। তার ছেলে মেয়্রোঁও তাঁর সেই গর্ষ্রির ধাত (ধাতু ) 
পায। এই জন্যে, ছেলেদের আলটাকরার গুলিতে ঘ| হইলে, 
মা বাপের কাঁচে তারা৷ গর্দির ধাত (পাত) পাইয়াছে, ঠিক, 
করিবে। তেই জানিয়! রাখ, রোগীর নিজের গর্শির ব্যামে! 
না| হইলেও তার গর্মির ধান (ধাতু) হইতে পারে। গর্ষমির 
ধাত (ধাতু) চৌন্দ পুকষে ও ,ঘেংচেকি না সন্দেহ । 

ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথার আর একটা কথা! বলিতে 
বাকী গাছে । আঁলটাকরাঁর গুলি পাঁকিলে অস্ত্র করা হবে 
না। হানেকে অন্তর করিত পরামর্শ দেন বটে, কিন্তু অস্ত 
করায় টের বিপদ । অস্ করিলার সময় খুন সাবপান না হইলে 
শির কাটিয়া যায়। যে শিরটী কাটিয়া যার বলিতেছি, সে 
শিরটা রাঙা রক্তের শির। বাঁঙা রক্তের শিরকে ডাক্তরেরা 
ত।্টরি বলেন-_ভাল বংঙালায ধমনী বলে - একগ| এর আাঁগে 
অনেক বার বলিছি। সে শিরগী আলটাক্রার গুল্পর ঠিক 
কাছেই আছে । €স শির কাটিয়া গেলে, রল্ষ ছুটে রোগী 
তখনই মারা যাঁয়। অনেক ছাল ন্ছাল ডাক্তরের হাতে এ 
দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে । তেই বলিঙ্চেতি, আঁলটাকরার গুলি 
পাকিলে অস্ত্র করিবারই দরকার নাই। আপনিই ফাটিয়া 
যাইতে দেওয়া ভাল। 


১৪। ঠোঁটে আর জিবে ঘা 


বাতশ্রেম্ব-ৰিকারে ছেলেদেরই এ রকম ঘা বেশী দেখ! যায়। 
্ল্পবিরাম-ভ্বর (রিমিটে্ট ফীবার) শক্ত হইয়া দর্ড়াইলে, 


পঁ5২ কলরেট অব. পটাশ এ রোগের আর একটি খুব ভাল অন্গদ। 


আমরা'তাকে বাতশ্রেক্স-বিকার বলিয়। থাকি । এ কথা এর 
আগে অনেকবার বলিছি। পেটের দোষ এ রকম ঘায়ের 
আসল কারণ। পেটের দোষ কাকে বলে? পেটের দোষ 
বলিলে কি বুঝাঁয় ? ৮১৭র পাঁতে তা বেশ করিয়া বলিছি। 
বাতশ্রেক্স'বিকারে জোলান রোগীদের ঠোটে আর জিবে এ রকম 
ঘা হয় না, তা নয়। পেটের তো বেশী রকম হইলে, তাদেরও 
এ রকম ঘ| হর। তবে ছেলেদের এ রকম ঘায়ের যত বাড়া- 
বাড়ি হইয়। থাকে, জোআ।ন রোগীদের তত হয় ন|। ঠোঁটে 
আর জিবে এ রকম ঘ| হইলে, রোগীকে আহার অহ্থৰ দেওয়া 
মন্কিন হইয়। পড়ে । তা ছাঁড়া, রোগীর কন্টের ত কথাই নাই ॥ 
এই জন্যে, যত শীঘ্র পার, এ উপপর্গ সারিয়। দিবে । এ উপ- 
সর্গের চিকিৎস| শক্ত নযর়। রোগীর পেটের দোষটা ভাল 
করিয়৷ দেও আর ঘায়ের উপর ঘোহাগার খৈ আর মধু (একত্র 
মিশাইয়!) নিয়ত লাগাও । শুধু এহেই ঘ| সারিয়। যাবে। 
কি উপায় করিলে পেটের দোষ “সারে, পেট-ফাপার কথা 
বলিবার সময় ত৷ বনিছি। ক্লুরেট মন্‌ পটাশ এ ঘারের আর 
একটী খুব ভাল অস্ুদ। ক্লরেট অব পটাশ মাঝে মাঝে 
খাইতে দিলে ঘা আরও শীঘ্র সারিয়! যায় । 

এক বছরের ছেলেকে এক গ্রেন্‌ করিয়া ব্লরেট অব 
পটাশ ছু তিন ঘণ্ট। অন্তর খাওয়াইতে পার। রোগীর বয়স 
বুঝিয়া এই রকম হিসাব করিয়! ব্লরেট অব পটাশের মাত্রা 
ঠিক করিবে। ছেলেদের অন্্দ একটু মিষ্টি করিয়া দিলে 
'ভাল হয়। এই জন্মে, এক বিনুক জলে এক গ্রেন্‌ ক্লুরেট 
অব পটাশ দিয়, তাতে একটু মিরপ কি মধু দিয়া মিষ্টি করিয়া 


ঠোটে আর জিবের ঘায়ের অস্থদ-_সোহাগা, ক্লরেট অব. পটাশ ৬৩ 


দিবে। বারে বারে এই রকম করিয়। তয়ের না করিয়া, 
স্থবিধার জন্যে, একবারে ১২ বারের অস্থ্র তয়ের ধরিয়া 
লইবে। ১২ বারের অস্থ্দ নীচে লিখিয়া দিলামঃ__ 


ক্লরেট অব পটাস রি ১২ গ্রেন্‌ 
সিরপ, জিঞ্জর 8 ২ডাম 
পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল রি দা ২ন্স 


একত্র মিশইয়! একট! শাশতে রাখ । 


শিশির গাঁয়ে কাগজের ১২ট| দাগ কাটিয়া দেও। এক 
এক দাগ ২। ৩ ঘণ্ট! অন্তর খাওয়াইবে। 

কলরেট অব পটাশ খাওয়াইলে ত উপকার হয়ই-_তা 
ছাঁড়। ঘায়ে লাগাইলেও উপকার হয়। বিশ গুন্ন (এক 
পাইণ্ট_আড়াই পৌয়। ) জলে ২'ড্বাম ক্লুরেট অব পটাশ 
গুলিয়া, সেই জল ঠোঁটের আর জিবের ঘারে লাগাইলে ঘা 
খুব শীঘ্র শুকাইয়া যায়। ,৫২র পাতে পিপাসার যে অস্থদ 
লিখিয়! দিইছি, তা থেকে সিটি,ক য্যাসিভ. বাদ দিয়! ঘায়ে 
সেই জল লাগাইয়। দিলেও হয়। ব্লরেট অব পাশের জল 
খুব ফর্শ! সরু ন্যাকড়ায় করিয়৷ ঘায়ে বারে বারে লাগাইবে। 
তবেই ঠোঁটের আর জিবের ঘায়ে লাগ্রাইবার তোমার দুটা 
অন্থদ জানা থাকিল। একটা অস্ত্র ক্লরেট অব. পটাশ। 
সোহাগাকে ডাক্তারের বাইবোরেট অব সোডা বলেন; সোজা 
ইংরাজিতে বোরাক্স বলে। সোহাগার চেয়ে সোহাগার খৈ 
মধুর সঙ্গে মিশাইয়! লওয়া ঢের সোজা । সোহাগা তত সহজে, 
গুঁড়ো করিতে পারা যায় না। সোহাগা আগুনে দিলেই 

"২৪ , 


৬৪ ঠোঁটে আর জিবে ঘা-_মেল বোরেপিস্‌ ( সোহাগ আর মধু )। 


তার খৈ তয়ের হয়। সোহাগা গুড়ো করিয়া মধুর সঙ্গে 
মিশাইয়। ডাক্তরের! যে অনু তয়ের করিয়! থাকেন, সে 
অন্থদকে তীরা মেল বোরেসিস্‌ বলেন। মেল বোরেসিস্‌ 
লিখিয়! ডিস্পেনসূরিতে প্রেস্কপশন (ব্যবস্থা পত্র) পাঠাইয়া 
দিলে, কম্পাউগুরেরা তখনই তা৷ তয়ের করিয়া দেয়। মেল 
বোরেপিস্‌ যেমন করিয়া তয়ের, করে, নীচে তা লিখিয়! 
দিলাম? 


সোহাগার খুব মিহি গুড়ে! রঃ ৬৪ গ্রেন্‌ 
(১ ডাম্‌ ৪ গ্রেন্) 
ছাকিয়া লওয়৷ পরিষ্কার মধু টু ১ ওন্স 


একত্র বেশ করিয়া মিশাইয়া একটি শিশিতে রাখ । 


শিশির মুখ কাক দিয়। আঁটিয়। রাখ। আঙুলে করিয়াই 
হোক, আর তুলি করিয়াই হোক, ঠোঁটের আর জিবের . 
. ঘায়ে বারে বারে লাগাইয়া দিবে। 
এখানে একটা কথা৷ বলিবার স্থবিধা পাইলাম বলিয়াই 
বলিলাম। ৫২র পাতে পিপাসার যে অগ্ুুদ লিখিয়। দিইছি, 
সে যে কেবল পিপাসারই অস্ত্র, তা নয়। তাতে মুখ শোব 
আর পিপাসা ত শাস্তি হয়ই- ছাতা-পড়া, নোংরা, অপরিদ্কার,. 
“কটা শুকৃনে জিবও পরিষ্কার আর সরস হয়। ক্লরেট অব 
পটাশে যে কেবল এই উপকারই হয়, তা নয়। তা ছাড়া, 
, আরও ঢের উপকার হয়। ব্লরেট অব. পটাশে ভ্বরের বাগ 
ফিরাইয়৷ দেয়__বাঁকা, শক্ত জ্বর সোজ। করিয়া! দেয় ; রোগ. 
সারিবার পথে লইয়া! আসে। এক অন্দে আর কত উপকার. 


ঠোট আর জিবের এ প্বাকে লোকে গ্লেম্সার ঘা বলে। এ 


করিবে? একটা অস্ত্ুদের কাছে আর কত উপকার চাও ? 
তার পর ধর। ক্লুরেট অব. পটাশ খাওয়াইলে ঠোঁটেব্র আর. 
জিবের ও রকম ঘা সারিয়! যায় । ক্লরেট অব্‌ পটাশের জল 
হ্যাকড়ায় করিয়া বা তুলি করিয়! বারে বারে লাগাইলেও ঘ! 
সারিয়া যায়। তবেই জানিয়া রাখ, ক্লরেট অব. পটাশ শুদু 
পিপাসার অন্থদ নয়__ভ্রেরও €তা ষে রকম ভ্বরই হোক ) 
একটি খুব ভাল অন্থুদ। এ কথাটা কখনও ভুলিও না-_ ভরের 
রোগীকে ক্লরেট অব পটাশের জল-_€৫২র পাতে পিপাসার 
জল-_নিয়ম করিয়! খাওয়াইতে কখনও ভুলিও না । 

ঠোটের আর জিবের এ ঘাঁকে ডাক্তরেরা য়্যাফ্থি বলেন ; 
সচরাচর লোকে শ্রেন্ার ঘা বলে। শ্রেম্মার ঘ৷ কথাটার বেশ 
মানে আছে। পেটের (পাকস্থলীর) আর অন্ত্রের শ্লেত্সা-ঝিল্লির 
উদ্দীপন! থেকেই এ ঘ! হয়। এই জন্যে, এ ঘাঁকে শ্রেক্সার ঘ৷ 
বলা বেশ যুক্তি । এ ছাড়া, এ ঘা হইলে মুখ দিয়া বেশী 
লালও পড়ে। লাল তার শ্লেম্া একই কথা । এই জন্যে, 
এ থাকে শ্রেক্সার ঘা বলা আরও মানায় । লালের 'ভাল কথা 
লালা। সোজান্ুুজি লাল বলাই ভাল। বৈদ্বারা বলেন, 
শ্রম্সার কোঁপ না হইলে বিকার হয় না। গৃহস্থেরাও এ কথাটা 
বেশ করিয়া জানিয়া রাখিয়াছেন-_বেশ্‌ করিয়া শিখিয়৷ রাখি- 
যাছেন। রোগীর :অবস্থা যত খারাপ হয়, তার! বলেন, 
শ্লেক্ট্র কোপ তত বেশী হইরাছে। আবার এ দিকে রোগীর 
অবস্থা এই রকম খারাপ হইলেই ও রকম ঘ। ফোটে। . ঘ! 
ফুটিলেই তীরা বলেন, শ্রেক্সার ঘা ফুটিয়াছে। এইু জন্ভে 
ডাক্তারি, কবিরাজি ছু মতেই এ ঘাকে শ্রেক্মার ঘা. বলিতে 


২৬ শর্মার ঘা, কচি ছেলেদের এ ঘাকে খৃশ বলে মেয়েরা দয়ে-ধয়ে বলে। 


পার! যায়। এ ঘা যে কেবল ঠোটে আর জিবেই হয়, তা 
নয়; মুখের ভিতর সব জায়গাতেই হয় । জিবে, ঠোঁটে, আর 
কলশায়-এই তিনি জায়গ'য় এ ঘা বেশী হয়। এ ঘা যখন 
প্রথম হয়, তখন ঠিক ছোট ছোট ফোস্কার মত দেখায় ; কিন্তু 
ফোস্ক। ফাঁপা, এ ঘা ফখপা নয়_নিরেট। আমের আট। 
লাগিয়৷ ছেলেদের ঠোঁটে, গালে যে রকম ঘা হইয়া থাকে, এ 
ঘায়েরও আকার প্রকার প্রায় সেই রকম। আমের আটার 
ঘায়ের মত এ ঘাও ছু পাঁচ খান একত্র মিলে যায়। জ্বলস্ত 
বাতি কাইত করিয়া ধরিলে মোম কি চর্বিব গলিয়৷ টোপে 
টোৌপে পড়ে। মোমের কি চর্বিবির ছোট ছোট সেই টোপ 
গুলি দেখিতে যে রকম, এ ঘাঁও দেখিতে সেই রকম। বাতি 
মোমেরও হয়, চর্বিবিরও হয় ; এই জন্যে, মোমেরও কি চর্বিবির 
টোপ বলিলাম । 
কচি ছেলে পিলের এ রকম ঘাঁকে ডাক্তরের! থুশ 
বলেন ; মেয়ের! দয়ে-খয়ে বলে । দয়ে-খয়ে ঠোঁটে হয়, কল- 
শায় হয়, জিবে হয়, গালের ভিতরপিঠে হয়, টাঁকরায় হয়। 
দয়ে-খয়ে ঘা আতুড়ে ছেলেদেরই ধেণী হয়-্দীত উঠিবার 
সময়ও ছেলেদের এ ঘ! হইয়া থাকে । খাওয়াইবার দৌষেই 
ছেলেদের এ ঘা বেশী হয়। ঝিনুকে করিয়া আতুড়ে ছেলে- 
দের দুধ খাওয়াইলে, এ রকম ঘ! তাদের হইতেই চায়। এ 
ছাড়া, পেটের দৌষে ত ছেলেদের এ রকম ঘ৷ হইয়াই থাকে । 
_দয়ে-খয়ে ঘায়ে ছেলেদের কষ্ট নিতাস্ত কম হয় না। ব্যথার 
জন্যে, বেশ জুত বরাত করিয়া মাই তেমন টানিয়া খাইতে 
পারে না। সহজ বেলার মত টানিয়া খাইতে গেলেই তাদের 


দয়ে-খয়ে ঘ! হওয়ার কারণ _চিকিৎসা। খিডৎ 


ব্যথা লাগে । ঘায়ের বৃথা--ঘায়ের কষ্ট ছাড়া, তাদের আর 
কোনও অন্থখ হয় কি নাঠ হয়। গা গরম হয়, বারে :বারে 
ওয়াক তোলে, দুধ তোলে, পাঁতল! বাহে যায়, আর যেন 
বিমুতে থাকে । এ ছাড়া, তাদের মুখে ছূর্গন্ধও হয়। 

ছেলেদের দয়ে খয়ে ঘা হইলেই ঠিক করিবে, তাদের 
পেটে অম্বল হইয়াছে । পেটে হ্লম্বল হইলে ছেলেরা দুধও 
তোলে, পাতলা পাতলা বাহ্যেও যায়। চুণের জল ছেলেদের 
এ রকম হাগা, দুধতোলার খুব ভাল অন্ুদ। চুণের জল 
ছেলেদের কেমন করিয়া খাওয়াইতে হয়, ৭৩৯র পাতে তা 
বলিছি। বিস্রথও ছেলেদের হাগা, ছুধ-তোলার খুব ভাল 
অস্থদ। বিস্মথের কথ! ৫৭০-_-৫৭১র পাঁতে বলিছি । বিস্মথেও 
পেটের অন্বল নষ্ট করে। 

এ ছাড়া, দয়ে খয়ের সঙ্গে পেটের-ব্যামো থাকিলে ৬৭৪র 
পাতের (১)র দাগের পুরিয়া অন্্দ ছেলেকে নিয়ম করিয়া 
খাওয়াইলে, পেটের দোষ *মারও শীত্ব শুধরে যায়। সেখানে . 
পুরিয়া অস্থদের ষে মাত্রা লিখিয়! দ্রিইছি, সে মাত্রা তিন 
বছরের ছেলের পক্ষে । ছেলের বয়স বুঝিয়া তা থেকেই মাত্র! 
ঠিক করিয়া লইবে। ৬৭৫র পাতে বলিছি, খুব কম 
মাত্র'য় হাইড়্ণর্জ কম ক্রীটা, ইপেকা আর পেপসিন, ছোট 
ছেলেদের পেটনাবাঁর আর রক্ত-আমাশার যেমন অস্থদ, তেমন 
অন্থুদ আর নাই। এ সব কথা যেন সর্ববদী মনে থাকে । . 

দয়ে-খয়ে ঘায়ে লাগাইবার অন্থুদ আর কি? সেই 
সোহাগার খৈ আর মধু। ৯৫৯র পাতের মেল্‌ বোরেসিস্‌ 
তয়ের করিয়া তুলি করিয়া ঘায়ে লাগাইতে পার । 


৩৬৮; উর্ববাণ। 


পুরাণ রোগে বুড়োদের এ ঘ! হইলে, তাদের জীবনের 
আশা ভরসা ছাড়িয়। দিবে । এ ঘা ফোটার পর তারা আর 
বেশী দিন বাঁচে না। মোটামুটি জানিয়া! রাখ, এ ঘা বুড়োদের 
পুরাণ রোগের একবারে শেষ লক্ষণ । এ লক্ষণ দেখ দিলে 
রোগীর আর বড় বেশী অপেক্ষা নাই, ঠিক করিবে । রোগী 
অনেক দিন ধরিয়া যে রোগে ভোগে, সেই রোগকেই পুরাণ 
রোগ বলিতেছি | 
এর আগেই বলিছি, বীতশ্লেম্ব-বিকারে জোমান রোগীদের 
এ ঘা হইতে পারে-_হইয়াও থাকে । স্বল্লবিরাম জ্বর (রিমিটেন্ট 
ফীবর) শক্ত হইয়া দাড়াইলে, তাকে আমরা বাতশ্নেক্ম-বিকার 
বলিয়া থাকি। আমাদের ডাক্তরেরা তাকে টাইফয়িভ ফীবর 
বলেন।॥ একথা এর আগে অনেক বার বলিছি। 
তার পর এখন উর্ববাণের কথা বলি। 
১৫। উর্বাণ ভ্বর-বিকারে রোগী ক্ষেপিলে 
_ তেড়ে ফুঁড়ে উঠিলে বেশী রকম জোর জবর করিলে__চীৎ- 
কাব করিলে_-েঁচাইলে-_বৈগ্রা বলেন তার উর্বাণ হইয়াছে। 
উর্ববাণকে ডাক্তরের! ফিয়ুরিয়স ডিলীরিয়ম বলেন, বায়োলেন্ট 
ডিলীরিয়মও বলেন। প্রলাপকে ইংরিজিতে ডিলীরিয়ম বলে। 
“ফিয়ুরিয়স”৮ আর “বায়োলেন্ট”*-এই ছুইটা ইংরিজি কথা । 
এই দুটা কথারই মানে প্রচণ্ড । “প্রচণ্ড” কথার মানে ভয়া- 
নক। এই জন্যে উর্ববাণের বদলে প্রচণ্ড প্রলাপও বলিতে পার, 
উগ্র প্রলাপও বলিষ্ডে পার, ভয়ানক প্রলাপও বলিতে পার। 
ফুল 'বকার ভাল কথা প্রলাপ। প্রলাপ বলিলে যে শুছু ভুল 
বকাই বুঝায়, তা নয়; জ্বর-বিকারে রোগীর ভুল কাজও 





জর বিকারে রোগীর ছু রকম প্রলাপ-_মৃছ আর উত্র। থ৬৯ 


বুঝায় । কেন না, রোগী,বিছানা বালিশ হাতড়ায় ; হাত বাড়া- 
ইয়া! কি যেন ধরিতে ঘায় ; বিছান। টানে ; বালিশ টানে 'আপ- 
নার গায়ের কি পরণের কাপড় ধরিয়! টানে ; কাছে যে বসিয়। 
থাকে, তার হাত ধরিয়। টানে, তার কাপড় ধরিয়৷ টানে; আরও 
কত রকম কি করে। এ সব ত ভুল-বক! নয়; এ সব ভুল- 
কাজ। বিকারের ঝৌকে যেমন ,ভুল বকে, বিকারের ঝৌকে 
তেমনি ভুল-কাজও করে। তাতেই বলিতেছি, এ সব ভুল 
কাজও প্রলাপের অঙ্গ। তার পর বলি। ভ্বর-বিকারে 
রোগীর দু রকম প্রলাপ দ্রেখা যায়। ম্বৃদু প্রলাপ আর উগ্র 
প্রলাপ ॥ জ্বরে একবারে অবসন্ন হইয়! নেতিয়ে পড়ে রোগী 
ষে বিড় বিড়, করিয়া বকিতে থাকে, তাকেই মৃছু প্রলাপ বলে 
২১৬র পাতে বিড় বিড়, করিয়া! বকার কথা বলিছি। কি 
রকম রোগী মালা-জপার মত বিড় বিড় করিয়! বকে, ২১১ 
২১৬র পাতে আর একবার ভাল করিয়। পড়িলে, বেশ বুঝিতে 
পারিবে। জ্বরের প্রথম অবস্থায় মৃদু প্রলাপ হয় না। জ্বর 
খুব ঝাড়িয়! না গেলে রোগীর বল একবারে খাটো হইয়া না 
গেলে মৃছু প্রলাপ হয় না। মৃহু প্রলাপ সন্নিপাত বিকারেরই 
অঙগ। যে অবস্থা দেখিয়। আমাদের ডাক্তরেরা বলেন, রোগীর 
টাইফয়িড ফীবর হইয়াছে, বৈদ্যরা বলেন, আমরাও ৰ্লি, 
রোগীর বাতশ্রেত্-বিকাঁর .হইয়াছে-রোগীর ঘোর সম্গিপাত 
উপস্থিত, সেই অবস্থাতেই রেগীর মৃদু প্রলাপ হইয়৷ থাকে ।. 
মৃছু প্রলাপের রোগীর গায়ে হাত দিয়া চেঁচিয়ে ভাকিলে তার 
চৈতন্য হয়, খানিক ক্ষণের জন্যে বিড়, বিড় করিয়া বকা থাঁমিয়া, 
সায়, জিজ্ঞাসা করিলে ছু একট! উত্তরও পাওয়া যায়, বলিলে 


৩৭০  বৃছ-প্রলাঁপ সান্নিপাত বিকারের অঙ্গ উর্বাণের লক্ষণ। 


জিব বাহির করিয়াও দেখায়। কিন্তু এ অবস্থা বিস্তর ক্ষণ 
থাকে মা, তার পরই আবার সেই রকম বিড় বিড় করিয়া 
বকিতে থাকে । অনেক জায়গায় রোগীর কাছের লোক বেশ 
বুঝিতে পারে, রোগী ঠিক যেন স্বপন দেখিতেছে_স্বপনে 'কথ! 
বার্তা কহিতেছে ; এ সব জায়গায় রোগী প্রলাপে সত্য সত্যই 
জান! শুনা লোকের সঙ্গে. য়ন 'কথ বার্তী কহিতে থাকে । 
কোন কোন জারগায় দেখা যায়, ব্যামোর আগে রোগী যে কাজ 
করিতেছিল-_ষে কাজে ব্যস্ত ছিল, প্রলাপে সেই কাজেরই কথা 
বার্তা কয়। তার পর বলি। মোটামুটি জানিয়! রাখ, ভ্বরের 
প্রথম অবস্থায়_ রোগী সবল থাকিতে মৃছু প্রলাপ হয় না, স্ব 
প্রলাপ সন্নিপাত বিকারের অঙ্গ । সন্নিপাত-বিকারে রেগীর 
যে অবস্থা হয়, সে অবস্থার যেমন অন্ুুদ মৃগনাভি ( কস্তুরী) 
আর কর্পুর, তেমন অন্ুদ আর নাই। ২৪২র পাতে এ কথ! 
বলিয়াছি। ম্বগনাভি আর কপূর খাইয়া রোগীর সে অবস্থ। 
শুধরে গেলে, মু প্রলাপ ভাল হইয়া যায়। তার পর 
বলি। 
রোগীর যে অবস্থায় মৃদু প্রলাপ হয়; উগ্র প্রলাপ _উর্ববাণ 
তার ঠিক বিপরীত অবস্থায় হয়। মৃদু প্রলাপে রেগৌর বলের 
অভাবেরই পরিচয় পাওয়া যাঁয়। উগ্র প্রলাপে- উর্ববাণে 
রোগীর বলের বাড়াবাড়িরই পরিচয় পাওয়া যায়। বায়ু 
রোগে-উম্মাদ রোগে ভারি রকম ক্ষেপিয়! রোগী ষে 
রকম দৌরাতআয করে-যে রকম উপদ্রব করে-ঘে রকম 
উত্পাত করে-_-বলের বাড়াবাড়ির ঘে রকম পরিচয় 
দেয়, উর্ববাণেও রোগীর ঠিক সেই রকম ভাব গতিক দেখ! 


উর্বাণের__চিক্ৎসা। ৭১ 


যায় । এমন কি, কোন কোন জায়গায় এ রকমও ঘটিয়াছে যে, 
ভ্বর বিকারে রোগের উর্ববাণ হইয়াছে. চিকিৎসক তা ধুঝিতে 
না পারিয়া, উন্মত্ত, ক্ষেপ! পাগল রলিয়া তাঁর চিকিৎসা করিয়া- 
ছেন! উর্ববাণ কখন কখন জরের প্রথম অবস্থাতেই ঘটে । 

তার পর এখন উর্ববাণের চিকিৎসার কথা৷ বলি । 

চিকিতসা উচু থেকে, মাঞ্লায় ঠাণ্ড। জল ঢালা; ছু 
পায়ের তলায়, ছু পায়ের ডিমে আর ছু উরতে রাইয়ের খুব 
ঝাঁজাল পলস্তরা বসান; আর হাইডেট অব. ক্লোরাল খাওয়ান 
-উর্ববাণের এই তিন রকম চিকিৎসা । উর্ববাণের রোগীকে 
আয়ত্ত করিবার জন্তে ছু তিন জন খুব সবল লোকের দরকার । 
রোগীর আপনার এমন কেউ না থাকিলেও, এ বিপদে 
পাড়া প্রতিবাসীরা আপনারাই আপিয়া উপস্থিত হয়। 
রোগীকে বেশ আয়ত্ত করিয়া বিছানায় জুত বরাত করিয়া, 
শোওয়াইবে। তার পর, বিছান।! বালিশ ভিজিয়া ন! 
যাইতে পারে, এমন কৰঝিয়া ঠাণ্ডা জল তার মাথায় নিয়ত 
ঢালিতে থাকিবে। ঘটি করিয়াই হোক, আর গাড়, করি- 
য়াই হোক্‌, হাত খানেক কি হাত দেড়েক উচু থেকে জল 
ঢালিবে। জল যত ঠাণ্ডা হবে ; ততই ভাল। জল একবারে 
হুড় ড় করিয়! ঢালিয়া দেওয়৷ হবে না গাড়র নল দিয়া 
জল যেমন ধারে পড়ে, জুত বরাত করিয়া ঢালিলে, ঘটি করি- 
য়াও সেই রকম ধারে জল ঢালিতে পার! যায়। এক ঘটি 
কি এক গাড়, জল ঢালিয়া ক্ষান্ত হইলে চলিবে না। রোগীর 
উগ্র ভাব থাকিতে জল ঢাল! কমাইয়া দেওয়া হবে না । তোমার . 
ঘটির কি গাড়র জল ফুরাব ফুরাব হইলে, অমনি আর এক 


প্্৭২ উর্ব্বাণের চিকিৎসা । 


জন জল যোগায়! দিবে। মাথায় 'জল ঢালিয়৷ দিলে, সে 
জল বিছানার দিকে গড়াইয়! আসিতে না পারে এমন জায়গা 
দেখিয়া আর এমন জুত বরাত করিয়৷ রোগীর বিছান| করিয়া 
দিবে। বালিশ ভিজিয়া না ঘাইতে পারে, এই জন্যে, কলা- 
পাঁত দরিয়। বালিশ ঢাঁকিয়। দিবে । সহরে বড়-মানুষেরা অইল 
ক্লথ দিয়। কি রবরের চাদর,দ্রিয়া রোগীর বিছান। বালিশ ঢাকিয়া 
দিতে পারেন। রোগীর মাথার তেলোয়__মাথার টাদিতে এ 
রকম করিয়া ঠাণ্ডা জল ঢাল! চাই। 
ও দিকে, রোগীর মাথায় ঠাণ্ডা জল এঁ রকম করিয়! 
রত একজন ঢালিতে থাক। এ দিকে রোগীর ছু পায়ের 
তলায়, ছু পায়ের ডিমে, আর দু উরুতে রাইয়ের পলস্তরা 
বসাইয়া৷ দাও। এখানে “রাইয়ের পলস্তরা খুব তেজাল 
. করিয়। দেওয়া চাই । রাইরের পলস্তরা ছু. রকম করিয়া! 
তেজাল করিতে পার। খানিকটে বাটা লঙ্কামরিচের ( গাছ- 
মরিচের ) সঙ্গে মিশাইয়া রাইফের পলস্তরা তয়ের করিতে 
পাঁর। খাঁনিকটে তার্পিণেরও সঙ্গে মিশাইয়া রাইয়ের পলস্তরা 
তয়ের করিতে পার। লক্কামরিচের € গাছ-মরিচের ) সঙ্গে কি 
তার্সিণের সঙ্গে মিশাইয়া, রাইয়ের পলস্তরা খুব তেজাল করিয়া 
লইয়া রোগীর ছু পায়ের তলায়, ছু পায়ের ডিমে, আর ছু 
উরতে বসাইয়া দিলে তার মাথার মগজের রক্ত খুব শীঘ্ব 
নামিয়া আসে। মগজে রক্ত উঠিয়া_মগজে রপ্ত জম| হইয়াই 
তরোগীর অমন দুর্দশা ঘটায়। রাইয়ের পলস্তরা পায়ের 
ডিমের ভিতর দিকে, আর উরতের ভিতর দিকে বসাইতে 
হবে। শরীরের কোনও অঙ্গের ভিতর দিক আর বাহির দিক 


কোণও অঙ্গের ভিতর দিক্‌ ও বাহির দিক্‌ বলিলে কি বুঝায়। ৭৭৩ 


বলিলে কি বুঝায়? অঙ্গের যে দিক শরীরের দিকে থাকে, 
সেই দ্রিককেই সে অঙ্গের ভিতর দিক বলে, আর তাঁর বিপরীত 
দিককে বাহির দিক বলে। দৃষ্টান্ত, দিয়! বুঝাইয়। দিলেই বেশ 
বুঝিতে পারিবে । হাতের বাউর যে দিক পাঁজরের দিকে 
থাকে, সেই দ্িককেই বাউর ভিতর দিক বলে। যে দিককে 
ভিতর দিক বলে. তার ঠিক রিপরটুত,দিককে যে বাহির দ্রিক 
বলে, তা কি 'আর বলিতে হবে? যেদিকে ইংরিজি টিকে 
পরে, বাউর সে দিককে বাহির দিক বলে। উরতের ভিতর 
দিক বলিলে কি বুঝায় ? বাঁ উরতের যে দিক ডাইন উরতের 
দিকে থাকে, সেই দিককে বাঁ উরতের ভিতর দিক বলে। 
ডাইন উরতের যে দিক বাঁ উরতের দিকে থাকে, সেই দিককে 
ডাইন উরতের ভিতর দিক বলে। পায়ের ডিমেরও বেলায় 
ঠিক এই রকম ধরিয়া লইবে। যেখানে দেখবে ঢুটী অঙ্গ 
কাছাকাছি আছে, সেইথানেই ঠিক এই রকম ধরিয়। লইবে। 
তারপর বলি। রাইয়ের পলস্তরা কতক্ষণ রাখিতে হবে ;. 
পলস্তর৷ উঠাইয়৷ তারপরই বা কি করিতে হবে, ৭৭২র' পাতে. 
তা বলিছি। এখানে রৌগীর যে অবস্থা, যে উগ্র ভাব, যে 
দৌরাত্ময, তাতে ব্যাণ্ডেজ দিয় বেশ করিয়া! জড়ায়! বীধিয়া; 
না দিলে পলস্তর! গুলি ঠিক জায়গায় থাকিবে না। কাপড়ের 
কম চৌড়। লম্ব। ফালিকে ডাক্তরের! ব্যাণ্ডেজে বলেন। একথা, 
এর আগে অনেক বার বলিছি। 
হাইডে,ট অব ক্লোরাল উর্ববাণের খুব ভাল অস্ত্র । হাই-: 
ডেট অব ক্লোরালের মাত্র! বিশ ২০ গ্রেন। খুব সম্ভব, ভুত, 
বরাত করিয়৷ পুর এক মাত্র! খাওয়াইয়৷ দিতে পারিলে, 


৩৭৪ হাইডেট অব ক্লোরাল উর্ধ্বাণের খুব ভাল অস্গুর। 


রোগীর উগ্র ভাব ঢের কমিয়া যায়_রোগী ঢের ঠাণ্ডা হয়_ 
রোগী 'ঘুমাইয়া পড়ে। এক মাত্রায় তেমন কাজ ন| হয় ত 
ঘণ্টা খানেক কি ঘণ্ট| দেড়ক পরে আর এক মাত্রা দিতে. 
পার । উর্ববাণের রোগীকে ঠাণ্ড! করিবার জন্যে উপরে। উপরি, 
তিন মাত্রা হাইডে.উ অব ক্লোরাল দিবার দরকার প্রায়ই হয় 
না। হাইডে,ট অব ক্লোরাল* খাইয়া রোগী ঘুমাইলে তাকে 
সহজেই জাগাইয়। আহার দেওয়! যায়। আহারের পর রোগী 
আবার ঘুমাইয়া পড়ে । হাইড়ে,ট অব ক্লোরালের এটা চমৎ- 
কার গুণ। হাইড অব ক্লোরাল খাইয়া ঘুমাইলে, ফুলকোর 
নলিতে শ্লেম্বা জমিলে, রোগী কাশিয়৷ নলি পরিষ্কার করিয়া 
ফেলিতে পারে । এটাও হাইডেট অব ক্লোরালের খুব চমণড” 
কার গুণ। তবেই দেখ, হাইডেট অব ক্লোরালের ঘুম আর' 
সহজ বেলার ঘুম, প্রায় সমান। আফিডের ঘুমে রোগী 
কাশিয়া ফুলকোর নলি পরিক্ষার করিয়া ফেলিতে পারে ন!; 
কাজেই, আফিডের ঘুমে ব্রংকাইটিন রোগের স্থৃবিধার চেয়ে. 
অস্থৃবিধাই বেশী-বিপদই বেশী। আফিডের ঘুম থেকে 
রোগীকে তেমন সহজে জাগাইয়! আহার 'দিতে পারা যায় না ১. 
আহারের পর রোগী আবার তেমন ঘুমাইয়াও পড়ে না; 
তাতেই বলি, এ জায়গায় হাইডেট অব ক্লোরালের কাছে, 
আফিউকে হারি মানিতে হইয়াছে। এ সব কথা মেটিরিয়া' 
 মেডিকায় ভাল করিয়া বলিব। 

উর্ববাণের রোগীকে আয়ত্ত করিয়! বিছানায় ভুত বরাত 
.করিয়৷ শোওয়াইয়া৷ তার মাথায় ঠাণ্ডা জল ও রকম করিয়া 
ঢালিতে পারা ষায়। রাইয়ের ও রকম ঝাঁজাল পলস্তরাও, 


ক্লোরাল ন! খাওয়াতে পার, চামড়ার নীটে মফিয়ার পিচ্কিরি দিবে। ৭৭৫ 


তার ছু পায়ের তলায় ছু গাঁয়ের ডিমে, আর ছু উরতে ব্সাইয়! 
দিতে পারা যায়। কিন্তু উর্ববাণের রোগীকে অস্থাদ খাওয়ানই 
মন্ষিল। এইজন্তে, অনেক জায়গাঁর মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢালিয়! 
আর রাইয়ের এ রকম ঝাঁজাল পলস্তর! বসাইয়! উর্ববাণের 
রোগীকে ঠাণ্ড করিতে হয়। রোগী ঠাণ্ডা হইলে--সহজে 
মস্থদ খাওয়াইয়। দিবার মত রোর্গীর অবস্থা হইলে, তার ঘুম 
পাড়াইবার জন্তে হাইডেট অব ক্লোরাল খাওয়াইয়া দিবে। 
যদি বল, রোগী যদি ঠাণ্ডাই হইল, তবে তাকে হাইডেট অব 
ক্লোরাল খাওয়াইয় দ্রিবার দরকার কি? দরকার এক আধটু 
নয়-_খুবই দরকার। হাইডেটি অব ক্লোরাল খাইয়া রোগী 
ঘুমোয় ঘুম থেকে ঠিক যেন সহজ রোগী হইয়! উঠে। তবেই 
দেখ, রোগীর একবার ঘুম হওয়া ভারি দরকার। মাথায় 
ঠাণ্ডা! জল ঢালিয়! আর এ সব জায়গায় রাইয়ের বাঁজাল' 
পলস্টরা বসাইয়! রোগীকে, ষদিই কখনও তেমন ঠাণ্ডা ন| 
করিতে পার,--আর তাঁকে হাইডে,ট অব ক্লোরাল খাওযাইয়া 
দেওয়া মন্ষিল দেখ, ভ্ববে তার বাউর চামড়ার নীচে মঙ্জিয়া 
পিচকিরি করিয়! দ্িবে। চামড়ার নীচে মফিঘ়া পিচকিরি 
করিয়া দিলে রোগী ঠাণ্ডা হইয়া খানিক পরে ঘুমাইয়া পড়ে। 
উর্ব্বাণের রোগীকে ঠাণ্ডা করিবার আর তাঁর ঘুম পাড়াইবার 
এত গুলি উপায় তোমার জান! থাকিল। কতটুকু মফিধী! 
কি রকম করিয়! চামড়ার নীচে পিচকিরি করিতে হয়, ৭৩৪-_. 
৭৩৫র পাতে তা বলিছি। অনেক জায়গায় মফিয়া একবার 
পিচকিরি করিয়। দিলেই কাঁজ হয়। কোন কোন জায়গায় ছু 
বারও দিতে হয়; তিন বারও দিতে হয় । 
৫ 


৭৭৬ কাচের সিপিওয়াল! শিশিতে হাইডে্ট অব ক্লোৌরাল রাখিব । 


,কতটুকু হাইডেট অব ক্লোরাল 'কি রকম করিয়া তয়ের 
করিয়া রোগীকে খাওয়াই হিতে হয়, নীচে তা লিখিয়া 
দিলাম 2 


২৩ 


হাইডট অব ক্লৌরাল ড্রাম 
সিম্পল্‌ সিরপ ১ ওক্স 
পরিষ্কার ঠাওা জল ২ নদ 


একত্র মিশাইয়। টা শিিতে রাখ। 

শিশির গায়ে কাগজের ৩টে দাগ কাটিয়া দেও। 

হাইডে্ট অব ক্লোরাল অস্থদটা শীঘ্রই খারাপ হইয়া যায়। 
এইজন্যে, এ অস্থ্দটী সাহেবদের ডিস্পেন্নরি থেকে কেনা 
ভাল। আর কাচের সিপি-ওয়ালা শিশিতে এ অনথদটা খুব যত্তব 
করিয়! রাখা চাই। হাইড়েট অব ক্লৌরালের দাম বেশী নয়। 
'আট গণ্ডা পয়সার হাইডেট অব ক্লোরালে উর্নবাণের ছু 
তিনটে রোগ ভাল করিতে পারা যাঁয়। হাইডেট অব ক্লোরাল 
আরও ঢের রোগের খুব ভাল অস্তুদ। মেটিরিয়া মেডিকায় সে 
সব ভাল করিয়৷ বলিব। 

উর্ববাণের রোগী ঠাণ্ড! হইলে, তার মাথা ন্যাড়। করিয়া 

জল-পটি দিবে। কেন না, মগজে রক্ত উঠিয়া-_রক্ত জমা 
হুইয়। যার এমন উগ্র ভাব একবার হইয়াছে, তার মাথা 
ঠাণ্ডা রাখিবার জন্যে বিধিমতে চেষ্টা করা চাই। রোশীর 
উগ্র ভাব থাকিতে, তার মাথা ন্যাড়া করিয়! দেওয়া সম্ভবই 
নয়। এই জন্যে, এ সব উপায়ে সে ঠাণ্ডা হইলে, তার মাথা 
স্াড়। করিয়। জল-পটি দিতে বলিলাম । রোগীর মাথায় জল- 
পটি দিবার কথা ২৭-_-২৮র পাতে বলিছি । 


বাকৃরোধ |", | ৭৭ 

ফোজবারি হঙ্গাম গেলে-_উর্ববাণ থামিয়। গেলে আসল 
রোগের চিকিশুস। আরম্ভ করিবে। উর্্নাণ আসল রোগ নয়-_ 
আসল রোগের উপসর্গ--এ কথাটা যেন মনে থাকে । 

তার পর এখন বাক-রোধের কথ| বলি। 

বাক্‌-রোধ বাক্রোধকে ডাক্তরের। এফেশিয়। 
লেন। খুব শক্ত রকন ছ্বর জান্ডির ধাক। সাম্লাইবার সময় 
রোগীর বাক রোধ হইতে পারে-হইয়াও থাকে । এ বাক্‌-রোধ 
বেশী দিন থাকে না-আপনিই সাগিয় যায়। এ বাক্‌-রোধ 
ছুই এক হণ্ডাও থাকিতে পারে, ছু পাচ দিনও থাকিতে 
পারে; এক আধ দিনও থাকিতে পারে; আবার 
চাই কি, ক ঘণ্ট। ঝা ক মিনিটেরও বেশী না থাকিতে 
পারে। মগজে রক্ত জমিলে এ বাক্-রোধ হইতে পারে; 
মগজের রক্ত খুব কমিয়া গেলেও এ বাক্‌-রোধ হইতে পারে। 
এ বাক্‌-রোধ হঠাৎই হয়। এ ঝাক্‌-রোধে রোগীর মুখ চেক 
দেখিলে তার জনের বৈলক্ষণ্য হইয়াছে, এমন বোধ হুয় না। 
তার মুখ চোকের ভাবে বোধ হয়, সে কথ। বার্ত। বুঝিতে 
পারে, কেবল আপনার মনের ভাবই ব্যক্ত করিতে পারে না । 
আপনার মনের ভাব ব্যস্ত করিতে না পারিয়া মনের ছুঃখে 
তার চোক দিয়! জল পড়ে; অনেক 'জায়গায় এটা স্পন্ত 
বুঝিতে পারা যায়। রোগী ঠোট জিব সহজ বেলার মত 
নাড়িতে পারে। এ বাক্‌রোধে রোগী লিখিয়) কি ইঙ্গিত ' 
করিয়াও, আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারে না।, এ 
বাক্রোধে রোগী জিনিশ পত্রের ব্যবহার ভুলিয়! যায় না।' 
বালিশ দিলে বালিশ মাথায় দেয়; পাকা দিলে পাক! লইয়৷ 





৩৭৮ এ বাক্‌রোধ আপনিই 'সারিয় যাঁয়, অস্ুদের দরকার নাই। 


আপনিই সহজ বেলার মত বাতী্দ করে; খাবার কোনও 
জিনিশ দিলে আপনিই খাঁয়। এবাক্‌-রোধ পূরও হইতে 
পারে, আবার পূর ন। হইতেও পারে। পুর বাক্‌-রোধে রোগী 
একবারে বোবা হইয়। যাঁয়। বাক্‌-রোধ পুর না হঈলে, রোগী 
দু একটা কথ! স্পন্ট করিয়া কৈতে পারে, কিন্তু সেই দু একট। 
কথাই তার পুঁজি । তুমি শ্তাঁকে ব। জিজ্ঞাসা করিবে, সেই ছু 
একটা কথা দিয়াই সেতার উত্তর দিবে। “কেমন আছ" 
বলিলেও, সেই দু একট! কথা বলিয়া তাঁর উত্তর দিবে ;-_ 
“আজ কি খাবে” বলিলেও, সেই ছু একটা কথ। তার উন্তর 
দিবে। সেই ছু একটা কথা বৈ তার আর পুঁজি নাই, ত সে 
আর কি করিবে ? ৃ 

এ বাক্‌-রোধ আপনিই সারিয়া যায়, কোনও অসুর বিনুদ 
করিতে হয় না--করিবার দরকাঁরও নাই ! অন্থুদ বিস্ৃদ 
করিলে বরং রোগী আরও খারাপ হয়। 

বাকরোধের সঙ্গে ডাইন আঁধ-খানা অঙ্গের পক্ষাঘাত 
প্রায়ই ঘটে । খাটি নিভাজ বাক-রোধ যেষন আপনিই সারিয়া 
যায়, অনথদ বিন্ুদ কিছুই করিতে হয় না; পক্ষাঘাতের বাক্‌- 
রোধে অস্থদ বিহুদে তেমনি কিছুই করিতে পারে না, হাজার 
অনুদ বিশ্ুদ দেও, রোগের কিছুই হয় না। তবে গর্ষ্দির 
ব্যামো৷ থেকে যদি পক্ষাঘাত আর বাঁক-রোধ হয়, তবে আঁয়ো- 
ডাইড অব পোটাসিয়ম খাওয়াইয়৷ রোগীকে ভাল করিতে 
পারা.যায়। 

তার পর এখন কানে পুজ হওয়ার কথা বলি। 


১৬। কানে পুয হওয়া___কানে পৃ 


স০স$ “5 তদের কান:পাকার ফেরি কার্ধ বড় অস্থদ। ৭৮১, 
হওয়াকে ডাক্তরের! অটরীয়৷ বলেন। কানে পৃষ হওয়া আগ 
কান দিয় পৃষ পড়া একই কথা। কানে পু বেশী হইলেই 
গড়াইয়৷ পড়ে। এই রকম করিয়া পুষ যখন গড়াইয়া *পড়ে, 
তখনই কান দিয়। পৃষ পড়া বলিতে পার । ফলে, দুই-ই এক 
কথা-। কানে পুষ হওয়াকে কান পাকাও বলে। কানের 
অনেক রকম ব্যামে। থেকে কানে পুষ হয়_-কান পাকে। 
কানে পুধ হইবার মানে-_কনৈ প্াকিবার আগে প্রায়ই কান 
কামড়ায়; কানের ভিততর ব্যখ৷ করে। কানে পুষ ছেলেদের 
বেশী হয়। দ্রাত উঠিবার সময়ই ছেলেদের এ অস্বস্তি বেশী 
হয়। ধরিতে গেলে, কান-পাঁকা ছেলে ধয়সেরই রোগ । তবে 
জোয়ান বয়সে কান না পাকে, এমন নয় । হাম-জ্বর, পানি- 
বসন্ত, কি এলো-বসন্ত হইলে ছেলেদের প্রায়ই কান পাকিয়! 
থাকে । হাম কি বসন্তের গোড়ায় কান পাকে না; শেষে 
কান পাকে । যে সব ছেলের গণুমালার ধাত (ধাতু) হাম 
কি বসন্ত হইয়। তাদেরই কান পাকা বেশী ঘটে। গণগুমাল! 
খাতের (পাতুর) কথা ৯১৫৭ পাতে মোটামুটি এক রকম বলিছি, 
এর পর আরও বিশেষ করিয়। বলিব । | 

কারণ-_দূর কারণ আর নিকট কারণ। রোগের দুয় 
কারণ আর নিকট কারণের কথ! ২৯৯--৩০১র পাতে বলিছি | 
ছেলে বয়সেই কান পাকা বেশী হয়, এই জন্যে, ছেলে হবন্নস্‌ 
কান পাকার একটা দুর কারণ। যাদের গণুমালার খাত্ত' 
(ধাতু), তাদেরই কান পাকা! বেশী হয়, এই জন্যে, গগুমালাগ়্, 
ধাত (ধাতু) কান-পাকার আর একটা দূর কারণ। 

তার পর কান.পাঁকার নিকট কারণ বলি। হিম বাত 'ভোগ্ন 


কমা _বৃষ্ুতে ভেজ।_-ভিজে কাপড় চোপড়ে থাকা-যে কোন 
রকমে হোক, কানের ভিতর বেশী ঠাণ্ডা লাগান, কান-পাকার 
নিকটণকারণ। কানের ভিতর কিছু গেলেও কান পাকে। 
এই জন্তে, কানের ভিতর .কিছু যাঁওয়া কান-পাকার আর 
একটা নিকট কারণ। হাম-জ্র, পানি বসন্ত আর এলো বসন্ত 
--এ সব রোগও কান-পাকার নিকট কারণ। 

কান-পাকা আপনিই ভাল, হুইয়া যাইতে পারে, আবার 
পুরাণ পড়িয়াও বাইতে পারে। পুরাণ পড়িয়া গেলে কান- 
পাঁকা শীঘ্র সারে ন|সারিতে চায়ও না। কান পাকা 
অনেক দিন থ|কিলে কানের ভিতরকার পর্দ্দাও খারাপ হইয়া 
ঘাইতে পারে ; কানের ভিতরকার ছোট ছোট হাড়ও নষ্ট 
ছইয়! যাইতে পারে । কানের ভিতরকার পর্দ৷ কি ছোট 
ছাড় নষ্ট হইয়া গেলে, কান কাল! হইয়া যায়। এই জন্যে, 
কানপাকাকে সোজা রোগ মনে করিয়া! নিশ্চিন্ত থাক। উচিত 
নর। কান-পাকিলে, কান দিয়া পৃ-পড়া যাতে শীত্ব শীত্র 
সারিয়া যায়, তাঁর চেষ্টা! বিধিমতে করিবে । কান-পাঁকা 
কখনও পুরাণ পড়িতে দিবে না। কান-প!কা পুরাণ পড়িলেই 
মস্ষিল; পুরাণ পড়িতে দিলে এ অস্বস্তির হাত এডনই 
ভার। . 

চিকিৎ্দ।-_-কন-পাকার-চিকিত্ন। সোঁঙা। অল্প গরম 
উঁলে সাঁঝ'ম গুলিয়। নেই সাঝান গোলা জলের পিঢকিরি 
ক্রিয়া কানের ভিএর বেশ পরিক্ষার করিয়। দিবে। তার পর, 
মিসেরীন অব ট্যানিন ফোটা ফোটা করিয়া কানের ভিতর 
টালিয়া। দিবে; তার পর কাপাসের তুলো দিয়া কান বন্ধ 


_ সগ্ -$ হিলদদের কান:পাকার ফেরি কার বড় অস্থদ। ৭৮৯ 
রঙ 


করিয়া দিবে । গ্রিসেরীন অব ট্যানিন' এ রকম করিয়া অনেক 
বার দিতে হয় না। অনেকে জায়গায় ছু একবার দিলেই কান- 
পাকা ভাল হইয়! যায়। ফল কথা, গ্লিসেরীন অব টযানিনের 
মত কান-পাকার ভাল মহ আর নাই । কান-পাকা নির্দোষ 
সারিয়া গেলেও, রেজ পিচকিরি করিয়া ধোওয়া আর গ্রিসেরীন 
অব ট্যানিন কানের ভিতর দেওয়! বদ্ধ করিবে না। 

শক্ত রকম রোগ ভোগ কনিয়৷ ছেলেরা খুব ছুর্ববল ও 
তন্তুস্থ হইয়। পড়িলে, তাদের কান প্রায়ই পাকে-_তাদের 
কাঁনে প্রায়াই পু হয়। কানের ভিতর ঠাণ্ডা বাতাস 
লাগিলে ছেলেদের কান পাঁকে--এ কথা এর মাগেই বলিছি। 
কানপাক।র চিকিৎসার বেলায় এ সব কথা যেন মনে থাকে। 

কান-পাক! পুরাণ পড়িয়া গেলে, কডলিবর অইল আর 
সিরাপ ফেরি আয়ে।ডাইড২-এ ছুটী অনুদে যেমন উপকার 
হর, তেমন আর কোনও অন্দে নয়। এক বছরের ছেলেকে 
€ ফোটা কডলিবর আইল আর এক ফোটা সিরপ 
পের আরোডাইড, রোজ' ছু বার করিয়া দিতে প্রার। 
এ থেকেই হিসাব করিযু, ছেলের বয়স বুঝিয়া অস্ুুদ ছুটার 
মারা ঠিক করিয়া লইবে। বাদ্দারে ছু রকম কভলিবর্‌ অইল্‌ 
বিক্রি হয়। ডি জোন্স 'ডলিবর অইল, মুওলস' কড।লবর 
আইল । ডি জোন্স কডলিবর অইল ধোঁতলে করিয় বিক্রি 
হয়। আর মুওলন” কডলিবর অইল শিশিতে করিয়া! বিক্রি 
হয়। ডি জোন্দা (বোতলের ) কডলিবর অইলই ভাল । 

জ্বর থেকে উঠে ষে সব ছেলের কানে পুয হয়--কান 
পাকে, কুইনাইন আর কার্বণেট অব আয়র্ণ তাদের কাঁন- 


২ গ্লিসেরীন অব ট্যানীন কেমনু ক'রয়। ৬০০৯ +৮৭। 
বাতির 


পাকার ভারি অন্থুদর ৷. 'ডাক্তরেরা প্রেস্কপশনে কার্বনেট অৰ 
আয়র্ণ লেখেন ন|ঃ ফেরি কার্বব লেখেন? কুইনান আর 
কার্নবণেট অব আয়র্ণের পুরিয়া এই রকম করিয়! হুয়ের করিয়া 
দিবেঃ_- 

কুইনাইন্‌ ট **" ৩ গ্রেন। 


ফের কাঁব্ব ( কার্বনেটু অব জি ) ৬ গ্রেন। 
কলম্বে। পাউডর রর ৮, ৬ গ্রেন। 


একত্র মিশাইয়া এতে ১২ট। পুরা তয়ের কর। 
রোজ ৩ বেলা ৩টে খাইতে দিবে। অন ফুরাইয়া 
গেলে আধার তয়ের করিনা দিবে । ছেলে বেশ সবল ন| 
হইলে, আর কান-পাকা বেশ সাগরিয়। না গেলে, এ অন্ত্রদ বন্ধ 
করিবে না। এ অন্ুদ খাওয়নর সঙ্গে সঙ্গে, রোজ পিচকিরি 
করিয়া কান পরিকর করির| দিবে, আর গ্রিসেরীন অব ট্যানীন 
. কানের ভিতর এ রকম করিয়! ফোটায় ফোঁটায় ঢালিয়া দিবে। 
এখাঁনে যে মজায় অন্থুদ লিখিয়া দিলাম, সে মাত্রা এক 
বছরের ছেলের পক্ষে । এ থেকেই হিসান করিয়া, ছেলের 
বয়স বুঝিয়।, মন্দের মার! ঠিক করিয়া, লঙবে। 
গ্রিসেরীন অব ট্যানীন যেমন করিয়। তয়ের করে, নীচে তা 
লিখিয়া দিলাম । 
ছু ডাম ট্যানিক য্যাগিড আধ এক গুদ্ন গ্রিসেরীন খলে 
একত্র ঘুটিয়া বেশ করিয়। মিশাও । তার পর, চীনের বাসনে 
-. খলের অন্গুদ ঢালিয়া দেও । ভাঁর পর বাসনের অস্গুদ যতক্ষণ 
ন| বেশ গলিয়। ঘায়, ততক্ষণ ওতে নাগুনের অল্প অল্প তাত 
" লাগাও 


কান পাঁকিবার আগে কান কামড়ায় কাঁনেব ভিতর বাথা করে। ৭৮৩ 


গ্রিসেরীন অব ট্যানীন' ভাল ভাল ডিস্পেন্সরিতে কিিনিতে 
পাওয়া যাঁয়। এর দাম বেণী নয়। এক টাকার গ্রিসেরীন 
অব ট্যানীনে দশট! কান-পাক! 'রোগী ভাল হয়। গ্রিসেরীন 
সন ট্যানীন বলিয়া ডিস্প্ন্সরিতে লিখিযা পাঠালে, 
কম্পাউ ঞরেরা তখনই তত! হয়ের করিয়া দেয় । 

ট্যানিকু যুাসিডকে টানিনও বদি এই জগ্যে, গ্রিসেরীন 
আব ট্যানিন্ও বলিতে পার; গ্রিসেরান অব ট/।নিক্‌ র্যাসিভ ও 
বলিতে পার। তবে গিসেরীন অব ট্যানিক্‌ ফ্যাসিডের চেয়ে 
গ্রিসেরীন্‌ অব ট্যানিন বলা সোজা । 

কডলিবর অইলের সঙ্গে হাইপৌফস্ফাইটু অব. লাইমের 
সিরপ খাওয়ইলেও ছেলেদের কান-পাকার খুব উপকার হয়। 
হাইপোফস্ফাইট অব লাইমের সিরপের কথা ৩১১-_-৩১২র. 
পাতে বলিছি। 

কানে পুয হইবার আগে--কান পাকিবার আগে, কান 
কাঁমড়ায়__কানের ভিতর ব্যখ৷ করে। কান কামড়ামকে-_. 
কানের ভিতর ব্যথ| কপ্নাকে ডাক্তরের। ওটালজিয়া বলেন, 
মোজা ইংরিজিতে ইয়ার, এক্‌ বলে; কান কামড়ানর যে 
যাতনা-_যে যন্্রণা_থে কল্ট, এ অস্বস্তি যিনি একবার ভোগ 
করিয়াছেন, তিনিই ত| জানেন। কান-কামড়ানর যন্ত্রণায় 
ছেলেরা ত একেবারে আর্তনাদ করিতে থাকে । কানে পুষ 
হইলে---কাঁন পাকিলে তবে কান কামড়ান ক্ষান্ত হয়, কানের - 
ভিতরকীর যাতনা যায়। এমন যে যাতনা, এর কোনও 
অন্থদ নাই? ভাল অন্ুুদই আছে। অন্থদও খুব সোঁজ]। 
টিংঙর ওপিয়াই ( লডেনম্--আফিডের আরক) আর 


৩৮৪ পেটের অন্ুথ হইলেও ছেলেদের কান কামড়ায়। 

অলিবু ইল (স্থইট জইল ) সমান ভাগে মিশাইয়া, কানের 
ভিতর তাই একটু ঢ.লিয়। দির। ভুলো দিয়! কান বন্ধ করিয়া 
দিলে, কান কামড়ান তখনই দরম পড়ে । কান কামড়ানর 
এমন অহুদ আর নাই। এই আরকে তুলে! ভিজাইয়! কানের 

ভহর নেই তুলে। দিয়। দিলেও কান কামড়ান সারে। কানের 
রে হরে সহজেই দিতে পার্ক ধার, তুলোটা এমন জুত বরাত 
করিয়া লইয়। তবে আরকে ভিজাইবে। আরোকে ভিজনো! 
তুলোর খানিকটে কানের ভিতরে যাওয়। চাই-আর কানের 
ভততরে সেটা থাকাও চাই। তুলের আগাটা সরু আর 
গোড়াট! মোট। হওয়া চহ। টিংচর ওপির়াই ( লডেনম্‌) 
আগ অলিব, অইল্‌ (সুইট আইল) বেশ মেশে না; এই 
জন্যে, সেই আরোকে তুলে। ডিজাইবার আগে, কি সে আরোক 
কানের ভিতর দিবার আগে, আরকের শিশিটে বেশ করিয়! 
নাড়িরা লইবে। কান কামড্রঈটনর জন্যে, যখন বেশী 
যাতনা হবে, তখনই এ আরোক এ রকম করিয়া ব্যবহার 
করিবে। অনেক জাগায় এ আরক একবারে বেশী ব্যবহার 
করিতে হয় না। কোন কোন জখয়গায় ২। ৩। ৪ বারও 
ব্যবহার করিবে । 

পেটের অন্থুখ হইলেও ছেলেদের কান-কামড়ায়--.কান 

কামড়ানর চিকিৎসার বেলায় এ কথাটা মনে থাকিলে ভাল 
হয় কেন না, পেটের মস্থখ ভাল করিতে না পারিলে, কানে 
শু অন্ুদ দিয়। তাদের কান-কামড়ীন ভাল করিতে পার! 
যায় না। 


কানে কম গুনা। খ্৫ 


১৭। কানে কম শুন।__- বল ত, কানে কম 
শুন! স্বল্পবিরাম-জবরের *(রিমিটেপ্ট ফীবরের) উপসর্গের 
মধ্যে ধর্তব্যই না। কেন না, ভরে ভুগিয়! বেশী দুর্বল হইয়া! 
পড়িলেই, রোগী কানে কম শুনে । আবার আহার আস্থৃদ 
পাইয়া রোগী সবল হইলে, কানে কম শুনা আপনিই সারিয়! 
যায়। ২৬৮র পাতের শেষ ছত্রে জার ২৬৯র গাঁতের প্রথম 
তিন ছত্ধে লিখিছি, “ মেয়েটা জ্বরে ভূগে এত কাহিল হইছিল 
ষে, প্রায় এক রকম কালা হইয়া গিইছিল। খুব বড় করির়! 
না বলিলে শুনিতে পাইত ন/” | আবার ২৭৫র পাঁতে ছোট 
অক্ষরের শেষ ছত্র থেকে সেই মেয়েটার কথ! লিখিয়াছি-_- 
*১৯শে তারিখে ভোর পাঁচটায় গায়ের তাত ১০৪ আর নাড়ী 
ফি মিনিটে ১০৬। জিব ভিজে হার পরিষ্কার । আগের 
চেয়ে কানে বেশী বেশী শুনিতে লাগিল”! ২৬৮-২৭৫র 
পৃত আশার একবার ভাল কুরিয়া পড়িরা দেখিলে জানিতে 
পারিবে, সে মেয়েটির কানে কম শুনার জন্যে আলাদা'করিয়! 
কোনও অন্ুদ্দ বিস্ৃদ প্দিতে হয় নাই। আসল রোগের যে 
অন্ুদ আর পথ্য, তাতেই রোগও সারিয়া গেল; সেই সঙ্গে 
সঙ্গে কানে কম শুনাও ভাল হইয়। গেল।, তবে কোন কোন 
জায়গায় রোগী সত্য স্যই কাল! হইয়া যাঁয়। ব্যামো সারিয়। 
গেলেও কানে নার তেমন শুনিতে পায় না। এ রকম দুর্ঘ- 
টন! কুচিকিৎসাঁর ফল বৈ আর কিছু নয়। ব্যামো সারিয়া 
গেলেও রোগী যদি কনে কম গুশিতে থাকে, তবে ৮৮র 
পাতের বলকারক অন্দর (ট নক? তাকে নিয়ম করিয়! খাইতে 
বলিবে। আর তার কানে রোজ এক ফোটা করিয়া গ্রিসে- 
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রীন্‌'দিবে। এ ছাড়া, সে কড্লিভর আইল নিয়ম করিয়া 
খাইলে, তার কানে কম শুন! আরও শীঘ্র ভাল হইয়া যাঁয়। 
১৮ । কর্ণমূল-ফোলা কর্ণমূল-ফোল৷ 
আঁদত রোগটা কি? কানের গোড়ার লালের গুল্লির প্রাদা- 
হকে আমরা সোজাসুজি কর্ণমূল ফোলা বলিয়া থাকি। লালের 
গুলি যত আছে, কানের গোড়ার লালের গুল্লি সব চেয়ে বড়। 
কানের গোড়ার লালের গুল্লিকে ডাক্তারেরা প্যারটিড গ্ল্যাণ্ড 
বলেন। কর্ণমূল-ফোলাকে--কানের গোড়ার লালের গুল্লির 
প্রদাহকে-_ডাক্তারের! প্যারটাইসিস বলেন ; সোজ। ইংরি- 
জিতে মম্পস বলে। এ রোগ যখন হয়, তখন একবারে 
অনেক লোকের হয়। এ রকম যে সর্বদাই ঘটে, তা নয়, 
তবে অনেক সময় এ রকম দেখ! যায় 1 গাল, গল!, কণমূল 
ফোলার যেন এক একটা সময় ধরা আছে, এমনি বৌধ হয়। 
কেন না, যখন গাল, গলা, কর্ণমূলু ফুলিতে ভারস্ত হয়, তখন 
ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায়, গায়ে গায়ে ও অন্বস্তি দেখা যায় । 
এ রোগ হঠাৎই হয়, এ রোগটা হইবার 'সঙ্গে সঙ্গেই একটু শীত 
শীত বোধ হয়; স্পট কম্প কখনও হয় না; তার পরই গা 
গরম হয়; জ্বরের যে সব লক্ষণ, তা দেখা দেয়। জ্বর বেশী 
হয় না, জ্বর সামান্য রকমই হয়। অনেক জায়গায় ব্যথার 
তাড়শে-_যাঁতনায় কেবল একটু জ্বর-ভাঁব হয় মাত্র। খানিক 
পরেই, এক দ্িকেরই হোক্‌, আর ছু দ্িকেরই হোক্‌, কর্ণমূল 
ফোলে; তার পর সেই ফুলো চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে। 
কখন কখন কেবল এক দিকেরই কর্ণমূল ফোলে ; কখন কখন 
দু দিকেরই কর্ণমূল একবারে ফোলে। কিন্তু প্রায়ই দেখা 





কর্ণসুল-ফোলাঁর লক্ষণ । ৭৮ 


যায়, প্রথমে কেবল এক" 'দিকেরই কর্ণমূল ফোলে ) তার পর 

সে দিকের ফুলো যেমন কমে, আর এক দিকের কর্ণমূল তেমনি 

ফুলিতে আরম্ত হয়। ৭২৫--৭২৬র পাতে বলেছি, “কখন 

কখন ( আলটাক্রার ) ছুটা গুল্লিরই প্রাদাহ একবারে হয়। 

কিন্তু সচরাচর তা! হয় না। প্রথমে কেবল একটা গুল্লিরই 
প্রদাহ হয়, তার পর সেটার ফুলেঃযেমন কমে, আর একটীর 
ফুলো তেমনি আরম্ভ হয়”। কর্ণমুল-ফোলা রোগেও অনেক 
জায়গায় ঠিক এই রকম ঘটে। এক দিকের কর্ণমূল ফোলা 
যেই একটু কমে, সেই অমনি মার এক দ্রিকের কর্ণমূল ফুলিতে 
আরস্ত হয়। ফুলোট। প্রথমে একটু চেপট! ভাবের থাকে, 
তার পর বেশ উচু হইয়া উঠে। কানের ঠিক স্থুমুকেই ফুলোটা 
খুব বেশী মালুম হয়। কুলোর উপর আল দিয়! টিপিলে 
টোপ খায় না। বাদামের ( ফলের ) গা টিপিলে যেমন শক্ত" 
মালুম হয়, এ ফুলোর উপর আঙল দিয়া টিপিলেও প্রায় 
টতৈমনি শক্ত মালুম হয়। ফ্লোর উপরকার গায়ের রং সহজও 
থাকিতে পারে ; মাবুর রাডাও হইতে পারে। আডঙল দিয়া 
চাপিলে ফুলোর উপরকার রাঙাটা চলিয়া যায়; আবার 
আও ল তুলিয়া লইলে ধৈ রাঙা, সেই রাডাই হয়। ফুলোটা 
ছ তিন দিনও থাকিতে পারে ; পাঁচ ছ দিনও থাকিতে পারে। 
ফল কথা, কর্ণমুল-ফোলা গড়ে নাট দশ দিনের বেশী থাকে 
না। ফুলো যখন কমিতে মআরন্ত হয়, তখন ক্রমে কমে ন|। 
ফুলোট। সম ভাবেই থাকিয়া, তার পর অমনি দেখিতে দেখিতে 

একবারেই কমিয়া যায়। কর্ণমূল ফোলার সঙ্গে গাল গলাও* 
ফুলিতে পারে-__ফুলিয়াও থাকে । কর্ণমূল ফোলার ব্যথার 
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কথা আর কি বলিব? যিনি এ রোগণএকবার ভোগ করিয়াছেন, 
কেবল তিনিই সে ব্যথ! জানেন । ব্যথা ত যেমন তেমন নয়, 
ফুলোর ভিতর, গুল্লির ভিতর" যেন নিয়ত করাত করিতে 
থাকে । হা করিবার চেষ্টা করিলে আর রক্ষা নাই, প্রাণ 
একবারে বেরিয়ে যায়। এ রোগে হা করিবারও জো নাই, 
চিবাইবারও জো নাই। হা "করিবার চেষ্টা করিলে যে কষ্ট 
হয়, চিবাইবার চেষ্টা করিলে তার হাজার গুণ কষ্ট হয়। 
কাজেই, এ রোগে কথ। কহিবারও জে নাই, কিছু খাইবারও 
জে! নাই । ন! খাইলে নয়, তাই চুমুক দিয়।৷ খাইবার জিনিষ 
রোগী কোন গতিকে অনেক কষ্ট করিয়া খায় । এ রোগে 
চোআল নাড়িবার জো কি? কর্ণমূল প্রায়ই পাকে না। 
কর্ণমূল ফোলার ব্যথা শুলে৷ গেলেও অনেক দিন পর্য্যন্ত গুলি 
ডাগর আর শক্ত হইয়। থাকিতে পারে। কর্ণমূল ফোলার 
যাতনা আগে যায়, তার পর ব্যথা যায় । এ রোগটি ছোঁয়াচে । 
ধরিতে গেলে কর্ণমূল ফোল! কম বয়সেরই রোগ ॥ পাঁচ সাঁতি 
বছর বয়সে আর পৌনর ষোল বছর 'রয়সে এ রোগ বেশী 
হয়। তৰে এ রোগ বেশী বয়সে না হয়, এমন নয়। স্ত্রী 
লোকদের চেয়ে পুরুষদেরই এ রোগ বেশী হয়। ফাল্গুন 
চৈত্র, ভাত্র, আর আশ্বিন এই চাঁরিটে মাসই কর্ণমূল ফোলার 
স্ময়। আর কোনও সময় এ রোগ হয় নাঃ তা, নয়। তবে 
অন্য সময় এ রোগটা খুবই কম হয় । অনেকে বলেন, এ রোগ 
একবার হুইলে আর হয় না। আমি তা বলি না। আমি নিজের 
' শরীরে তার পরিচয় বেশই পাইয়াছি। দেড় বছরের মধ্যে 
কিছু না হবে ত, দশবার আমি এ ভন্মন্তি ভোগ করিয়াছি | 
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জায়গা বদলান এ রোগের একটি স্বভাব। স্বভাবকে 
আমরা প্রকৃতিও - বলি। এ রোগের এ প্রকৃতিটী অতি 
আশ্চর্য্য । এ রোগের এ প্রকৃতির কথ! মনে করিয়! রাখ! 
ভাল। জায়গা বদলান আরও কোন কোন রোগের স্বভাব 
আছে। জারগা বদলান স্বভাব বাত রোগের আছে । বাত 
রোগের কথা বলিবার সময় সে* ফথা বিশেষ করিয়! বলিব । 
কোন রোগ শরীরের এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় 
গেলে রোগের সে রকম করিয়! জায়গ। বদলানকে ডাক্তরেরা 
মেটাস্টেসিস্‌ বলেন। জোআন রোগীদেরই কর্ণমূল-ফেো।লা 
রোগের এ প্রকৃতি (জায়গ! বদলান প্রকৃতি) বেশী দেখা 
যায়। কর্ণমূলের ফুলে! যেখানে খুব শীঘ্র কমিয়া যায়, 
সেই খানেই এ রোগের এ প্রকৃতির পরিচয় বেশী পাওয়া 
যায়। কর্ণমূল-ফে'লা কানের গোড়ার লালের গুল্লির প্রদাহ__. 
আপনার জায়গ! ব্দলাইয়। কোথায় যায় ? পুরুষদের অণ্ডে 
স্বায়। অণ্ড কথাটা আমরা সচরাচর ব্যবহার করি না। 
সচরাচর আমর! বিচিই বলি। পুরুষদের এ রোগ আপনার 
জায়গা বদলাইয়৷ যেমন তাদের বিচিতে যায়, স্ত্রীলোকদের 
এ রোগ আপনার জায়গা ব্দলাইয়া তেমনি তাদের মাইতে 
কি তাদের ডিন্বকোষে যায়। ডিন্বকোষের কথা ৫৭২ 
পাতে বলিছি। পুরুষদের কর্ণমূলের ব্যথ। ফুলে! যেই কমিয়! 
যায়, সেই অমনি তাদের বিচি ফোলে, আর তাতে ব্যথ! হয়, 
অর্থাৎ বিচির প্রদাহ হয়। প্রদাহ কি? প্রদাহ কাকে রলে, 
এর আগে অনেক বার ত বলিছি। : বিচির প্রদাহকে ভাল 
কথায় অগু-প্রদাহ বলে। অশু-প্রদ্দাহকে ভাক্তরের! ' অর্কাই- 
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টিস ঝুলেন। বিচির বাথা ফুলোর সঙ্গে অগুকোষও ফোলে-__ 
বিচির থলিতে জলও জমে। বিচির থলিতে জল-জমাকে 
কোষবৃদ্ধিও বলে--এক-শিরেও বলে।  এক-শিরেকে 
ডাক্তারেরা হাইডেসীল বলেন । কখন কখন কর্ণমূল ফোলার 
সঙ্গে সঙ্গেই বিচিও ফোলে আর তাতে বাথ! হয়। আবার 
কখন কখন একবার ঝ৷ বিটি ফোলে একবার বা কর্ণমূল ফৌলে। 
পাণ্টে পাল্টে বারে বারে এই রকম ঘটে । সচরাচর বিচির 
প্রদাহ আপনিই ভাল হইয়া ষায়। কোন কোন জায়গায় 
বিচির সেই প্রদাহ থেকে বিচি একবারে যেন শুকাইঈয়া 
যায়-ক্ষর পাইয়া যাঁয়। শ্ত্রীলোকদের কর্ণমূল ফোল! এই 
রকম করিয়া! জায়গা ব্দলাইলে তাদের মাইয়ের কি ডিম্ব- 
কোষের ব্যথা ফুলো হয়। 

কর্ণমূলের প্রদাহ কখন কখন মাথার মগজেও যায়; 
কিন্তু এ ঘটন! এত কম যে, এই ধর্তব্যই না। 

চিকিতসা__কর্ণমূল-ফোলার দুটা অস্থদ আমি জানি? 
সে ছুটী অস্ুদ আমি কেবল জানি, তা নয়” সে ছুটা অন্থদের 
প্রসাদে শামি বারে বারে বিষম যগ্ত্রণার-_বিষম যন্ত্রণা কেন, 
অসহ্য যন্ত্রণার হাত থেকে নিস্তার পাইয়াছি। সে ছুটী অন্থুদ 
আর কি? হাইডার্জ কম্‌ ক্রীটা আর বেলাডন!। হাইড্যার্জ, 
কম্‌ ক্রীটাকে সোজা ইংরিজিতে গ্রে-পাউডর বলে। গ্রে 
পাউডর খাইতে হয়, আর এক্ট্রাক্ট বেলাডনার প্রলেপ 
লাগাইতে হয়। এক গ্রেনের তিন ভাগের এক ভাগ গ্রে- 
পাউডর ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাইলে, তিন চারি ঘণ্টার মধ্যে তেমন 
যে ঘাতনা, তাও যেন একবারে আগুনে জল-পড়ার মত কমিয়া 


কণমুল-ফোলার বরঙ্ধান্ত্র হাইড্রোর্জ, কম্‌ ক্রীটা । ৩৯১ 


যায়। অস্ুদ একবার খাইলেই, যাতনার খুব বাড়াবুড়িটে 
যেন একটু কমে, এমনি বোধ হয়। ছু বার খাওয়ার পর 
রোগীকে যাতনায় তেমন আর'ছট্ফটু করিতে হয় নাঁ। তিন- 
বার খাওয়ার পর যাতনা নরম পড়া বেশ বুঝিতে পার! যায়। 
তার পর, যাতনাটা৷ যতক্ষণ একবারে না৷ বেশ যায়, ততক্ষণ 
ঘণ্টায় ঘণ্টায় নিয়ম করিয়া $ গ্রেই ক্ষরিয়া গ্রেপাউডর খাবে। 
তার পর, যাতন! গেলে বাথা যে ক দিন থাকিবে, রোজ চারি 
পাঁচ বার করিয়া গ্রে পাউডর খাবে । খ্রে-পাউডরের একটা 
ব্যবস্থা ( প্রেস্কপৃশন্‌ ) নীচে লিখিয়া দিলাম । 

হাইড্াার্জ কম্‌ ক্রীটা (গ্রে পাউডর ) ৪ গ্রেন্‌ 

এতে ১২টা পুরিয়৷ তয়ের কর। 

এক একটা পুরিয়া! ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাবে। গালে জল 
লইয়া পুরিয়া ঢালিয়া খাবে। এ রোগে হা করিবার জো 
নাই-_-এ কথ! এর আগেই বলিছি ! এই জন্যে, খুব জুত বরাত 
করিয়া গালে জল লইবে_"আঁর তেমনি জুত বরাত" করিয়] 
গালের ভিতর পুরিয়। ঢালিয়া দিবে । পুরিয়ার কাগজের 
মুখটে। একটু ছুঁচলো মত করিয়া স্মুখের ' দাতের ভিতর 
চালাইয়! দিয়া অস্থদ ঢালিয়া দিবে। পু 

তার পর, খানিকটে এক্ট্রা্ট বেলাডনা পিতলের একটা ; 
বাটিতে করিয়া লও। তার পর, তাতে একটু জল দিয়া 
আল দিয় নাড়িয়া প্রলেপের মত কর। তার পর, সেই-. 
বেলাডন! আগুনে ফুটাইয়া লও । শেষে, ফুলোর জায়গায় 
খুব গরম গরম বেলাডনার প্রলেপ দেও। প্রলেপ শুর্লাইয়া 
গেলে নূতন করিয়! আবার গরম প্রলেপ দিবে। কর্ণমূলে 


৭৯২ কর্ণমূল-ফোলায় বেলেডনার প্রলেপ। 


ফোল| একবারে নির্দোষ হইয়া সারিয়া না গেলে বেলাডনার 
প্রলেপ বন্ধ করিবে না। বেলাডনার গলেপের আশ্চর্য্য গুণ-_ 
আ[শ্চন্য শক্তি । ব্যথ! কমাইয়। দিতে এমন অন্ুুদ আর নাই। 
বেলাডনার এ গুণটা ছেলের! পর্য্যন্ত ভুলিতে চায় না । আমার 
ছোট ছেলের বয়স চারি বছরের বেশী নয়। কানের গোড়ায় 
ব্যথ। হইলেই বলে “বাব! আমার কানের গোড়ায় ব্যথ। হই- 
য়াছে। আমি বেলাডন পরিব”। বেলাডনার প্রলেপ 
দেওয়াকে সে “বেলাডনা পরা” বলে। তার একবার কর্ণ- 
মূল ফুলিয়৷ ছিল ; শুদু বেলাডনার গরম গরম প্রলেপেই বেশ 
সারিয়৷ গিইছিল। তাতেই সে বেলাডনা নামটাও শিখিয়! 
রাখিয়াছে, বেলাডন৷ লাগাইলে ব্যথ। যায়, তাও জানিয়া রাখি- 
য়াছে। বেলাডনার প্রলেপ শুকাইয়। গেলে, তার উপর নুনের 
পঁটলির সেক করিলে কর্ণমুলের বাথা ফুলে আরও শীঘ্র 
কমিয়া যায়। নুনের পুটলির সেকে ভারি আরাম বৌধ হয়। 
কর্ণমূল ফোলার চিকিৎসা করিবার সময় এ রোগের জায়গা 
বদলান স্বভাবের কথাটা যেন মনে থাকে । কর্ণমূলের ব্যথ! 
ফুলো শীঘ্র শীঘ্র কমাইয়া৷ দিবার জন্যে, তাতে জল-পটি কি 
ঠাণ্ডা কোন জিনিশ যেন লাগাইও না-_যাতে বেশী বাহ্যে হয়, 
এমন জোলাপ টোলাপও যেন রোগীকে দিও না। 

চিবাইবার কষ্ট কিছু থাকিতে, রোগী যেন চিবাইয়! খাই* 
বার জিনিশ মোটে না খায়। 

কৃর্ণমূল ফোল। বেশ সারিয়া গেলেও, কিছু দিন খুব সাব- 
ধানে থাক! চাই । বেশী হ| করা; বেশী চিবানো ; স্নান কর! 
আর হিম বাত ভোগ নিষেধ । যে দিকের কর্ণমুল ফোলে, 


কর্ণমূল-ফোলা৷ বেশ সারিয়৷ গেলেও কিছু দিন সাবধানে থাকিবে। ৭৯৩ 


কিছুদিন পর্য্যন্ত কাপড় চেপড় দিয় ঢাকিয়। সে দিকটে গরমে 
রাখিলে ভাল হয় । 

কর্ণমূল ফোলা ভাল হইয়া গেলে রোগীর শরীর যত দিন না 
বেশ স্তশ্থ আর সবল হয়, রোজ নিয়ম করিয়া! তাকে একটু 
একটু কুইনাইন্‌ খাইতে দিবে । কুইনাইনের মাত্রা আর কি! 
ম্যালেরিয়ার দেশে রোগীকে কুইনীইন এক আধট, বেশী দিলে 
হানি নাই-_তাতে উপকার বৈ অপকাঁর হয় না। 

বিচির, মাইয়ের কি ডিম্বকোষের ব্যথ! ফুলে! হইলে, বিচিতে, 
মাইতে কি ডিন্বকোষের জায়গায় বেলাডনার গরম গরম 
প্রলেপ দিবে। 


ততায় ভাগ সারা । 


